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মহাথস্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর উপর অবভীর্ন 
অনন্য মু'জিযাপূর্ন আসমানি কিতাব. আরবী ভাষায় নাধিলকৃত, «ই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ । মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীততাবৎ জ্ঞানের সুবিশাল, ভাগ্ার এ 
গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীব 
কোন বিষয় নেই যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি বন্ুত নিশুদ্কতম এশী গ্রন্থ আল- 
কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রস্থ, ইসলামী জীবন- 
ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্‌ 
রাব্ুুল আলামীলের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও 
রাদীতেরিনা কলির হয়া রানার বৃ রররালীন বৃ 
নেই। 

পবিত্র কুরজানের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌন্বক 
বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর 
মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত 
এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের 
উদ্ভব ঘটে । তাফসীর শান্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিভ্র হাদীসসমূহকে 
মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ- 
দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী 
সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস 
অব্যাহত রয়েছে। 

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, 
পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তীর সুগভীর পাপ্তিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে 
তাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তীর গ্রস্থসমূহের মধ্যে “তফসীরে 
'মা'আরেফুল কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ । উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত 
হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র 
কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুষাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন 
করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে। 
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ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের 
খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্‌ দেয়া 
হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তাফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী 
মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ 
করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের নয়টি সংক্করণ প্রকাশিত হয়েছে। 
বর্তমানে এর দশম সংক্করণ প্রকাশ করা হলো । এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে 
পরিমার্জন ও মুদুণের সকল পর্যায়ে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের উত্তম 
বিনিময় দান' করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরজীন চর্চায় 
আরো বৈশি মনোযোগী ও উৎসাহী 'হবেন বলে আশা করি'। ৰ 
_ আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন! 


মহাপরিচালক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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প্রকাশকের কথা 

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রস্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ 
হলো “তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন' । উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম 
আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র 
কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্শীলতা ও 
নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন। 

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) নিজে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীগণের কাছে স্বীকৃত মুফতী 
ছিলেন বিধায় তার বক্তব্যগুলোতে সকল মাযহাবের নিজস্ব মতামত. ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো 
বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতোপূর্বে রচিত 
প্রাটীন গ্রন্থাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার 
জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত 
মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অথ্গতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে 
লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদগ্ধতার সাথে পেশ 
করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত, গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে । এটি 
অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। 

পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল। ইফা প্রেসের ধ্রিন্টার মাওলানা মোঃ 
ওসমান গণী ফোরূক) প্রমাদগ্ডলো সংশোধন করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ 
প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের 
জন্য সহদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। 

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর দশম সংঙ্করণ প্রকাশ করা 
হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদূত হবে । মহান 
আল্লাহ্‌ তা“আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক 
দিন। আমীন! 


আবু হেনা মোস্তফা কামাল 
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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আল্লাহ্‌ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনের বঙ্গানুবাদ 
তৃতীয় খণ্ডের মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হলো । আট খণ্ডে সমাপ্ত এই সুবৃহৎ তফসীর গ্রন্থটির 
আয়াসসাধ্য অনুবাদের কাজ আল্লাহ্‌র রহমতে বহু আগেই সমাপ্ত হলেও বাংলা-আরবীর 
মিশ্রিত মুদ্রণ কার্য এক দুর্লঘ্য সমস্যা হয়ে দীড়িয়েছে। অবশ্য আল্লাহ্‌র অপরিসীম কৃপায় 
অল্প সময়ের ব্যবধানেই পরপর তিনটি খণ্ডের অনুবাদ আগ্রহী পাঠকগণের খেদমতে পেশ 
করে আমরা ধন্য হয়েছি। 

“মা'আরেফুল-কোরআন' বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার ন্যায় বিরাট একটি প্রকল্প 
বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ, বিশেষত ফাউন্ডেশনের 
মহাপরিচালক জনাব আ.জ-ম. শামসুল আলম, সচিব জনাব মুহাম্মদ সাদেক উদ্দীন, 
প্রশাসক জনাব মেজর (অবঃ) এরফান উদ্দীন এবং প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক জনাব 
অধ্যাপক আবদুল গফুরের আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতা স্মরণযোগ্য। পাঠকবর্গের প্রতি 
আবেদন, তারা যেন এ বিরাট কাজের সাথে ষীরা যেভাবে সহযোগিতা.করেছেন, তাদের 
সবারই ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য দোআ করেন। 


তৃতীয় খণ্ড অনুবাদ, সম্পাদনা ও যুরণের ব্যাপারে আমাকে সজিব সহযোগিতা 
করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আযীয, জনাব মাওলানা ওবায়দুল হক জালালাবাদী 
এবং জনাব . মাওলানা, সৈয়দ জহিরুল হক সাহেবান। এঁদের সবার প্রতিই আমি ' 


কৃতজ্ঞতার খণে আবদ্ধ । ৯৮, 


মুহিউদ্দীন খান 
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সূরা মায়েদা 

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার 
কোরআনী মূলনীতি/১৯ 

জাতীয়তা বষ্টন/২১ 

জাতীয়তা ও কোরআনী শিক্ষা/২২ 

উদ ও উতৎসবপর্ব উদযাপনের ইসলামী 
মূলনীতি/৩১ 

আহৃলে-কিতাবের খাদ্য/88 

জন্তুর হুকুম/৪৬ 

পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টিফিকেট 
ইত্যাদির ছকুম/৬২ - 

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক শক্রতা/৭৪ 
“ফাতরাত' বা নবীগণের মধ্যবরতীকাল/৭৯ 
অন্তরবতীকালের বিধান/৮০ ও 

শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত/৮১ 
পবিত্র ভূমির মর্ম/৮৬ 


জাতির চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং মুসা, . 


(আ)-এর অপরিসীম দৃঢ়তা/৯০ 
হাব্ল ও কাবিলের কাহিনী/৯৭.... 


ইহুদীদের কয়েকটি বদভ্যাস/১২৮ 


আলিমগণের অনুসরণ করার বিধি/১২৮ 


কোরআন, তাওরাত ও ইঞ্ীলের 
সংরক্ষক/১৪১ 


পয়গন্থরগণের রবিভিরিশঃ ও আংশিক, 
প্রভেদ ও তার ভাৎপর্য/১৪১ 

ইহুদীদের চারিত্রিক বিপর্ধয়/১৬১' 

কর্ম সংশোধনের পদ্ধতি/১৬১ 

আলিম ও পীর মাশায়েখের প্রতি হুঁশিয়ারি/১৬২ 


| করার উপায়/১৬৮ 


প্রচারকার্মের তাকীদ/১৬৯ 

বিদায় হজ্জে মহানবী (সা)-এর একটি 
উপদেশ/১৭০ রা 

আহলে কিতাবদের প্রতি শরীয়ত অনুসরণের 
নির্দেশ/১৭২ - 

শরীয়তের বিধি তিন প্রকার/১৭৩ 

চার শ্রেণীর লোকের মুক্তির ওয়াদা/১৭৪ 
সাফল্য লাভ কর্মের উপর নির্ভরশীল/১৭৫ 
মসীহ (আ)-এর উপাস্যতা খশুন/১৮১ 
হযরত মরিয়ম পয়গান্ধর ছিলেন কি ওলী/১৮২ 
বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি/১৮৫ 

আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছার পথ/১৮৫ 

মধ্যপস্থা অবলম্বনের নির্দেশ/১৮৬ 

বনী ইসরাঈলের কুপরিণতি/১৮৭ 

কতিপয় আহুলে-কিতাবের সত্যানুরাগ/১৯০ 
সংসার ত্যাগের ছকুম/১৯৩ ... 

শপথ বা কসমের প্রকার ও তার বিধান/১৯৬ 
মদ ও জুয়ার দৈহিক' ও আত্তিক ক্ষতি/২০০ 
শাস্তির চারটি উপায়/২০৯. .. 

কাবা সমগ্র বিশ্বের স্ত্/২১০. 


বাযতুর্লাহ্র অস্ত বশ্বশান্তির কারণ/২১০ 


মহানবী (সা)-র নবুওয়ত-ও ওহীর সমান্তি/২১৭ 
বাহিরা, সায়েবা প্রভৃতির সংজ্ঞা/২১৭ 
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অযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ/২২০ 
অনুসরণের মাপকাঠি/২২১ 
কাফিংরর ব্যাপারে কাফিরদের সাক্ষ্য/২২৮ 
কিয়ামতে পয়গন্রগর্ণ সর্বপ্রথম প্রশ্্রের 
সম্মুখীন হবেন/২৩১ 

একটি সন্দেহের নিরসন/২৩৩ 

হাশরে পীচটি বিষয়ে প্রশ্ন/২৩৩ 
হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে বিশেষ 
প্রশ্নোর/২৩৪ 

মো'যেযা দাবী করা মুমিনের পক্ষে 
অনুচিত/২৩৭ 

সূরা আল-আন “আম/২৪৪ 
মুশরিকদের ব্যর্থতার অবস্থা/২৬৫ 
কাফিরদের বাজে কথার প্রেক্ষিতে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সাস্তবনা দান/২৭৬ 
সৃষ্ট জীবের পাওনার গুরুতৃ/২৭৬ 
কাফিরদের পক্ষ থেকে ফরমায়েশী 
মোঁযেযার দাবী/২৮৭ 

অহংকার ও মূর্খতা দুরীকরণ, মান- 
অপমানের ইসলামী মাপকাঠি/২৯৩ 
কতিপয় নির্দেশ/২৯৭ 

ব্যবস্থাপত্/৩০৪ 

কোরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান 
ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র/৩০৫ 
আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও অপার শক্তির কয়েকটি 
নমুনা/৩১১ 

আল্লাহ্‌র শাস্তির তিনটি ্রকার/৩১৬ 
বাতিলপন্থীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে 
থাকার নির্দেশ/৩২৬ 

বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহ্বান/৩৩৪ 
প্রচারকদের জন্য কয়েকটি নির্দেশ/৩৩৭ 
রাত্রির আগমন একটি নিয়ামত/৩৫৩ 
স্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা/৩৬২ 


ছা 


মু'গিন জীবিত আর কাফির মৃত/৩৮৪ 
ঈমান আলো ও কুফর অন্ধকার/৩৮৬ 
নবুয়ত সাধনালন্ধ বিষয় নয়/৩৯০ 
সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা/৩৯২ 
হাশরে দল গঠন/৩৯৯ 

দুনিয়ার সংঘবন্ধ কাজ-কারবারে কর্ম ও 
চরিত্রের প্রভাব/৪০০ 

জ্বিনদেরই হিন্দুদের কোন রসূঙ্গ ও 

নবী হওয়ার সন্তাবনা/৪০২ 

মানুষের মুখাপেক্ষিতার তাৎপর্য কাফিরদের 
সুঁশিয়ারিতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা/৪০৮ 
ক্ষেতের ওশর/৪ ১৫ 

একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করতে 
পারে না/৪৫২ 


স্রা আ'রাফ/8৫৫. 

কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্পর্কে 
ইবলীসের দোয়া/৪৬৬ 

কাফিরদের দোয়া কবুল হতে পারে কি?/8৬৮ 
আদম ও ইবলিশের ঘটনার বিভিন্ন ভাষা/৪৬৮ 
মানুষের উপর শয়তানের হামলা/৪৬৮ 
পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা/৪৬৮ 

ঈমানের পরবর্তী ফরয গপ্তাঙ্গ ঢাকা/৪৬৮ , 
নামাযের পোশাক/৪৮২ 

প্রয়োজনীয় পানাহার/৪৮৩ . .. 
উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্থাদু খাদ্য জান্নাতীদের 
মনের পারস্পরিক মলিনতার অপসারণ/8৮৭ 
হিদায়তের বিভিন্ন স্তর/৪৯৯. 
নভোমপ্ুল ও ভূ-মণ্ডলকে ছয়দিনে সৃষ্টি 

করার কারণ/৫০৮ 

ভূ-পৃষ্টের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম/৫১৫ 

“আদ ও সামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/৫৩৩ 
হযরত হুদ (আ)-এর বংশ তালিকা ও . 
আংশিক জীবনচরিত/৫৩৪ 
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মদীনায় অবতীর্ণ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু 
০১৯১৯) ১৯৯%1501৮ 
52394৩58209 


95505154৫48) ৫0194955266 2 4100 22৫54 2৮৫ 091৫ 
০৩০১০৫০৫০০৬) ৮০৮৮০৩29৮৮৮ এস 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে 
€১) হে ম"মিনগণ ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু 
হালাল করা ২ যাহা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে উহা ব্যতীত কিন্তু ইহ্রাম বাধা 
অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা*আলা তীর ইচ্ছা অনুযায়ী 
নির্দেশ দেন। | 


শানে নযুল £ এটি সূরা মায়েদার প্রথম আয়াত। সূরা মায়েদা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় 
অবতীর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ সুরাসমূহের মধ্যে এটি শেষ দিককার সুরা । এমনকি, কেউ কেউ 
একে কোরআন মজীদের সর্বশেষ সৃরাও বলেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্নে 
উমর (রা) ও আসমা বিনতে ইয়াধীদ রো)-এর থেকে বর্ণিত আছে, সূরা মায়েদা যখন অবতীর্ণ 
হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সফরে “আযবা' নামীয় উদ্্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। সাধারণত ওহী 
অবতরণের সময় যেরূপ অসাধারণ ওযন ও চাপ অনুভূত হতো, তখনও যথারীতি তা অনুভূত 
হয়েছিল এমনকি ওযনের চাপে উদ্ত্রী অক্ষম হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সো) নিচে নেমে আসেন। 
কোন কোন রেওয়ায়েতদৃষ্টে বোঝা যায়, এটি ছিল বিদায় হজ্জের সফর । বিদায় হজ্জ নবম 
হিজরীর ঘটনা । এ হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর হুযুর (সা) প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন। 
ইবনে হাব্বান “বাহ্রে-মুহীত' গ্রন্থে বলেন £ সূরা মায়েদার কিয়দংশ হোদায়বিয়ার সফরে, 
কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দংশ বিদায় হজ্জের সফরে অবতীর্ণ হয়। এতে বোঝা 
যায়. যে, এ.সূরাটি সর্বশেষ সূরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। 

রূহুল-মা“আনী গ্রন্থে আবু ওবায়দাহ হযরত হামযা ইবনে হাবীব এবং আতিয়া ইবনে 
কায়েস বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ - 


তফসীরে মা“'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__২ 
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১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


* (৫০1১৯1১০১৯৩ ৮1১৯11593১০ 01511 ১৯। ০৯ 5541 

অর্থাৎ “সূরা মায়েদা কোরআন অবতরণের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে যা হালাল 
করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্য হালাল এৰং যা হারাম করা হয়েছে, সেগুলোকে 
চিরকালের জন্য হারাম মনে করো । 

ইবনে-কাসীর এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের রো) 
থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি একবার হজ্জের পর হ্যুরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে 
উপস্থিত হলে তিনি বললেন ৪ জুবায়ের! তুমি কি সূরা মায়েদা পাঠ কর ? তিনি আরয করলেন 
£ জী হ্যাঁ, পাঠ করি। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এটি কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা । 
এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে তা 'অটল। এগুলো রহিত হওয়ার 
সম্ভাবনা নেই । কাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ .যদ্রবান থেকো । 

সূরা মায়েদাতেও সূরা নিসার মত 'মার্স'আলা-মাসায়েল, লেনদেন, পারস্পরিক চুক্তি অঙ্গীকার 
ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ রা'রণেই রূহুল-মা“আনীর গ্রন্থকার বলেন 
ঃ বিষয়বন্তুর দিক দিয়ে সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান অভিন্ন । কেননা, এ দু'টি সুর্ায় 
প্রধানত মৌলিক বিবি-বিধান ও আকায়েদ যথা-তওহীদ,.রিসালত,'কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা 
উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষাত্তরে সুরা নিসা ও 
সূরা মায়েদা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন । কেননা, এ দুটি সূরায় প্রধানত বিভিন্ন বিধি-বিধানের 
বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙগক্রমে বর্ণিত হয়েছে। 
সূরা নিসায় পারস্পরিক লেনদেন ও বান্দার হকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক্‌, 
ইয়াতীমের হক, পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ 
পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি-অঙ্গীকার মেনে 
চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন ঃ ৬ এ ৮ ০৭ চু ৮5৫ হে 
মুমিনগণ, তোমরা ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ কর ।' এ কারণেই সূরা মায়েদার অপর নাম সূরা 
ওকুদ। অর্থাৎ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সূরা । -বোহ্রে-মুহীত) 

মুক্তি-অঙ্গীকার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি, বিশেষ করে, এর প্রথম আয়াতটি সবিশ্ষ 
গুরুত্বের অধিকারী । এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন আমর ইবনে 
হাযম্‌ (রা)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তার 
হাতে অর্পণ করনে, তখন সে ফরমানের শিরোনামে উল্লিখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে মুমিনগণ (তোমাদের ঈমানের দাবি এই যে) ! স্বীয় অঙ্গীকারসমূহ (যা ঈমান প্রসঙ্গে 
তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে করেছ) পূর্ণ কর। (অর্থাৎ শরীয়তের বিধি-বিধান পালন 
কর। কেননা, ঈমানের কারণে এগুলো আপনা-আপনি জরুরী হয়ে পড়েছে। সুতরাং এ্রখন তা 
পূর্ণ করতে হবে, নতুবা জরুরী হওয়ার কোন মানে নেই)। তোমাদের জন্য সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু 
(যেগুলো সেসব জন্তুর সমতুল্য, যেগুলোর হালাল হওয়া ইতিপূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আল“আমে 
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জানা গেছে, যেমন, উট, ছাগল, গরু) হালাল করা হয়েছে. যেমন- হরিণ, বন্য গরু ইত্যাদি। 
এগুলো হিংস্র ও শিকারী না হওয়ার দিক দিয়ে উট, ছাগল ও গরুরই সমতুল্য । তকে শরীয়তের 
অন্যান্য প্রমাণ, হাদীস ইত্যাদির দ্বারা যেসব চতুষ্পদ জন্তুর হারাম হওয়া জানা গেছে, সেগুলো 
বাদে। যেমন-গাধা, খচ্চর ইত্যাদি। এ সব ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি সমস্ত গৃহপালিত ও বন্য 
চতুষ্পদ জন্তুই হালাল)। কিন্তু যা তোমাদের প্রতি (...২£ ;- 1 ১২: ১: আয়াতে) বিবৃত 
হবে । €সেগুলো চতুষ্পদ. জন্তুর অন্তর্ভুক্ত এবং হাদীস ইত্যাদি দ্বারা হারামকৃত জন্তু বহির্ভূত 
হওয়া সত্ত্বেও হারাম 1 অবশিষ্ট সবই তোমাদের জন্য হালাল ।) কিন্তু (এগুলোর মধ্যে) যেগুলো 
শ্িকারযোগ্য সেগুলোকে ইহ্রাম বাধা অবস্থায় (অথবা হেরেমে অবস্থানকালে) হালাল মনে 
করবে না। (উদাহরথত হজ্জ ও ওমরার ইহ্রাম বাধলে. হেরেমের বাইরে থাকলেও শিকার করা 
হালাল নয়। অথবা হেরেমের অভ্যন্তরে অবস্থান করে ইহ্রাম বাধা হোক বা না হোক শিকার 
করা. হারাম)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন নির্দেশ দেন। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ইচ্ছাই নির্দেশের উপযোগিতা । তিনি যে জন্তুকে ইচ্ছা করেন চিরকালের জন্য অপারকতার 
সময় ছাড়া হারাম করে দেন এবং যে জন্তুকে ইচ্ছা করেন চিরকালের জন্য হালাল করে দেন। 
এছাড়া যে জন্তুকে ইচ্ছা করেন, এক অবস্থায় হালাল করে দেন এবং অন্য অবস্থায় হারাম করে 
দেন। সর্বাবস্থায় তার নির্দেশ পালন করা তোমাদের কর্তব্য) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর ব্যাখ্যায় হাজারো 
পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে 8 ৬৬০ 0 (4 ১১ ৮৫ অর্থাৎ, হে 
বশ্বাসিগণ ! স্বীয় চুক্তি-অঙীকার পূর্ণ কর। এতে প্রথমে 14:12:51 (440 বলে সম্বোধন করে 
বিষয়বস্তুর গুরুতর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এতে যে নির্দেশ রয়েছে তা সাক্ষাৎ 
ঈমানের দাবি। এরপর বলা হয়েছে ঃ ২১৪ 1১1 - ২১৪০ শব্দটির ১৬ শব্দের বহুবচন এর 
শাব্দিক অর্থ বাধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য 
এটাকেও ০ বলা হয় । এভাবে ২৪০-এর অর্থ হয় ২১৫০ অর্থাৎ চুক্তি ও অঙ্গীকার । 

খ্যাতনামা তফসীরবিদ ইবনে-জারীর উপরিউক্ত অর্থে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের 
ইজমা" (ধকমত্য) বর্ণনা করেছেন। ইমাম জীস্সাস বলেন £ দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে. কোন 
কাজ করা অথবা না করার বাধ্যবাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই ০০, ১৪০ ও ১৯৬ 
বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই চুক্তি বলা হয়। অতএব, উপরিউক্ত বাক্যের সারমর্ম এই 
যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরী ও অপরিহার্য মনে কর। 

এখন দেখতে হবে, আয়াতে চুক্তি বলে কোন্‌ ধরনের চুক্তিকে. বোঝানো হয়েছে £ এ 
ব্যাপারে তফসীরবিদদের বাহ্যত বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্‌ তা“আলা 
বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাষিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব 
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অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে । এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। 

তফসীরবিদ ইবনে সা'আদ ও যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন : এখানে এঁসব চুক্তিকে 
বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পর একে অন্যের সাথে সম্পাদুন করে । যেমন, বিবাহ-শাদী ও 
ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি। 

কেউ কেউ বলেন : এখানে এসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বোঝানো হয়েছে, যা জাহিলিয়াত 
যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো । 
মুজাহিদ, রবী, কাতাদাহ্‌ প্রমুখ তফসীরবিদও একথাই বলেছেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির 
মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই । অতএব, উপরিউক্ত সব চুক্তি ও অঙ্গীকারই 4৪০ শব্দের 
অন্তর্ভুক্ত এবং কোরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে। 

এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেন : যত প্রকার ছুক্তি আছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত । 
অতঃপর তিনি বলেন : এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি । এক-পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার । 
উদাহরণত ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার । 
দুই-নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার । যেমন, নিজ যিম্মায় কোন বস্তুর মানত মানা অথবা 
কসমের মাধ্যমে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে নেওয়া । তিন-মানুষের সাথে মানুষের 
সম্পাদিত চুক্তি । এছাড়া সেসব চুক্তিও এর অন্তর্তৃক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে 
সম্পাদিত হয়। 

বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারম্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক 
অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেনদেন, বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার- 
ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যেসব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াত দৃষ্টে 
তা মেনে চলাও প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য । “বৈধ' শব্দটি প্রয়োগ করার কারণ এই যে, 
শরীয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারও জন্য বৈধ নয়। 

ঃপর আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে উপরিউক্ত ব্যাপক আইনের খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করা 
হয়েছে। বলা হয়েছে 8151 ১154 -4১1-যেসব জন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা 
হয়, সেগুলোকে ২.১ (নির্বোধ প্রাণী) বলা হয়। কেননা, মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা 
বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য ++: তথা দুর্বোধ্য থেকে যায়। ইমাম শা'রানী বলেন : সাধারণ 
লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তুকে ₹.:4: বলার কারণ এটা নয় যে, তাদের বুদ্ধি নেই এবং 
বুদ্ধির বিষয়বন্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়, বরং প্রকৃত সত্য হলো এই যে, কোন প্রাণীই 
মূলত বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোন বৃক্ষ এবং প্রস্তরও নয়। তবে স্তরের পার্থক্য 
অবশ্যই আছে। এগুলোর মধ্যে ততটুকু বুদ্ধি নেই, যতটুকু মানুষের মধ্যে আছে । এ কারণেই 
মানুষ বিভিন্ন বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট হয়েছে, কিন্তু জন্তুরা আদিষ্ট হয়নি । অবশ্য নিজ নিজ 
প্রয়োজনের সীমা পর্যস্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক জন্তু, এমন কি বৃক্ষ এবং প্রস্তরকেও বুদ্ধি ও 
অনুভূতি দিয়েছেন। এ কারণেই প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিব্রতার গুণগান করে । বলা 
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সূরা মায়েদা ১৩ 


হয়েছে 81, -১ ২. 4।;৮:-:১ ০14 বুদ্ধি না থাকলে এগুলো স্বীয় সৃষ্টিকর্তার পরিচয় 
কিভাবে লাভ ক্ষরতো এবং কেমন করেই বা তার পবিব্রতা জপ করতো ? 

ইমাম শা'রানীর বক্তব্যের সারমর্ম এই. যে, বুদ্ধিহীনতার কারণে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি জীব-জন্তুর 
কাছ্ছে অস্পষ্ট থাকে বলেই এগুলোকে 7১: বলা হয় না, বরং এর কারণ এই যে, তাদের.ভাষা 
মানুষ বুঝে না। তাদের কথা মানুষের কাছে অস্পষ্ট । মোটকথা, প্রত্যেক প্রাণীকেই 2১৫১ বলা 
হন কেউ-কেউ-বলেন: চতুষ্পদ প্রাণীদের জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 

৮০০ শন্দটি (০১-এর বহুবচন ।, এর অর্থ পালিত জন্ভু। যেমন-নউট, গরু, মহিষ, ছাগল 
ইত্যাদি. সূরা আন'আমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে +। বলা 
হয়। ২.4 শব্দের ব্যাপকতাকে ৮) শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়নেছে। এখন আয়াতের অর্থ 
দীড়িয়েছে এই যে, আট প্রকার গৃহপালিত জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই 
বর্ণিত হয়েছে যে, ২০ শব্দ প্রয়োগ করে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বোঝানো হয়েছে তন্মধ্যে 
একুটি- ছিল সেই অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্‌ তাআলা হালাল ও হারাম মেনে-চলার ব্যাপারে 
বান্দাদের কাছ তকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটি বর্ণিত হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জন্য উট, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হীলাল করে দিয়েছেন । 
শরীয়ত্তর নিয়ম অনুষাল্ী.তোমরা এগুলোকে 'যবেহ্‌ করে খেতে পার । ] - 

তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার এ নির্দেশটি যথাযথ সীমার ভেতরে রেখে মেনে চল । অগ্নি-উপাসক 
ও'মুর্তি-পূজারীদের মত সর্বাবস্থায় এসব জন্তুকে যবেহ্‌ করা হারাম মনে করো না। এতে 
খোদায়ী প্রজ্ঞায় আপত্তি এবং খোদায়ী নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে । অপরদিকে 
অন্যান্য মাংসভোজী সম্প্রদায়ের মত বল্পাহীনভাবে যে কোন জন্তুকে আহার্ষে পরিণত করো না। 
বরং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আইন আনুযায়ী হালাল জন্তুসমূহের গোশ্ত ভক্ষণ' কর এবং হারাম জন্তু 
থেকে বেঁচে থাক। কেননা, আল্লাহ্‌ তা“আলাই বিশ্বজগতের শ্রষ্টা । তিনি প্রত্যেক জন্তুর স্বরূপ 
বৈশিষ্ট্য এ্রবং ভক্ষণকারী মানুষের মধ্যে তার স্ভাব্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত। 
তিনি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বন্তুকেই মানুষের জন্য হালাল করেছেন, যা খেলে মানুষের দৈহিক 
স্বাস্থ্য ও আত্মিক চরিত্রের উপর কোনরূপ মন্দ প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। তিনি নোংরা ও 
অপবিত্র জন্তুর গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এগুলো মানব-স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক 
অপকারী অথবা এতে মানব চরিত বিনষ্ট হয়। এ কারণেই বর্ণিত ব্যাপক নির্দেশ থেকে কিছু 
জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে। 

প্রথম ব্যকিক্রম হচ্ছে 7:24 ৮5 (2 %1 অর্থাৎ সেসব জন্ব ছাড়া যেগুলোর অবৈধতা 
কোরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। যেমন-মৃত জন, শৃকর ইত্যাদি দবিতীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে 
(১৯৫০ ১১০০। ৫৯০ ৮5 অর্থাৎ চারপেয়ে জন্তু ও বনের শিকার তোমাদের জন্য হালাল । 
কিনতু তোমরা যখন হজ্জ অথবা ওমরার ইহ্রাম বীধা অবস্থায় থাক, তখন শিকার করা অপরাধ 
ও গুনাহ্‌। আয়াতের উপসংহারে বলা হয়েছে ৪:১৯ ০ ৫. 4 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা যা 
ইচ্ছে করেন, নির্দেশ দেন। তা মেনে চলতে কারও টু শব্দটি করার অধিকার নেই। এতে 
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১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


সম্ভবত এ রহস্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে কিছু সংখ্যক জন্তু যবেহ করে 
খাওয়ার অনুমতি প্রদান অন্যায় নয়। যে প্রভু এসব প্রাণী সৃজন করেছেন তিনিই পূর্ণ জ্ঞান ও 
দুরদর্শিতার সাথে এ আইন রচনা করেছেন। তিনিই কতিপয় নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের খাদ্য করেছেন। 
মাটি কৃক্ষ ও তরুলতার খাদ্য, বৃক্ষ জীব-জন্তুর খাদ্য .এরং জীবনজ্জন্তু মানুষের আহার্ধ । মানুষের 
টিভির নিগৃনিিতে রহ কাজে মার ভারা নাররতেরারেরা। 

পেতে তা এ পা) ১৪০০/ পা 2 টেন 
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৫) ০82৩ ৩১৬ রা ৬.0, + 1৬৮০০৮03৩০০ 


(২) হোসি । হালাল মনে করো সা গাল্লাহর-নিদর্পনসমূহকে এবং সঙ্গানিত 
মাসসমৃহকে এবং হেরেমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং এসব জন্ভুকে, যাদের গলায় 
কণ্ঠাভরশ রয়েছে এবং এসব লোককে, যারা সম্বানিত গৃহ অভিমুখে স্বাচ্ছে, যারা স্বীয় 
পালনকর্তার অনুখহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে । যখন তোমরা ইহ্রাম থেকে বের-হয্মে আস, 
তখন শিকার কর ; যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদের বাধা দান করেছিল, সে 
সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও আল্লাহ্ভীভিতে 
একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ-ও.সীমালংঘনের ব্যাপারে. একে অন্যের সহায়তা করো 
চ8888538007052555545388888258584588 | 



















যোগসূত্র ৪ সূরা মায়েদার থম আয়াতে চুক্তি ও অঙীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর দেওয়া 
হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি অঙ্গীকার ছিল আল্লাহ্‌ তা“আলার নির্ধারিত হালাল-ও: হারাম মেনে 
চলা. সম্পর্কিত । আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে এ অঙ্গীকারের দু'টি গুরুতত্পূর্ণ দ্রফা বর্ণিত হচ্ছে। 
* এক-আল্লাহ্‌ তা“আলার নিদর্শনাবলীর, প্রতি-সম্মান প্রদর্শন করা. 'এবং অসম্মান প্রদর্শন থেকে 
বিরত থাকার নির্দেশ। দুই-স্বজ্ঞন ও ভিন্নজন, এরা ভিনিনিগাত ডন 
রুরা এবং অন্যায়ের পরত্যুক্তরে অন্যায়.করার নিষেধাজ্ঞা ।. | 

কয়েকটি ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের ভি 
দরকার, যাতে আয়াতের বিষয়বস্তু পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম হয় ।.তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হোদায়বিয়ার 
ঘটনা । এর বিস্তারিত বিবরণ কোরআনের অন্যত্র বর্নিত হয়েছে। হিজরতের ষষ্ঠ বছরে 
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সূরা মায়েদা ১৫ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে ওমরাহ পীলন করতে মনস্থ করেনণ: সেমতে তিনি 
সহস্রাধিক ভক্ত সমভিব্যাহারে. ওরা ইহ্রাম বেঁধে মন্কাভিযুখে রওয়ানা হন ।'্ন্কার সম্লিকটে 
হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছে তিনি মক্কাবাসীদের সংবাদ দেন যে, আমরা কোনরূপ যৃদ্ধ-বিহহের 
উদ্দেশ্যে নয়; শুধু ওমরাহ্‌:পলিন করার জন্য” আগমন করেছি। আমাদের" মক্কা প্রঘেশের 
অনুমতি দাও । শক্কার-মুশরিকরা অনুমতি প্রদীনে সম্মত হলো না এবং কঠোর ও কড়া 
শর্তাবলীর অধীনে প্ররূপ চুক্তি সম্পাদন করলো যে, আপাতত সবাই ইহ্রাম খুলে মদীনার 
প্রত্যাবর্তন করবে । আগামী বছর নিরন্তর অবস্থায় আগমন করবে এবং-আব্র তিনদিন "অবস্থান 
করে ওমরা পালন করে মন্কা ত্যাগ করবে৷ এছাল়া আরও এমন কয়েকটি শর্ত জুড়ে-দেওয়া 
হলো, যা মৈনে নেওয়া বাহ্াত মুসলমানদের ভাবমূর্তি ও আত্মসম্মানের পরিপন্থী ছিল । কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে সবাই মদীনায় ফিরে গেলেন । অতঃপর 
সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে পুনরায় চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে এ.ওমধ়াহ কাযা করা হয়। 
মোটকথা, হোদায়বিয়ার 'ঘটনা' এবং উপরিউক্ত অবমাননাকর শর্তাবলী সাহাবায়ে-কিরামের 
অন্তরে মক্কার মুশরিকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিথবেষের বীজ বপন করে দিয়েছিল । 

“- দ্বিতীয় 'ঘট্টনা-এই ষে, মন্কার মুশরিক হাতীম ইবনে হিন্দ পণ্যদ্রব্য নিয়ে মদীনায় আগমন 
করে। পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার পর সে সঙ্গী লোকজন ও জিনিসপত্র মদীনার বাইরে রেখে হযরত 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং কপটতার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ 
করে। তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে মুসলমানরা তার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ না করে৷ কিন্তু তার 
আসার আগেই রাসূলুল্লাহ্‌.€সা) ওহীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে মুসলমানদের বলে দিয়েছিলেন 
যে, আজ আমার. কাছে এক ব্যক্তি আসবে । সে শয়তানের ভাষায় কথা বলবে । হাতীম ফিরে 
যাবার পর হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ৪ লোকটি কুফর নিয়ে এসেছিল এবং প্রতারণা ও 
বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে ফিরে গেছে। সে দরবার থেকে বের হয়ে সোজা মদীনার বাইরে পৌছল 
রু বিচরণরত উট-ছাগল হাঁকিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল্‌। কিছুক্ষণ পর সাহাবায়ে- 
কিরাম এ সংবাদ অবগত্‌ হয়ে তার পশচাদ্ধাবন করলেন, কিনতু ততক্ষণে সে নাগালের বাইরে 
চলে যায়। এরপর হিজরতের সপ্তম বছরে যখন সাহাবায়ে-কিরাম রাসূল (সা)-এর সাথে 
ওমরার কাযা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, তখন 'দূর থেকে “লাববাই কা' ধ্বনি শুনে দেখলেন, 
সেই হাতীম ইবনে হিন্দ. মদীনাবাসীদের কাছ থেকে চোরাই করা জন্ু-জানোয়ার নিয়ে ওমরাহ 
উদ্দেশ্যে করা যাচ্ছে। তখন সাহাবায়ে-কিরামের মনে ইচ্ছা জাগে যে, আক্রমণ করে. এর কাছ 
থেকে জন্তু-জানোয়ারগুলো ছিনিয়ে নেন এবং এর ভবলীলা এখানেই সাঙ্গ করে দেন 

তৃতীয় ঘটনা এই যে অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মক্কা মুকাররমা বিজিত হয় এবং প্রায় 
:সমধ আরব ভূখণ্ডে ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত, হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মকর মুশরিকদেরকে 
প্রতিশোধূ গ্রহণ ছাড়াই মুক্ত করে.দেন। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ।ও মুক্ত পরিবেশে আপন কাজ 
কর্তে থাকে । এমনকি, জাহিলিয়াত যুগ্রে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী হজ্জ ও €মরা পালন 
করতে. থাকে । এ সময়, সাহাবায়ে-কিরামের মনে হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের 
কল্পনা জাগরিত হয়। তাঁরা ভাবতে থাকেন- এরা সম্পূর্ণ বৈধ ও সত্য পন্থায় ওমরা পালন 
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১৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


করতে আমাদের বাধাদান করেছিল, আমরা তাদের অবৈধ ও ভ্রান্ত পন্থায় ওমরা ও হজ্জ 
পালনের সুঘোগ দেবে কেন ? আমরা তাদেরকে আক্রমণ -করে জানোয়ার কেড়ে নেৰ এবং 
তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেব। 

তাফীরবিদ ইবনে জারীর ইকরিমা ও সুন্দীর বর্ণনার. মাধ্যমে এসব ঘটনা-উল্লেখ করেছেন। 
এসব ঘটনার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তোমাদের নিজ দায়িত্ব । কোন শত্রুর 
প্রতি-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কারণে এ দায়িতে ক্রুটি করার অনুমতি নেই। নিষিদ্ধ মাসসমূহে 
যুদ্ধ-বিরহও বৈধ নয়। কুরবানীর জন্তুকে হেরেমে পৌছতে না দেওয়া অথবা ছিনিয়ে নেওয়াও 
জায়েয ময়। যেসব মুশরিক ইহ্রাম বেঁধে নিজ ধারণা. অনুযায়ী আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা 
লাভের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, যদিও কুফরের কারণে তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমুলক, তথাপি 
আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর সংরক্ষণ ও. সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে.তাদ্র-বাধা- দান ককা-য্াবে না। 
এছাড়া, যারা ওমরা করতে. তোমাদের বাধা দিয়েছিল, তাদের শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে. তাদের 
মন্কা প্রবেশে অথবা হজ্জব্রত পালনে বাধাদান করা বৈধ হুবে না.। কেননা, এভাবে তাদেব 
অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে তোমাদের পক্ষ থেকেও অন্যায় হয়ে যাবে । এটা ইসলামে বৈধ নয় ।. এবার 
আয়াতের পূর্ণ তফসীর দেখুন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে মুমিনগণ, অবমাননা করো না আল্লাহ্‌ তা'আলার ধে্ষীয নিদর্শনাবলীর (অর্থাৎ যেসব 
বন্ধুর আদব রক্ষার্থে আল্লাহ তা'আলা কিছু নির্দেশ দান করেছেন, সেসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ 
করে ততপরতি বে-আদবী করো না। উদাহরণত হেরেম ও ইহরামের আদব এই যে, এতে 
শিকার করতে পারবে না। অতএব, শিকার করা বে-আদবী ও হারাম হবে)। এবং সম্মানিত 
মাসসমূহের (অবমাননা করো না অর্থাৎ এসব মাসে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো. না)। 
এবং হেরেমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুর (অবমাননা করো না । অর্থাৎ এগুলোকে ছিনিয়ে নিও 
না) এবং এসব জন্তুর (অবমাননা করো না) যেগুলোর (গলায় এরূপ চিহিততকরণের জন্য) 
কষ্ঠাভরণ রয়েছে (যে এগুলো আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত-হেরেম শরীফে যবেহ করা হবে) 
এবং এসব লোকের (অবমাননা করো না) যারা বায়ত্ুল-হারাম (অর্থাৎ কাবাগৃহ) অভিমুখে 
যাচ্ছে এবং স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির কামনা করে। অর্থাৎ এসব বন্ধুর আদব 
রক্ষার্থে কাফিরদের সাথেও ফাসাদে জড়িত হয়ো না) এবং (পূর্বোল্লিখিত আয়াতে যে ইহরামের 
আদব রক্ষার্থে শিকার হারাম করা হয়েছিল, তা. শুধু ইহরাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ । নতুবা) তোমরা 
যখন ইহরাম থেকে বের হয়ে আস, তখন (অনুমতি আছে) শিকার কর (তবে হেরেমের . 
অভ্যস্তরে শিকার করো না)। এবং (পূর্বে যেসব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তাতে) যারা 
(হোদায়বিয়ার বছরে) পবিত্র মসজিদ থেকে (অর্থাৎ পবিত্র মসজিদে যেতে) তোমাদেরকে বাধা 
প্রদান করেছিল, অর্থাৎ মন্ধায় কাফির সম্প্রদায়) সেই সম্প্রদায়ের শত্ুতা যেন তোমাদেরকে 
(শরীয়তের) সীমালংঘনে প্রবৃত্ত না করে অর্থাৎ তোমরা উল্লিখিত নির্দেশসমূহের যেন বিরুদ্ধাচরণ 
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না কল্পে বস) এবং-সতকর্ম.ও আল্লাহ্‌-ভীভিতে একে অন্যের সাহায্য কর (উদাহরণত উল্লিখিত 
নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রে অপরকেও উৎসাহিত -কর) এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের 
সহায়তা. করো না।-(উদাহরণত কেউ উল্লিখিত নির্দেশসমূহের. বিরোধিতা করলে তোমরা তার 
সাহায্য. করো. না)। আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় কর (এতে বিধি-নিষেধ মেনে চলা সহজ হয়ে 
যায়।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা নির্দেশ অমান্যরকারীদের) কঠোর শাস্তিদাভা। .... 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আই্াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছেঃ 

40124510558 059 চু 

অর্থাৎ হে মুমিনগণ আল্লাহ্‌ নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। এখানে ১০. « .$ শব্দটি 
১১২ «এ শব্দের বহুবচন এর অর্থ চিহৃ। যেসব অনুভূত ও প্রত্কষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের 
পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিহ্ূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে (১. 1১/. তথা ইসলামের 
নিদর্শনাবলী বলা হয়। যেমন নামায, আযান, হজ্জ, সুননতী দাড়ি ইত্যাদি ।.আয়াতে উল্লিখিত 
আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত রয়েছে। কিনতু হযরত হাসান রসরী ও আতা 
রে) থেকে বর্ণিত বাহরে-মুহীত ও রূহুল-মা“আনী্র্থে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই পরিষ্কার সহজবোধ্য । 
ইমাম. জাসসাস এ ব্যাধ্যাটিকে এ.সম্পর্কিত-সব.উক্তির নির্যাস বলে আখ্যায়িত. করেছেন। 
ব্যাখ্যাটি এই, আল্লার নিদর্শনাবলীর অর্থ সব শরীয়ত এবং ধর্মের নির্ধারিত ওয়াজিব, ফরয ও 
এগুলোর সীমা । আলোচ্য আয়াতে 4 5. ০: 1১1. % বলার সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র 
নিদর্শানাবলীর অবমাননা করো না? আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর এক অবমাননা এই যে, যূলতই 
এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা । প্রথমত "এরই যে, এসব বিধি-বিধানকৈ উপেক্ষা করে 
চলা। দ্বিতীয়ত এইযে, এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়ত এই যে, 
নির্ধারিত সীমালংঘন করে সম্মুখ অথসর হওয়া । আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে। 

কোরআন পাক এ নির্দেশটিই শব্ান্তরে এভাবে বর্ণনা করেছে £ রম 
রর ১০৪। ০৪ 045 41555515203 - অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহু িদরশনাবলীর প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের আল্লাহ্‌-ভীতিরই.লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে কিছু বিবরণ 
প্রদান করা হয়েছে। 

2 


নেননি 
অর্থাৎ পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ-বিখহ করে এগুলোর অবমাননা করো না। পবিত্র মাস হচ্ছে 
শাওয়াল, যিলকদ, যিলহজ্জ ও রজব | এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা শরীয়তের আইনে অবৈধ 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)_ ৩ 
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১৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


ছিল। সাধারণ আলিমদের মতে পরবর্তীকালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এছাড়া হেরেমে 
কুরবানী করার জজ্তু, বিশেষত যেসব জন্তুর গলায় কুরবানী চিহ্ন স্বরূপ কষ্ঠাভরণ পরানো 
হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না । এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থী হচ্ছে, এদের হেরেম 
পর্যন্ত পৌছতে না দেওয়া অথবা ছিনিয়ে নেওয়া । দ্বিতীয় এই যে, এগুলো কুরবানীর পরিবর্তে 
অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা । যেমন- জলির ভতিলিউঅচিলিরা হার! 
আয়াত এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে। 

এছাড়া এসব লোকেরও অবমাননা করো না, নারি ভি ওজেনো 
গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালনকর্তার কৃপা ও সব্ুষ্টি অর্জন করা 
অর্থাৎ পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিও না:।. ৃ 

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ (৮:০৮ 10190 অর্থাৎ প্রথম আয়াতে ইহরাম অবস্থায় 
শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে 
যখন তোমরা ইহ্রাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। 
অতএব, তখন শিকার করতে পারবে । 

উল্লিখিত আয়াতে প্রত্যেক মানব ও পালনকর্তার মধ্যকার চুক্তির কয়েকটি অংশ এ পর্যন্ত 
বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রথমে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করতে এবং 
এগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বিশেষভাবে হজ্জ 
সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর কিছু বিবরণ রয়েছে৷ তন্মধ্যে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমনকারী 
যাল্্রী সাধারণ ও-তাদের সাথে আনীত. কুরবানীর জন্তুদের গতিরোধ ও সেগুলোর অবমাননা 
থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

অতঃপর চুক্তির দ্বিতীয় অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে 8 


অর্থাৎ যে সম্প্রদায় হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মকায় প্রবেশ করতে এবং ওমরা 
পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা তীব্র ক্ষোভ ও-দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে 
ফিরে এসেছিলে, এখন শক্তি-সাম্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে 
প্রতিশোধ নিয়ো না যে, তোমরা তাদের কা“বাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং হজ্জ 
করতে বাধা দিতে শুরু করবে । এটাই হবে যুলুম । আর ইসলাম যুলুমের উত্তরে যুলুম করতে 
চায় না। বরং ইসলাম যুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম থাকার শিক্ষা দেয় 
তারা শক্তি ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং ওমরা 
পালন করতে অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছিল ।. এখন এর প্রত্যুত্তর এরূপ হওয়া সমীচীন নয় যে, 
মুসলমারাও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তাদেরকে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম থেকে বাধা প্রদান করবে । 
' কোরআন পাকের শিক্ষা এই যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে শক্র-মিত্র সব সমান ৷ তোমাদের 
'শক্র যতই কঠোর হোক, সে তোমাদের যতই কষ্ট দিয়ে থাকুক, তার ব্যাপারেও ন্যায়বিচার 
করা. তোমাদের কর্তব্য ।- 
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এটা ইসলামের বৈশিষ্ট্য ষে, সে শক্রদের-অধিকারও সংরক্ষণ করে এবং তাদের অন্যায়ের 
প্রত্যুত্তর অন্যায় দ্বারা নয়; বরং ন্যায়বিচার দ্বারা দিতে শিক্ষা দেয় । 


পারস্পরিক সাহাষ্য ও সহযোগিতার কোরআনী মূলনীতি ঃ 
1১/৩৯৩৫১ ০০ 1১:৩০০ ১৩ এ১ই০ ভে ১51১৩, 
* সএ৬এ]। ১5 402 4 


আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার হবিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য । এতে কোরআন পাক এমন 
একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ । 
এর উপরই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল । এ 
প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা । জ্ঞানী মাত্রই জানে যে, এ বিশ্বের গোটা 
রক্ষা-ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য. ও সহয়োগিতার- উপর প্রতিষ্ঠিত যদি- একজন 
অন্যজনের.সবাহাষ্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসাবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর. অথবা, 
বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের, প্রয়োজনীয় আসরাব-পত্র কিছুতেই :সংগ্রহ-করতে পারবে না। 
একাফী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহার্ৌপযোগী করা পর্যন্ত 
সব স্তর অতিক্রম. করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের.জন্যে তুলা চাষ থেকে শুরু 
করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরি করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান-করতে একাকী 
কোন মানুষ কিছুতেই সক্ষম নগ্ন । মোটকথা, প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য 
হাজারো-লঃখো মানুষের মুখাপেক্ষী । তাদের: পারল্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ছবাকাই সমগ্র 
বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। চিস্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য. ও সহযোগিতা পার্থিব 
জীবনের জন্যই জরুরী নয়__মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যস্ত সকল স্তরও এ 
সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী । বরং এর পরও মানুষ জীকিতদের দোয়ায়ে-মাগফিরাত ও 
ইসালে-সওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে । 

আল্লাহ্‌ তা'আলার স্বীয় অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ সামর্থ্য দ্বারা বিশ্বচরাচরের জন্য এমন অটুট 
ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী । দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্য যেমন 
ধৃনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও. মেহনতের-জন্য দিম-মজুরের 
মুখাপেক্ষী । ব্যবসায়ী থ্াাহকদের মুখাপেক্ষী এবং গ্রাহক ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী । গৃহ নির্মাতা 
রাজমিন্ত্রী; কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা জবাই গৃহনির্মাতার মুখাপেক্ষী । যদি এহেন 
সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষিতা না থাকতো এবং সাহায্য-সহযোগিতা কেবল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের 
উপরই নির্ভরশীল.হতো, তবে কে কার কাজ করতে .এগিয়ে আসতো! এমতাবস্থায় সাহায্য- 
সহযোগিতার দশাও তাই হতো; যা এ জগতে সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধের হচ্ছে। যদি এ কর্ম 
বন্টন কোন সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া 
হতো, তবে এর পরিণামও তাই হতো, যা আজরাল সারাবিশ্বে জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে 
হচ্ছে। অর্থাৎ আইন খাতাপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং বাজারে ও অফিস-আদালতে ঘুষ, অন্যায় 
সুবিধাদান, কর্তব্যবিমুখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান 
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২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


আল্লাহ্‌ 'তা“আলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা "ও যোগ্যতা সৃষ্টি 
০০০০০০০০০০০ 
০৩5 5304 0815 ০005 
। ১ ১১। ০৯4১ ১১ 1০৪| একি ২ 

যদি কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অথবা কোন সরকার কর্ম বন্টন করতো এবং কোন 
দলকে ছুতারের কাজের জন্য, কাউকে কর্মকারের কাজের জন্য, কাউকে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য, 
কাউকে পানির জন্য এবং কাউকে খাদ্য 'সংস্থানের জন্য 'নিবুক্ত করতো, ছিরে নান নাকি 
নির্দেশ পালনের জন্য-দিনের শান্তি ও রাতের নিদ্রা নষ্ট করতে সম্মত হতো । এ 

আনা তোর জাকের কাজে উনাকে ভেতরে 
কাজের আগ্রহ ও স্পৃহা জাগরিত করে 'দিয়েছেন। ফলে সে কোনরূপ আইনগত বাধ্যবাধকতা 
ছাড়াই সেঁ কাজকেই জীবনের একমাত্র করণীয় কাজ বলে মনে করে। এর ঘ্বারাই সে জীবিকা 
অর্জন করে। এ অটুট ব্যবস্থার ফলশ্র্তি এই যে, মানুষের জীবন ধারণৈর প্রয়োজনীয় যাবতীয় 
আসবাবপত্র কয়েকটি 'টাকা খরচ করলেই অনায়াসে অর্জিত হয়ে যায়৷ রীঁধা- খাদ্য, সেলাই 
করা পোশাক, নির্মাণ করা আসবাপত্র, তৈরি করা গৃহ ইত্যাদি সবকিছু' একজন মানুষ কিছু 
পয়সা ব্যয় করেই অর্জন করতে পারে । এ ব্যবস্থা না থাকলে একজন কৌটিপতি মানুষ সমস্ত 
সম্পদ লুটিয়ে দিয়েও একদানা-শস্য অর্জন করেত পারতো না । আপনি হোষ্টেলে অবস্থান করে 
যে বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার আটা আমেরিকার, ঘি পাঞ্জাবের, 
গোশত সি্ধু প্রদেশের, মসলা বিভিন্ন দেশের, থালা-বাসন: ও আসবাবপত্র বিভিন্ন দেশের, 
খেদমতগার বেয়ারা-বাবুর্টি বিভিম্ন শহরের । তারা' সবাই আপনার সেবায় নিয়োজিত । যে: 
লোকমাটি আপনার মুখে 'পৌছে, তাতে লাখো যন্ত্রপাতি, জন্তু-জানোয়ার ও মানুষ কাজ 
করেছে। এর পরেই তা আপনার মুখরোচক হতে পেরেছে । আপনি ভোরবেলায় ঘর থেকে বের 
হন। তিন চার মাইল দূরে যেতে হবে। আপনার এতটুকু শক্তি অথবা সময় নেই, আপনি 
কাঠ বার্মার, যন্ত্রপাতি আমেরিফার, ড্রাইভার সীমান্ত প্রদেশের এবং কম্ডাক্টর যুক্ত প্রদেশের ৷ 
চিন্তা করুন, এ কোন কোন জায়গায়: সাজ-সরঞ্জাম, কোন ফোন জাগ্নগায় মানুষ আপনার 
সেবার জন্য দণ্তীয়মান! আপনি কয়েকটি পয়সা দিয়ে তাঁদের সবার খেদমত হাসিল” করতে 
পারেন। কোন সরকার তাদের বাধ্য করেছে এবং কোন ব্যক্তি আপমার জন্য এগুলো সরবরাহ 
করতে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে ? বলা বাহুল্য, এগুলো আল্লাহ্‌র ব্যবস্থারই ফল। 
অন্তরের মালিক আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেকের অস্তরে সৃষ্টিগতভাবে এ আইন জারি করে দিয়েছেন। 

আজকাল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে আল্লাহ্‌র এ ব্যবস্থা পাল্টিয়ে দেওয়ী হয়েছে। কে কি' 
করবে, তা নির্ধারণ করা সরকারের দায়িত্ব । এজন্য তাদেরকে সর্বপ্রথম জোর-জবরদস্তির 
মাধ্যমে মানবীয় স্বাধীনতা হরণ করতে হয়েছে । ফলে হাজারো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে 
এবং হাজারো মানুষকে বন্দী করা হয়েছে। অবশিষ্ট মানুষগুলোকে কঠিন উৎপীড়ন ও 
জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে মেশিনের কলকব্জার মত ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে কোন 
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সূরা মায়েদা ২১ 


জায়গায় কোন বস্তুর উৎপাদন বেড়ে গেলেও তা মানুষের মানবতা ধ্বংস করেই বেড়েছে। 
অতএব, সওদাটি যে সন্তা নয়, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আল্লাহ্‌র ব্যবস্থায় একদিকে 
প্রতিটি মানুষ স্বাধীন এবং অপরদিকে আল্লাহ্র বণ্টনের কারণে বিশেষ বিশেষ কাজ করতে 
বাধ্যও। এ বাধ্যবাধকতা যেহেতু স্কভাবজাত, এ কারণে কেউ একে জোর-জবরদস্তি মনে 
করতে পারে না। কঠোরতর পরিশ্রম এবং নিকৃষ্টতম কাজের জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার এবং 
চেষ্টা সহকারে তা অর্জন করার লোক সর্বত্র ও সর্বকালে পাওয়া যায়। কোন সরকার যদি 
তাদের এ কাজে বাধ্য করা শুরু করে, তবে তারা পালাতে থাকবে! 

মোটকথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ 
চিত্রের একটা ভিন্ন দিকও রয়েছে। তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুগ্ঠন 
ইত্যাদির জন্য পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ও ডাকাতদের বড় বড় 
সুশৃঙ্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যস্থাপনাকে তছনছও করে 
দিতে পারে । এতে বোঝা গেল যে, পারস্পরিক সহযোগিতা একটি দুধারী তরবারি--যা নিজের 
উপরও চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বানচাল করতে পারে । এ বিশ্ব মঙ্গল্য-মঙ্গল, 
ভালমন্দ এবং সৎ-অসতের আবাসভূমি । এ কারণে এতে এরূপ হওয়া অসন্ভবও ছিল না। এখন 
অপরাধ, হত্যা, লুষ্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা শক্তি ব্যবহৃত 
হতে পারত । এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়, বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। 
তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীরা স্বীয় হিফাযতের জন্য বিভিন্ন মতবাদের 
ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে--যাতে এক দল অথবা এক 
জাতির বিরুদ্ধে অন্য দল অথবা অন্য জাতি আক্রমণোদ্যত হলে সবাই মিলে পারস্পরিক 
সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে । 

জাতীয়তা বল্টন £ আবদুল করীম শাহ্রাস্তানী প্রণীত “মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে বলা 
হয়েছে ঃ প্রথম দিকে যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা বেশি ছিল না তখন বিশ্বের চার দিকের ভিত্তিতে 
চারটি জাতীয়তা জন্মলাত করে ঃ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দক্ষিণ, উত্তর । প্রত্যেক দিকে বসবাসকারীরা 
নিজেদেরকে এক জাতি এবং অন্যকে ভিন্ন জাতি মনে করতে থাকে এবং এর ভিত্তিতেই 
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হতে থাকে । এইভাবে যখন জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তখন 
প্রত্যেক দিকের লোকদের মধ্যে বংশ-গোত্রের ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। 
আরবের সমগ্র ব্যবস্থা এ বংশ ও গোব্রগত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর ভিত্তিতেই 
যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হতো । বনু হাশেম এক জাতি, বনু তামীম অন্য জাতি এবং বনু খোযাআহ্‌ 
স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে বিবেচিত হতো! হিন্দুদের মধ্যে আজ পর্যন্ত উচ্চ জাত ও নীচ জাতের 
ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে। 

আধুনিক ইউরোপীয়রা নিজেদের বংশ তো বিসর্জন দিয়েছেই, অন্যদের রক্তধারাকেও 
তারা মূল্যহীন প্রতিপন্ন করেছে। দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তারা 
বংশগত ও পৌন্রগত জাতীয়তা এবং বিভাগকে নিশ্চিহ করে আবার আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, দেশ 
ও ভাষার ভিন্তিতে মানব জাতিকে খণ্-বিখণ্ড করে পৃথক পৃথক জাতি দীড় করে দিয়েছে। আজ 
প্রায় সারা বিশ্বেই ভাষা এবং অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা চালু হয়ে গেছে। এমনকি, 
মুসলমানরাও এ যাদুর পরশ থেকে যুক্ত নয় । আরবী, তুর্কী, ইরাকী, সিদ্ধির বিভাগই নয়, বরং 
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২২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


তাদের মধ্যের ভাগফুলকেও ভাগ করে মিসরী, সিরীয়, হেজাযী, নজদী এবং পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, 
সিন্ধি, হিন্দী ইত্যাদি পৃথক পৃথক জাতি জন্মলাভ করেছে। ইউরোপীয়রা এসবের ভিত্তিতেই 
সরকারী কাজ-কারবার পরিচালনা করেছে। ফলে আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ জনগণের শিরা- 
উপশিরায় ঢুকে পড়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ এর ভিত্তিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা 
করেছে। ৃঁ 

জাতীয়তা ও কোরআনী শিক্ষা 8 কোরআন পাক মানুষকে আবার ভুলে যাওয়া সবক 
স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সূরা নিসার প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা সব মানুষ এক 
পিতামাতার সন্তান । রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা 
করেন যে, কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন 
শ্রেষ্ঠতু নেই। আল্লাহ্‌-ভীতি ও আল্লাহ্‌-আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কোরআনের এ 
শিক্ষা 2১: ১১:11 4 মুখমিনরা পরস্পর ভাই ভাই) ঘোষণা করে আবিসিনিয়ার কৃষাঙ্গকে 
লাল তুকীও রোমীর ভাই এবং অনারব নীচ জাতের মানুষকে কোরায়শী ও হাশেমী আরবের 
ভাই.করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্্রে-ভিত্তি এভাবে রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ও তার রাসূলকে মেনে চলে, তারা এক জাতি এবং যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। 
জাতীয়তার. এ ভিত্তিই আবূ জাহ্ল ও আবূ লাহাবের পারিবারিক. সম্পর্ক রাসূলল্লাহ্‌ (সা) থেকে 
ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাঁবশী ও সুহায়েব রোমীর সম্পর্ককে তার সাথে জুড়ে দিয়েছে। 

_ “হাসান বসরা থেকে, বেলাল হাবশী থেকে এবং সুহায়েব রোম থেকে এলেন, অথবা 
মক্কার পবিত্র মাটি থেকে উঠলো আবূ জাহ্‌ল, এটা কেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার!” এমনকি, 
কোরআন পাক ঘোষণা করেছে ঃ 


১০155541510 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন 
অতঃপর তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছ___কিছু কাফির হয়ে গেছ এবং কিছু মু'মিন । 
বদর, ওহুদ, আহযাব ও হোনায়নের যুদ্ধে কোরআনের এ বিভক্তি কার্যক্ষেত্রে বিকাশ লাভ 
করেছিল । বংশগত ভাই আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মুসলমান 
ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার তরবারির নিচে এসে 
গিয়েছিল । বদর, ওহুদ ও খন্দকের ঘটনাবলী এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়। 

০0515 31 40৫52 4৫ ০১৪৬৯০/১ 
১0১1 45 450৫5 05 এ৪ ০1৪ 

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার এই যুক্তিসঙ্গত ও বিশুদ্ধ মূলনীতিই কোরআন পাক 

আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত করেছে ঃ 
013১০111৯51 ০০ [59125 23 55113 ১। ০ ৮9535. 

_-অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতিতে পরস্পরে সহযোগিতা কর-__পাপকর্ম ও সীমালংঘনে 

সহযোগিতা করো না। 
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সূরা মায়েদা ২৩ 


_ চিন্তা করুন, উল্লিখিত আয়াতে কৌরআন পাক একথা বলেনি যে, মুসলমান ভাইদের 
সহয়োগিতা কর এবং অন্যের করো না । বরং মুসলমানের সহযোগিতার যে আসল ভিত্তি অর্থাৎ 
সৎকর্ম ও আল্লাহ্ভীতি__তাকেই সহযোগিতার বুনিয়াদ করা হয়েছে। এর পরিষ্কার অর্থ এই 
যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরদ্ধে এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায় 
কার্ষে তারও সাহায্য করো না । বরং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা 
কর। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটাই তাকে বিশুদ্ধ সাহায্য _যাতে অন্যায় ও অত্যাচারের পাপে 
তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়। 

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন $ 591, 5 (০105 এ১। ১০1 _ অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য কর-__-স অত্যাচারী 
হোক কিংবা অত্যাচারিত। সাহাবায়ে-কিরা ছিলেন কোরআনের রঙে রঞ্জিত। তারা বিল্ময় 
বুঝি, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে সাহায্য করার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ তাকে অত্যাচার থেকে 
বিরত রাখ। এটাই তাকে সাহায্য করা। 

কোরআন পাকের এ শিক্ষা সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতিকে আসল মাপকাঠি করেছে, তার 
উপরই মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও 
সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে । এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার-উৎপীড়নকে-কঠোর অপরাধ 
গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে ১ ও 45৪ দুইটি 
শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ১১ শব্দের অর্থ সাধারণ তফসীরকারদের মতে ০1১১২] 4৯ অর্থাৎ, 
সৎকর্ম এবং এ৬৪ শব্দের অর্থ ০1১5১] এ১১ অর্থাৎ মন্দ কাজ বর্জন। "3 শব্দের অর্থ যে কোন 
পাপকর্ম-_অধিকার সম্পর্কিত হোক অথবা ইবাদত সম্পর্কিত। ১1১, শব্দের অর্থ সীমালংঘন 
করা । এখানে অর্থ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা । 

সৎকর্ম ও আল্লাহ্ভীতিতে সাহায্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) ১5৪৫ ১১০ 51০ 
_ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু সওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে 
সৎকর্মটি করলে পেত। __-(ইবনে-কাসীর) 

সহীহ বুখারীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ যে ব্যক্তি হিদায়েত ও সতকর্মের প্রতি 
আহবান জানায়, তার আহবানে যত লোক সৎকর্ম করবে, সে তাদের সবার সমান সওয়াব 
পাবে । এতে তাঁদের সওয়াব হ্রাস করা হবে না । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম অথবা পাপের 
প্রতি আহবান করে, তার আহবানে যত লোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গুনাহ্‌ 
তারও হবে। এতে তাদের গুনাহ হ্রাস করা হবে না। 

ইবনে-কাসীর বর্ণিত তিবরানীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন 
অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থে বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই 
পূর্ববর্তী মনীবীগণ অত্যাচারী বাদশাহর চাকরি ও পদ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন । 
কারণ, এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রূহুল-মা“আনীতে 1” +৮০৬ ৫1১43 
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২৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ তৃতীয় খণ্ড 


: ০১৮২১৫ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলুলাহ্‌ (সা) 
বললেন ঃ কিয়ামতের দিন ডাক দেওয়া হৰে অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? 
অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি লৌহ 
শবাধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । 

কোরআন ও সুনাহ্র এ শিক্ষাই জগতে সততা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও সচ্চরিত্রতা ছড়িয়ে 
দেওয়ার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে করমীর্ধপে খাড়া করে দিয়েছিল এবং অপরাধ 
ও উৎপীড়ন দমনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরূপে গড়ে তুলেছিল, যারা আল্লাহ্ভীতির 
কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে; এ বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষা ও 
প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে জগদ্ধাসী প্রত্যক্ষ করেছে। আজকালও কোন 
দেশে যুদ্ধের আশংকা দেখা দিলে নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু 
কিছু আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অপরাধবৃত্তি নিবারণের জন্য 
জনগণকে সৎকাজের প্রতি আহ্ান-প্রচেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এটা জানা কথা যে, 
সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাগরিক প্রতিরক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলন হয় না, বরং 
এ-কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । কিন্তু দুর্ভাগ্যের 
বিষয়, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতই নয় । আজকালকার 
সাধারণ শিক্ষাঙগনগ্ুলোতে ১ ও (5১_57 তথা সৎকর্ম ও আল্লাহ্ভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং 
১১1 ও:/৬- তথা পাপ এবং অত্যাচারের সকল পথ উন্মক্ত। গোটা জাতিই যেখানে হালাল 
ও হারাম, ন্যায় ও অন্যায় ভুলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারা পুলিশ কতদূর 
অপরাধ দমন করতে পারে? আজ সর্বন্র ও সব দেশে অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, অশ্্ীলতা, হত্যা, 
লুষ্ঠন ইত্যাদি রোজ রোজ বেড়েই চলেছে। বলা বাহুল্য, এর কারণ দু"টি £ এক প্রচলিত 
সরকারগুলো কোরআনী ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা স্বীয় জীবনে (৫৪7 ও 
১৯১ অর্থাৎ সতরুর্ষ ও আল্লাহ্ভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করে-__যদিও এর 
ফলশ্রুতিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে । আক্ষেপ ! তারা যদিও একবার পরীক্ষার 
জন্যই এ তিক্ত ঢোক গিলে ফেলতো এবং আল্লাহ্‌র কুদরতের তামাশা দেখতো যে, কিভাবে 
তাদের এবং জনগণের 'জীবনে সুখ, শান্তি, আরাম ও আনন্দের স্রোতধারা নেমে আসে! 

দুই. জনপণ মনে করে নিয়েছে যে, অপরাধপ্রবণতা দমন করা একমাত্র সরকারের দায়িতু । 
শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে । শুধু সত্যকে 
প্রতিষ্ঠিত ও অপরাধ দমন করার উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ থেকে উঠে গেছে। 
জনগণের বোঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য সাক্ষ্যদানে বিরত থাক৷ 
অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর । এটা কোরআনের আইনে হারাম ও কঠোর পাপ এবং 
আলোচ্য আয়াত ১9 10131 2 (৮৮ 5 %5 __এ বর্ণিত নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণার শামিল । 
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(৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শৃকরের মাংস, যেসব জন্তু 
আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মানা যায়, বা আঘাত লেগে মারা 
যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং 
যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা ঘবেহ্‌ করেছ সেটা ছাড়া । যে জন্তু 
ষজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর ছারা বন্টন করা হয়_-_এ সব 
ভনাহর কাজ । আজ কাফিররা তোমাদের দীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে । অতএব, তাদেরকে 
ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ 
করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের 
জন্য দীন হিসাবে পছন্দ করলাম । অতএব, যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে ; কিন্তু 
কোন গুনাহ্‌র প্রতি প্রবণতা না থকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা “আলা ক্ষমাশীল। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তোমাদের জন্য (এ সব জন্তু ইত্যাদি) হারাম করা হয়েছে, মৃত জন্তু, (যা যবেহ করা 
ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়াই মরে যায়) এবং রক্ত (যা প্রবাহিত হয়) এবং 
শৃকরের মাংস (শুকরের অন্যান্য অংশও) এবং যে জন্তু (নৈকট্য লাভের অভিপ্রায়ে) আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্য নামে উৎসর্গকৃত হয় এবং যা কণ্ঠরোধে মারা যায় এবং যা আঘাত লেগে মারা 
যায় এবং উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায় (উদাহরণত পাহাড় থেকে পড়ে অথবা কৃপে 
পড়ে) এবং যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু (ধরে) ভক্ষণ করতে থাকে 
এবং (এ কারণে মারা যায়) কিন্তু কেষ্ঠরোধে মৃত থেকে নিয়ে হিংস্র জীব ভক্ষণ পর্যস্ত বর্ণিত 
জন্তুসমূহের মধ্য থেকে) যেটাকে তোমরা প্রাণ বের হওয়ার পূর্বে) শরীয়তের নিয়মানুযায়ী 
যবেহ্‌ করতে পাঁর € তা তোমাদের জন্য হালাল হবে) এবং (এছাড়া হারাম করা হয়েছে) যে 
জন্তু (আল্লাহ্‌ ছাড়া) অন্যের ঘজ্ঞবেদীতে যবেহ্‌ করা হয় (যদিও অন্যের নামে উৎসর্গ করা না 
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২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


হয় কেননা, ৰদনিয়তের উপরই হারাম হওয়া নির্ভরশীল । বদনিয়ত কখনও কথায় প্রকাশ পায় 

; যেমন অন্যের নামে উৎসর্গ করে দিলে, আবার কখনও কাজে প্রকাশ পায় ; যেমন অন্যের 
যজ্ঞবেদীতে যবেহ্‌ করলে) এবং (গোশ্ত ইত্যাদি) যা ভাগ্য নির্ধারক শর ছারা বন্টন করা হয়। 
এসব গুনাহ (এবং হারাম)। অদ্য (অর্থাৎ এখন) কাফিররা তোমাদের ধর্ম থেকে (অর্থাৎ 
ইসলাম পরাজিত ও নিশ্চিহ হয়ে যাবে এরূপ ধারণা থেকে) নিরাশ হয়ে গেছে (কেননা, 
ইসলাম মাশাআল্লাহ খুব প্রসার লাভ করেছে)। অতএব তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) ভয় করো 
না (যে, তোমাদের দীনকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে) এবং আমাকে ভয় কর (আর্থাৎ আমার 
বিধি-বিধান অমান্য করো না) আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে (সর্ব প্রকারে) 
পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম (শক্তির দিক দিয়েও। ফলে কাফিররা নিরাশ হয়ে গেছে এবং বিধি-বিধান 
ও রীতি-নীতির দিক দিয়েও) এবং (এ পূর্ণাঙ্গ করার মাধ্যমে) তোমাদের প্রতি আমার অবদান 
সম্পূর্ণ করে দিলাম (ধর্মীয় অবদানও-ফলে বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গ রূপ লাত করেছে এবং জাগতিক 
অবদানের ক্ষেত্রেও শক্তি অর্জিত হয়েছে।) এবং আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হওয়ার জন্য 
(চিরতরে) মনোনীত করলাম । অর্থাৎ ইসলামই কিয়ামত পর্যস্ত তোমাদের দীন থাকবে । একে 
রহিত করে অন্য ধর্ম মনোনীত করা হবে না। সুতরাং তোমাদের উচিত আমার অবদানের 
কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ ধর্মে পুরোপুরি কায়েম থাকা) । অতএব, (উল্লিখিত বস্তৃগুলো' যে হারাম, তা 
জেনে নেওয়ার পর আরও জেনে নাও যে,) যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে (এবং এ 
কারণে উল্লিখিত হারাম বস্তু খেয়ে ফেলে) কিন্তু কোন গুনাহ্‌র প্রতি প্রবণতা না থাকে (অর্থাৎ 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত খায় না এবং আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যেও খায় না। সুরা বাকারায় এ 
বিষয়বন্তুটি ১.০ 44৫১ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে) তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল, 
€ যদি প্রয়োজনের পরিমাণ অনুমান করতে ভুল হয় এবং এক আধ লোকমা বেশিও খেয়ে 
ফেলে) করুণাময় (কেননা, অপারক অবস্থায় ভক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছেন) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক মূলনীতি এবং শাখাগত 
বিধি-বিধান ও মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাস'আলাটি হচ্ছে হালাল ও হারাম জন্তু 
সম্পর্কিত। যেসব জন্তুর মাংস মানুষের জন্য শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর. ; যেমন দেহে রোগ 
সৃষ্টি হতে পারে অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর, যেমন চরিত্র ও অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট 
হতে পারে, কোরআন পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব 
জন্তুর মাংসে কোন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নেই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা . 
করেছে। 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ই তোমাদের জন্য মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে। “মৃত' বলে 
এ জন্তু বোঝানো হয়েছে, যা যবেহ ব্যতীত কোন রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায় । এ 
ধরনের মৃত জন্তুর মাংস চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং আধ্যাত্মিক 
দিক দিয়েও । 

তবে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন-একটি মৃত 
মাছ ও অপরটি মৃত টিভডী। -(মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা, দারে কুতনী, বায়হাকী) . 
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সূরা মায়েদা ২৭ 


আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে রক্ত । কোরআনের অন্য আয়াতে (2.1 
(১১: বলায় বোঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা-ই হারাম ; সুতরাং কলিজা ও গ্রীহা 
রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয় । পূর্বোক্ত যে হাদীসৈ মাছ ও টিডডীর কথা বলা হয়েছে, তাতেই 
কলিজা ও গ্রীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। 

তৃতীয় বস্তু শুকরের মাংস। একেও হারাম করা হয়েছে। মাংস বলে তার সম্পূর্ণ দেহ 
বোঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভূক্ত । 

চতুর্থ, এ জন্তু যা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদিও যবেহর সময়ও 
অন্যের নাম নেওয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শিরক। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের 
অন্তর্তৃক্ত। যেমন আরবের মুশরিকরা মূর্তিদের নামে যবেহ করতো । অধুনা কোন কোন মূর্থ 
লোক পীর-ফকীরের নামে যবেহ্‌ করে । যদিও যবেহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে ; 
কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে, তাই 
সাধারণ ফিকহুবিদরা একেও 4 4415 041 (১ আয়াত দৃষ্টে হারাম বলেছেন। 

পঞ্চমতম 55.২:, অর্থাৎ এ জন্তু হারাম, যাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই 
কোন জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে। 

বষ্ঠ-5২১-৪৯* অর্থাৎ এ জন্তু হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচণ্ড আঘাতে নিহত 
হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারাল অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং তীরের আঘাতে শিকার 
নিহ হয, তবে নে শিকারও ৪২৭৬* এর জন পবং হারাম 

' ২৪৬০ এবং 5 ২5, উভয়টি ৪3১৯০ তথা মৃতের অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু জাহিলিয়াত যুগে এগুলোকে 
জায়েয মনে করা হতো । এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

হযরত আদী ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে জিজ্ঞেস করেন 
£ আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার করি ) যদি এতে শিকার মরে যায়, তবে খেতে 
পারি কি না? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তীরের যে অংশ ধারাল নয়, যদি সেই অংশের আঘাতে 
শিকার মরে যায়, তবে তা ৪১-৪১-.-এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুমি খেতে পারবে না । আর যদি 
ধারাল অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, তবে তা খেতে পার । ইমাম 
জাস্সাস “আহ্কামুল-কোরআন' গ্রন্থে এ হাদীসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এব্ূপ শিকার 
হালাল হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে। 

যে শিকার বন্দুকের. গুলিতে মরে যায়, ফিকহ্বিদগণ সেটাকেও 5$5+৯-এর অন্তর্ভুক্ত করে 
হারাম বলেছেন । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রা) বলতেন £55১511 4০ 354১40 2155511 
-অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা যে জন্তুকে হত্যা করা হয়, তা-ই 5১৪১৯ অতএব হারাম । (জোস্সাস)। 
ইমাম আযম আবু হানীফা (র) শায়েফী, মালেকী প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে একমত ।_ (কুরতুবী) 

সপ্তম-৭১১১০, অর্থাৎ এ জন্তু হারাম, যা কোন পাহাড়, টিলা, উচু দালান অথবা কৃপে পড়ে 
মরে যায়। এ কারণেই-হযবূত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন £ যদি তুমি পাহাড়ের উপর 
দণ্ডায়মান কোন শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের আঘাতে সে 
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২৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ 


নিচে পড়ে গিয়ে মরে ষায়, তবে তা খেয়ো না । কারণ, এতে সম্ভাবনা আছে যে, শিকারটি 
তীরের আঘাতে না মরে নিচে পড়ে যাওয়ার কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় তা ২১১৩ “এর 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । এমনিভাবে কোন পাখীকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পাবিতে 
পড়ে যায় তবে সেটা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ, এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু 
হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ! __জাস্সাস) 

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) এ বিষয়বন্তুটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। 
_(জাস্সাস) 

অষ্টম-_৯১৮১ অর্থাৎ এ জন্তু হারাম, যা কোন সংঘর্ষে নিহত হয় । যেমন রেলগাড়ী, মটর 
ইত্যাদির নিচে এসে মরে যায় অথবা কোন জন্তুর শিং-এর আঘাতে মরে যায় । 

নবম-এ জন্তু হারাম, যেটি কোন হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায় । 

উপরোক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা 
হয়েছে ঃ 

(২:43 ৮5 %/-অর্থাৎ এসব জন্তুর মধ্যে কোনটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবেহ্‌ 
করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে । ্‌ 

এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা, মৃত ও 
রক্তকে যবেহ করার সম্ভাবনা নেই এবং শূকর এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসগীকৃত 
জন্তু সত্তার দিক দিয়েই হারাম । এ দুটোকে যবেহ্‌ করা না করা-উভয়ই সমান। এ কারণে 
হযরত আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীরা এ 
বিষয়ে একমত যে, এ ব্যক্তিক্রম প্রথমোক্ত চারটির ব্যাপারে নয়-পরবর্তী পাচটির সাথে 
সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দীড়ায় যে, এ পীচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের 
স্পন্দন অনুভব. করা যায় এবং তদবস্থায়ই বিসমিল্লাহ্‌ বলে যবেহ্‌ করে দেওয়া হয়, তবে এগুলো 
খাওয়া হালাল হবে। 

দশম--এ জন্তু হরাম, যাকে নুছুবের উপর যবেহ্‌. করা হয়। 'নুছুব' এ প্রস্তরকে বলা হয়, 
যা কা'বা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহিলিয়াত যুগে আরবরা এদের্‌.উপাসনা করত 
এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশ্যে জন্তু কুরবানী করত। এটাকে তারা ইবাদত বলে গণ্য 
করত। 

জাহিলিয়াত যুগের আরবরা উপরোক্ত সর্বপ্রকার জন্তুর মাংস ভক্ষণে অভ্যন্ত ছিল । কোরআন 
পাক এগুলোকে হারাম করেছে। 

একাদশ- 15১88 55:41 হারাম । ?১)। শব্দটি 14) এর বহুবচন। এর অর্থ এ তীর, যা 
জাহিলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত ছিল। এ কাজের জন্য সাতটি তীর ছিল। 
তন্মধ্যে একটিতে ১. (হ্যা) একটিতে ১. (না) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল । এ 
তীরগুলো কা'বাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত । কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা 
কোন কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কাবার 
খাদেমের কাছে পৌছে একশত মুদ্রা উপটৌকন দিত । খাদিম তুন থেকে একটি একটি করে 
তীর-বের করত। “হা* শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে এলে মনে করা হতো যে, কাজটি উপকারী । 


///.1091019071-0017 


সূরা মায়েদা ২৯ 


পক্ষান্তরে “না' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে -না। 
হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো 
জন্তুসম্থহের মাংস ঝষ্টনেও ব্যবহার করত । কয়েকজন শরীক হয়ে উট ইত্যাদি যবেহ করে তার 
মাংস প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী :বস্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে ভাগ করত । ফলে কেউ 
সম্পূর্ণ বঞ্িত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে রুম. 'এবং কেউ অনেক বেশি মাংস প্রেয়ে যেত। এ 
কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বণ্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে। 

- আলিমরা, বলেন ঃ ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব -পন্থা প্র্নলিত আছে 
যেমন ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, সিরিযা হাহিত 18 
অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। 

"3১307৮47৮74 শব্দটি কখনও জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে গুটিকা নিক্ষেপ অথবা 
লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়। কোরআন পাক একে ১...$ নাম দিয়ে হারাম ও 
নিষিদ্ধ করেছে। এ কারণেই হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ ও শী'বী বলেন ঃ আরবে 
যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ শে বের করা হতো, পারস্য ও রোমেও তেমনি দাবার, 
ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা হতো। সুতরাং তীর নিক্ষেপের মাধ্যমৈ অংশ 
নির্ধারণের ন্যায় এগুলোও হারাম । -__(মাযহারী) 

রনি 

177777775 

রোজি তান 
কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। 

'এ আয়াতটি হিজরতের দশম বছরের বিদায় হজ্জের আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। তখন 
84758557871 
আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছে : ইতিপূর্বে কাফিররা মুসলমানদের সংখ্যা 
শত অপেক্ষাকৃত কম দেখে দের দিক করে দেওয়ার পরিবনপনা করতো কিছু এখন 
তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নেই। এ কারণে মুসলমানরা. যেন তাদের পক্ষ 
থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বীয় পালনকর্তার আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করে|. 


৮4০1১৮28174 ০১০০৩ ০০৪০০ ০ ০এ৩০4 এস 
এ আয়াতটি অবতরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আরাফার দিন। এ দিনটি সারা বছরের, 
মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল শুক্রবারে | এর শ্রেষ্ঠতুও সর্বজনবিদিত । 
স্থানটি হচ্ছে ময়দানে আরাফাতের “জবলে-রহমত' (রহমতের পাহাড়)-এর কাছে। এ স্থানটিই 
আরাফার দিনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময় আসরের. পর-যা. 
সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষত শুক্রবার দিনে। অনেক রেওয়ায়েত দৃষ্টে এ. 
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৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


দিজারাত নয়রেই ভোর কনুলের উজ লিন জালে । জারারার দিয়ে আরও বেছি রসি 
সহকারে দোয়া কবুলের সময় ৷ সু 

হজ্জের জন্য মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ এঁতিহাসিক সমাবেশ।। প্রায় দেড় লক্ষ 
সাহাবায়ে-কিরাম উপস্থিত । রাহ্মাতুল্পিল-আলামীন সাহাবায়ে কিরামের সাথে জবলে-রহমতের 
নিচে স্বীয় উষ্্র আযবার পিঠে সওয়ার। সরাই হজ্জের প্রধান রোকন: অর্থাৎ আরাফাতের 
ময়দানে অবস্থানরত । 

এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও. রহমতের ছত্রছায়ায় উল্লিখিত পবিভ্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 
সাহাবায়ে-কিরাম বর্ণনা করেন। খন হযরত রাসূলে করিম (সা)-এর উপ্পয"ওহীর মাধম্যে 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, বিহিত সরস রান নিন 
মাটিতে বসে পড়ে । 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জাব্বাস (রা) বলেন £ এ আয়াত কোরআনের শেষ দিককার. 
আয়াত। এরপর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। বলা হুয় যে, শুধু 
উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত এর পর নাধিল হয়েছে এ আয়াত 
নাহিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মাত্র, একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। | কেননা, 
দশম হিজরীর ৯ই ধিলহজ্জ তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল 
আউয়াল তারিখে হযরত রাসূলে করিম (সা) ওফাত পান। 

এ আয়াত যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি এর বিষয়বন্তুও 
ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের জন্য বিরাট সুসংবাদ, অনন্য পুরস্কার ও স্বাতস্তর্ের স্বাক্ষর বহন 
করে ।. এর সারমর্ম এই যে, পৃথিবীতে মানব জাতিকে সত্য দীন ও আল্লাহ্‌র নিয়ামতের চূড়ান্ত 
মাপকাঠি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা ষোল কলায় পূর্ণ করে দেওয়া হলো। হযরত 
আদম (আ)-এর আমল থেকে যে সত্য ধর্ম ও আল্লাহ্‌র নিয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম, 
করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের অবস্থানুষায়ী এ নিয়ামত থেকে আদম 
সন্তানদের অংশ দেওয়া হচ্ছিল আজ যেন সেই ধর্ম ও নিয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষ নবী 
মুহাম্মদ (সা) ও তীর উম্মতকে প্রদান করা হলো। 

এতে যেমন সব নবী ও রাসূলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর সৌভাগ্য ও -্বাতনত্যকে 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনি সাথে. সাথে সব উম্মতের বিপরীতে তার উন্মতেরও বিশেষ 
স্বাতন্ত্যমূলক মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। 

এ কারণেই একবার কতিপয় ইহুদী আলিম হযরত ফারুক (রা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ 
আপনাদের কোরআনে এমন একটি আয়াত আছে, যা ইহুদীদের প্রতি অবতীর্ণ হলে তারা 
অবতরণের দিনটিকে ঈদ উৎসব হিসাবে উদ্যাপন করত। ফারুকে আযম প্রশ্ন করলেন £ 
আপনাদের ইঙ্গিত কোন্‌ আয়াতটির প্রতি ? তারা উত্তরে 745১75451২1 ১41 আয়াতটি পাঠ 
করলেন। 

হযরত ফারুকে আযম (রা) বললেন ঃ হ্যা আমরা জানি এ আয়াতটি কোন্‌ জায়গায়, 
কোন্‌ দিনে অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এ দিনটি আমাদের জন্য একসাথে দু'টি ঈদের 
দিন। একটি আরাফা ও অপরটি জুমআ । 
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সূরা মায়েদা ৩১ 


ঈদ ও উৎসরপর্ব উদযাপনের ইসলামী মূলনীতি £ ফারুকে আযম রাখিয়াল্লাহু আনহুর 
এ উত্তরে একটি ইসলামী মূলনীতির প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। এ মূলনীতিটি বিশ্বের সব জাতি ও 
ধর্মেন্স- মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই স্বাতন্ত্র্ের পরিচায়ক । বিশ্বের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক 
স্থৃতিবার্ষিকী উদ্যাপন করে ৷ এস্‌ব দিন তাদের কাছে ঈদ অথবা উৎসবপর্বের মর্যাদা সহকারে 
পালিত হয়ে থাকে । 
| কোথাও কোন. বিশিষ্ট ব্যক্তির. জন্ম অথবা মৃত্যু অথবা সিংহাসনারোহণ দিবস পালন করা 
হয় এবং কোথাও কোন বিশেষ দেশ অথবা শ্হর বিজয় অথবা কোন মহান এঁতিহাসিক ঘ্টনার 
স্থৃতি দিবস পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছাড়া 
আর কিছুই নয়। কিন্তু ইসলামে ব্যক্তিপূজার স্থান নেই। ইসলাম মূর্খতা যুগের যাবতীয় 
রীতিপ্রথা ও-ব্যক্তিকেন্ত্রক স্মৃতি পরিত্যাগ করে মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করার নীতি 
অবলম্বন করেছে। : ্‌ 

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে 'খলীলুল্লাহ' উপাধি দান করা হয়েছে। কোরআন পাক-_ 30 
(24.5০০589% (50 44 বলে তার বিভিন্ন পরীক্ষা ও তাতে তীর সাফল্যের প্রশংসা 
করেছে। কিন্তু এতদসত্বেও তার জন্ম অথবা মৃত্যু বিদস উদ্যাপন করা হয়নি এবং তার পুত্র 
ইসমাঈল (আ) ও তদীয় জননীর জন্ম ও মৃত্যু দিবস অথবা কোন স্থৃতিসৌধ স্থাপন করা 
হয়নি। 

হ্যা, ভীর কাজকর্মের মধ্যে যেসব বিষয় ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, 
সেগুলোর শুধু স্থৃতিই সংরক্ষিত রাখা হয়নি, বরং সেগুলোকে তবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ধর্মের 
অঙ্গ তথা ফরয-ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। কুরবানী, খতনা, সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে 
দৌড়াদৌড়ি, মিনার তিন জায়গায় কন্কর নিক্ষেপ--এগুলো সবই তীদের ক্রিয়াকর্মের স্থৃতি যা 
তার আল্লাহ্‌ তাআলার সন্ভুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে স্বীয় নফ্‌সের কামনা-বাসনা ও স্বভাবজাত দাবি 
পিষ্ট করে.সম্পাদন করেছিলেন। এসব ক্রিয়াকর্ম প্রতি যুগের মানুষকে আল্লাহ্‌ তা"আলার 
সন্তুষ্টির জন্য প্রিয়তম বস্তুকে উৎসর্গ করে দেওয়ার শিক্ষা দেয়। 

এমনিভাবে ইসলামের যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন তার জন্মৃত্যু অথবা ব্যক্তিগত কোন 
তাও আবার কোন বিশেষ ইবাদতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন শবে-বরাত , রমযানুল মুবারক, 
শবে কুদর, আরাফা দিবস, আশুরা দিবস ইত্যাদি। ঈদ মাত্র দুইটি--তাও খাঁটি ধর্মীয় 
দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচলিত: করা হয়েছে। প্রথম ঈদ পবিত্র রমযানের শেষে এবং হজ্জের মাসগুলোর 
প্রারন্তে এবং দ্বিতীয় ঈদ পবিত্র হজ্জ্বত সমাপনান্তে রাখা হয়েছে। 

মোটকথা, হযরত ফারকে আযম (রা)-এর উপরোক্ত উত্তর থেকে বোঝা যায় যে, ইহুদী ও 
-্বিস্টানদের ন্যায় আমাদের ঈদ এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর অনুগামী নয় যে, যেদিনই কোন বিশেষ 
ঘটনা সংঘটিত হবে, সেদিনকেই আমরা ঈদ দিবস হিসাবে উদ্যাপন করব। প্রাচীন জাহিলিয়াতের 
যুগে এ প্রথাই প্রচলিত ছিল । আজকালকার আধুনিক জাহিলিয়াতও. এ প্রথাটিকে সর্বত্র ছড়িয়ে 
দিয়েছে। এমনকি অন্যান্য জাতির অনুকরণে মুসলমানরাও এতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। 
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৩২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


ব্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মদিবসে “ঈদে-মীলাদ' উদ্যাপন রুরে। তাদের দেখে 
কিছু সংখ্যক মুসলমান রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্মদিবসে “ঈদে মীলাদুননবী' নামে একটি নতুন 
ঈদ উদ্ভাবন করেছে।'এ দিবসে বাজারে মিছিল বের করা, তাতে বাজে ও অশালীন কর্মকাণ্ড 
করা এবং রাতে আলোকসঙ্জী করাকে তারা ইবাদত মনে করে থাকে । অথচ সাহাবী, তাবেয়ী 
ও পূর্ববর্তী মনীষীদের কাজেফর্মে এর কোন মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। 

প্রকৃত সত্য এই. যে, যেসব জাতি প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ও বিন্ময়কর কীর্তির দিক দিয়ে 
কাঙাল, তাদের মধ্যে এসব দিবস পালনের রীতি প্রচলিত হতে পারে। সবেধন নীলমণির মত 
তাদের দু'চারট ব্যক্তিত্ব এবং তাদের বিশেষ কীর্তকই স্ৃতিদিবস হিসাবে পালন করাকে তারা 
জার্তীয় গৌরৰ বলে মনে করে। 

ইসলামে এরূপ দিবস পালনের, প্রথা চালু হলে এক লক্ষ্য চব্বিশ হাঁজীরেরও অধিক 
পয়গম্বর রয়েছেন। তদের প্রত্যেকেরই শুধু জন্ম নয়--বিস্বয়কর কীর্তিসমূহেরও দীর্ঘ তালিকা 
রয়েছে__-এসবেরও দিবস পালন করা উচিত। পযৃগন্বরূদের পর শেষ নবী (সা)-এর পবিত্র 
জীবনালেখ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তার জীবনের প্রত্যেকটি দিনই অক্ষয় 
কীর্তিতে ভাস্বর হওয়ার কারণে তা পালন করা দরকার । শৈশব থেকে যৌবন পর্যস্ত পরিব্যাপ্ত 
যেসব প্রতিভা ও কীর্তির কারণে তিনি সমথ আরবে “'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, 
সেগুলো কি স্মৃতি উদ্যাপনের যোগ্য নয়? এরপর রয়েছে কোরআন অবতরণ, হিজরত, বদর্‌ 
যুদ্ধ, ওহুদ, খন্দক, মন্কা বিজয়, হুনায়ন, তাবুক ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অন্যান্য যুদ্ধ। এগুলোর 
মধ্যে একটিও এমন নয় যে, তার স্মৃতি উদ্যাপন না করলে চলে। এমনিভাবে তাঁর হাজার 
হাজার মো'জিযাও স্মৃতি উদ্যাপনের দাবি রাখে। সত্য বলতে কি, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে 
হযরত (সা)-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তীর পবিত্র জীবনের প্রত্যেক দিন 
নয়__ প্রত্যেক মৃহূর্তই স্মৃতি উদ্যাপনের. যোগ্যতা রাখে। 

হ্ররত (সা)-এর পর তীর পরায় দেড় ক্ষ সাহাবী রনেছেন। এদেয প্রত্যেকেই ছিলেন-তীর 
অনুপম জীবনযাত্রার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাদের স্মৃতি উদ্যাপন না করলে তা অবিচার হবে না 
কি? একবার এ প্রথা চালু হয়ে পড়লে সাহাবায়ে কিরাম মুসলিম মনীষীবৃন্দ, আল্লাহ্র,ওলীগণ, 
ওলামা ও মাশায়েখ যাদের সংখ্যা কয়েক কোটি' হবে, স্থৃতি উদযাপনের তালিকা থেকে 
তাদের বাদ দেওয়া অবিচার ও অকৃতজ্ঞতা হবে না কি? পক্ষান্তরে যদি স্থিরীকৃত হয় যে, 
মুজ.থাকবে-না । বরং প্রতিদিনের গ্রতি ঘন্টায় কয়েকটি স্থৃতি ও কয়েকটি ঈদ উদ্যাপন করতে: 
হবে। 
এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌. (সা). ও সাহাবায়ে কিরাম এ প্রথাকে জাহিলিয়াতের প্রথা আখ্যা 
দিয়ে বর্জন করেছেন। হযরত ফারুদকে আযম (রা)-এর উক্তিতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

এবার আলোচ্য আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য শুনুন £ এতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ও তার উম্মতকে তিনটি বিশেষ পুরস্কার প্রদানের সুসংবাদ দিয়েছেন ঃ এক. দীনের.পূর্ণতা, দুইঃ 
নিয়ামতের সম্পূর্ণতা এবং তিন. ইসলামী শরীয়ত নির্বাচন। 
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ট সূরা মায়েদা ৩৩ 


দীনের পূর্ণতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোরআনের ভাষ্যকার হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইরনে আবাস 
(রা) প্রমুখ বলেন £ আজ সত্য দীনের যাবতীয় ফরয-সীমা, বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পূর্ণ 
করে দেওয়া হলো। এখন এতে কোনরূপ পরিবর্ধনের আবশ্যকতা এবং ত্রাস করার সম্ভাবনা 
ৰাকি নেই। (রূহুল- মা'আনী) এ কারণেই এ আয়াত অবতরণের পর কোন নতুন বিধান 
অবতীর্ণ হয়নি। যে কয়েকখানি আয়াত এরপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা হয় উৎসাহ প্রদান ও 
ভীতি প্রদর্শনের বিষয়বস্তু সম্বলিত, না-হয় পূর্ববর্ণিত বিধি-বিধানের তাকীদ সম্বলিত । 

তবে ইজতিহাদের মূলনীতি অনুসরণ করে মুজতাহিদ ইমামরা যদি নতুন নতুন ঘটনা ও 
অবস্থা সম্পর্কে বিধি-বিধান প্রকাশ করেন, তবে তা উপরোক্ত বর্ণনার পরিপন্থী নয়। কেননা 
কোরআন পাক যেমন বিধি-বিধানের সীমা, ফরয ইত্যাদি বর্ণনা করেছে, তেমনি ইজতিহাদের 
মূলনীতির ভিত্তিতে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব বিধি-বিধান প্রকাশ করা হবে, তা একদিক দিয়ে 
কোরআনেরই বর্ণিত বিধি-বিধান । কেননা, এগুলো কোরআন বর্ণিত মূলনীতির অধীন। . 
_ সারকথা দীনের পূর্ণতার অর্থ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী এই 
যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধানকে পূর্ণাঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এতে কোনরূপ পরিবর্ধনের, 
আবশ্যকতা নেই এবং রহিত হয়ে কম হওয়ারও আশংকা নেই। কেননা, এর পরেই রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর ওফাতের সাথে সাথে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর ওহী ছাড়া কুরআনের 
কোন নির্দেশ রহিত হতে পারে না। তবে ইজতিহাদের মূলনীতির অধীনে মুজতাহিদ ইমামদের 
পক্ষ থেকে. যে বাহ্যিক পরিবর্ধন হয়েছে, 'আা প্রকৃতপক্ষে পরিবর্ধন নয় ). বরং কুরআনী 
বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা মাত্র। 

নিয়ামত সম্পূর্ণ করার অর্থ মুসলমানদের প্রাধান্য ও উত্থান এবং বিরুন্ধবাদীদের পরাভূত 
ও বিজিত হওয়া । মক্কা বিজয়, মূর্খতা যুগের কু-প্রথার অবলুত্তি এবং সে বছৰ, হজ্জে কোন 
মুশরিকের যোগদান না করার মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রকাশ লাভ করে। 

এখানে কোরআনের ভাষায় এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, আয়াতে ১১ এর সাথে | শব্দটি 
এবং-.... এর সাথে +/০। শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ 51 ও (৮। উভ্তয়টিকে 
বাহ্যত সম-অর্থবোধক মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের অর্থের মধ্যে একটি পার্থক্য 
রয়েছে, ফা .মুফরাদাতুল-কোরআন" গ্রন্থে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী এভাবে বর্ণনা করেছেন $ 
কোন বন্ধুর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে বলা হয় 391 ও ১.5 এবং এক বন্ধুর পর 
অন্য ব্তুর আবশ্যকতা ফুরিয়ে গেলে তাকে বলা হয় “৮০1 সুতরাং ).5।.১:১ এর সারমর্ম এই 
মে, এ জগতে আল্লাহ্র আইন ও ধর্মের বিধি-বিধান প্রেরণের যে উদ্দেশ্য ছিল, তা আজ পূর্ণ 
করে দেওয়া হলো এবং ০...) (| এর অর্থ এই যে, এখন মুসলমানরা কারও মুখাপেক্ষী নয় । 
স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রাধান্য, শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন, যারা তারা সত্য ধর্মের 
বিধি-বিধানকে কার্যকরভাবে জারি ও প্রয়োগ করতে পারে । 

এথানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে ০:১-কে মুসলমানদের দিকে সম্বন্ধ করে 
153 বলা হয়েছে এবং ০.৮কে আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে সদ করে ০৯. লা হয়েছে। এর 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খ্ড)__€ 
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কারণ এই যে, ০, বা ধর্ম মুসলমানদের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে এবং ০. ০. 
সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পূর্ণত্ব লা করে। (ইবনে কাইয়্যেম--তফসীর আল-কাইয়্েম) 

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এ কথাও ফুটে উঠেছে যে, অদ্য দীনের পূর্ণতা লাভের অর্থ এই নয় 
যে, পূর্ববর্তী পয়গন্বরদের ধর্ম অপূর্ণ ছিল। বাহ্রে-সুহীত গ্রন্থে কাফফাল মরওয়াধীর বরাত ' 
দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক নবী ও রাসুলের ধর্মই তাঁর যমানা হিসাবে পূর্ণাঙ্গ ও 
সম্পূর্ণ ছিল। অর্থাৎ যে যুগে যে পয়গন্থরের প্রতি কোন শরীয়ত বা ধর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ হয়েছে, এঁ যুগ ও এ জাতি হিসাবে সে ধর্মই ছিল পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ । কিন্তু আল্লাহ্‌ 
তা*আলার জ্ঞানে পূর্ব থেকেই এ কথা ছিল যে, এ জাতি ও এ যুগের জন্য যে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ, 
পরবর্তী যুগ ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের জন্য সে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হবে না ; বরং এ ধর্মকে রহিত করে 
অন্য ধর্ম ও শরীয়ত প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এর ব্যতিক্রম । এ শরীয়ত 
সর্বশেষ যুগে নাধিল হওয়ার কারণে সবদিক দিয়েই পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । কোন বিশেষ যুগ, 
বিশেষ ভূখণ্ড অথবা বিশেষ জাতির সাথে এর সম্পর্ক নেই। বরং কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ, 
প্রত্যেক ভূখণ্ড ও প্রত্যেক জাতির জন্য এটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । | 

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় পুরস্কার এই যে, এ উদ্মতের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা সৃষ্টিগত 
নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করেছেন, যা সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
এবং যাতে পারলৌকিক মুক্তি সীমাবদ্ধ । 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রদত্ত ইসলাম ধর্ম 
একটি বড় অবদান এবং এ ধর্মটিই সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ । এরপর নতুন কোন ধর্ম আগমন 
করবে না এবং এতে কোনরূপ সংযোজন-বিয়োজনও করা হবে না। 

এ কারণেই আয়াতটি অবতরণের সময় সাধারণ মুসলর্মানদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস পরিলক্ষিত 
হয়েছিল। কিন্তু হযরত ফারুক রািয়াল্লাহু আনহু কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) 
কারীর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন £ এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আপনি এ নশ্বর 
পৃথিবীতে আর বেশিদিন অবস্থান করবেন না। কেননা, দীন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে 
রাসূলের প্রয়্োজনও মিটে যায়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা):তার এ বক্তব্যের সত্যতা সমর্থন করেন। 
- (ইবনে কাসীর, বাহরে-মুহীত) সেমতে পরবর্তী দমনে দেখা গেছে যে, এর মাত্র একাশি দিন 
পর হযরত (সো) ইহজ্কগৎ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন ।.- 

২:০:১2১ 995০ আয়াতের শেষাংশের এ বাক্যটি শুরু ভাগে বর্ণিত হারাম 
জন্ভুসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত । এ বাক্যের উদ্দেশ্য একটি সাধারণ নিয়ম থেকে একটি বিশেষ 
অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ.করা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় আক্রান্ত. হয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা 
রেখা দিলে: যদি- উল্লিখিত হারাম বন্ধুর কিছু অংশ খেয়ে জঠর জ্বালা নিবৃত্ত করে, তবে তার. 
কোন গুনাহ নেই। কিন্তু এর জন্য শর্ত এই যে, উদর পূর্তি করাও স্বাদ উপভোগ করাই যেন 
উদ্দেশ্য না হয়। বরং যতটুকুজে-স্ষুধার অস্থিরতা দূর হয়-ততটুকুই-খাওয়া উচিত। 

আয়াতে ১১-৮৮৯১+ ১১: বাক্যাংশের উদ্দেশ্য. তাই যে, এ খাওয়ার ব্যাপ্রারে গুনাহ্‌র 
দিকে ঝুঁকে পড়াউচিত নয় ; বরং শুধু ক্ষুধার অস্থিরতা দূর করার উদ্দেশ্য থাকা উচিত। 
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অবশেষে ?+০০45%5 40 53 বলে ইশারা করা হয়েছে যে, রিয়ার ররর ত্ননিদ 
সময়ও হারামই থাকে, তবে অস্থিরতার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় ।- : 


ভি রত 
হনে 


রর 2 জন 
















৫) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বন্ধু তাদের জন্য হালাল ? বলে দিন ঃ 
তোমাদের-জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্ভুকে তোমরা 
প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্য এবং ওদেরকে এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, 
যা আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের 
জন্য ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহকে ভন 
করতে থাক । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সতবর হিসাব গ্রহণকারী । 





.- যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে হালাল ও হারাম জন্তুর বর্ণনা ছিল জআালোচ্য-আয়াতে এ 
সম্পর্কেই. একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।. কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা):কে শিকারী 
কুকুর ও. বাজপাখী ছারা শিকার করা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। আয়াতে তারই উত্তর বর্ণিত 
হয়েছে। 


তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, ভিন হরি 
কোন্টি তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে ? (অর্থাৎ যেসব শিকার করা জন্তু যবেহ কর্রঞজে 
হালাল হয়ে যায়, কুকুর ও বাজপাখী ঘবরা শিকার করলেও কি সেগুলো সব হালাল 'থাকে, না 
তনাধ্যে কিছু বিশেষ জন্তু হালাল থাকে, না কোন অবস্থাতেই হালাল থাকে নাঃ 'আর যেলব জন্তু 
হালাল হয়, সেগুলোর জন্যও কোন শর্ত আছে কি না ?) আপনি (উত্তরে) বলে" দিন $ 
তোমাদের জন্য সব হালাল জন্তু (অর্থাৎ শ্রিকার জাতীয় যেসব জু পূর্ব থেকে হালাল, কুকুর ও 
বাজপাখী দ্বারা শিকার করলেও সেগুলো সবই) হালাল রাখা হয়েছে'। (এটি প্রশ্নের প্রথম 
অংশৈর উত্তর ।-অতঃপর দ্বিতীয় অংশের উত্তর এই যে, কুকুর ও বাজপাখীর শিকার হালাল 
হণ্ুার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। তা-এ্রই যে, যেসব শিকারী জন্তুকে ডেদাহরণত কুকুর, 
বাজ ইত্যাদিকে) তোমরা (বিশেষভাবে--যা পরে বর্ণিত হচ্ছে) প্রশিক্ষণ দান কর (এটি প্রথম 
শর্ত) এবং তোমরা তাদের শিকারের লক্ষ্য প্রেরণ: কর (এটি দ্বিতীয় শর্ত)-এবং তাদের (যে 
প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা পূর্বে বলা হয়েছে “এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ-দাও, যা আল্লাহ্‌ তাআলা 
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৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ্ড 


তোমাদের (শরীয়তে) শিক্ষা দিয়েছেন । €« প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি এই যে, কুকুরকে প্রশিক্ষণ দিতে 
হবে__যাতে সে শিকার ধরে নিজে না থায় এবং বাজপাখীকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে _যাতে 
ডাকা মাত্রই সে শিকারের পেছনে ধাওয়া করতে থাকলেও তৎক্ষণাৎ.ফিরে আসে এটি 
প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রথম শর্ত।) অতএব, এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে. তোমাদের জন্য ধরে 
রাখে, , তা খাও।.(এটি-তৃতীয় শর্ত। এর লক্ষণাদি প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে বর্ণিত. হয়েছে অতএব 
কুকুর যদি নিজে শিকারকে খেতে থাকে অথবা বাজপাখী ডাকে ফিরে না আসে, তবে বুঝতে 
হবে-যে,জন্তুটি যখন মালিকের বশ হয়নি,তখন শিকারও মালিকের. জন্য করেনি, বরং নিজে 
খাওয়ার,জন্য করেছে) এবং (যখন শিকারের প্রতি শিকারী জন্তুকে প্রেরণ করতে থাকে, তখন) 

তার. (অর্থাৎ জন্তুর উপর প্রেরণ করার সময়) আল্লাহ্‌র নামও লও (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ্‌ পাঠ করে 
প্রেরণ কর--এটি চতুর্থ শর্ত) এবং (সব ব্যাপারে) আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। উদাহরণত 
শিকারে এমনভাবে মনোনিবেশ করো না যাতে নামায ইত্যাদির ব্যাপারেও উদাসীন হয়ে পড় 
কিংবা এতদূর লোভী হয়ো না যে, হালাল হওয়ার শর্তের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই শিকার করা 
জন্ভু খেয়ে ফেল ।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা*আলা সত্বর হিসাব গ্রহ্ণকারী। 


আনুষ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরে শিকারী কুকুর, বা ই শিকার করা থু লাল হওয়ার 
জন্য চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। 

প্রথম, কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হাতে হবে । শিকার পদ্ধতি এই যে, আপনি যখন 
কুকুরকে শিকারের দিকে রণ করবেন, তখন যে শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে--নিজে 
খাওয়া শুরু” করবে না। বাজপাঘীর বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি ফেরত 'আসার জন্য ডাক 
দেওয়া মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে--যদিও তখন কোন শিকারের. পেছনে 
ধাওয়া করতে থাকে৷ শিকারী জন্তু এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বোঝা যাবে যে, সে 
আপনার জন্য শিকার করে ; নিজের জন্য নয়.। এমতাবস্থায় এগুলোর ধরে-আনা শিকার স্ব্ঘং 
আপনারই শিকার বলে গণ্য হবে । যদি শিকারী জন্তু কোন সময় এ-শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে 
যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরন্ত করে কিংবা বাজপাত্বী আপনার ডাকে ফেরত না আসে, 
তবে এ শিকার আপনার শিকার নয় । কাজেই তা খাওয়াও বৈধ নয়। | 
.. দ্বিতীয়. আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে. অথবা বাজকে শিকারের পেছনে প্রেরণ করবেন। 
কুকুর.অথবা বাজ যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পেছনে দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য আয়াতে এ 
শর্তটি ৫45, শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এটি ০45 ধাতু থরে উদ্ভৃত। এর আসল অর্থ কুকুরকে 
শিক্ষা দেওয়া। এরপর সাধারণ শিকারী জন্তুকে শিক্ষা দেওয়ার পর শিকারের. দিকে. থেরণ 
করার অর্থেও ব্যবহৃত হয় । জালান্গাইন-এর গ্রন্থকার 4: শব্দের ব্যাখ্যায় 1... শব্দ উল্লেখ 
করেছেন। এর অর্থ শিকারের দিকে ধেরণ করা । তফসীরে কুরত্ুবীতেও এ উক্তি উল্লেখ করা' 
হয়েছে। 

তৃতীয় শর্ত এই যে, শিকারী জন্তু নিজে শিকারভ্ুক খাবে না; বরং আপনার. কাছে: নিয়ে 
আসবে । এ শর্তটি '£:০ 3২০1 ০ ঝক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে। 
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সুরা মায়েদা ৩৭. 


চতুর্থ শর্ত এই যে, শিকারী কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে প্রেরণ কয়ার সয় 
“বিসমিল্লাহ্‌' বলতে হবে । বর্ণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার আপনার হাতে পৌঁছার পূর্দেই 
যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল হবে, যবেহ করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি জীবিত 
অবস্থায় হাতে-আসে, তবে যবেহ ব্যতীত হালাল হবে না। 

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে একটি পঞ্চম শর্তও রয়েছে। তা এই যে, শিকারী 
জন্তু শিকারকে আহতও করতে হবে । ০১1৯ শব্দে এ শর্তের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। 

যে সব বন্য জন্তু করতলগত নয়, উপরোক্ত মাসআলা তাদের বেলায় প্রযোজ্য ৷ পক্ষান্তরে 
কোন বন্য জন্তু কারও করতলগত হয়ে গেলে, নিয়মিত যবেহ্‌ করা ব্যতীত হালাল হবে না। 

উপসংহারে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা শিকার করা জন্তু হালাল 
করেছেন ঠিক, কিন্তু শিকারের পেছনে লেগে নামায ও শরীয়তের অন্যান্য জরুরী নির্দেশের 
প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া কিছুতেই বৈধ নয়। 


এরর ৪ 5 রি রর গাল 
পা 51. এর ৩০০০০9১৮025 
2 
2 ০৪০ 6১০ ও 9 হি ৩৩৪)সগ 
| রে 5৫৫ ১৮০30 ১2 
৩৪৬০১) কু 55 
2 
6০১৮৩০৪১১)১১১৭০০ ঃ 
(৫) আজ-তোথালের জন্য পবিত্র বন্ধলমূহ হালাল করা হলো । আহ্লে-কিতাবদের 
খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল । তোমাদের জন্য 
হালাল সতীসাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতীসাধবী নারী, যাদেরকে কিতাব দেওয়া 
হয়েছে তোমাদের পূর্বে যখন তোমরা মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্য, 


কামবাসনা চরিতীর্থ করার জন্য কিংবা ৩প্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। যে ব্যক্তি 
বিশ্বাসের বিষয় অধিশ্থাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিতন্ত হবে । 











নীলার লাগ 

আছি কেোদাদের ভিজ ভার 
ধর্মকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে, তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য জাগতিক পুরস্কারও তোমাদের দান 
করা হয়েছে যে,). তোমাদের জন্য হালাল বন্তৃসমূহ € যা-ইত্জিপূর্বে হালাল করা হয়েছিল, 
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৩৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


চিরকালের জন্য) হালাল রাখা হলো-(অর্থাৎ তা আর কখনও রহিত হবে না) এবং.যারা 
(তোমাদের পূর্বে এঁশী) গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে, (অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টান) তাদের যবেহ্‌ করা জন্জু 
৫৪) চ্তোমাদের জন্য হালাল. এবং (এর হালাল হওয়া এমনি নিশ্চিত, যেমন) তোমাদের যবেহু 
করা জন্তু তাদের জন্য হালাল এবং সতীসাধ্বী মহিলারাও যারা মুসলমান (তোমাদের জন্য 
হাঁলাল) এবং (মুসলমান মহিলাদের হালাল হওয়া যেমন নিশ্চিত, তেমনি) তোমাদের পূর্বে যারা 
(এঁশী) গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের শ্মধ্য থেকে সতীসাধ্ৰী মহিলাও (তোমাদের জন্য হালাল) 
ম্মগুন ভোমরা তালের বিনিময় প্রদান কর। (অর্থাৎ মোহরানা দেওয়া শর্ত না হলেও ওয়াজিব । 
 উল্লিখিত.যেসব মহিলা হালাল করা হয়েছে, তা) এভাবে যে, তোমরা (তাদের) স্ত্রী কর (অর্থাৎ 
বিশ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর। এর শর্তাবলী শরীয়তে -সুবিদিত) প্রকাশ্যে ব্যভিচার করবে না এবং 
ডগ প্রেমে লিপ্ত হবে না। (এসব:শরীয়চ্ভের বিধি-বিধান । এগুলোর প্রতি.বিশ্বাস স্থাপন করা 
ফরয)। এবং যে ব্যক্তি বিশ্বীসের বিষয়ে অবিশ্বাস করবে (উদাহরণত অকাট্য হালাল. বন্ধুর 
হালাল হওয়া এবং অকাট্য হারাম বৃস্থুর হারাম হওয়াকে অবিশ্বাস করবে) তার (প্রত্যেক সৎ) 
কর্স-বিনষট €ও বৃথা), হবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিযত্ত হবে। (সুতরাং হালালকে 
8255 


35 গরু, মহ্ষি ইত্যাদির হালাল হওয়ার 
কথ ঘর্থিত হয়েছে এবং তৃতীয় আয়াতে নয় প্রকার হারাম স্কন্তুর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
আঁলোচ্দ-আ্লাভের বিবরণে প্রথম বাঁড্যেই গোটা .অধ্যায়ের- সারমর্ম এমনভাবে -্যক্. হমেছে, 
১ 5555 
সু্দিদি্টভাতব জালা যায় |... - 

ইরশাদ হচ্ছে ঃ34.111350$0- জরা আজ ভমাদের জন্য সব পরকার-পরকছ 
বস্তু হালাল করা হলো। “আজ' বলে এঁদিনকে বোঝানো হয়েছে যেদিন এ-আয়াত-ও এর 
ঈর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয় । অর্থাৎ দশম হিজরীর বিদায় হজ্জের আরাফার দিন/।্উদ্দেশ্য এই 
(ঘে” আজ যেমন তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসতপূর্ণ করে দওয়া হয়েছে 
'ক্লবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত পূর্ণতা লাভ কর্রেছে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার. পৃৰিত্র 
বক্ুসমূহণমা পূর্বেও তোমাদের জন্য হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখহলো'। এনির্দেশ 
গ্রহিত হওয়ার সম্ভবনা, শেষ-হয়ে গেছে। কেননা, অচিরেই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে. 

আয়াতে ০।-২4:৮ অর্থাৎ পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছনন বন্ধু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে অম্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 8 ১3-১1| 92 ০1১ ৩৮১৫ 414১৫ অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ হালাল করেন তাদের জন্য ০: এবং হারাম করেন ৬১১০ এখানে- ৮ 4, এর 
নিলরীতে ৬:১5 ব্যবহায় করে উভস্ শব্দের মর্সার্ঘ বর্ধন করা হয়েছে । 

অভিধানে ১৫: পরিফার-পরিচ্ছ ও কাম্য বস্তুকে শরবং রর বিপরীতে ৬.১ নোংরা 
-শুস্থণার্থ বনতুসমূহকে“বলা ইঞ্স1 কাঁজেই -জায়াতের এ ৰাক্যের দাঁরা ঘোঝা যায় যে, যেসব-স্ত 
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সুরা মায়েদা ৩৯ 


পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিভ্র, সেগুলো মানুষের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং যেসব 
কন্তু নোতরা,-্তৃণার্হ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, জগতে মানব 
জীবনের. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় খাওয়া-পরা, নিদ্রা-জাপরণ. ও 
জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই 
মানুষকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র ব্যতীত অর্জিত হতে -পারে 
না। এ কারণেই অসন্ভরিত্র ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষ আখ্যা লাভেরই যোগ্য নয়। 

কোরআন পাক এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলে 8.৯: অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুর 
চাইতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট । যখন চরিত্র সংশোধনের উপর মানবের. মানবতা :নির্ভরশীল,তখন 
যেসব বন্ধু মানব চরিত্রকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে মানুষকে পুরোপুরিভাবে 
বাচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক । একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব চরিত্রের উপ্র.পারিপার্থিক অবস্থা ও 
সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, পারিপার্থিক, অবস্থা ছারা যখন 
মানবচরিক্র প্রভাবাৰ্বিত হয় তখন যে বন্ধু মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়,তার ছারা মানব 
চরিত্র অবশ্যই প্রতাবাৰিত হবে । এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বন্ধুর মধ্যে এ বিষয়ে সতর্কতা 
অবলম্বন করা খুবই জরম্রী। ছুরি, ডাকাতি, ঘৃষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদির আমদানী ক্র ব্যক্তির 
শরীরের অংশ হবে, সে নিশ্চিতরূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং. শয়স্তানের 
নিকটবর্তা হয়ে যাবে ।' 

এ কারণেই কোরআন পাক বলে ঃ ৮1280754878672168 
_ এখনে সৎকর্মের জন্য হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, হালাল ভক্ষণ 
ব্যতীত সৎকর্ম কল্পনাতীত । 
বিশেষ করে মাংস মানৰ. দেহের প্রধান অংশে পরিণত হয় । সুতরাং-য়ে মাংস চরিত্র বিনষ্ট 
করে, তা যাতে মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা অধিকতর জরুরী । 
এমনিভাবে সে মাংস, থেকেও বিরত থাকতে হবে, যা দৈহিক:দিক দিয়ে মানুষের জন্য 
ক্ষতিকর। কেননা, এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে । শরীয়ত যেসব বন্ধুরে নোংরা ও ঘৃণার 
৮৮5৮ 

এবং মানুষের প্রাণ অথবা চরিত্রকে ধ্বংস করে। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। 
এর বিপরীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বসত দ্বারা মানুষের দেহ ও আত্মা লালিত হয় এবং 
উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠিত হয়। এ কারণে এগুলো হালাল করা হয়েছে। মোটকথা ৬:41 “৫ 
বাক্যটিতে হালাল ও হারা হওয়ার দর্শন এবং সুলনীতিও ব্যক্ত করেছে। ১ 

এখন কৌন্‌ কোন্‌ বন্তু ০৫: অর্থাৎ পরিষকার-পরিচ্ছনন, উপাদেয় ও কাম্য এবং কোন্‌ কোনূ 
বন্তু ৬২২ অর্থাৎ নোংরা, ক্ষতিকর ও ঘৃণাহ, তা সুস্থ রুচিজ্ঞানের আগ্রহ ও অনীহার, উপরই 
নির্ভরশীল। এ কারণেই যেসব জ্তুকে ইস্লাম হারাম সাব্যস্ত করেছে, প্রতি যুগের সুস্থ স্বভার 
মানুষই সৈশুলোকে নোতরা ও ঘৃণার্হ মনে কুরে এসেছে। যেমন মৃত জু, রক্ত ইত্যাদি। তবে 
মাঝে মাঝে মূর্থতাসুলভ রীতিনীতি সুস্থ স্বভাবের উপর প্রবল হয়ে যায়। ফলে ভাল ও মন্দের 
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৪০ তফসীরে মাঁঁআরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


'পার্থক্য লোপ পায় অথবা কোন কোন বস্তুর নোংরামিও অল্পষ্ট হয়ে থাকে । এ ধরনের ব্যাপারে 
পয়শম্বরদের সিদ্ধান্ত সবার জন্য অকাট্য দলীলম্বরূপ । কেননী মানুষের মধ্যে পয়গম্বরই সর্বাধিক 
সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন ৷ আল্লাহ্‌ তাঁআলা বিশেষভাবে তাদরেকে সুস্থ স্বভাব দ্বারা ভূঘিত করেছেন। 
স্বয়ং তীদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। তাদের চারদিকে ফেরেশতাদের পাহারা বসিয়েছেন। ফলে 
তাঁদের মন-মন্তিফ ও চরিত্র কোন ভ্রান্ত পরিবেশ দ্বারা দূষিত হতে পারে না । তারা যেসব বস্তুকে 
নোংরা আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে নোংরা এবং যে সব বস্তুকে পরিফার-পরিচ্ছন্্ 
আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন 

অতএব নূহ (আ)-এর আমল থেকে শেষ নবী (সা)-এর আমল পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গন্থর 
মৃত-জজ্তু ও শূকর ইত্যাদিকে নিজেদের সময়ে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন । এতে বোঝা যায় 
- যে, প্রতি যুগের সুস্থ-স্বভীবসম্পন্ন মনীষীরা এগুলোকে নোংরা ও ক্ষতিকর বলেই মনে করেছেন। 

হষরত শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র) 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগা' গ্রন্থে বলেন,_-ইসলামী 
শরীয়তে হারামকৃত জন্তুগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে সেগুলো দুটি: মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যায়। এক প্রকার জন্তু সৃষ্টিগত ও স্বভাবগতভাবে নোংরা ও অপবিত্র এবং দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর 
যবেহ্‌ পদ্ধতি ভ্রান্ত, ফলে সেটাকে ষবেহ্‌ করা জন্তুর পরিবর্তে মৃত বলেই সাব্যস্ত করা হবে। 

সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে নয়টি বন্ধুকে হারাম বলা হয়েছে। তন্ধ্যে শূকর প্রথম 
প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট আটটি তীয় প্রকারের অন্ত্ভুক্ত। কোরআন পাক ৫. ০১১ 
৬১৮১ বলে সংক্ষেপে সব নোংরা ও অপবিত্র জন্তু হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। 
অতঃপর শৃকরের মাংস, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি কয়েকটি বন্জুর নাম পরিফার উল্লেখ করেছে। 
অবশিষ্ট নোংরা ও অপবিভ্র বন্তুসমূহের বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দায়িত্ে ন্যস্ত করা হয়েছে। 
তিনি জন্তু বিশেষের ৬২: তথা নোত্রা হওয়ার আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন £ কোন জাতিকে 
শাস্তি হিসাবে কোন জন্তুর আকৃতিতে বিকৃত ও রূপান্তরিত করা হলে বোঝা যায় যে, জন্জুটি 
স্বভাবগতভাবে নোংরা । ফলে যারা আল্লাহ্‌র গযবে পতিত, তাদেরকে সেসব জীবের আকৃতিতে 
রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণত কোরআনে বলা হয়েছে $£-31। +4:. 0 23 
১656 অর্থাৎ কোন কোন জাতিকে শাস্তি হিসাবে শৃকর ও বানরের আকৃতিতে বিকৃত করা 
হয়েছে। অতএব বোঝা যায় যে, এই দুই প্রকার জন্তু স্বভাবগতভাবেই নোংরা শ্রেণীভুক্ত। 
নিয়মিত যবেহ করলেও এগুলো হালাল হবে না। এছাড়া অনেক জন্তু এমনও আছে, ক্রিয়াকর্ম 
ও লক্ষণাদি খারা সেগুলোর নোংরা হওয়ার বিষয় প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে। উদাহরণত 
হিংস্র জ্গু। অন্যান্য জন্তকে ক্ষত-বিক্ষত করা, ছিড়ে-খামছে ভক্ষণ করা এবং নির্মমতাই এদের 
কাজ। 

এ কারণেই একবার রাসূলুরাহ্‌ সো) বাঘ সন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন £ কোন মানুষ 
একে খেতে পারে কি ? এমনিভাবে অনেক জন্তু রয়েছে কষ্ট দেওয়া এবং বিভিন্ন বস্তু ছ মেরে 
নিয়ে যাওয়া তাদের অভ্যাস। যেমন সাপ, বিচ্ছু, টিকটিকি, মাছি, চিল, বাজ ইত্যাদি। 
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সুরা মায়েদা ৪১ 


এজন্যই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একটি সাধারণ নীতি হিসাবে বর্ণনা করেন যে, দীত দ্বারা ছিড়ে 
খায় এমন প্রত্যেক হিংস্র জন্তু যেমন সিংহ, বাঘ ইত্যাদি এবং নখ দ্বারা শিকার করে এমন 
প্রত্যেক পাখী যেমন বাজ, চিল ইত্যাদি সবই হারাম। এছাড়া ইঁদুর, মৃতভোজী জজ, গাধা 
ইত্যাদির স্বভাব হচ্ছে হীনতা, নিকৃষ্টতা ও অপবিভ্রতার সাথে জড়িত হওয়া । এসব জন্তুর 
স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষতিকর হওয়া প্রত্যেক সাধারণ সৃ্থ স্বভাব ব্যক্তিই অনুভব করতে 
সক্ষম। 

মোটকথা এই যে, ইসলমমী শরীয়ত যেসব জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তন্মধ্যে এক 
প্রকার জন্তুর মধ্যেও প্রকৃতিগতভাবে নোংরামি পরিলক্ষিত হয়নি। দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর মাঝে 
প্রকৃতিগতভাবে কোন নোংরামি নেই; কিন্তু জন্তু যবেহ করার যে পদ্ধতি আল্লাহ্‌ তা“আলা 
নির্ধারণ করেছেন, সেটাকে সে পদ্ধতিতে যবেহ করা হয়নি। এখন এর ধরন বিভিন্ন হতে পারে 
£ এক. মূলত যবেহ্‌ করা হয়নি। যেমন হেঁচকা টানে মেরে ফেলা, আঘাত করে মারা ইত্যাদি। 
দুই. যবেহ করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নামের পরিবর্তে অন্যের নাম নিয়ে । তিন. কারও নাম 
নেওয়া হয়নি এবং যবেহ্‌ করার সময় ইচ্ছকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি। এরূপ 
যবেহ শরীয়তে ধর্তব্য নয়, বরং যবেহ্‌ ব্যতীত মেরে ফেলারই শামিল। 

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মানুষ আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত পানাহার 
করে। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার ছাড়া অন্য কোন বস্তু পানাহারের সময় এরূপ বাধ্যবাধকতা নেই 
যে, “আল্লাহু আকবার' অথবা “বিস্মিল্লাহ্' বলেই পানাহার করতে হবে-_নতুবা হালাল হবে 
না। বড়জোর প্রত্যেক বন্তু পানাহারের সময় “বিস্মিল্লাহ্‌' বলা মোস্তাহাব। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার 
যবেহ্‌ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ওয়াজিব সাব্যন্ত করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে 
কেউ তখন আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করলে জনতুটি মৃত ও হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে!-এর 
রহস্য কি? 

চিন্তা করলেই পার্থক্যটি ফুটে উঠে। প্রাণীদের প্রাণ এক দিক দিয়ে সব সমান । তাই এক 
প্রাণী অন্য প্রাণীকে ইত্যা করবে এবং যবেহ করে খেয়ে ফেলবে, বাহ্যত তা বৈধ হওয়া 
সমীচীন নয় । এখন যাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার এটি একটি 
বিরাট নিয়ামত বলতে হবে । অতএব, জজ্তু যবেহ্‌ করার সময় কল্পনায় এ নিয়ামতের উপলব্ধি 
ও শোকর আদায়কে জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। খাদ্যশস্য, দানা, ফল ইত্যাদি এর বিপরীত। 
এগুলো সৃজিতই হয়েছে যাতে মানুষ এগুলোকে কেটে-পিষে স্বীয় প্রয়োজন মেটাতে পারে। 
তাই, শুধু বিস্মিল্লাহ্‌ বলা মোস্তাহাব পর্যায়ে রাখা হয়েছে-_ ওয়াজিব বা জরুরী করা হয়নি। 

এর আরও একটি কারণ এই যে, মুশরিকরা জন্তু যবেহ করার সময় দেবদেবীর নাম 
উচ্চারণ করতো । এ কথা জাহিলিয়াত যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ইসলামী শরীয়ত তাদের এই 
কাফিরসুলভ প্রথাকে একটি চমতকার ইবাদতে রূপান্তরিত করে আল্লাহ্‌র নীম উচ্চারণ করাকে 
জরুরী সাব্যস্ত করেছে। ভ্রান্ত নামের পরিবর্তে বিশুদ্ধ নাম প্রস্তাব করাই ছিল এ মুশরিকসুলভ 
প্রথা মিটাবার প্রকৃষ্ট পন্থা । নতুবা প্রচলিত প্রথা ও অভ্যাস পরিত্যক্ত হওয়া ছিল সুকঠিন। 

এ পর্যস্ত আয়াতের প্র্থম বাক্যের ব্যাখ্যা বর্ণিত হলো । দ্বিতীয় বাক্য এই ৪ . 
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৪২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 
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অর্থাৎ আহুলে-কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য আহ্‌লে- 
কিতাবদের জন্য হালাল। 

এক্ষেত্রে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে “খাদ্য' বলতে.যবেহ্‌ করা জন্তুকে বোঝানো 
হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস, আবুদ্দারদা, ইবরাহীম, কাতাদাহ্‌, সুদ্দী, যাহ্হাক, 
মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে। বেহুল-মা'আনী, জাস্সাস) কেননা, 
অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহ্লে-কিতাব, মূর্তি উপাসক, মুশরিক সবাই সমান। রুটি, আটা, 
চাল, ডাল ইত্যাদিতে যবেহ করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোন লোকের কাছ থেকে, যে 
কোন বৈধ পন্থায় অর্জিত হলে মুসলমানের জন্য খাওয়া হালাল। অতএব, আলোচ্য বাক্যের 
মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে, আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্‌ করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং 
মুসলমানদের যবেহ্‌ করা জন্তু আহ্লে-কিতাবদের জন্য হালাল । ্‌ 
কারা £ কিতাব বলে কোন্‌ কিতাবকে বোঝানো হয়েছে £ আহ্লে-কিতাব হওয়ার জন্য স্ংশ্লিস্ট 
কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান থাকা এবং আমল করাও জরুরী কিনা ? এটা জানা কথা যে, এ 
স্থলে কিতাবের আভিধানিক অর্থে যে কোন লিখিত পাতাকে বোঝানো হয়নি, বরং যে কিতাব 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগমন করেছে, তাই বোঝানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কারও ছ্িমত 
নেই যে, এখানে এসব এঁশী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্র কিতাব হওয়া 
কোরআনের সমর্থন দ্বারা নিশ্চিত। যেমন তওরাত, ইঞ্জীল, যব্র, মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর 
সহীফা ইত্যাদি। সুতরাং যেসব জাতি. এসব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সেগুলোকে 
আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বলে মনে করে, তারাই আহলে-কিতাব। পক্ষান্তরে যা আল্লাহ্‌র. কিতাব 
বলে কোরআন ও সুন্নাহ্র নিশ্চিত বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেরূপ কোন কিতাবের 
অনুসারীরা আহ্লে-কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন মক্কার মুশরিক, অগ্নি উপাসক, মূর্তি 
পূজারী হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য, শিখ ইত্যাদি। এতে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় ইহুদী 
ও খ্রিস্টান জাতিই আহ্লে-কিতাবের অন্তর্তক্ত। তারা ত্ওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাসী । 

তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে 'সাবেয়ীন' । তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত। যেসব আলিমের মতে 
যারা দাউদ (আ)-এর যবুরের প্রতি ঈমান রাখেন, তাঁরা তাদেরও আহুলে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত 
মনে করেন। আর যারা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, যবুর কিতাবের সাথে এদের 
কোন সম্পর্ক নেই, এরা তারকা উপাসক জাতি, তীরা এদের মূর্তি ও অগ্নি উপাসকদের অন্তর্ভূক্ত 
বলে মনে করেন। মোটকথা, নিশ্চিত্রূপে যাদের আহ্‌লে কিতাব বলা যায় তারা হলো ইহুদী ও 
ষ্টান জাতি। তাদের যবেহ্‌ করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের যবেহ্‌ রা জন্তু 
তাদের জন্য হালাল। ূ্‌ 

এখন্‌'দেখত্েহুবে, ইহুদী ও খরস্টানদের আহুলে-কিতাব মনে করার জন্য এরূপ কোন শর্ত 
আছে কি না যে, প্রকৃত তওরাত ও ইঞ্জীল. অনুযায়ী বিশুদ্ধ আম়ল করতে, হুবে, না বিত 
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“সুরা মায়েদা ৪৩ 


তওর্রাত ও ইঞ্জীলের অনুসান্ী এবং ঈসা ও মরিয়ম (আ)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলার অংশীদার 
সাব্যস্তকারীরাও আহ্লে-কিতাবের অন্তর্ভূক্ত হবে £ কৌরআন পাকের অসংখ্য বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা 
যায় যে, আহ্লে-কিতাব হওয়ার জন্য কোন প্রশী গ্রন্থে বিশ্বাসী ও-তার অনুসারী হওয়ার 
দাবিদার হওয়াই যথেষ্ট--যদিও অনুসরণ করতে গিয়ে হাজারো পথত্র্টতায় পতিত-গ্ীকে। 

কোরআন পাক যাদের আহুলে-কিতাৰ বলে আখ্যায়িত করেছে তাদের সম্পর্কে বারবার এ 
কথাও উল্লেখ করেছে যে, এরা নিজেদের এশী গ্রন্থে পরিবর্তন সাধন করে__ :% 4 9 
£-7 এবং এ কথাও বলেছে যে, ইহুদীরা হযরত ওযায়র (আ)-কে এরং খ্রিস্টানরা হযরত 
ঈসা আ)-কে আল্লাহ্‌র পুর সাবান্ত করেছে। 


5810107154 ০০:০০ ০012 411155১১102 24 ০05 
' এতদসন্ত্ব্েও যখন কোরআন তাদের আহুলে-কিতাব বলেই আখ্যাঁ দেয়, তখন বোঝা গেল যে, 
ইহুদী ও খ্রিস্টানরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহুদীবাদ ও ধরি্টবাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করবে, ততক্ষণ 
তারা আহুলে-কিতাবের অন্ত্ভুকত--বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত হোক এবং আমল যতই মন্দ হোক না 
কেন। 

ইমাম জাস্সাস “আহ্কাম়ুল-কোরআন' র্থে বর্ণনা করেন £ হযরত ফারুকে বাযম 
(রা)-এর খিলাফতকালে জনৈক প্রাদেশিক শাসনকর্তা পত্রের মাধ্যমে তার কাছে জিজ্ঞেস 
করেন যে, এখানে এমন কিছু লোক বসবাস করে, যারা তওরাত পাঠ করে এবং ইহুদীদের 
শনিবারকে পবিব্র দিবস মনে করে, কিন্তু কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। তাদের সাথে কিরূপ 
বাবহার করতে হবে । হযরত ফারুকে আযম পো) উত্তরে লিখে পাঠালেন 8 ঠ তাদেরকে 
আহ্লেএকিতাবেরই একটি দল বলে মনে করতে হবে । 

ইহুদী শু ধিস্টানদের মধ্যে যারা ত্রান্তিক, তারা এর অন্তর্ভূক্ত নয় ৫ অজিঝাল ইউরোপে 
বিরাট সংখ্যক:ইহুদী ও খ্রিস্টান রয়েছে, যারা শুধু আদম শুমারীর দিক দিয়েই ইহুদী ও খিশ্টান 
ৰলে কথিত হয়৷ প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ ও কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না” তওরাত ও 
ইঞ্জীলকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ বলে মনে করে-না শ্রবং মূসা ও ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র নবী ও পয়গন্থর 
বলে স্বীকার করে না। সুতরা€ এটা জানা কথা যে, এরূপ ব্যক্তি আদর্ম শুমারীর নামের কারণৈ, 
আহৃ্লে-কিতাঁবেয় অন্তর্তৃক্ত হতে পারে না । - ৪ 

-খিষ্টানদের সম্পর্কে হযরত আলী রো) বলেছেন যে, তাদের যবেহ করা জন্তু হালাল নয়। 
ই 0255555559450505554 
নয়:। তার উক্তি এন্দপ $ - 
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09551125588 54185555388 
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৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


.. “ইবনুল-জওষী বিশুদ্ধ 'সনদসহ হযরত আলী (রা)-এর উদ্নৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, 

বনী তাগলিবের ধিশ্টানদের যবেহ করা জন্তু খেয়ো না । কেননা, তারা খ্িশ্টধর্ম থেকে মদ্যপান 
ব্যতীত আর- কোন কিছুতেই ্ুহণ করেনি। ইমাম শাফেয়ীও বিশুদ্ধ সনদসহ এ রেওয়ায়েত 
বর্ণনা করেছেন ।” (তফসীরে মাযহারী, ৩৪ পৃ., ৩য় খণ্ড মায়েদা) 

বনী তাগলিব সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-এর এ কথাই জানা ছিল যে, তারা বেদীন_ 
খিস্টান নয়, যদিও ব্রিস্টান বলে কথিত হয়। তাই তিনি তাদের যবেহ্‌ করা জু খেতে নিষেধ 
করেছেন। কিন্তু অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীর অনুসন্ধান অনুযায়ী তারাও সাধারণ 
খ্িশ্টীনদের মত পুরোপুরিভাবে ধর্মে অবিশ্বাসী নয়। তাই তাঁরা তাদের যবেহ করা জন্তুকে 
হালাল সাব্যস্ত করেছেন। 

০৮১৯ ০০ 066 51৮ ০১৮৯ ৮১/০০৯০ এ৩ ২৯2৪9 01 251 ১৬৫শ৯ 1৩ 
০ ১৬৫2) 413৫৩৯১৯5৩1 1৯০ 

“উম্মতের অধিক সংখ্যক আলিম বলেন ঃ খ্রিস্টানদের যবেহ্‌ করা জন্তু হালাল___সে খ্রিস্টান 
বনী তাগলিবেরই হোক ; অথবা অন্য কোন গোত্রের ও দলের হোক। এমনিভাবে প্রত্যেক 
ইহুদীর যবেহ করা জন্তুও হালাল ।” (কুরতুবী, ৭৮ পৃ.» ৬ষ্ঠ খড 

মোটকথা এই যে, যেসব শ্রিস্টান সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তারা আল্লাহর 
অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় এবং হ্যরত মুসা ও ইসা (আ)-কে আল্লাহ্র নবী বলে স্বীকার করে না, 
তার! আহ্লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নয়। 

“আহলে-কিতাবের খাদ্য বলে কি বোঝানো হয়েছে ? (-৯ শব্দের আভিধানিক অর্থ 
খাদড্রব্য ।: শাব্দিক অর্থে সর্বপ্রকার খাদ্যই এর অন্তর্ভূক্ত ।-কিত্তু অধিক সংখ্যক আলিমের্র মতে 
এ স্কুলে ১(-+/ বলে শুধু আহলে-কিতাবদের যবেহ্‌ করা মাংসকে বোঝানো হয়েছে। কেননা 
মাংস ব্যতীত অন্যান্য শাদয্রেব্যের মধ্যে আহ্লে-কিভথ ও অপরাপর কাফিরের মধ্যে কোন 
তফাৎ নেই। শুকনো আহার্য বন্তু গম, ছোলা, চাল, ফল ইত্যাদি প্রত্যেক কাফিরের হাতের 
খাওয়াও হালাল । তে কারও দ্বিমত-নেই। তবে যেসব খাদ্য মানুষের হাতে প্রস্তুত হয়, 
সেগুলোর ব্যাপারে যেহেতু কাফিরদের বাসন-কোসন ও হাতের:পবিভ্রতা সম্পর্দে নিশ্চিত হওয়া 
যায় না, সেহেতু ভা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। কিন্তু এতে মুশরিক মূর্তিপৃজারীর যে অবস্থা, 
আহ্লে-কিভাবদেরও একই অবস্থা ৷ কারণ, অপবিভ্রতার আশংকা উভয়-ক্ষেত্রেই সমান । 

মোটকথা, আহ্লে-কিতাব ও অন্যান্য কাফিরের খাদ্যদ্রব্য শরীয়তানুষায়ী যে পার্থক্য হতে 
পারে, তা শুধু তাদের যবেহ্‌ করা মাংসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ কারণে আলোচ্য আয়াতে 
সর্বসম্মতভাবে আহ্‌লে-কিতাবদের খাদ্য বলে তাদের যবেহ করা জন্তু বোঝানো হয়েছে। 
তঁফসীরবিদ কুরতুবী লিখেন ৪" 

১৮০ ৮2১102০0০85 04৯ ৬৯৩ 4৮০05055013 45214 ৮৮৮0419 
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. “ সূরা মায়েদা ৪৫ 


ডিভি 75251৯84হ৬ঠন 0৩55 
* ০৮৯ ৬০ 
11৮ শব্দটি গত্যেক খাদদ্ব্যের অর্থেই ব্যবহত হয়। যবেহ্‌ করা মাংসও এর অনত্ভত। 
এ আয়াতে ১৮১ শব্দটি অধিকাংশ আলিমের মতে বিশেষভাবে যবেহ্‌ করা জন্তুর ব্যাপারেই, 
বলা হয়েছে। আহুলে-কিতাব্দের খাদ্য্রব্যের মধ্যে যেগুলো মুসলমানদের জন্য হারাম করা 
হয়েছে, স্গুলো আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেরতুবী, ৭৭ পৃ, উষ্ঠ খণ্ড). 
এরপর ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কিত আরও বিবরণ বর্ণনা করেছেন ঃ 
২৬৮৯৯ 3 ৩41 10৮4106 চেও এ। 00৯৪ ১৮০ ০। ৮7401 তেই ১9০ 
৬] ৮৮৮1৩ ১৯ এ 42৪ ১558 31 4৫1 ১৭৯০ ১1349 4৪ 
(1 3155 3 ২২১০০০1৬০৯০ ৪১৮০ ৮০১৯৯। ৩০৪৮৬ এ০ 4৬৯০ 35 08. 


০০ ১ 91 ও ১১4৪911১০৮১ ওত ৪৭। ৪416 
০৮৯ 0৫011059৮৮1 25১41 ৮১০৯৪) ৮০৯4 5041 বনী এও (৯০4 
১৮৯০৩ ১৬৪০২ 91 ০৪৪1 004 ৮497 22415 05০41 ৬11 0৮০৯ ভা 
পে৪ ৮10৯54111১০ 44 1৬৯85 8০০০৪ 3৩7৫1 ৮৪1০০ ১7৫১1 ১৪০ 0১৫ 
০০ 0১১৫৩ ৮০৪15550511 ০০ ০৯১| (৫১৯15 য়] ১৬৬ ০০ ৮৯৭55 
* ০০১০ ০4৬৪ 

“আলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, সেসব খাদ্যদ্রব্য, ষেগুলো:তৈরি 
করতে. যবেহ্‌.করতে হয় না-_যেষন, ফল, গমের আটা ইত্যাদি-এগুলো খাওয়া জায়েয। 
কেননা, যে কেউ এগুলোর মালিক হয়, তাতে কোনরূপ ক্ষতি হয় না। তবে এসব খাদ্য, যাতে 
মানুষের কিছু কাজ করতে হয়, সেগুলো দুই প্রকার । যাতে এমন কাজ করতে হয়, যার ধর্মের 
সাথে কোন সম্পর্ক নেই । উদাহরণত আটা দিয়ে রুটি তৈরি করা, যয়তুন থেকে তেল বের: 
করা ইত্যাদি এগুলো খাওয়া জায়েয। কাফির ও-ঘিম্মীর এমন খাদ্য থেকেও যদি কেউ বেঁচে 
থাকতে চায়, তবে তা হবে রুচির ব্যাপার । দুই-এঁ খাদ্য, যাতে যবেহ্‌ করার কাজ করতে হয়। 
এর জন্য ধর্ম ও নিয়ত. প্রয়োজন । যদিও কিয়াসের দাবি ছিল এই যে, কাফিরের নামায ও 
ইবাদত্রে মত তার যবেহ্‌ করার কাজটিও কবুল না হওয়া উচিত, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা“আলা এ 
উম্মতের জন্য বিশেষভাবে তাদের যবেহ করা জন্তু হালাল করে দিয়েছেন। কোরআনের আয়াত 
বিষয়টি কিয়াসের ইখতিয়ার-বহির্ভূত করে দিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের এ উক্তিই আমরা 
পূর্বে উল্লেখ করেছি।” -(কুরতুবী, ৭৭ পৃ. ৬ষ্ঠখ্) মোটকথা আলোচ্য আয়াতে তক্ষসীরবিদ 


//4.109119021-0017 


৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


হওয়া ধর্ম ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল-অর্থাৎ যবেহ করা জন্ত্ু। এ কারণেই এ.খাদ্যের 
ব্যাপারে আহ্লে-কিতাবদের সাথে স্বাতন্ত্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা তারাও আল্লাহ্‌র 
প্রেরিত গ্রস্থ ও- পয়গন্বরদের প্রতি বিশ্বাসের দাবিদার । তবে তারা স্থীয় গ্রন্থে বিভিন্ন পরিবর্তন 
সাধন করে এ দাবিকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। ফলে শিরক ও কুফরের আবর্তে পতিত 
হয়েছে। কিন্তু মূর্তিপূজারী মুশরিকদের অবস্থা এর বিপরীত । তারা কোন এঁশী গ্রন্থ অথবা 
নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাবিও করে না । তারা যেসব গ্রন্থ ও ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস 
রাখে, তা আল্লাহ্‌র গরস্থ নয় এবং তাদের নবী ও রাসূল হওয়াও আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন উক্তি 
দ্বারা প্রমাণিত নয়।, 

আহলে-কিতাবদের.যবেহ্‌ ক্রা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ £ এটি আলোচ্য বিষয়বস্তুর 
তৃতীয় প্রশ্ন । এর উত্তর অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এই দেওয়া 
হয় যে, কাফিরদের মধ্য থেকে আহ্‌লে-কিতাব ইহুদী ও খ্রিস্টানদের যবেহ করা জন্তু হালাল 
হওয়া এবং তাদের মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দুটি 
মাস 'আলায় তাদের ধর্মমতও ইসলামের ছবহু অনুন্ূপ। আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে জন্তু যবেহ্‌ 
করাকে. তারাও বিশ্বাসগতভাবে জরুরী মনে.করে। এ ছাড়া মৃত জন্তুকেও তারা হারাম মনে 
করে। 

এমনিভাবে ইসলামে যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম, তাদের ধর্মেও তাদের বিয়ে করা 
হারাম । ইসলামে যেমন বিবাহ প্রচার করা ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হওয়া জরুরী, তেমনি 
তাদের ধর্মেও এসব বিধি-বিধান জরুরী । 

হবি আিজি রিসিভ সাল তা উহ 
ভাষ্য এরূপ £ 


শরির ১৬৯২৩২4011৩ ০৪৭০ ০৪ 93 (43414৭ ৭৮3) 
৪১০4৬০৯41৪৪ ৯৯৫১৩ ০০৭৩ 4০৪৩ ২১০০৩ উলহা 
55885885580 0427652155555 81255411559 
+৪1543551015 414117191 14৯05 এ 03১5৬ 334011১8৯81 
- 555৩ ০4০০ 4১৪ ৯১৯৮ ৬৯1০০ ০/০১, 


“ইবনে আব্বাস, আবু উমামা, মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, আতা, হাসান. 
মকহুল, ইবরাহীম, সুদ্দী ও মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান রে) আহলে-কিতাবদের খাদের তফসীর 
প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাদের যবেহ্‌ করা জন্তু মুসলমানদের 'জন্য হালাল । কেননা, তারা আল্লাহ্‌ 
ছাড়া অন্য কোন নাম নিয়ে যবেহ করাকে হারাম মনে করে। তারা জন্তু যবেহ করার সময় 
আল্লাহ্‌ ছাঁড়া অন্য মাম উচ্চারণ করে না-্যদিও তারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে এমন সব আজগুবী 
বিশ্বাস পোষণ করে, যা থেকে আল্লাহ্‌পাকও পবিত্র ।”--(ইবমে কাসীর) 
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সূরা মায়েদা ৪৭ 


ইবনে-কাসীরের এ বর্ণনা থেকে প্রথমত জানা গেল যে, উল্লিখিত সব সাহাবী ও তাবেয়ীনের 
মতে আয়াতে আহ্লে-কিতাবের খাদ্য বলে তাদের যবেহ করা জন্ুকেই বোঝানো হয়েছে এবং 
এটি যে হালাল, সে বিষয়ে উম্মতের সবাই একমত । 

ঘ্িতীয়ত জানা গেল যে, তাদের মতে আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্‌ করা জন্তু হালাল হওয়ার 
কারণ এই যে, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্মে অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও যবেহ করার মাস'আলাটি 
ইসলামী শরীয়তের অনুরূপ রয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে যবেহ্‌ করা 
জন্তুকে তারাও হারাম মনে করে এবং যবেহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা জরুরী 
মনে করে। এটা ভিন্ন কথা যে, তারা আল্লাহ সম্পর্কে মুশরিকসুলভ ব্রিতৃবাদে বিশ্বাসী হয়ে 
গেছে এবং আল্লাহ্‌ আর মরিয়ম-তনয় মসীহ্‌কে এক মনে করতে শুরু করেছে। কোরআন পাক 
নিঙ্োক্ত ভাষায় তাদের এ গোমরাহী উল্লেখ করেছে £ ০১০০৩, 1 (5:41 ০৫ ১৪ 
(1.7, ১: “নিশ্চিতরূপেই তারা কাঁফির হয়ে গেছে, যারা বলে ঃ আল্লাহ্‌ তো মসীহ্‌ ইবনে 
মরিয়মই |” 

এ আলোচনার সারমর্ম এই দীড়ায় যে, সূরা বাকারা ও সূরা আন'আমের যেসব আয়াতে 
আল্লাহই ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে যবেহ্‌ করা জন্তু এবং আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ ছাড়া যবেহ করা 
জন্তুকে হারাম বলা হয়েছে, সেসব আয়াত যথাস্থানে অপরিবর্তনীয় ও কার্যকর রয়েছে। সূরা 
' মায়েদার যে আয়াতে 'আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্‌ করা জন্তুকে হালাল বলা হয়েছে, সে আয়াতেও 
উপরিউক্ত সূরাদ্ধয়ের আয়াতসমূহ থেকে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে না। কেননা, আহ্লে-কিতাবদের 
যবেহ করা জন্তুকে হালাল বলার কারণও তাই যে, তাদের বর্তমান ধর্মেও আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের 
.নামে যবেহ করা জন্তু এবং আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া যবেহ করা জন্তু হারাম। বর্তমান খুগেও 
তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব কপি পাওয়া যায় তাতেও যবেহ্‌ ও বিয়ের বিধি-বিধান প্রায় তাই যা 
কোরআন ও ইসলামে আছে। এর বিস্তারিত উদ্ধৃতি পরে উল্লেখ করা হবে। 

হ্যা, এটা সম্ভব যে, কিছুসংখ্যক মূর্খ লোক এ ধর্মীয় নির্দেশের বিপরীতে অন্য কোন আমল 
করবে যেমন অনেক লেখাপড়া না জানা মুসলমানের মধ্যেও অনেক মূর্থতাসুলত কুপ্রথা 
অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু এসব কুপ্রথাকে ইসলাম ধর্ম বলে আখ্যা দেওয়া যায়,নাঁ। খ্রিস্টানদের 
মূর্থ জনগণের কর্মপন্ধতি দেখেই কোন কোন ভাবেয়ী বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা জানেন 
যে, ধরিস্টানরা জন্তু যবেহ করার সময় কি কি করে-কেউ মসীহ্‌ অথবা উযায়েরের নাম উচ্চারণ 
করে, কেউ বিসমিল্লাহ্‌ না বলেই যবেহ্‌ করে । এরপরও যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আহ্লে-কিতাবদের 
যবেহ্‌ করা জন্তু হালাল করেছেন, তখন বোধা গেল যে, এ নির্দেশ-সম্থলিত সুরা মায়েদার 
আয়াত আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তুর পক্ষে সূরা বাকারা ও সুরাআন'আমের আয়াতসমূহকে 
প্রকারাত্তরে রহিতই-করে দিয়েছে, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহ্‌র নাম না 
নিয়ে যবেহ্‌ করাকে হারাম বলা হয়েছে। 

কোন কোন বুযুর্গ আললিমের উক্তি থেকে জানা যায় যে, যেসব তাবেয়ী আহ্লৈ-কিতাবদের 
বিসমিল্লাহ্বিহীন যবেহ্‌ করা জন্তু এবংআল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্‌ করা জন্তুকে 
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৪৮ তফসীরে মাঁ“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


হালাল বলেছেন, তাদের মতেও আহ্লে-কিতাবদের আসল ধর্মমত ইসলামী ধর্মমত প্রেকে ভিন্ন 
নয়। কিন্তু তাদের মুর্খ জনগ্রণই এসব ভুলভ্রান্তি করে। এতদসত্তেও তারা মূর্থ আহলে-কিতাবদেরকে 
সাধারণ আহলে-কিতাব থেকে পৃথক করে দেখেন নি এবং যবেহ্‌ ও বিবাহের ব্যাপারে তাদের 
বেলায়ও এ নির্দেশই বলবৎ রেখেছেন, যা তাদের বাপ-দাদা ও আসল ধর্মমত অনুসারীদের 
বেলায় রেখেছেন । অর্থাৎ মূর্খ ব্রিন্টানদের যবেহ্‌ এবং তাদের মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয । 

ইবনে আরাবী 'আহ্কামুল কোরআন, গ্রন্থে লেখেন £ আমি ওস্তাদ আবুল ফাতাহ মাকদাসীকে 
জিজ্ঞেস করলাম, বর্তমান যুগের খ্রিস্টানরা আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্‌ করে-উদাহরণত 
যবেহ করার সময় মসীহ্‌ অথবা উযায়েরের নাম উচ্চারণ করে । এমতাবস্থায় তাদের যবেহ্‌ করা 
জন্তু কিরূপে হালাল হতে পারে ? আবুল ফাতাহ্‌ মাকদাসী বললেন 
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“তাদের বিধান ভাদের বাপ-দাদার মতই । (বর্তমান যুগের গ্রন্থ্ধারীদের)এ অবস্থা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার অনুরূপ করে দিয়েছেন। 
-(আহ্কামুল-কোরআন, ইবনে আরাবী, ২২৯ পৃ. ১ম খণ্ড) 

. মোট্রকথা, পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে যারা আহ্লে-কিতাবদের আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের 
নামে যবেহ্‌ করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তাদের মতেও আহ্লে-কিতাবদের আসল 
মাযহাবে এরূপ জন্তু হারাম। কিন্তু তীরা বিভ্রান্ত লোকদেরকেও আসল আহলে কিতাবদের 
সাথে এক করে তাদের যবেহ্‌ করা জন্তুকেও হালাল বলেছেন। পক্ষান্তরে. সাধারণ সাহাবী, 
তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামরা এ দিকটি লক্ষ্য করেছেন যে, আহ্লে-কিতাবদের মূর্খ জনগণ যে 
আল্লাহ্‌র.নাম ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহ্র নাম ব্যতীতই যবেহ্‌ করে, তা যেমন ইসলামী 
বিধানের পরিপন্থি, তেমনি স্বয়ং খ্রিস্টানদের বর্তমান ধর্মমতেরও বিরোধী । এ কারণে ধর্মীয় 
বিধানের উপর তাদের কর্মের কোন প্রতিক্রিয়া না. হওয়া উচিত। তারা ফয়সালা দিয়েছেন যে, 
তাদের যবেহ করা জন্তু আয়াতে বর্ণিত “আহুলে-কিতাবদের যবেহ্‌ করা জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।' 
সুতরাং তা হালাল হওয়ার কোন কারণ নেই। তাদের ভ্রান্ত কর্মের কারণে কোরআনের আয়াতে 
নস্থ তথা রহিতকরণের পথ বেছে নেওয়া কিছুতেই সমীচীন নয়। 

এ কারণেই ইবনে জরীর ইবনে কাসীর, আবৃ হাইয্যান প্রমুখ তফসীরবিদ এ বিষয়ে 
একমত য়ে, সূরা বাকারা ও সূরা আ্বান'আমের আয়াতসমূহে কোন নস্থ হয়নি এটাই. সাধারণ 
সাহাবী. ও তাবেয়ীদের মত। ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ 
441 ১২- ০5৩৩ ২৯২৩৬] 5 এ।। ১৪৬৪৫ 1৩ 2205911 01 || ০১৪৩৪ 
২০41 ১ ২৮৩ ০৮০০। ০৪ 8453 255 এই) 45 5 এএ৬০ ৭ 
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সুরা-মায়েদা ৪৯ 


, -'তীর মাযহাব এই যে, আহ্লে-কিতাৰ যদি যবেহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না 
করে, অথবা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে, তবে তা খাওয়া জায়েয নয়। 
আবুদ্দারদা, ওবাদা ইবনে সামেত এবং একদল সাহাবী এ কথাই বলেন এবং ইমাম আবূ 
হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও ইমাম মালেক (র)-এর মতও. তাই । নাখ্য়ী.ও. সওরী 
এরূপ জ্বস্তু খাওয়া মকরূহ্‌ মনে করেন।” স্রাহ্রে-মুহীত, ৪৩১ পৃ. ৪র্থ খণ্ড) এ 

মোটকথা, সাহাবী তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, 
আহুলে-কিতাবদের আসল, মাযহাব হচ্ছে, যে জন্তুকে যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের 
নাম উচ্চারণ করা হয় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম পরিত্যাগ করা হয়, তা হারাম.। 
তাদের এ মাযহাব. কোরআন অবতরণের সময়ও-অব্যাহত ছিল.। এমনিভাবে বিবাহ হালাল ও 
হারাম হওয়ার ব্যাপারেও আহ্লে-কিতাবদের আসল মাযহাব বর্তমানকাল.পর্যস্ত অধিকাংশ, 
বিষয়ে.ইসলামী শরীয়তেরই অনুরূপ । এর বিপরীতে আহ্লে-কিতাবদের.মধ্যে যা কিছু দেখা 
গেছে, তা মূর্খ লোকদের ভ্ুলভ্রান্তি-তাদের ধর্মমত নয়। 

লিডিন দরে তির াদিরারকার তাও ইলা এবি জী 
যায়। তাদের নিম্নোদ্ধৃত. উক্তিসমূহু দেখুন । বর্তমান. যুগের ইহুদী ও খ্রিস্টান. উভয় সম্প্রদায়ের, 
কাছে স্বীকৃত বাইবেলের প্রাচীন আহাদনামায় যবেহ্‌ সম্পর্কে এসব বিধি-বিধান. রয়েছে ঃ 

১. যে জন্তু আপনা-আপনি মরে যায় এবং যে সব জন্তুকে অন্য.কোন হিধরর প্রাণী. ছিড়ে 
ফেলে; তার চর্বি অন্য কাজে লাগালে লাগাতে পার, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা খেতে পাবরে 
না। আহবার, ২৪) 

যে কোন পন্থা-পরক্রিয়ায় মনের আগ্রহে এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বরকত জনুযায়ী যবেহ 
করে মাংস খেতে পারবে, কিন্তু তোমরা রক্ত কখনও খেয়ো না। -ইস্তিন্না, ১২-১৫) 

৩. তোমরা দেবদেরীর নামে কুরবানীর মাংস, রক্ত, কপ্ঠরোধে জীব-জন্তু হত্যা করা এবং 

হারাম কর্ম থেকে বিরত থাক ।-(আহ্দনামা জাদীদ কিতাব “আমাল ১-২৯), 
৪. খ্রিস্টানদের প্রধান পোপ পলিস ক্রিস্থিউনের নামে প্রথম পত্রে লিখেন ঃ বিধর্মীরা যেসব 
কুররানী করে, তা শয়তানের জন্য করে, আল্লাহ্‌র জন্য নয় । আমি চাই না যে,.তুমি শয়তানের 
অংশীদার হও.। তুমি খোদাওয়ান্দের পিয়ালা ও শয়তানের পিয়ালা দুটি থেকেই পান করতে 
পারবে না। _(ক্রিন্িউন ১০-২০-৩০)- 

৫. “আ"মলে হাওয়ারিয়টান' গ্রন্থে আছে, আমি এ মীমাংসা লিখেছিলাম বে, তারা শুধু 
দেবদেবীর. কুরবানীর ম্নাংস থেকে এবং কণ্ঠবোধে জীব হত্যা হারাম কর্ম থেকে নিজকে বাচিয়ে 
রাখবে । -(আ'মাল ২১-২৫). 

' এগুলো হচ্ছে আজকালকার বাইবেল সোসাইটিসমূহের মুদ্রিত তওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি । 
এতে বিস্তর "পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের .পরও হুবহু কোরআনের বিধি-বিধানের অনুন্গপ এ 
বিষয়বন্তুগুলো অবশিষ্ট রয্মেছে। কোরআনের আয়াত এই £ 
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৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


(০41 ৮41 রা ৩২৪০৭০২০০10 8১8৮০10 25950 
৮২৪) চাও ডেট ৩1, 


*অর্থাৎ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শৃকরের মাংস, যে জীব আল্লাহ্‌ 
ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়, কষ্ঠরোধে নিহত জন্তু, আঘাতঞ্জনিত কারণে মৃত জন্তু 
উচ্চস্থান থেকে পতনে মৃত জন্তু, শিং-এর আঘাতে মৃত জু, হিংস্র প্রাণীর ভক্ষণ করা' মৃত 
জন্তু-তবে যদি তোমরা যবেহ করে পাক করে নিতে পার এবং এঁ জন্তু যা দেবদেবীর 
যজ্ঞবেদীতে যবেহ রুরা হয় । (আল-মায়েদাহ্‌, ৩) 1 

এ আয়াতে উল্লিখিত সকল প্রকার জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তওরাত ও 
ইঞ্জীলের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতেও শৃকরের মাংস ছাড়া প্রায় সবগুলোকেই হারাম বলা হয়েছে। 
শুধু আঘাত লেগে, উচ্চস্থান থেকে পতনে এবং শিং-এর আঘাতে মৃত জন্তু উল্লিখিত হয়নি। 
কিন্তু এগুলো সবই প্রায় আপনা-আপনি মৃত অথবা কণ্ঠরোধে মৃত জন্তুরই অন্তর্ভূক্ত । 

এমনিভাবে কোরআন পাক জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করার প্রতি 
জোর দিয়েছে। 4 4 (.। 4400 0 এবং যে জন্তু যবেহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ 
করা হয় না, তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে ঃ 42 4014 ৯৫ এ 5 (রিধ5% বাইবেলের 
উপরোক্ত ২.নং উদ্ধৃতিতেও এর প্রতি জোর বোঝা যায় যে, জিন্তুকে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ্‌ 
করতে হবে। এমনিভাবে বিবাহের ব্যাপারেও আহ্‌লে-কিতাবদের ধর্মমত অধিকাংশ বিষয়ে 
ইসলামেরই অনুরূপ । 
দেখুন আহবার ৬-১৮-১৯ পর্যন্ত । এখানে হারাম মহিলাদের একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া 
হয়েছে। তাদের অধিকাংশই এসব মহিলা, যাদেরকে কোরআন হারাম করেছে। এমনকি, ০.৯ 
০:০৯। ০৫ অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম এবং হায়েখ অবস্থায় সহবাস হারাম 
হওয়াও বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া বাইবেলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্তিপূজারী ও 
মুশরিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ । প্রচলিত তওরাতের ভাষা এরূপ £ 
_ “তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না। তাদের পুক্রদের স্বীয় কন্যা দান করবে 
না এবং স্বীয় পুত্রদের জন্য তাদের কন্যা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা আমার অনুসরণ থেকে 
আমার পুত্রদের বিমুখ করে দেবে-যাতে তারা অন্য উপাস্যের উপাসনা করে ।__ইস্তিশ্না, 
৭--৩-৪) 

সারকথা £ কোরআনে আহলে-কিতাবদের যবেহ্‌ করা জন্তু এবং তাদের মহিলাদের বিবাহ 
হালাল এবং অন্যান্য কাফিরের যবেহ করা জন্তু ও তাদের মহিলাদের, বিবাহ হারাম করার 
কারণই এই যে, এ দুইটি বিষয়ে আহলে-কিতাবদের প্রকৃত ধর্মমত আজ পর্যস্তও ইসলামী 
আইনের. অনুরূপ । এর বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের.মধ্যে যা কিছু দেখা যায়, তা নিছক ভুলতভ্রাস্তি-ধর্মমত 
নয়। এ কারণেই সাধারণ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদদের মতে সূরা বাকারা, সূরা আন“আম 
ও সূরা মায়েদার আয়াতসমূহে কোন বিরোধ অথবা নস নেই। যেসব আলিম ও তাবেয়ী ভ্রান্ত 
জনগণের কর্মকেও আহ্লে-কিতাবদের কাতারে শামিল করেছেন এবং সূরা বাকারা ও সূরা 
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সূরা মায়েদা ৫১ 


আন'আমের আয়াতে নস্খের উক্তি অবলম্বন করেছেন; তাদের এ মতের ভিত্তি এই যে, 
বিষ্টানরা বলে 8: 2 081 ০১. 1 3১401 3) অর্থাৎ মসীহ ইবনে মরিয়মই তো আল্লাহ্‌। 
অতএব, তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলেও তার অর্থ মসীহ ইবনে মরিয়মই হয়। তাই 
যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ-করা ও অসীহর নাম উচ্চারণ করা উভয়ই"সমান। এ 
কারণে তীরা জআহ্লে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি: দিয়েছেন। ইবনে আরাবী 
আহকামুল-কোরআন গ্রন্থে এ ভিত্তিটি ফুটিয়ে তুলেছেন __(প্রথম খণ্ড, ২২৯ পৃ.) 

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের সাধারণ আলিমরা এ ভিত্তি গ্রহণ করেন'নি। ইবনৈ-কীসীর ও. 
বাহ্‌রে-মুহীতের বরাতসহ একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তফসীরে মাযহারীর গ্রন্থকার বিভিন্ন 
উক্তি বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ 
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. অর্থাৎ প্রথমোক্ত উক্তিই আমাদের মতে বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় । অর্থাৎ আহ্লে-কিতাবদের 
এ জন্তু হালাল নয়, যা যবেহ করার সময় ইচছাপূর্বক আল্লাহ্‌র নাম ছেড়ে দেওয়া হয়, অথবা 
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্‌ করা হয়। যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায়..যে, এ-জন্তুটি যরেহ 
করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়নি, অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে-অথবা যদি 
তাদের সাধারণ অভ্যাসই এন্দপ হয়, তবেই তা হালাল নয় । যেসব আলিম-আরবের খ্রিস্টানদের 
যবেহ্‌ করা জন্তু নিষেধ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও তাই। এমনিভাবে হযরত .আলী- (রা)-এর 
উদ্দেশ্যই তাই, যিনি.বনী তাগলিবের খ্রিস্টানদের যবেহ্‌ করা জন্তু নাজায়েয বলেছেন । কারণ, 
তারা ব্রিস্টধর্ম.থেকে মদ্যপান ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেনি। হযরত আলী রো)- হয়ত 
একথা নিশ্চিতরূপে. জেনে থাকবেন যে, বনী তাগলিব যবেহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ 
করে না অথবা অন্যের নাম উচ্চারণ-করে । অনারব খ্রিস্টানদের বেলায়ও একই. কথা । আল্লাহ্‌ 
ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্‌ করাই যদি তাদের সাধারণ অভ্যাস হয়, তবে তাদের যবেহ করা জন্তু 
অবৈধ । এতে. কোন সন্দেহ. নেই যে, আজকালকার খ্রিস্টানরা ষবেহ্‌ করে না ; বরং সাধারণত 
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৫২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


' আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে এ বিস্তারিত আলোচনার কারণ এই যে, এ ক্ষেত্রে মিসরের 
প্রখ্যাত আলিম মুফতী আবদুহু চরম পদস্বলনের সম্মুখীন হয়েছেন। তীর ব্যাখ্যা যে কোরআন, 
সুন্নাহ্‌ ও সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের আকীদা-রিশ্বীসের পরিপন্থী, তাতে“কোন সন্দেহের 
অবকাশ নেই । তিনি “তফসীর আল-মানার' গ্রন্থে এক্ষেত্রে দু'টি ভুল করেছেন । : 

এর. তিনি সারা বিশ্বের কাফির,অগ্নি-উপাসক, হিন্দু, শিখ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত -করে 
আহলে কিতাবের অর্থ এত দিগন্ত বিস্তৃত-করে দিয়েছেন যে, সমগ্র কোরআনে বর্ণিত আহলে 
কিভাব কাফির? আহবে-কিতার নয় শ্রমন কািরের নিভাগ ও-বিভেদ: সম্পূর্ণ অর্থহীস ও 
অস্তিত্বহীন পয়ে পড়েছে। 

দুই, পূর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভূলটি এই যে, 'ডিনি আহলে-কিভাবদের খাদ্যের অর্থে তাদের, 
যাবতীয় খাদ্য হালাল করে দিয়েছেন। তারা জন্তু যবেহ করুক বা না করুক আল্লাহর নাম 
উচ্চারণ করুক বা না করুক, _সর্বাবস্থায়-তারা যেভাবে জন্তুকে. খায়; সেভাবেই খাওয়া 
মুসলমানদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন্‌। 

তার এ ফতোয়া মিসরে প্রকাশিত হলে স্বয়ং মিসরের এবং সারা বিশ্বের খ্যাতনামা 
আলিমরা একে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন। এর উপর বিস্তর কথিকা ও পুস্তিকা লেখা হয়। চতুর্দিক' 
থেকে মুফতী আবদুহুকে যুফতীর পদ থেকে অপসারণের 'দারি জানানো হয়। এদিকে মুফতী 
সাহেবের শিষ্যবর্গ ও কিছু সংখ্যক পাশ্চাত্যঘেষা ইউরোপীয় সুমাজব্যবস্থার প্রেমিক পত্র-পত্রিকায় 
আলোচনার জাল বিস্তার করতে থাকে । কারণ, এ ফতোয়াটিতে তাদের চলার পথের যাবতীয় 
সমস্যার সমাধান ছিল এবং ইউরোপের ষ্টানও ইহুদীদের এমনকি না্তিকদর সর্বপ্রকার 
খাদ্য তাদের জম্য হালাল সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। টু 

কিন্তু ইসলামের এটিও. একটি যো'জেযা যে, শরীয়ত, বিরোধকথা যতবড় আলিমের মুখ. 
থেকেই বের হোক না কেন, সাধারণ মুসলমানরা তাতে সত্তুষ্ট হয় না। এ ব্যাপারেও তাই 
হয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলমানরা একে পথত্রষ্টতা আখ্যা দিয়েছে। ফলে ব্যপারটি তখনকার 
মত চাপা পড়ে যায়। কিন্তু বর্তমান যুগের ধর্মদৌহীদের উদ্দেশ্যেই হচ্ছে ইসলামের এমন 
একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করা _যা পাশ্চাত্যের সব বাজে ও মিথ্যা সভ্যতাকে নিজের মধ্যে 
ধারণ করে এবং নতুন বংশধরদের কৃপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে সহায়ক হয়। এ কারণৈ তারা 
এমন ভঙ্গিতে উপরোক্ত আলোচনার অবতারণা শুরু করেছে, যেন তারাই এ বিষয়বস্তুর 
উদ্তাবক। অথচ বাস ক্ষেত্রে তারা সবাই মুফতী আবদুর ফতোয়ার অনুকরণ করছে। এ 
কারণে বিষয়টি-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। 

আলহামদুলিল্লাহ, যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ততটুকু আলোচনা হয়ে গেছে।, ্‌ 

এস্থলে দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, মুসলমানদের খাদ্য আহলে-কিতাবদের জন্য 
_ জায়েয-আলোচ্য বাক্যের এ দ্বিতীয় অংশের উদ্দেশ্য কি? কেননা, আহলে-কিতাবরা কোরআনের 
বাণীতে বিশ্বীসই করে না । এমতাবস্থায় তাদের জন্য কোনটি হালাল-কোনটি হারাম. কোরআনে 
তা বর্ণনা করার উপকারিতা কি? 

বাহরে-মুহীত প্রভৃতি তফসীরে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে -এ নির্দেশটিও 
মুসলমানদের জন্য বর্ণনা করাই লক্ষ্য যে, তোমাদের যবেহ করা জন্তু তাদের জন্য হালাল। 
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“সূরা মায়েদা ৫৩ 


কাজেই তোমরা যদি তা থেকে কোন অসুসলমান আহলে-কিতাবকে খাইয়ে দাও.ত্ববে তাতে 
কোন গুনাহ নেই। অর্থাৎ স্বীয় কুরবানীর কিছু অংশ কোন আহলে-কিতাবণব্যক্তিকে€ দিতে 
পারে । বস্তুত মুসলমানদের যবেহ করা জন্তু তাদের জন্য হারাম হলে: তা তাদেরকে খাওয়ানো 
মুসলমানদের জন্য জায়েয হতো না । অতএব, বাহ্যত আহলে-কিতাবদের উদ্দেশ্যে নির্দেশটি 
বর্ণিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে মুসলমানদেরকেই- সম্বোধন করা হয়েছে .-.*. 

তফসীরে বহুল মা'আনীতে সূদ্দীর বরাত' দিয়ে এ বাক্যের আরও একটি কারণ উল্লেখ করা 
হয়েছে। তা এই যে, আহলে-কিতাব ইহুদী ও খিস্টানদের ধর্মমতে সাজা হিসাত্ৰ কতক হালাল 
জন্তু অথবা তার অংশ বিশেষ হারাম করা হয়েছিল.।.এ কারণে সে জন্তু অথবা তার অংশ 
বিশেষ বাহ্যত আহলে-কিতাবদের.খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু আলোচ্য বাক্যটি ব্যক্ত করেছে 
যে,যে জন্তু তোমাদের জন্য হালাল__যদিও আহলে-কিতাবরা একে. হালাল মনে নাও করে--যদি 
তাদের হ্যতে যবেহ করা এরূপ জন্তু পাওয়া যায়, তরে তাও মুসলমানদের-জন্য হালালই হবে। 
/%৬৯17২-:৮3 বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ বর্ণনা অনুযারীও প্ররিগামে বার্যুটির 
সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে হয়ে গেছে। 

তফসীরে মায়হারীতে.বলা হয়েছে যে, যবেহ করার ব্যাপারে ও বিঝুহের ব্যাপারে-পাথ্যক্য 
এই যে, যুবেহ.করা জন্তু উভয় পক্ষ থেকেই হালাল। আহলে-কিতাবদের যবেহ কর! জন্তু 
মুসলমানদের জন্য হালাল এবং মুসলমানদের যূবেহ করা জন্তু আহলে-কিতাবদের জন্য হালাল, 
কিন্তু মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারটি এরূপ নয়। আহলে-কিতাবদের মহিলাকে বিবাহ করা 
মুসলমানদের জন্য হালাল বটে, কিন্তু আহলে কিতাবদের সাথে মুসলুমান মহিলাদের বিবাহ 
হালাল নয়। 

তৃতীয় বিষয় এই যে, যদি কোন মুসলমান কখনও ধর্মত্যাগী হয়ে ইহুদী অথবা বরিষ্টান হয়ে 
যায়, তবে সে আহলে-কিভাবদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে না, বরং সে হবে ধর্মত্যাগী। তার যবেহ 
করা জন্তু সর্বসম্মতিক্রমে হারাঁম। এমনিভাবে যে মুসলমান ইসলামের কৌন একটি জরুরী ও 
অকাট্য বিষয় অস্বীকার করার কারণে ধর্মত্যাগী বলে সাব্যস্ত হয়, সে কোরআন ও '্বাসূলুল্লাহ 
সা)-এর বিশ্বাসের. দাবি করলেও ধর্মত্যাগী এবং তার যবেহ করা জন্তু হালাল লয় অবশ্য 
অন্য কোন ধর্মাবলম্বী যদি স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে হাদী অথবা খ্রিস্টান হয়ে ঘায়, তবে সে 
০১০৬০০০9 
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“ অর্থাৎ'তোমাদেক্ জন্য মুসলমান সতীসাধবী মাহিলাদেরকে বিবাহ করা হালাল। এমনিভাবে 
আহলে-কিতাবদের সতীসাধ্বী মহিলাদেরকেও বিবাহ করা হালাল। 

এখানে উভয় স্থলে 2.1... শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অতিধান ও সাধারণ বাচনভঙ্গিতে 

এর অর্থ দুটি। এক, স্বাধীন ও মুক্ত-এর বিপরীতে ক্রীতদাসী। দুই, সতীসাধ্বী মহিলা। 
আভিধানিক দিক দিয়ে এখানে উভয় অর্থই:বোঝানো যেতে পারে 
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: এ স্থলে তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে ০.০.» শব্দের অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত মহিলা । 
অতএক বাক্যের সারমর্ম এই যে, আহলে-কিতাবদের স্বাধীন মহিলা মুসলমানদের "জন্য 
হাঝাল-ক্রীতদাসী হালাল নয় ।(মাযহারী) ৃ 

কিন্তু অধিক সংখ্যৰ সাহাবী ও তাবেয়ী আলিমের মতে ৬।:.._৯ * এর অর্থ সতী্াধবী 
মহিলা । আয়াতের অর্থ এই যে, মুসলমান 'সতীসাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করা যেমন জায়েয 
রনি আহলে ভিতাব্দেন সা সাজী মহিলাকে হিরা হররাও জারেও। -ৈহ্কানুদ কোরনার। 
-জাস্সাস, মাযহারী) 
রর কিনতু অধিষধ সংখ্যক আলিম এ বিষয়ে 'একমত হে; সতীসাধ্বী মহিলা হালাল হওয়ার" অর্থ 
এই নয় যে, যাত্পী সতীসাধ্বী নয়, তাদের বিবাহ করা হারাম । বরং এর উদ্দেশ্য উত্তম ও 
উপযুক্ত বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা । অর্থাৎ মুসলমান মহিলাকেই বিবাহ কর কিতবী আহলে- 
কিতাব মহিলাকে-সর্বক্ষেত্রে সতীসাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করার চেষ্টা থাকা দরকার । ব্যভিচারিণী 
ও পাপাচারিণী মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা কোন সন্ত মুসলমানের কাজ 
নয়। -মোযহারী) 

: অতএব, এ বাকের বিষয়বস্তু হলো এই যে, মুসলমানের জন্য কোন মুসলমান মহিলাকে 
'অথবা আহলে-কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল। তবে উভয় অবস্থাতে সতীগাধবী মাহিলাকে 
বিবাহ করার প্রতি লক্ষ্য থাকা দরকার্‌। ব্যভিচারিণী ও অবিশ্বাসযোগ্য মহিলার সাথে বৈবাহিক 
সম্পর্ক স্থাপন করা ইহকাল ও পরকাল উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। এতএব, এ থেকে বেঁচে থাকা 
উচিত। এক্ষেত্রে 'আহলে-কিতাব' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় আহলে-কিতাব নয়-এমন অমুসলিম 
মহিলারে সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ করা হারায় প্রমাণিত হলো। 

»... পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান যুগে.যে সব.অমুসলিম.সমপ্রদায় রয়েছে, তাদের মধ্যে 
একমাত্র ইচছদী ও ব্রিষ্টান জাতিছয়ই আাহুলে কিতাব সম্্দায় হুতে পারে, তাদের ছাড়া রর্তমান 
কালের ঃার কোন সন্প্রদায়ই আহলে-কিতাৰ নয় । জন্মি উপাসক অথবা মূর্তিপৃজক হিন্দু অথবা 
শিখ, আর্, বৌদ্ধ. ইত্যাদি- সবাই এ শ্রেণীভুক্ত.। কেননা, একথা-বর্ণিত হয়েছে যে, যারা এমন 
কোন গ্রন্থে বিশ্বাস করে এবং তা অনুসরণপর দাবি করে, 'ঘার এঁশী গ্রন্থ ও প্রত্যাদেশ হওয়া 
কোরআন ও সুন্নাহ্‌ দ্বারা প্রমাণিত; তারাই আহলে-কিতাব। বলা বাহুল্য তওরাত ও ইন্জ্রীলই 
এমন কিতাৰ এবং এ কিতাবদ্বয়ের অনুসারী কিছু কিছু সম্প্রদায় বর্তমান-জঙগতে রিদ্যমান 
রয়েছে। এছাড়া যকুর ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা জগতে কোথাও বিদ্যমান নেই এবং 
এগুলোর অনুসরণ করে বলে কেউ দাবিও করে না। বর্তমান যুগে 'বেদ' গ্রন্থসাহেব' “ঘরৎুক্ত্র' 
ইজাদিও পবিত্র কিতাব বলে কথিত হয় । কিন্তু কোরআন ও-সুন্নায় এগুলোর ওহী ও এঁশী গ্রন্থ 
হওয়ার, কোন প্রমাণ নেই । সম্ভবত যবুরুও ইবরাহিমী সহীফার বিকৃত রুপ» যাঁ কালচক্রে বৌদ্ধ 
ধর্মের ব্রিপিটক, বেদ ইত্যাদি নান্রম আ্রভিহিত হয়েছে-. এরূপ নিছক সম্ভাবনাই প্রমাণের জন্য 
যথেষ্ট নয় । এ কারণে সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত হলো যে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্য গ্লেকে একমাত্র ইহুদী ও খ্রিস্টান মহিলাদের সাথেই মুসলমানদের বিয়ে হালাল । অন্য কোন 
ধর্মাবলম্বী মহিলার সাথে, যতক্ষণ সে মুসলমান না হয়, ততক্ষণ মুসলমানের বিয়ে হারাম । .. 
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সুরা মায়েদা - ৫৫ 


কোরআনের আয়াত :১ ০৫21 1৬-১45%-এ বিষয়টি বোঝাবার জন্যই 
অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এই য়ে, কোন মুশরিক মহিলাকে ততক্ষণ বিয়ে করোনা, যতক্ষণ 
সিউল বির স্ভা বালির নি রা রিনি 
অন্তর্ভুক্ত। . 

- মোটকথা, এরািনা ভন টিভির রে তে বা 
মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত কোন মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করা হারাম. অগরটি সূরা মাযেদার 
আলোচ্য বাক্য-যাতে বলা হয়েছে যে; আহ্‌লে-কিতাবদের মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয । 

তাই অগ্লিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী উভয় আয়াতের মর্ম এই সাব্যস্ত করেছেন যে, 
নীতিগতভাবে অমুসলিম মহিলার সাথে সুসলমানের বিবাহ না হওয়া উচিত। কিন্তু ষুরা 
মায়েদার আলোচ্য আয়াতে আহলে-কিতাব মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। এ 
কারণে ইহুদী ও খ্রিস্টান মহিলাদের ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের মহিলার সাথে মুসলমান হওয়া 
ব্যতীত মুসলমানের বিয়ে হতে পারে নী। 

এখন রইল ইহুদী ও খ্রিষ্টান মহিলাদের ব্যাপার। কোন কোন সাহাবীর মতে এ বিয়েও 
জায়েয নয । 

হয্রর আরিনুযাহ ইবনে উ্ররের মত? ভাই। কো এ সাগরে জিজেল বরা জনি 
বলতেন £ কোরআন পাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার উক্ত সুস্পষ্ট ৮: ২. ০৫৮:৮]| (১4৫3 ১০9 
অর্থাৎ মুসলমান লা হওয়া পর ুশরিক মহিলাদৈরকে বিয়ে করো না” তারা গরিরম-তন্র 
ঈসাকে অথবা অন্য কাউকে আল্লাহ্‌ ও পালনকর্তা সাব্যস্ত করে। এর চাইতে বড় শিরক আর 
'কোনটি তা আমার জানা নেই। -আহকামুল-কোরআন, জাস্সাস) | 

একবার মীয়মুন ইবনে মহ্রান হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলেন £আমিরা 
যে দেশে বসবাস করি, সেখানে অধিকাংশই আহলৈ-কিতাব ৷ আমরা তাদের মেয়েদের বিয়ে 
করতে এবং তাদের যবেহ করা জন্তু খেতে পারি কি? হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর উত্তরে 
উপরোক্ত আয়াত দুটি পাঠ “করে শুনিয়ে দিলেন। একটিতে মুশরিক মহিলাদের বিয়ে করা 
রম হল রে না রনি হারররিজির হরিতে বির রা হইত 
হয়েছে। 

মায়মুন ইবনে মহ্রান বললেন ঃ জৈন চাটি 
জানি । আমার প্রশ্ন এই যে, উভয় আয়াতের পরিতুপ্রক্ষিতে আমার জন্য শরীয়তের. নির্দেশ-কি ? 
উত্তরে- আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-উমর পুনর্বার আয়াত দুটি পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন এবং নিজের পক্ষ 
থেকে কিছুই; বললেন না । সুসলিম আলিমরা এর অর্থ, এই ধরেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে.উর.আহ্লে-কিতাব মহিলাদের সাথে বিয়ে. হালাল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না । 

কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে আহ্লে-কিতাব মহিলাদের সাথে বিয়ে হালাল হলেও এ বিয়ের 
ফলে নিজের জন্য, সন্তান-সন্ততির জন্য বরং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বাস্তব .ক্ষেত্রে 
যেসব অনিষ্ট ও ক্ষতি অবশ্যস্তাবীরূপে দেখা দেবে, তার. প্রেক্ষিতে অধিকাংশ সাহাবী ও 
তাবেয়ীর মতেও আহ্লে-কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা মাকরূহ তথা অনুচিত |. 
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৬ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


*জাস্সাস আহকামুল-কোরআন গ্রন্থে শাকীক ইবনে সালামার রেওয়ায়েত" বর্ণনা করেন যে, 
হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান রো) মাদায়েন-পৌছে জনৈকা ইহুদী স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণ করেন। 
হযরত ফারুকে আযম (রা) সংবাদ পেয়ে তাকে পত্র লিখে বললেন ঃ স্ত্রীলোকটিকে তালাক 
দিয়ে দাও। হযরত হোষায়ফা উত্তরে লিখলেন যে, সে কি আমার জন্য হারাম ? খলীফা উদ্তরে 
লিখে পাঠালেন যে, আমি হারাম বলি- না, কিন্তু ইহুদী স্ত্রীলোকেরা' সাধারণভাবে সতীসাধ্বী নয়। 
তাঁই আমার আশঙ্কা যে, এ পথে তোমাদের পরিবারেও্ড না অশ্লীলতা ও ব্যভিচার অনুপ্রবেশ 
করে। “কিতাবুল আসার" শ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে-হাসান এ ঘটনাকে. ইমাম আবু হানীফার 
অভিমত. বলে বর্ণনা করেছেন৷ তাতে বলা হয়েছে £ দ্বিতীয় বার হযরত ফারণকে আযম (রো) 
4584 


25551 58৫৩ ৩10,৯1 হ5311 ৯) ১4414052437 সির্চারীক নি 
58154017151 
রাধিকা নি পাঠান্তে এ পত্র রাখার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত 
করে ন্দাও। আমার্‌ আশঙ্কা হয় অন্য-মুসলমানরাও না আবার তোমার পদান্ধ অনুসরণ করে ! 
ফলে. তারা রূপ ও সৌন্দর্ষে মুগ্ধ হয়ে মিশ্মী আহ্‌লে-কিতাব মহিলাদের মুসলমান মহিলাদের 
বিপরীতে অথাধিকার দিতে শুরু করবে। মুসলামন মহিলাদের জন্য এর চাইতে বড় বিপদ আর 
,কিছু হবে না।__কিতাবুল আছার, পৃষ্টা 8১৫৬ 
এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হুফ্রত মুহাম্মদ ইবনে. হাসান রে) বলেন, ঃ হানাফী মাযহাবের 
'ফিকহবিদরা এ মতই গ্রহণ করেছেন। ভারা এ বিয়েকে হারাম বলেন না ;-কিন্তু পারিপার্িক 
অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণে মকরূহ মনে করেন। আল্লামা ইবনে হুমাম “ফতনুল-কাদীর' গ্রন্থে 
“বর্ণনা করেন শুধু হোযায়ফা নন, তাল্হা এবং কা'ব ইবনে মালেকও এরূপ ঘটনার সম্মুখীন 
হুন। তারাও.সূরা মায়েদা আয়াতদৃষ্টে আহ্লে-কিতাৰ মহিলাদের পাণি গ্রহণ করেন। খলীফা 
“ফাক্ুকে-আযম (রো) সংবাদ.পেয়ে তাদের প্রতি ভীষণ অসন্জুষ্ট হন এবং তালাক দানের নির্দেশ 
দেন।__ (মাযহারী) 
-*” ফারুকে-আযমের যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ । কোন ইন্ছুদী ও ধিস্টান মহিলা মুসলমানের 
' সহ্বর্ষিসী হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে-সে ফুগে এরূপ সন্তাবনা ছিল 
না। তাদের মধ্যে ব্যভিচার থাকলে তদ্বারা আমাদের পরিবার কলুষিত হয়ে পড়বে কিংবা 
“তাদের রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে”ানুষ তাদেরকে অগ্বাধিকার দেবে : ফলে মুসলমান মহিলারা 
বিপদে" পতিত হবে-এটিই ছিল তখনকার যুগের একমীপ্র“আশঙ্কা। কিন্তু ফারুকে-আযমের 
দূরদর্শী দৃষ্টি অতটুকু অনিষ্টকে সামনে রেখেই উপরোক্ত সাহাবীদের তালাক দানে বাধ্য 
করেছিলেন। যদি আজকালকার চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সম্মুখে থাকত তবে অনুমান করুন, একে 
প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁরা কি কর্মপন্থা অবলম্বন করতেন ? প্রথমত আজকাল যারা আদমশ্ুমারীর 
খাতায় নিজেকে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান নামে লিপিবদ্ধ করায়, তাদের অনেকেই বিশ্বাসের দিক 
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সুরা মায়েদা ৫ 


'দিয়ে খিস্টবাদ ও ইহুদীবাদকে অভিশাপ মন্নেকরে। তাঁরা যেমন তাওরাত ও ইঞ্জীলে বিশ্বাস 
করে না, তেমনি হযরত ঈসা (আ) ও মুসা (আ)-কে আল্লাহ্র রাসূল মনে করে 'না। বিশ্বীসৈর 
দিক দিয়ে তারা পুরোপুরি 'াপতিক। শুধু জাতিগত অথবা পরধাধতভাবে নিজেকে ইইটীবা 
৯৬: 57 

ল্য : প়তাথার তাদের ক্ীলোক সুমানের জন্য কিছুতেই হাঁণাল নয় দি ধরে দেও 
যায় ষে, তারা স্থীয়'ধর্মের অনুসরণ করে, তবুও তাদেরকে মুসলমান পরিবারে স্থান-দেওয়া 
€্রাটা পরিবারের জন্য ইহলৌকিক ও-পারলৌকিক ধ্বংস ডেকে আনার শামিল ৷ এই. খুগে এ 


৮১ 


তাদেরকে পরিচারিকা হিসাবে রাখা এবং ব্যভিচারে ব্যবহার করা হারাম॥ 
৮১1%-৮$ 8%) ৫719 এ ঘা 
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৫৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ্ড 


(৬) হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য ওঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ 
কনুই সহ ধৌত কর এবং পদযুগল পিঁটসহ ; আর তোমাদের মাথাসমূহ মাসেহ কর। যদি 
তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুষ্ন হও, অথবা 
প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রীদের 
সাথে সহরাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে ভোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মম করে 
নাও অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল । আল্লাহু তোমাদেরকে অসুবিধায় 
ফেলতে চান না, কিন্তু তোমাদের পবিল্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত 
পূর্ণ করতে চান-যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । (৭) তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের 
কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এঁ অঙ্গীকারকেও যা তোমাদের 
কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে £ আমরা' শুনলাম এবং মেনে নিলাম । 
আল্লাহ্‌কে ভর কর । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অন্তরের বিষ সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন । 


' যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের জাগতিক জীবন ও পানাহার সম্পর্কিৎ কিছু 
১০০০০ 
হচ্ছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

জে বিশ্বাসীগণ ! যখন তোমরা নামাযে দণায়মান হও অর্থাৎ নামায পড়ার ইচ্ছা কুর এবং 
তখন যদি ওযু না থাকে) তৃখনু. (ওযু করে নাও, অর্থাৎ) স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুইসহ 
ধৌত.কর এবং মাথায় (ভি) হাত মুছে ফেল এবং পদ্যুগলকে গঁটসহ (ধৌত রুর) এরং যদি 
তোমরা, অপবিত্র হও তবে (নামাযের পূর্বে) সারা. দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা ক্ণ্ন 
হও (এবং পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হয়) অথবা প্রবাসে. থাক (এবং পানি. পাক্পয়া না যায়, একথা 
পরে বর্ণিত হচ্ছে। এটি হচ্ছে ওযরের অবস্থা) অথবা. (রোগ ও প্রবাসের ওযর নেই ; বরং 
এমনিতেই ওযু অথবা গোসল নষ্ট হয়ে যায়, এভাবে ঘষে, উদাহরণত ) /তামাদের কেউ. (প্রত্রাব 
অথবা পায়খারার) ইস্তিজা থেকে ফারেগ হয়ে আসে (যদ্দরুন ওযু নষ্ট হয়ে যায়)অথবা.তোমরা 
স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর যেদ্দরুন গোসল ফরয হয়ে-যায়। এবং) অতঃপর (এস্ব অবস্থায়) 
তোমরা পানি (ব্যবহারের সুযোগ)-না পাও (ক্ষতিকর হওয়া কিংবা পানি পাওয়া যে কোন 
কারণেই হোক) তবে (সর্বাবস্থায়) তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও অর্থাৎ স্বীয় 
মুখমণ্ডল ও হস্তদধয় যুছে ফেল. এ মাটির উপরে (হাত মেরে)। আল্লাহ্‌ -তা'আলা (এসব 
বিধি-বিধান নির্ধারণ করে) তোমাদেরকে.কোনরূপ অসুবিধায় ফেলতে চান না (বরং তোমাদের 
অসুবিধা,না হোক, তাই চান। সেমতে উল্লিখিত বিধি-বিধানে বিশেষভাবে এবং "শরীয়তের 
যাবতীয় বিধি-বিধানে সাধারণভাবে যে সহজ দিক ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা “হয়েছে, 
তা সবারই জানা)।.কিন্তু আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান। (তাই পবিত্রতার রীতিনীতি 
ও পদ্ধতিই প্রবর্তন করেছেন এবং কোন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হন নি যে, সেটি না 
হলে পবিভ্রতাই সম্ভবপর হবে না। উদাহরণত যদি পানিকেই একমাত্র পবি্রকারী বস্তু হিসাবে 
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সাব্যস্ত করা হতো' তবে পানি পাওয়া না গেলে পবিত্রতা অর্জিত হতে পারত না। শীরীব্বিক 
পবিত্রতা তো বিশেষভাবে পবিত্রতার বিধি:বিধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং আস্তরিক 
পবিত্রতা সব ইবাঁদত-ও আনুগত্যের মধ্যে “পরিধ্যাপ্ত। সুতরাং আয়াতে বর্ণিত :পবিভ্রকরণ' 
বাক্যে উভয় পবিব্রতাই শামিল। এসব বিধি-বিধান না থাকলে কোন পবিভ্রতাই অর্জিত হতো 

না)। এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান-(এ কারণে পূর্ণ বিধি-বিধান 
দান করেছেন _যাতে সর্বাবস্থায় শারীরিক ও আন্তরিক পবিক্রতা-অর্জন করতে পার, যার ফল 
হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য এবং এ সন্তষ্টিই হচ্ছে সর্ববৃহৎ নিয়ামত)। যাতে তোমরা (এ 
দানের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর. (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে আদেশ পালন করাও একটি)। এবং 
তোমরা আল্লাহ্‌র সে নিয়ামতকে, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে স্মরণ কর। €তনাধ্যে 
বড়) নিয়ামত.হচ্ছে এই যে, তোমাদের সাফল্যের নিয়ম-কানুন তোমাদের জন্য শরীয়তসিদ্ধ 
করে দিয়েছেন) এবং তাঁর এ অঙ্গীকারকেও (স্মরণ কর) যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, 
যখন তোমরা ( তা নিজের. জন্য জরুরীও করে নিয়েছিলে। অর্থাৎ অঙ্গীকার নেওয়ার সময় 
তোমরা) বলেছিলে £ আমরা (এসব বিধি-বিধান) শুনলাম এবং মেনে নিলাম (কেননা, ইসলাম 
গ্রহণের সময় প্রত্যেকেই এই বিষয়ে অঙ্গীকার করে) এবং আল্লাহ্‌কে.(অর্থাৎ তীর বিরদদ্ধাচরণকে) 
ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন। (তাই. যে কাজই 
কর তাতে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাসও থাকা দরকার । কপটসুলভ.আদেশ পালন যথেষ্ট নয়। 
উদ্দেশ্য এই যে, এ সব বিধি-বিধানে প্রথমত তোমাদেরই উপকার, তদুপরি তৌমরা তা নিজের 
যিম্মায় জরুরীও করে নিয়েছ। এ ছাড়া বিরদ্াচরণের মধ্যে ক্ষতিও আছে-এসব কারণে 
০০০০০ 
করার মতই গণ্য হবে)। 
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৮) হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল 


থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না । 
সুবিচার কর। এটাই আল্লাহ্ভীতির অধিক নিকটবর্তী । আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা 
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ফর,-নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত । (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকর্ম 
সম্পাদন করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রগতি দিয়েছেন । (১০) 
যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবনীকে মিথ্যা বলে তারা দোষবী। 





অফসীয়ের সার-সংক্ষেপ 

হে বিশ্বাসীগণ ! আল্লাহ্‌ চ্ছাজালার (সির) জন্য (বিডি বিধানের) পা এবং 
সাক্ষ্যদানের (প্রয়োজন. হলে) সাক্ষ্যদাতা হও এবং কোন বিশের সম্প্রদায়ের শক্রতা তন 
তোমাদেরকে ( তাদের ব্যাপারে) সুবিচার না করতে. প্ররোচিত না করে। (অবশ্যই. প্রত্যেক 
র্যাপারে) সুবিচার কর। (অর্থাৎ সুবিচার করা) আল্লাহ ভীতির নিকটবর্তী । (অর্থাৎ এর কারণে 
মানুষ আল্লাহ্‌-ভীরুতার গুণে গুণান্বিত হয়।) এবং (আল্লাহ্‌-ভীতি তোমাদের প্রতি ফরমু। তাই 
নির্দেশ এই যে) আল্লাহ্‌ তা'আলাকে (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় কর। (এটিই আল্লাহ্‌-ভীতির 
স্বরূপ। সুতরাং যে সুবিচারের উপর আল্লাহ্‌-ভীতি নির্ভরশীল, তাও ফরয্)। তোমরা যা কর, 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং আদেশ অমান্যকারীদের সাজা হয়ে যাওয়া 
অসম্ভব নয়।) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের 
জন্য ক্ষমা এবং মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছন। আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার 
নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তারাই দোযখে বসবাসকারী । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়. 

উল্লিখিত তিনটি আয়াতের মধ্য থেকে প্রথম আয়াতের বিষয়বত প্রায় এসব শশ্দেই সূরা 
নিসায় বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে 41 [নস 1; $-বলা 
হয়েছিল এবং এখানে-:.এ|১ এ 2 1৫ বলা হয়েছে। এ দু'টিআয়াতে শব্দ আগে 
পিছে করার একটি সুক্ষ কারণ “বাহর্ে-মুহীত' কিতাবে উপ্রে করা হয়েছে। এর সারমর্ম.এই 8 

স্বভাবত দুটি কারণেই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে 
প্ররোচিত করে। এক, নিজের অথবা-রন্ধ-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব । দুই. 
কোন ব্যক্তির প্রৃতি শত্রুতা .ও মনোমালিন্য । সূরা নিসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি 
করে সুবিচারের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে শেষোক্.কারণ 
হিসেত্ব বক্তব্য. রাখা হয়েছে। 

. একারণেই সূরা নিসার' পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ১0010181455 
১:১০ 87 অর্থাৎ ন্যায়বিচারে অধিষ্ঠিত থাক যদিও তা স্বয়ং তোমাদের অথবা তোমাদের 
পিতামাতা ও অত বজনের বিরুদ্ধে যায় সূরা মর্োদার আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বাক্যে 
পর বলা হয়েছে ঃ ০763575-261িবোন সের প্রজা 
তোমাদেরকে ন্যায়বিচারে পশ্চাৎপদ হতে উদুদ্ধ না করে। মা 

অতএব সূরা নিসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং 


তাতে কায়েম থাক। সূরা মায়েদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারেরক্ষেরে কোন 
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কোন শক্রর শত্রুতার কারণে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নয় যে, দারুন ইডি সর 
সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে। 

একারণে সূরা নিসার আয়াতে :. অর্থাৎ ইনসাফণকে অথ উল্লেখ করে বলা হযেছে 
402 এন ৫ _এবং সূরা মায়েদার আয়াতে কে অথ উল্লেখ করে বলা 
হয়েছে ২... 52548 25 ৮৪ অবশ্য উভয় আয়াত পরিণামের দিক দিয়ে একই 
উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুবিচারের জন্য দণ্ডায়মান হবে, সে আল্লাহ্‌র জন্যই 
দণ্ডায়মান: হুবে এবং সে সুবিচারই করনে । কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার: 
ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা হতে পারে যে, এসব সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তো'আল্লাহ্‌র জন্যই । 
তাই এখানে 4... ও শব্দটি অথে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সুবিচারের বিপক্ষে কারও 
প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহ্‌র জন্য হতে পারে না। সূরা মায়েদায় শত্রুদের সাথে ন্যায়বিচারের 
নির্দেশ দিতে গিয়ে 4 শব্দটি অথে এনে মানব স্বভাবকে ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা 
হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য দণ্ডায়মান হয়েছ। এর অনিবার্য ফলশ্রন্তি হিসাবে 
শত্রুদের সাথেও ন্যায়বিচার কর। 

মোটকথা, এই যে, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদার উর আয়াতে দুটি বিষরের নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। এক, শত্র-মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে. ন্যায় ও সুবিচারে অটল থাক। আত্মীয়তার 
প্রতি লক্ষ্য করে অথবা কারও শক্রতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। দুই. 
সত্য সাক্ষ্য এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না-যাতে বিচারকবর্গ সত্য ও বিশুদ্ধ 
রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। 

সত্য. সাক্ষ্য দিতে ক্রটি না, করার প্রতি কোরআন পাক অনেক, আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গীতে 
জোর দিয়েছে। এক আয়াতে অজ্যন্ত যোলাখুলিভাে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৪135 % 
টো 81 5524 5 £9॥ অর্থাৎ সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার 
অর াী। এতে আনি হযে, সঙ সা দেও অপি করা এবং সঙ গোপন 
করা কঠোর: গুমাহ 1... 

কিছু যে-িষয়টি মানুষকে সময সাক্ষ্য দিতে বাধাদান করে, কোরআন গাক তার শ্রতিও 
লক্ষ্য রেখেছে4 বিষয়টি, এই. যে,.সাক্ষীকে বারবার আদালতে হাজিরা দিতে হয় এবং অনর্থক 
নানা ধরনের হয়রানিরও সম্মুখীন হতে হয়। এতে সাধারণ লোক. সাক্ষীর. তালিকাভুক্ত 
হওয়াকে সাক্ষাৎ বিপদ বলে মনে করে.। নিজের কাজ-কারবার তো নষ্ট হয়ই; তদুপরি অর্থহীন 
যাতনাও ভোগ করতে হয়। 

এ কারণেই কোরআন পাক সত্য সাক্ষ্য দেওয়াকে অপরিহার্য কর্তব্য সাব্যস্ত করার সাথে 
সাথে একথাও ঘোষণা করেছে যে, 6 হোডহ, 5৬১ 094 
লিপিবদ্ধকারী ও সাক্ষ্যদাতার কোন ক্ষতি করা যাঁৰে না। 

আজকালকার আদালত ও মোকদমাসমূহের খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অকুম্থলের সত্য 
সাক্ষী খুব কমই পাওয়া যায়। সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার ভয়ে জ্ঞানী ও ভদ্র ব্যক্তিরা 
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কোথাও দুর্ঘটনার আঁচ পেলে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই রানোয়াট 
সাক্ষীর ছ্বারা মামলা দাঁড় করানো হয়। এর ফল তাই দীড়ায়, বাস্তবে যা আমরা আজকাল 
দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে থাকি। শতকরা দশ-পাঁচটি মোকদ্দমারও ন্যায় এবং সুবিচার-ভিত্তিক রায় 
হতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতকে দোষ দেওয়া যায় না। কারন, তারা প্রাপ্ত সাক্ষ্যের 
ভিত্তিতেই রায় দিতে বাধ্য । 

সাধারণত এ মারাত্মক ভুলটির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যদি সাক্ষীদের সাথে 
ভদ্র ব্যবহার. করা হতো এবং তাদেরকে বারবার পেরেশান করা-না হতো, তবে কোরআনী 
শিক্ষা অনুযায়ী কোন সত্যবাদী লোক সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকতো না ।.কিন্তু বাস্তবে. হচ্ছে 
এই, যে পুলিশ মোকদামার প্রাথমিক তদন্ত করে, সে-ই বারবার ডেকে সাক্ষীকে এমনভাবে 
পেরেশান করে দেয় যে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কোন মোকদ্মার সাক্ষী না হওয়ার জন্য 
ছেলেদেরকেও ওসীয়ত করে যেতে বাধ্য হয়। এরপর. যদি মোকদ্দমা আদালতে পৌছে, তবে 
তারিখের পর তারিখ পড়তে থাকে। প্রতি তারিখেই নিরপরাধ সাক্ষীকে হাজিরা দেওয়ার সাজা 
ভোগ করতে হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকাররূপে আইনের এ দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের 
আদালতসমূহকে নোংরা করে রেখেছে । হিজায ও অপর কতিপয় দেশে প্রচলিত প্রাচীন 
সাদাসিধা বিচার পদ্ধতিতে একদিকে যেমন মোকদ্দমার প্রাচুর্য নেই অন্যদিকে তেমনি সাক্ষীদের 
পক্ষে সাক্ষ্যদানও কষ্টকর নয়। 

মোটকথা এই যে, সাক্ষ্যদান পদ্ধতি ও বিচার-পদ্ধতিকে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে 
তোলা হলে এর বরকত আজও দেখা যেতে পারে। কোরআন একদিকে ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত 
লোকদের উপর সত্য সাক্ষ্যদান অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে, অপরদিকে সাক্ষীদেরকে অকারণে 
উত্ত্যক্ত না করতে এবং যথাসম্ভব কম সময়ে জবানবন্ধী নিয়ে ছেড়ে দিতে নির্দেশ জারি করেছে। 

পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টিকিকেট ও নির্বাচনের ভোটদান সবই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্তি 8 
পরিশেষে এখানে আর একটি বিষয় জানা জরুরী । তা এই যে, আজকাল শাহাদত তথা 
সাক্ষ্যদানের যে অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু মামলা-মোকদ্দমার 
কোন বিচারের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ । কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 
শাহাদত' শব্দটি আরও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণত যদি ডাক্তার কোন রোগীকে 
সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের ঘোগ্য নয় কিংবা চাকরি করার যোগ্য নষ্ঈ; তবে 
এটিও একটি শাহাদত । এতে ৰাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি-কিছু, লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য 
হয়ে কবীরা গুনাহ হবে। - 

এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেওয়া: একটি শাহাদত। যদি ইচ্ছা-পূ্বক 
কিংবা শৈথিল্যভরে কম বা বেশি নম্বর দেওয়া হয়, তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্তি হয়ে 
হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে। 
“উত্তীর্ণ ছাত্রদের-মধ্যে সনদ ও সার্টিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যে, 
তারা সংশ্রিষ্ট কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি সনদধারী ব্যক্তি বাস্তবে এক্সপ না হয়, 
তবে সার্টিফিকেট ও সনদে স্বা্গনাদাতা সবাই মিথ্যা সাক্ষটদানের অপরাধে 'অপরাণী হয়ে 
যাঘে। 
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সূরা মায়েদা ৬৩ 


এমনিভাবে আইন সভা, কাউঙ্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেওয়াও এক প্রাকার সাক্ষ্যদান। 
এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা 
এবং সততা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জীতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য । 

এখন চিন্তা করুন, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কজন এমন আছেন, যাদের বেলায় এ 
সাক্ষ্য সত্য ও বিশুদ্ধ হতে পারে ? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি 

হার-জিতের খেলা মনে করে রেখেছে। এ কারণে কখনও পয়সার বিনিময়ে ভোটাধিকার বিক্রয় 
করা হয়। আবার“কখনও চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনও সাময়িক 
বন্ধৃত্ব এবং সস্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়। 

অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা: ধার্মিক মুসলমানও অযোগ্য ্ার্থীকৈ ভোট দিতে 
গিয়ে, কখনও চিন্তা করে না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহর অভিশাপ ও শাস্তির উপধুক্ত 
হয়ে যাচ্ছে। ] 

কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেওয়ার. দ্বিতীয় একটি দিক 
রয়েছে_.যাকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়। ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, 
জন রাউিকে নিন যা ছল রিনি ভরি এনপ্রি নিবে 
7775 


পপ 9৩৬ 


চিনি: 


08 23 2, 

অর্থাৎ ফেব্যন্ডি উম ও সত্য সুপারিশ কবে, 'তাকে সুপারিশকৃত ব্যক্তির পুণ্য থেকে 
অংশ দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তি-মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, ০525 
পাবে। | 
এ. এর ফলশ্রুতি এই যে, এ নির্বাচিত হয়ে তর কর্মজীবনে যেসব আন্ত ও অবৈধ কী 
করবে, তার পাপ ভোটদাঁতাও বহন করবে। 

শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ ভোটপ্ার্থীকে নিজ 
প্রতিনিধিত্বের জন্য উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু ও ওকালতি যদি ভোটদাতার ব্যক্তিগত অধিকার 
সম্পর্কে হতো এবং এর লাভ-লোকসান কেবল মাত্র সে-ই পেত, তবে এর জন্য সে নিজেই 
দায়ী হতো, কন্তি এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা, এ ওকালতি এমন সব অধিকারের 

সাথে সম্পৃক্ত যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শরীক । কাজেই কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে স্বীয় 
রতিনিধিত্বের জন্য ভোট দিয়ে জয়মুক্ত করলে গোটা ভাতির অধিকার খর্ব করার পাপও 
ভোটদাতার কাঁধে বসবে। 

মোটকথা, » আমাদের ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। এক, সাক্ষ্যদান, দুই, সুপারিশ করা 
এবং তিন. সম্মিলিত অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা । এ তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, ধর্মভীরু ও যোগ্য 
ব্যক্তিকে ভোটদান করা যেমন বিরাট সওয়াবের কাজ এবং এর সুফল যেমন ভোটদাতাও প্রাপ্ত 
হয়, তেমনি অযোগ্য ও অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মন্দ সুপারিশ 
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৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


এবং অবৈধ ওকালতির অন্তর্তক্ত এবং এর মারাত্মক ফলাফলও ভোটদাতার আমলনামায় 


লিপিবদ্ধ হবে। 

তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং সে সৎ ও ধর্মভীরু 
কিনা, ৪9555475789 
উদাসীন্যবশত অকারণে বিরাট পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়। 


ঠা পে ৫১ রর রণ পস্প 
ঢিবি তা পপ 22) ৫ তে ০ যারা 
পপ :595 ৫ * 
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(১) হে স্বমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুথহ স্মরণ কর, যখন এক সস্প্রদায় 
তোমাদের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত 
তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিলেন। আল্লাহকে ভয় কর এবং মু"মিনদের আল্লাহ্‌র 
উপ্ররই ভরসা করা উচিত, (৯২) আল্লাহ বনী-ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন 





আমার পয়গস্থরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্রাহ্‌কে উত্তম পন্থায় 
খণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ দূর করে. দেব এবং অবশ্যই 
তোমাদের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাবো, বাদের তলদেশ দিয়ে নির্বব্রিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। 
অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফির হুয়, সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে 


১১১৪৫ 
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তফসীরের সার-সহক্ষেপ ৬ 

হে বিবাসীগণ । তোসারের রি আত তা'আলার নিরামতকে যর কখন অক 
সম্প্রদায় অর্থাৎ কোরাইশ কাফিররাঁ__ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের দুর্বলতীর সুযোগে) 
এরূপ চিন্তায় লিপ্ত ছিল ষে, তোমাদের প্রতি (এমনভাবে) হস্ত প্রসারিত করবে (যেন তোমরদৈরকে 
নিশ্চিহ্ করে দেয়।) অত্র আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের হস্ত তোমাদের প্রতি (এতটুকু) চলতে 
দিলেন না (এবং অবশেষে তোমাদেরই জয়ী করলেন। সুতরাং এ নিয়ামতটি স্বর. কর) এবং 
নির্দেশ প্রতিপালনে) আল্লাহ্‌কে ভয় কর (এটিই উক্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা) । আর (ভবিষ্যতেও) 
বিশবাসীগের আঁতাহ্র উপর ভরসা করা 'উচি। (ঘিনি পূর্বে তোমাদের অব কাজ ঠিক করে 
দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও পরকাল পর্যন্ত আশা রাঁখ || 18 বলে ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং 
ভরসা করার আদেশ করে আশা দিয়েছেন। এ দুটিই আদেশ প্রতিপালনে সহায়ক ।) আঁর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা (হযরত মুসার মাধ্যমে) বনী-ইসরাইলের কাছ থেকে (-ও) অঙ্গীকার মিয়েছিলেন 
সৈত্রই শ্রই বর্ণনা আসবে) এবং (এসব অঙ্গীকার জোরদার করার জন্য) আমি তাদের মধ্য 
থেকে তোদের গোত্রের সংখ্যা অনুযায়ী) বাঁর জন্য সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম (যাতে তারা 
অধীনম্থদের প্রতি অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য জোর দিতে থাকে) এবং (অঙ্গীকারের উপর আরও 
জোর দেওয়ার জন্য. তাদেরকে) আল্লাহ্‌ তা'আলা এ কথা (-ও) বলে'দিলেন যে, আমি 
তোমাদের সাথে আছি। (তোমাদের ভালমন্দ সর.কিছুর খবর রাখব। উদ্দেশ্য এই, যে, প্রথমে 
অঙ্গীকার নিয়েছেন, অতঃপর এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার উপর জোর দিয়েছেন। এ 
স্ঙ্গীকারের- সার বিষয়বস্তু ছিল এই যে,). যদি.তোমরা নামায কায়েম করতে-থাক, যাকাত 
দিতে থাঁক, আমার সব. পয়গস্বরের প্রতি (যারা ভবিষ্যতেও নতুন নতুন আগমন করবেন্ট 
বিশ্বাস স্থাপন করতে থাক, শ্েক্রদের বিপক্ষে) তাদের সাহায্য করভে-থাক এবং যোকাড ছাড়া, 
সংকার্ষেও ব্যয় কল্পে)-আাল্পাহ্‌-তা“আলাকে উত্তষ পন্থায় (অর্থাৎ আন্তরিকতার সাঞ্ষে) ঝণ দিতে 
থাক, বে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ্‌ দৃর-্করে দেব এবং-অবশ্যই তোমাদেরকে 
(বেহেশতের) এমন উদ্যানে প্রবিষ্ট করাবো, যার (প্রাসাদসমূহের) তলদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূই 
রধাহিত হবে বং যে ব্যক্তি এরপরও (অর্থাৎ অঙ্গীকার নেওয়ার পরও) বিশ্বাসী রে, সে 
নিশ্চয়ই সরল পথ থেকে বিদ্যুত হয়ে পড়েছে। 


আনুষঙ্গিক ভ্বাতব্য বিষয়, রি 
১, হা সর রে 
একটি জঙ্রীফার নেওয়ার এবং তাঁদের তা মেনে নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেনঃ ্ 
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অঙ্গীকারটি হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য এবং শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার 
অঙ্গীকার । এর পারিভাষিক শিরোনাম কালেমা “লা-ইলাহা ইপ্লাল্পলাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌” 


চর 


তফসীরে ষা“আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__৯ 
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ডগ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ্ড 


উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান এ অঙ্গীকারের অধীন। এর পরবর্তী ;মায়াতে অঙ্গীকারের 
কয়েকটি প্রধান দফা'অর্থাৎ শরীয়তের.বিশেষ বিশেষ বিখান বর্ণিত হয়েছে তাতে শক্র-মিত্র 
নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং ক্ষমতারোহণের পর শরুদের প্রীতি 
প্রতিশোধের পরিবর্তে সুরিচার ও উদ্বারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ অঙ্গীকারটিও 
আল্লাহ্‌ আ'আলার একটি. বড়-নিয়ামহ।.এ কারণেই "512 4) ৮১-*১৮45| বলে তার বর্ণনা' 
শুরু করা -হয়েছে। ভিত 

আলোচ্য আয়াতটিকেও আবার +৫6 &। 25:5৫ বাক্য ছারা শুরু করে বলা হয়েছে 
যে,বমুসলমানরা উপরোক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেক়রে ইহকাল ও. 
পরকালে শক্তি, ইতি ও উচ্চ না দান করেছেন এনং ভাদের নিউ সনের কবরকে 
স্ফল হতে দেননি। 

. এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শকররা বাররার,রাসূলুরাহ (সা). 
মুসলমানদের হত্যা, লুগ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে.ফেলার পরিকল্পনা করে,কিন্তু আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে ব্যর্থকাম করে দেন। বলা' হয়েছে £ একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রৃতি হস্ত প্রসারিত 
করার চিন্তায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছেন। 
ইসলামের ইতিহাসে সামঘিকভাবে কাফিরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য 
' ঘটনী রয়েছে। কিন্তু তফসীরবিদরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যরু বিশেষ বিশেষ 

ুরুতর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণত মুসনাঁদে-আবদুর রাজ্জাকে হযরত জাবের 
কর্তৃক বর্ণিত আছেঃ / 

- কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও সাহাবীয়ে-কিরাম এক জায়গায় অবস্থানরত 

ছিলেন। বিস্তৃত ময়দানের বিভিন্ন অংশ সাহাবীরা বিশ্রাম নিতে লাগলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্‌ 
, (সা) এ্রকটি: গাছের ডালে" তরবারি -ঝুঁলিয়ে ভার মিচ শুয়ে পড়লেন.।' শত্রুদের মধ্য থেকে 
জনৈক: বেদুঈন, সুযোগ বুঝে তীর দিকে ধাবিত হয়ে'প্রথমেই-তরবারিটি হাত ক্ষরে ফেলল! 
ই হিটিরিরাচি রুনির রনির রিতা 
কৰবে?. 

রাসূলুল্লাহ সেট চকিতে উত্তর দিলেন £ আল্লাহ্‌ ভা'আলা। আগন্ুক আরার ডার বাক্য 
পুনরাবৃত্তি করল। তিনিও নিশ্চিন্তে বললেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ॥ কয়েকবার এক্সপ ঝাক্য-বিনিময় 
হওয়ার পর অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে আগন্তুক তরবারি কোষবদ্ধ করতে বাধ্য হলো। তখন 
রাসূনুক্লাহু সো) সাহাবীদের ডেকে শ্যটনা শোনালেন। আগন্তুক বেরুঈন তখলভন্তযাসালেই 
উপবিষ্ট ছিল ।-তিনি তাকে কিছুই বললেন না। (ইবনে কাসীর) 

কোন কোন সাহাবী থেকে এ আল্লাতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে_ষে, ইছদী কা'ব 

ইবনে আশরাফ একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-কে স্বগৃহে দাওয়াত করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল । 
আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় রাসূলকে যথাসময়ে এ সংবাদ দিয়ে শক্রর ষন্তযন্ত্র নস্যাৎ করে দেন । 
বনে-কাসীর) 

হযর্ত মুজাহিদ, ইরুরিমা প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে-যে, একবার. এক মোকান্দমার ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) রনী-বুযায়রের ইুদীদের বস্তিতে যান। তারা. তাকে একটি থ্াচীরের নীচে 
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- সূরা মায়েদা- ৬৭ 


বসতে দিয়ে কথাবার্তায় ব্যাপৃত রাখে । অপর দিকে আমর ইবনে জাহ্‌শ নামক এক দুরাত্বাকে, 
নিয়োগ কনা হয় প্রাচীরের পেছন দিক থেকে-উপন্রে উঠে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড-তার “উপর : 
ডিয়ে দেগরর জনয জয়ার তা জানা সী পরগনে তাদের সংকর কথা জানিযো দেল 
তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করেন। ইবনে-কাসীর) তু, ০) 

এসব ঘটনায় কোন বৈপরীত্য ই নাই লেজ ডলারী 
আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌-(সা) 2858 
হ্রেছে, স. 
নী নত নাত বরং সাহাহ্য টা 
কারণ হচ্ছে তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা। যে কোন জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোন 
সময় যে কোন স্থানে এ দু'টি গুণ অবলম্বন করবে, ছাতা তির রিররর ভান 
হিফাযত ও সংরক্ষণ করা হবে। জুনৈক কবি চমৎকার বলেছেন ঃ 

৫ ০১০০০ ৪১৪০০৮৪০৬০৫ এ ৩৯ 29০৯৪ 


_ ০ ১1৮৪৩ ১1১ ৮০০ লি ১১১৩ ০০৪ ০২৩০ শা ও 


দের পরিবেশ সৃষ্ট কর । ফেরেপভারা এখনও তোমার সার জামান কে 
কাতারে কাতারে অবতরণ করচ্তে পারেন৷“ *" শ. 

: আলোচ্য বাটিক পূর্ববর্তী আয়াত-সম্ির সাথেও সংযুক্ত করা যায়, যাতে চরম 
শক্রদের সাথে সহ্যবহার ও সুবিচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন এদিকে ইঙ্গিত হবৈ 
যে, এহেন ঘোর শত্রদের সাথে সম্যবহার ও উদারতার শিক্ষা বাহ্যত একটি রাজনৈতিক ভ্রান্তি 
এবং শত্রদের দঃসাহসী করে তোলার নীান্তরন। তাই এ বাক্যে মুসলমানদের শিয়া করা 
হয়েছে ষে, তোমরা যি আল্লাহ্‌ তীরু ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী হও তবে এ উঁদারতা ও 
সম্যবহার তোমাদের জন্য মোটেই ক্ষতিকর হবে না, বরং তা শত্রুদের বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহসী 
করার পরিবর্তে তোমাদের প্রভাবাধীন ও. ইসলামের নিকটবর্তী করার কারণ হবে ।এ ছাড়া 
আল্লাহ্‌-ভীতিই মানুষকে অঙ্গীকার মেনে চলতে বাহ্যিক. ও অভ্যন্তরীণ দি থেকে বাধ্য করতে 
পারে। যেখানে স্াল্লাহ-ভীতি নেই, সেখানে অঙ্গীকারের দশা তা-ই হয়, যা আজকাল সাধারণ, 
মানুষের মধ্যে. দেখা যায়। এ কারণে পূর্ববর্তী যে আয়াতে অঙ্গীকারের-কথা বলা হয়েছিল, 
সেখানে আয়াতের শেষাংশে | 1551 (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) বলা হয়েছিল । আলোচ্য আয়াতে. 
এ বাক্যটি আবার উল্লেখ করা হুয়েছে। এ ছাড়া সম্পূর্ণ আয়াতে এদিকেও ইশারা করা হয়েছে 
যে, মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য শুধু বাহ্যিক সমরোপকরণের উপর মোটেও নির্ভরশীল নয়, 
বরং তাদের আসল শক্তি তাকওয়া ও আল্লাহ্র উপর ভরসা করার মধ্যেই নিহিত । 

- আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার এবং তাদের তা পালন 
করার কারণে-ইহকাল ও পরকালে বিরাট সাফল্য দানের কথা উল্লেখ করার পর .এর..বিপন্ীত 
দিকটি ফুটিয়ে তোলার জন্য দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে অন্যান্য উম্মতের কাছ: 


///.1091190781-0017 


৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


থেকেও এ ধরনের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের জঙ্গীরার পালনে ব্যর্থতার 
পরিচয় দেয় । ফলে তারা বিভিন্ন রকষের আযাঁবে পতিত হয় । বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বনী ইসরাইলের কাছ... থেকেও একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন । সে অঙ্গীকার নেওয়ার প্রকৃতি 
ছিল এরূপ বনী ইসরাইলের সর্বমোট-বারটি পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন' 
করে সর্দার নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেক. পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক সর্দার এ দায়িত্ব গ্রহণ 
করে যে; আমি এবং আমার গোটা পরিবার এ অঙ্গীকার মেনে চলব । এভাবে বার জন সর্দার 
সমগ্র বনী ইসরাইলের দায়িত্ গ্রহণ করে। তাদের দায়িত্ ছিল এই যে, তারা নিজেরাও, 
অঙ্গীকার মেনে চলবে এবং নিজ নিজ পরিঘারকে মেনে চলতে বাধ্য করবে। এখানে উল্লেখযোগ্য 
০০৪০ 5277 


০৯ 1555 


হে জামী ! প্রেমের পথের অনুসারী হও এবং বংশ্-পরিচয় ভুলে যাও। এ পথে “অমুকের 

পুত্র অমুক" এ পরিচয়ের কোনই মূল্য নেই। ৃ্‌ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) বিদায় হজ্জের এঁতিহাসিক ভাষণে সুস্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করেন যে, 
ইসলামে আরব-আনারব, কৃষ্ঠাঙ্গ-স্থেতাঙ্গ এবং 'উচ্চ-নীচ জাতের কোন মূল্য নেই। যে-ই 
ইসলামে প্রবেশ করে, সে-ই মুসলমানদের ভাই হয়ে যায়। রংশ, বর্ণ, দেশ, ভাষা ইত্যাদি 
জাহিলিয়াত যুগের স্বাতন্ত্র্ের মূর্তিকে' ইসলাম ভেচ্গ-দিয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই-ময় যে, 
মাননিজ আাসাদিত জন এজি উড পারিনি ররর দিলে মারিনা 
হবেনা । ১ 

এটা,ক্রোভাবিক ব্যাপার যে, এক পরিবারের. সদস্যর বয় পরিবারের জানাশুনা, ব্যজির 
উপর অন্যের তুলনায় অধির ভরসা রুরতে পারে.। এ ব্যক্তিও তাদের পূর্ণ মনন্তত্ব সম্পর্কে 
অভিজ্ঞ হওয়ার কারণে তাদের মনোভাব ও ভাবাবেগের, প্রতি অধিক লক্ষ্য দিতে পারে। এ 
রহ্স্যের উপর ভিত্তি করেই বনী ইসরাইলের বারটি, পরিবারের কাছ থেকে মুখন্‌.অঙ্গীকার 
নেওয়া হয়, তখন প্রত্যেক পরিবারের একেকজনকে দায়িতৃশীল সাব্যস্ত করা, হয়েছিল। . 
... এই প্রশাসনিক উপযোগিতা ও পূর্ণ প্রশান্তির প্রতি তখনও লক্ষ্য রাখা ইয়েছিল যখন বনী 
ইসরাইল পানির অভাবে দারুণ দুর্বিপাকে পড়েছিল । তখন মুসা (আ)-এর দোয়া ও আল্লাহ্র 
নির্দেশে একটি পাথরের গায়ে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা পাথর থেকে বার 
পরিবারের জন্য পৃথক পৃথক বারটি প্রবণ প্রবাহিত করে দেন। ূ 
_ সুরা আ'রাফে এ বিরাট অনুগ্রহের বিষয়টি এভাবে উন্লিখিত হয়েছে ঃ রি 

-৮০০ ৬০৭ 0 2৪7১ _ আমি তাদের বারটি পরিবারকে বার,দলে 
বিভক্ত করে দিয়েছি এবং ৫০১১: (58 4১, ০২১৮১ -_অতঃপর পাথর থেকে বারটি 


র্বণ প্রবাহিত হয়ে গেল। (প্রত্যেক পরিবারের জন্য পৃথক পৃথক)। বলতে কি, বার 
সংখ্যাটিই অভিনব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । 
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- ল্গূরা মায়েদা ৬৯ 


ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মদীনার কিছুসংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে 
মন্কায় সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তিনি বয়াতের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 
তখন সে অঙ্গীকারেও মদীনার বার জন সর্দার দায়িত্‌ গ্রহণ করে রয়াত করেছিলেন । তাদের 
মধ্যে তিনজন ছিলেন.আউস গোত্রের এবং নয়জন খাযরাজ গোত্রের । __(ইবনে-কাসীর) 

বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে সামুরার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন-$ 
মানুষের কাজকর্ম ও আইন-শৃঙ্খলা ততক্ষণই. ঠিকমত চলবে, যতক্ষণ বার জন খলীফা 
তাদেরকে নেতৃত্ব দেবেন। ইবনে-কাসীর এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করে রলেন-ঃ এই হাদীসের 
কোন শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এই বারজন খলীফা একের পর এক অব্যাহত গতিতে 
আগমন করবেন। বরং তাঁদের মধ্যে ব্যবধানও হতে পারে । সেমতে চারজন খলীফা? হযরত 
আবূ বকর সিদ্দীক, ওমর ফারূক, ওসমান গনী ও আলী  মুর্তাযা. রািআল্লাহু আনহুম.একের পর 
এক আগমন করেন। অতঃপর মাঝখানে কয়েক বছর ব্যবধানের পর আবার হযরত ওমর 
ইবনে আবদুল আযীযকে সর্বসম্মতিক্রমে পঞ্চম যথার্থ খলীফা গণ্য করা হয়।. . 

মোটকথা, বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আল্ম তাদের 
বার পরিবারের বার জন সর্দারকে দায়িত্বশীল করে বললেন $ 74 :% আমি তোমাদের সাথে, 
আছি। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা অঙ্গীকার মেনে চল এবং অপরকেও মেনে চলতে বাধ্য 
করার সংকল্প গ্রহণ কর, তবে আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে । এরপর আলোচ্য 
আয়াতে অঙ্গীকারের কয়েকটি গুরত্ত্পূর্ণ দ্ধা, বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ এবং তাদের 
উপর আযাব নেমে আসার কথা উল্লিখিত হয়েছে। 

অঙ্গীকারের দফা উল্লেখ করার আগে ($. | বলে দু'টি বিষয় বলে দেওয়া হয়েছে। 
এক. যদি তোরা অঙ্গীকারে অটল থাক, তবে আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে এবং 
তোমরা প্রতিপদে তা প্রত্যক্ষ করবে। দুই. আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বদা সর্বত্র তোমাদের সাথে 
আছেন এবং অঙ্গীকারের দেখাশোনা করছেন। তোঙ্নাদের কোন ইচ্ছা, চিন্তা-ভাবনা ও ফাঁজকর্ম 
তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি তোমাদের নির্জনতার রহস্যও জানেন এবং শোনেন। তিনি 
তোমাদের মনের নিয্ত ও ইচ্ছা সম্পর্কেও জ্ঞাত রয়েছেন। অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে 
তোমরা তাঁর কবল থেকে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না'। এরপর অঙ্গীকারের দফাসমূহের মধ্যে 
সর্বপ্রথম নামায ফায়েম করা ও পরে যাকাত দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা 
যায় যে, নামা ও যাকাত ইসলামের পূর্বে হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপরও ফরখ 
ছিল। কোরআনের অন্যান্য ইঙ্গিত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক পয়গন্ধরের 
আমলে এবং প্রত্যেক শরীয়তে সর্বদাই এগুলো ফরয ছিল। অঙ্গীকারের তৃতীয় দফা হচ্ছে 
জার হানার ভারি তিমির দাবনা 
সাহ্রয়্য-সহায়তা করা। 

'বনী ইসরাইলের মধ্যে অনেক রাসূল আগমন করেছিলেন। একারণে বিশেধতাবে এ 
বিষয়ের প্রতি জৌর দেওয়া হয়েছে ঈমান সম্পরিত বিষয়াদির স্থান মর্যাদার দিক দিযে 
নামাযও- যাকাতের অথে, কিন্তু কার্যত যা করণীয় ছিল, তাকেই অঙ্গীকারের- আগে রাখা 
হয়েছে। রাসূল তো পরেই আসবেন, তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও,সাহীষ্য করাও পরেই 
হর্বে। এ কারণে এগুলোকে পেছনে রাখা হয়েছে। 
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৭০ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


অঙ্গীকারের চতুর্থ দফা হচ্ছে এই £ ৫০. 1১৪1 15:৯9 অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে 
খণদান কর-__-উত্তম খণ। উত্তম খণের অর্থ এ খণ, যা আন্তরিকতা সহকারে দান করা হয় 
যাতে কোন জাগতিক স্বার্থ জড়িত নাঁ থাকে এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রিয় বস্তু দান করা । অকেজো 
ও বেকার বস্তু দান না করাও উত্তম ঝণের অন্তর্ভূক্ত । আয়াতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাকে 
-খণদান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, খণকে আইনত, সাধারণের প্রথাগত এবং 
চরিত্রগত দিক দিয়ে অবশ্য পরিশোধযোগ্য মনে করা হয়। এমনিভাবে এরপ বিশ্বাস সহকারে 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হবে যে, এর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া যাবে । 

- স্বতন্ত্রভাবে ফরয যাকাত উল্লেখ করার পর এখানে উত্তম খণ উল্লেখ করাতে বোঝা যায় 
বেউততর্দ খণ বাল অন্টান্য সনরা-খয়রাতকে বোঝানো হয়েছে। এতে আরও বোঝা যায় যে, 
শুধু যাকাত প্রদান করেই মুসলমান আর্থিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায় না। যাকাত ছাড়াও 
কিছু আর্থিক দায়িত বহন করা তার উপর জরুরী । কোথাও মসজিদ না থাকলে সেখানে 
মসজিদ নির্মাণ করা এবং সরকার ধর্মীয় শিক্ষার ব্যয় বহন না করলে ধর্মীয়ি শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
ফুসলমানদের কর্তব্য । পার্থক্য এতটুকু যে, যাকাত ফরঘে আইন আর এগুলো হলো ফরযে- 
কেফায়া। ' 

 ফরযে-কেফায়ার অর্থ এই যে, সমাজের কিছু লোক অথবা কোন দল এসব প্রয়োজন 
মির দিরে নাজির িলমাদ রি খেকে অাহতিনাতিরে। জার মনি কেউ এ 
প্রয়োজন না মিটায়, তবে সবাই গুনাহগার হয় । আজকাল দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদ্রীসাসমূহের 
যে দুরবস্থা তা একমাত্র তারাই জানে, যারা দীনের গুরুত্পূর্ণ কাজ মনে করে এগুলোকে 
প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। মুসলমানরা জানে যে, যাকাত প্রদান করা তাদের উপর ফরয, তা 
জানা সত্বেও কম সংখ্যকই পুরোপুরি হিসাব করে পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে । তাদের পূর্ণ 
বিশ্বাস যে, এরপর তাদের কোন আর দায়িত্ব নেই। তারা মসজিদ এবং মাদ্রাসার প্রয়োজনেই 
যাকাতের অর্থ প্েশ.করে । অথচ যাকাত স্থাড়াই এসব ফরফমুসলমানদের দাক্জিত্বে আরোপিত । 
কোরআন. পাকের আলোচ্য আয়াত এবং অন্যান্য আব্রও অনেক আয়াত ব্বিঘয়টিকে ফুটিয়ে 
স্কুলেছে।. 

.অঙ্গীকারের প্রধান প্রধান দফা রর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, তোমরা অঙ্গীকার, মেনে 
চললে প্রতিদান তোমাদের অতীত সর গুনাহ্‌ মাফ করে দেওয়া হবে এবং তোমাদের চিরস্থারী 
মস্তি ও আরামের জান্নাতে রাখা হবে পরিশেষে আরও বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট বর্ণনার 
পরও যদি কেউ. অবিশ্বাস ও:অরাধ্যতা অবলম্বন করে, তবে.সে ব্বচ্ছ ও সরল পথ ছেড়ে স্বেচ্ছায় 
ধ্বংসের গহররে নিপতিত হয়। 
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" ৬৬ (০ হিবের ৮৫ ও পরত পে তে 
রি 2 

8৮০ রাহে 255০ 
উইক ট ১৪) 7 যা 


(৯) খজএব, তালের অনীফার তদের দন আমি ছাদের সী অভিসম্পাত বারেছি 
এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা আমার কালামকে তার স্থান থেকে 
বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার 
লাভ করার বিষয়টি বিন্বৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন-না-কোন প্রতারণা সম্পর্কে 
করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন । (১৪) যারা বলে $ 
আমরা নাসারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়ে ছিলাম । অতঃপর তারা 
যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করা ভুলে গেল ! অতঃপর আমি 
কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শক্রতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি । অবশেষে 
3848858801888885385882 


















দুলু 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(কিন্তু 'বনী ইসরাইল উপরোক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ভি 
পতিত হয়। ঘেমন, কদাকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ্র অনুগহ 
ও কৃপাদৃষ্টি- থেকে তারা যে দূরে সরে পড়ল) শুধু তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করারকারণে আমি 
তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে (অর্থাৎ রহমতের ফল থেকে) দূরে নিক্ষেপ করলাম (লা'নত তথা 
অভিশাপের প্রকৃত অর্থ তাই)। এবং (এই অভিশাপেরই অন্যতম ফল এই যে,) আমি তাদের 
72545515572 
এই কঠোরতারই অন্যতম ফল এই যে) তারা (অর্থাৎ তাদের আলিমরা আল্লাহ্র) কালামকে 
ভার শোন্দের অথবা অর্থের) স্থান থেকে পরিবর্তন করে অের্থাৎ শাব্দিক ও আর্থিক উভয় প্রকার 
প্ররিবর্তৃন করে) । এবং (এই.প্ররিবর্তন করার ফল এই হয়েছে যে-তওরাতে) তাদেরকে. যে 
উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তার একটি বড় অহশ (য়া পালন রুরলে তাদের লাভ হতো) 
বিস্থৃত হয়েছে। কৌরণ, .মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালতকে. সত্য বলে বিশ্বাস করা সম্পর্কিত 
বিষয়রস্তুকেই তারা বেশির ভাগ পরিবর্তন করেছিল। এ বিশ্বাসের চাইতে বড় অংশ.আর কি 
হবে ? মোটকথা, তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ফলে অভিশাপথন্ত হয়েছে এবং অভিশাপের ফলে 
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৭২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


অন্তর কঠোর হয়েছে এবং অন্তর কঠোর হওয়ার ফলে তওরাতের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করেছে 
এবং পরিবর্তন করার ফলে উপদেশের বিরাট অংশ বিন্ৃত হয়েছে ; আর এই ধারাবাহিকতার 
(এতটুকুতেই শেষ নয়; বরং অবস্থা এই যে) আপনি প্রায়ই (অর্থাৎ সর্বদা ধর্মের ক্ষেত্রে) 

কোন-নী-কোন নেতুন) বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন যা তাদের কাছ থেকে 
প্রকাশ পায়_-তাদের সামান্য কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া (ষারা মুসলমান হয়ে পিয়েছিল)। অতণ্রব 
আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা কুরুন (অর্থাৎ মতদিন শরীয়তসম্মত প্রয়োজন দেখা 
না দেয়, ততদিন তাদের বিশ্বাসঘাতরুতা প্রকাশ এবং তাদেরকে লাঙ্কিত করবেন লা)। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তাআলা সতকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন (এবং বিনা প্রয়োজনে লাঞ্ছিত না করা সৎকর্ম)। 
এবং যারা ধের্মের সাহায্যের দাবি করে) বলে যে, আমরা নাসারা, আমি তাদের কাছ থেকে 
তাদের অঙ্গীকার (ইহুদীদের মত) নিয়েছিলাম; অতএব 'তায়াও ইঞ্জীল ইত্যাদিতে) তাদের যে 
উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, আরু-তার একটা বড় অংশ (যা পান্নন করলে তারা লাতবান হতো, 
কিন্তু) বিস্থৃত হলো । (কেননা, তারা যে বিষয়টি বিস্থৃত হয়েছে, তা হচ্ছে একত্ৃবাদ এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি ঈমান । এ বিষয়ে তারাও আদিষ্ট হয়েছিল এবং এটি যে বড় অংশ তা 
অস্পষ্ট নয়। তারা যখন একতৃবাদ ত্যাগ করে বসল) তখন আমি কিয়ামত পর্যস্ত তাদের মধ্যে 
পারস্পরিক শক্্ুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি (এটি হচ্ছে জাগতিক সাজা) এবং 
অতিসত্বর পেরকালে এটিও নিকটবততহি) তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের কৃতকর্ম তাদের 
সম্পর্কে অবহিত করবেন (অতঃপর শাস্তি দেবেন) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাইল দুর্ভাগ্যবশত এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতি 
কর্ণপাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদেরকে বিভিন্ন 
আযাবে নিক্ষেপ করেন। | 
-" বনী ইসরাইলের প্রতি কুকর্ম ও অবাধ্যতার ফলে দুই প্রকার আযাব নেমে আসে । এক. 
বাহ্যিক. ও ইন্দরিয়গ্াহ্য আযাব। যেমন রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদির বৃষ্টি বর্ষণ, প্রস্তর কর্ষণ, ভূমি 
উল্টিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো কোরআন পাকের অনেক আয়াতে বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত 
হয়েছে। 

দুই, আত্মিক আযাব । অর্থাৎ অবাধ্যতার ফলে তাদের অন্তর ও মস্তি বিকৃত হয়ে যায়। 
তাতে চিন্তা-ভাবনা ও বোঝার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা পাপের পরিণামে আরও পাপে 
লিপ্ত হতে থাকে । 


৬৯০০০ বু এজ থেকে দূরে 
সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম 1” ফলে এখন এতে কোন কিছুর 
সংকূলান রইল না। রহমত থেকে দূরে সরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতাকেই সূরা মুতাফ্ফিফীনে 
০1১ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা £ ০১482184097 26 42903 9৫ 
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- সৃপ্লা মায়েদা - পু ৭৩ 


_ অর্থাৎ “কোরআনী আয়াত ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের 
অন্তরে পাপের কারণে মরিচা পড়ে গেছে”. 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এক হাদীসে বলেন £ মানুষ প্রথমে খন কোন পাপ কাঙ্ষ করে, তখন 
তার অন্তরে একটি দাগ পড়ে । এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন পরিঙ্কার-পরিচ্ছনন 
কাপড়ে কাল দাগ লেগে গেল্ে-তা দৃষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। এরপর দি সে. সতর্ক হয়ে 
তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ মিটিয়ে দেওয়া য় । পক্ষান্তরে-যদি সে 
সতর্ক না-হয় এবং উপর্যুপরি পাপ কাজ করেই.চলে, তবে প্রত্যেক গুনাহ্র কারণে একটি কাস 
দাগ বেড়ে ষেতে থাকে । শেষ পর্যস্ত তার অন্তর কাল দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তার অন্তরের 
অবস্থা এ পাত্রের মত হয়ে যায়, যা উপুড় করে রাখা হয় এবং কোন জিনিস রাখলে ভৎ্ক্ষণাৎ 
বের হয়ে আসে-_-পরে পাত্রে কিছু থাকে না। ফরে কোন সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান 
পায় না। তখন তার অন্তর 1১০ ১৩4১+১১৯, 4১১৯১ __ কোন পুণ্য কাজকে পুণ্য এবং মন্দ 
কাজকে মন্দ মনে করে না। বরং ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ দোষকে গুণ, পণ্যকে পাপ 
এবং পাপকে সওয়াব মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতায় বেড়েই চলে। শ্রটা হচ্ছে তার পাপের 
নগদ সাজা_ যা সে ইহাকালেই লাভ করে। ফোন কোন বুমুর্গ বলেছেন ঃ 
২৮০11 ২6211 পা) ০০ 0150৬ ১৪৪ ২১০০৯] ২০০৯) 9১৯ ৩ ৩। 

| (০১ ১৮০ 

অর্থাৎ পুণ্য কাজের একটি তাৎক্ষণিক প্রতিদান এই যে, এরপর, সে আরও পুণ্য. কাজ 

করার সামর্থ লাভ করে। এমনিভাবে পাপ কাজের একটি তাৎক্ষণিক সাজা এই যে, এক 

পাপের পর অন্তর আরও পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে বোঝা যায় যে, পুণ্য কাজ পুণ্য 
কাজকে এবং পাপ কাজ পাপ কাজকে আকর্ষণ করে । 

বনী ইস্রাইলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করে যে, মুক্তির সর্ববৃহৎ উপায় 
আল্লাহ্র রহমত থেকে তারা দূরে পড়ে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌র 
কালামকে তারা স্বস্থান থেকে সরিয়ে দেয় অর্থাৎ আল্লাহ্র কালামকে পরিবর্তন করে। কখনও 
শব্দে, কখনও অর্থে এবং কখনও তিলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের এ প্রকারগুলো 
কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক থিস্টানও একথা কিছু 
কিছু স্বীকার করে । -তেফসীরে-ওসমানী) . 

এ আত্মিক সাজার ফলশ্রুতি এই যে, /১/%£) ।-* ৮১ ১৪ -_ অর্থাৎ তদেরকে যে 
উপদেশ দেশয়া' হয়েছিল, তারা তত্দারা লীভবান হওয়ার কথা ভুলে গেল। এরপর আল্লাহ 
বলেন ৪ তাদের এ সাজা এমনভাবে তাদের গলার হার হয়ে গেল যে, ২০১ ৪০৭$% 

€* অর্থাৎ আপনি সর্বদাই তাদের কোন-না-কৌন প্রভরণার বিষয় অবর্গত হতে থকিবেন %। 
১5১5 অল্প করেকজন ছাড়া যেমন; হযরত আবুল ইবনে সালাম (রা) সুখ 
পূর্বে আহ্লে-কিভাব ছিলেন এবং পরে মুসলমান হয়ে যান। 

এ পর্যন্ত বদী ইসরাইলের যেসব কুকীর্তি ও অস্চরিব্রতা বর্ণিত হয়েছে, ভার পরি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের সাথে স্থুগ্ন ও অবজ্ঞাসূচক-ব্যবহার করতে পারতেন এবং হাদেরকে 
কাছে আদতেও নিষেধ-করতে পারতেন। তাই আয়ান্তর-শেষ বাক্যে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__১০ 
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৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


হয়েছে £ ০১৮৯ 2৯ 4001 ৬ ০5:০6 55 - অর্থাৎ আপনি তাদেরকে ক্ষমা 
করুন এবং তাদের কুকীর্তি মার্জনা করুন। তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন না। কেননা, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সতকর্মশীলদের ভালবাসেন । উদ্দেশ্য এরই ষে, তাদের এসব অবস্থা সত্বেও 
আঁপমি স্বভাবগত চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত হবেন না। অর্থাৎ-ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবেন না 
তথা তাদের কঠোরতা ও অচেতনতার কারণে যদিও ওয়ায এবং উপদেশও কার্যকরী হওয়ার 
আশা সুদূরূপরাহত, তথাপি উদারতা ও সচ্রিত্রতা এমন পরম পাথর, যার পরশে অচেতমদের 
মধ্যেও চেতনা সঞ্তারিত হতে পারে । তারা সচেতন হোক বা না হোক, আপনার নিজ চৰিত্র ও 
ব্যবহার ঠিক রাখা জরুরী । সম্যবহার আল্লাহ্‌ তাআলা পছন্দ করেন। এর দৌলতে মুসলমানরা 
অবশ্যই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে। 


৪১৮৫0 ৪১৫1০5 _ পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ ও শাস্তির 
উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াতে খরশ্টানদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। 

খশ্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক শক্রতা $ এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্রিষ্টানূদের 
অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও 
শক্রতা সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে__যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । 

আজকালকার খ্রিস্টানদের পরস্পর এঁক্যবদ্ধ দেখে আয়াতের সত্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে 
পারে। উত্তর এই যে, আয়াতে প্রকৃত ধ্িস্টনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ধর্মকর্ম ত্যাগ 
করে নাস্তিক হয়ে গেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টানদের তালিকাভুক্ত নয়__যদিও জাতিগতভাবে 
তারা নিজেদের খ্রিস্টান নামেই অভিহিত করে। এখন খ্রিস্টানদের মধ্যে যদি ধর্মীয় বিদ্বে, ও 
পারস্পরিক শক্রতা না থাকে, তবে তা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, ধর্মের 
ভিত্তিতেই বিভেদ ও বিদ্বেষ হতে পারত । যখন তাদের ধর্মই নেই, তখন বিভেদ কিসের । যারা 
ধর্মত দিক দিয়ে খ্রিস্টান, আয়াতে তাদের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। এবপ খ্রিস্টানদের মধ্যে 
পারস্পরিক মতভেদ সর্বজনবিদিত । 

বায়যাভীর টীকায় “তাইসীর' গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খ্রিস্টানদের মধ্যে আসলে 
তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে। এক. নিস্তরিয়া। এরা ঈসা (আ)-কে. আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। দুই. 
ইয়াকুবিয়া। এরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র সাথে এক মনে করে । তিন. অরনাানিনানটা 
(আ)-কে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে। 

যেখানে মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এত বড় মতানৈক্য, বনি ভা 
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০৯/০১১)৪) ১০ ৮৫৩ ১৩০ ০১০৪১ ?৯৪ ৩ 
€9% 2988১ 


(১৫) হে আহলে-কিতাবগণ . তোমাদের কাছে আমার রাসূল জাগমন ককরছেন। 
কিতাবের যেসব বিষয় চোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রক্ষাশ 
এবং একটি সঙুজ্জবল গ্রস্থ। (১৬) এর ঘারা আল্াহ্‌ ষারা তাঁর সন্ভুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে 
নিরাপত্তায় পথ প্রদর্শন করেন এবং-তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ বারা অন্ধকার থেকে. বের করে 
আলোর দিকে "আনয়ন করেন এবং সরল. পথে পরিচালনা করেন । (১৭) নিশ্চয় তান্না 
কাফির, যারা বলে মঙ্গীহ্‌ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই কয় 
সবে বল-যদি আল্লাহ মসীহ্‌ ইবনে মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমপ্ডলে যায়া. আছে 
উ্াদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে ভ্রমন কারও সাধ্য আছে কি;-ষে আল্লাহ্‌র কাছ 
থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে ? নভোমণ্ল, ভূমণগ্ডল ও এতদুভুয়ের মধ্যে যা 
'আছে সবকিছুর উপর আল্লাহ্‌ তা“আলারই. আধিপত্য ৷ তিনি যা উচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্‌ 
সবকিছুর উপর. শক্তিমান । (১৮) ইছদী-ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্র সম্ভান ও তাঁর 
প্রির়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শান্তি দান 
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৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


করবেন? বরং তোমরাণ অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভূক্ত সাধারণ মানুষ । তিনি যাকে ইচ্ছা 
ক্ষমা “করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন । নভোমণল, ভূষগ্ডল ও এতদুভল্মর- মধ্যে যা 
কিছু আছে, তাতে আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে আহুলে-কিতাব সম্প্রদায় অর্থাৎ ইহুদী ও বরষ্টান) তোমাদের কাছে আমার রাসূল 
মুহাম্মদ (সা) আগমন. করেছেন (তাঁর জ্ঞানগত উৎকর্ষ এন্ধপ যে,) কিতাবের যেসব. বিষয় 
বেস্তু) তোমরা গোপন করে ফেল, তিনি তার মধ্য থেকে. অনেক বিষয় যো প্রকাশে-শরীয়তের 
কোন উপযোগিতা থাকে___বাহ্যিক জ্ঞানার্জন না করা সত্তেও খাঁটি ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে) 
তোমাদের সামনে পুঙ্ধানুপুজ্থ বর্ণনা করেন এবং (তাঁর জ্ঞানগত ও.চরিত্রগত উৎকর্ষ এই যে, 
তোমরা-ঘা যা গোপন করেছিলে, তার মধ্য থেকে) অনেক বিষয় €জানা সত্তেও শালীনতা 
পরদর্শনার্থে প্রকাশ করেন না; বরং) মার্জনা করেন। (কারণ, এগুলো প্রকাশে শরীয়তের কোন 
উপযোগিতা নেই, বরং তাতে শুধু তোমাদের লাঙ্থুনাই প্রকাশ পায় । এ জ্ঞানস্কৃত উৎকর্ষ তার 
নবী হওয়ার প্রমাণ এবং চরিক্রগ্রত উৎকর্ষ এর সমর্থক । এতে বোঝা গেল যে, অন্যান্য 
মু'জিষার প্রতি দৃষ্টিপাত না করলেও স্বয়ং তোমাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ব্যবহার. তাঁর 
ন্বুয়ত..প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট । এ রাসূলের মাধ্যমেই) তোমাদের কাছ্ছে-্রকটি উজ্জ্বল 
জ্যোতি এসেছে এবং (তো হচ্ছে) একটি সমুজ্জবল গ্রন্থ । এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা _যারা তাঁর 
সন্তুষ্টির কামনা করে___তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার পথ 
শিক্ষা দেন সে পথ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস ও কর্ম কেননা, প্রকৃতপক্ষে জান্নাতেই 
পুরোপুরি নিরাপত্তা লাভ সন্তব। এ নিরাপত্তা হ্বাস পাওয়া ও বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে 
মুক্ত)। এবং তাদেরকে স্বীয় তৌফিক দ্বারা (কুফর ও পাপের) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমান 
ও ইবাদতের জ্যোতির দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরকে (সর্বদা) সরল পথে কায়েম 
রাখেন । নিশ্চয়ই "তারা কাফির যারা বলে মসীহ্‌ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্‌ । আপনি তাদেরকে 
জিজ্ঞেস ফরম্ন, যদি তাই হয়, তবে বল_-যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা মসীহ্‌ ইবনে মরিয়ম ষোকে 
তোমরা হুবহু আল্লাহু মনে কর) ও তাঁর জননী (হযরত মরিয়ম) এবং ভূমগ্ডলে যারা.আছে, 
তাদের সবাইকে মৃত্যু দ্বারা) ধ্বংল করতে চান, তবে শ্রমন কেউ আছে ফি, যে আল্লাহ্‌র. কবল 
থেকে বিন্দুমাত্রও তাদেরকে বাঁচাতে পারে ? (অর্থাৎ এতটুকু তো তোমরাও জান যে, তাঁদেরকে 
ধ্বংস:করার শক্তি আল্লাহ তাঁআলার আছে। কাজেই অন্যের হাতে যার প্রাণ, সে কিবূগে 
আল্লাহ্‌ হতে পারে ? এতে মসীহ্‌-উপরাস্য_” এ বিশ্বাস ভ্রান্ত হয়ে গেল) এবং (যিনি সত্যিকার 
আল্পাহ্‌ এবং সবার,উপাস্য অর্থাৎ) আল্লাহ্‌ তা'আলা (তাঁর শান এই যে;) তাঁরই -বিশেষ 
আধিপত্য রয়েছে নভোমগ্ডলে, ভূমঞ্জলে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে ভাতে, তিনি.যে 
বস্তুকে (যেভাবে) ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপরম্শক্তিয্ান গরেবং ইহুদী ও 
খ্রিস্টানরা (উভয়েই) বলে £ আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন । (উদ্দেশ্যটা যেন এরই যে, 
আমরা যেহেতু পয়গম্বরদের বংশধর, এ কারণে আল্লাহ্র কাছে আমাদের: বিশেষ মর্যাদা 
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সূরা মায়েদা ৭৪ 


রক্েছে। আমরা-পাপ করলেও তিনি অতটুকু অসন্তুষ্ট হন না, যতটুকু অন্যে করলে হন। যেমন 
পুত্রের অবাধ্যতা দেখে পিতার 'মনে.-ততটুকু দুঃখ লাগে না, যতটুকু অন্যের অবাধ্যতা দেখে 
াগে.। তাদের এ অমূলক ধারণা খণ্ডন করাব্র জন্য হযরত (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে) 
আপনি '৫চাদেরকে) জিজ্ঞেস করুন, তবে তোষীদেরকে পাপের বিনিময়ে (আখিরাতে) কেন 
শাস্তি প্রদান-করবেন ? (তোমরাও এ বিষয়ে বিশ্বাপপ, রাখ, যেমন ইহুদীরা বলত ঃ1:... 5 1 


রি? 141 __অর্থাৎ আমরা জাহান্নামের শান্তি ভোগ করলেও গুণাগুণতি কয়েকদিন 
ভোগ করব। স্বয়ং মসীহ্‌ (আ)-এর উক্তি কোরআনে বর্ণিত আছে ঃ 

4০41 ১40649:352 অর্থাৎ যে লোরু আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার করে, 
আরলাহ্‌'তার জন্য জানাত হারাম করে দেন? বরিটীনদেরই হ্বীকারোভিরংঅনুকপ। 

মোটকথা, তোমরা নিজেরাও যখন পরকালের শাস্তি স্বীকার কর, তখন বল, কোন পিভা 
আপন পুত্র অথবা প্রিয়জনকে শাস্তি দেয় কি ?'যু্তরনাং নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলা ভ্রান্ত । 

এখানে এরূপ ন্দেহ করা. অমূলক যে, মাঝে মাঝে পিতাও সংশোধনের উদ্দেশ্যে পুত্রকে 
শান্তি দেন। অতএব শাস্তি দেশুয়া পুত্র হওয়ার পরিপস্থী নয় । এর উত্তর এই যে, পিতার শাস্তি 
চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে-__ যাতে পুত্র. ভবিষ্যতে এরূপ কাজ না করে। পরকাল 
চরিত্র সংশোধনের স্থান নয়। পরকাল কর্মজগৎ নয়__ প্রতিদানের জগৎ। সেখানে ভবিষ্যতে 
কৌন কাজ করার অথবা কোন কাজে ঘাধা দানের সম্ভাবনা নেই। তাই সেখানে যে শাস্তি হবে, 
তা খাঁটি শাস্তি। এ শাস্তি সন্তান অথবা প্রিয়জন হওয়ার নিশ্চিত পরিপন্থী । অতএব বোঝা গেল 
ধে, আল্লাহ্র.কাছে তোমাদের কোন বিশেষ মর্যাদী নেই। রং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের 
অন্তভূক্তি সাধারণ মানুধ। আল্লাহ্‌ তা'আলা খাকে ইচ্ছা ক্ষমা কণ্ধেন এবং যাকে ইচ্ছা শীস্তি পর্গান 
করেন এবং নভোমগুল, ভূমগ্ুল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তাতে আল্লাহ্‌ তা“আলারই 
নি নি কই সা বন তীকে ছারা কোন হী 2 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ৬ 

তে ভি ০ যা তাদের এক দলের 
ধর্মবিশ্বাস ছির্স । অর্থাৎ হযরত সীহ (আ) (মাযাল্পাহ) হুবহু আল্লাহ্‌ তা'আলা । কিন্তু যে যুক্তি 
ঘ্বারা বিষয়টির “খগ্ডন..করা হয়েছে, তাতে খিিস্টানদের সব দলেরখ্্রকতৃবাদ বিরোধী ভ্রান্ত 
বিশ্বাসেরই/গুন হয়ে যায়, জনি দিতি সবর 
অথবা্তিন-খোদার 'অন্যতগ"খোমাহুওয়ার বিশ্বাসই হৌক । - 

ছলে হযরত নীহ ওভার জনরীকে উর্েখ করার কোরান কিতা 
এক. আল্লাহ্‌ তাআলার সামনে মসীহ (আ)-এর অক্ষমতা যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে 
পারেন না এবং যে জননীর খিদমত ও হিফাযত তাঁর কাছে প্রানের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকে 
রক্ষা করতে পারেন না। দুই. এতে এ সম্প্রদায়ের ধর্মবশ্বাসও খণ্রন করা হয়েছে, যারা 
মর্লিয়মকে তিন-খোঁদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে। | 
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৭ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


এস্থলে হযরত মসীহ ও মরিয়মের মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। 
অথচ কোদ্রআন অবতরণের সময় হযরত মরিয়মের মৃত্যু ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল না ; 
বাস্তবেই মৃত্যু হয়ে ণিয়েছিল। এর এক কারণ ০4১5 অর্থাৎ আসলে হযরত মসীহ (আ)-এরর 
মৃত্যাকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। অভঃপর জননীর মৃত্যুককেও একই 
ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে_-যদিও তাঁর মৃদ্যু আগেই হয়ে গিয়েছিল্ল ৷ এ প্রসঙ্গে একথাও বলা 
যায় যে, আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আমি মরিয়মকে য্মেন মৃত্যু দান করেছি, তেমনি 
হযরত মসীহ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মৃত্যুও আমারই হাতে। £0:;1 2১: বাক রিষ্টানদের 
এস্রান্ত বিশ্বাসের কারণকেও খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহকে খোদা মনে করার 
আসল কারণ তাদের মতে এই ছিল যে, তিনি জগতের সাধারণ "নিয়মের ধিপরীতে পিতা ছাড়া 
শুধু মায়ের গর্ত থেকে 'জনুপ্রহণ করেছেন | নি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতামাতা উতর 
মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতেন। 

“আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে; আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, ঘেভাবে ইচ্ছা 
সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন । ঘ্েমন, :31/: 41০ ১১০. আয়াতে এসন্দেহই নিরসন 
করা হযেছে অর্থাৎ তলা সাধারণ নিমের বাইরে মহ (ডা) কে সৃষ্টি করা তার খোদা 
হওয়ার প্রমাণ হতে পারেন। ৰ 

লক্ষণীয় যে, হ্যরত আদম (আ)-কে আল্লাহু ভা'আলা পিতা ও মাতা, উভমের, মাধ্যম 
ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন. তিনি সব কিছুই করতে পারেন। তিনিই শ্ল্টা, প্রভু ও ইবাদতের 
যোগ্য । অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়! 
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স্নান 
রর তিন পদ তোমাচদর কাছে পুঙ্থানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন--যাতে তোমরা 
একথা স্বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন মুসংবাদদাতা. ও ভীতিপ্রদর্পকং আগঞ্গন 
করেন নি। অতএব, রাজ ভাতাালারারা£ চদরজি লে রাতে সাহা 
সবকিছুর উপর শক্তিমান ।.. 


ডফগীরের সার-সংক্ষেপ 
হে আহ্লে-কিতাব সম্প্রদায় তোমাদের কাছে আমার রাসূল |মুহাম্দ (সা) "আগমন 
করেছেন, যিনি তোমাদের (শরীয়তের বিষয়াদি) পুঙ্ধানুপুঞ্থ বর্ণনা করেন___ এমন সময় যে, 
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সূরা মায়েদা ৭৯ 


পয্নগন্বরদের (আগমনের) পরম্পরা; (বহুদিন পেকে বন্ধ ছিল এবং পূর্ববর্তী শরীল্মতসমূহ বিলুপ্ত 
হয়ে'গিয়েছ্ছিল.। 'পয়গন্ধরদের আগমন পরম্পরা দীর্ঘদিনবন্ধ থাকার কারণে সেক বিলুপ্ত হয়ে 
শরীয়তগুলোর পুনরদ্থান_ সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল । তাই তখন. একজন -পয়গম্বরের 
আগমন অত্যন্ত জরনরী হয়ে পড়েছিল। এহেন সময়ে তাঁর আগমনকে একটি বড় নিয়ামত ও 
আল্লাহ্‌ ভাঁআ্াল্লার জন্ুপ্রহের-দ্রান বলে মনে করা উচিত) যাতে তোমরা (কিয়ামতের দিন) 
এরূপরলতে না পার (যে, ধর্মের কাজে ভুল্ত্রান্তি ও ক্রটির জন্য আমরা ক্ষমার । কেননা,) 
আমাদের ক্লাছে (এমন কোন রাসূল, যিনি) সুস্বাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক (হবেন এবং যার ছারা 
আমরা ধর্মের জ্ঞান ও কর্মে অনুপ্রাণিত হতাম) আগমন করেন নি। (কিন্ত, এখন,আর এরূপ 
বাহানার অবকাশ 'নেই। কেননা, তোমাদের কাছে) সুসংবাদদাতা ও ভয়গ্রদর্শক [অর্থাৎ মুহাম্মাদ 
(সো)] এসে গেছেন (এখন যদি. তাঁকে মেনে,না চল, তবে নিজ পরিণাের কথা ভেবে দেখ)। 
আন্মাহ্‌ তা'আলা সবকিছুর-উপর. পূর্ণ শক্তিমান। (যুখন ইচ্ছা রহমতবশত স্্ীয় পয়গন্বরদের 
প্রেরণ করেন এবং যখন ইচ্ছা রহস্যবশত তাঁদের আগমন বন্ধ রাখেন। এতে কারও এমন মনে 
করার অধিকার নেই ঘে, দীর্ঘদিন যাবতু যখন পয়গন্বরদের আগমন বন্ধ রয়েছে, তখন আর 
কোন পয়ণন্বর আসতে পারবেন না । কেননা, পয়গন্বরদের আগমন দীর্ঘদিন বন্ধ রাখার বিষয়টি 
ছিল আল্লাহ্র রহস্যের ব্যাপার তিনি নবীদের আগমন বন্ধ ও শেষ করে. দেওয়ার ঘোষণা 
তখন পর্যস্ত করেন নি। বরং বিগত সব পয়গস্বরের মাধ্যমে এ সংবাদই য়ে 
যমানায়, একজন, বিশেষ রাসূল বিশেষ শান ও বিশেষ গুণাবলীসহ আগমন করবেন। তাঁর 
টা ুপরুহিচাদ কান 2 রাকা নিযে রং সা 
করেছেন)। ৮: ভু 
আনুধদিক আতব্য বিধর 

টিটিবারডিনিত অনড় 'হওয়ী এবং কোন 
কার্জকে বন্ধ-করে দেওয়া" "আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদরা ০১০ ১-শ্রর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা 
করেছেন। অর্থাৎ পয়গন্বরদের' আগমন পরম্পরা কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকা । হযরত ঈসার পর 
টি মাজে ররর জিন 
যমাদ্দা।. : 

০১854 না ক রত রন আকন নালিন ররর 
ও হযরত ঈলা (আ)-এর মাঝখানে-এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান.ছিল। এ-সময়ের মধ্যে 
পয়গন্ধরদের আগমন একাধিক্রমে. অব্যাহত ছিল।. এতে কখনও বিরতি. ঘটেনি । শুধু বনী 
ইসরাইলের মধ্য.পরেকেই এক হাজার পয়গম্বর এ সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। বনী ইসরাইল 
ছাড়া অন্য, গোত্র থেকেও অনেক পৃয়গৃম্বর আগমূন্‌ করেছিলেন। অতঃপ্র হযরত ঈসা (আ)-এর 
জন্ম. ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নবুয়ত লাভের মাঝখানে মাত্র পাঁচশ' বছরকাল পয়গন্বরদের 
আগমন বন্ধ ছিল । এ সময়টিকেই. ০১০3 তথা বিরতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনও এত 
দীর্ঘ সময় পয়গ্রদের আগমন বন্ধ ছিল না। (কুরতুবী). 
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৮০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


. হযরত মৃর্সা_ও-ঈসা আ)-এর মাঝখানে কতটুকু সময়,ছিল“এবং হযরত ঈসা ও শেষ নবী 
মুহান্মদ (সা)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল, সে সম্পর্কে আরও বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্রি্ি 
সি রা রিনা রিরনিরতি ভা কিন্ু এতে আসল উদ্দেশ্যে কৌন 
ব্যাথাত সৃষ্টি হয় না।. 

সদ হারে হযরত ঈসা ও 
শেষ নবী (সা)-এর মাঝখানে সময় ছিল ছয়'শ বছর । এ সময়ের মধ্যে কেনি পয়গন্বর প্রেরিত 
হন নি। বুখারী ও মুসলিমের বরাত দিয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাঁদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ 
০১ ১৭] এ্ঠা 0] অর্থাৎ আমি ঈসা (আ)-এর সবচাইতে নিকটবর্তী । এর মর্ম হাদীসের 
শেষাংশে বলা হয়েছে 4১ 0১১ ০. 'অর্থাৎ আমাদের মাঝখানে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হন নি। 

সূরা ইয়াসীনে যে তিনজন “রাসূলের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ঈসা 
আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন।, আভিধানিক অর্থেই তাঁদেরকে '“রাসূল' বলা 
হয়েছে। 

বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে 'সিনান নবী" ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। এ 
সম্পর্কে তফসীরে রূহুল-মা“আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন 
ঠিক, কিন্তু তাঁর নরুয়তকাল ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্বে পরে নয়। . 

অন্তর্বতীকালের বিধান £ আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, যদি কোন 
সম্প্রদায়ের কাছে কোন রাসূল, পয়গন্থর অথবা তাদের কোন প্রতিনিধি আগমন না করে এবং 
পূর্ববর্তী পয়গন্বরদের শরীয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শিরক ছাড়া অন্য 
কোন কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আযাবের 
রোগা যেনা এ কারনে অভ ভাতের রোদের সুরে বিজন নি রদ 
সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাণ্ড হবে কি্না। 

'অধিষ্ষাংশ.ফিকাহরিদ বলেন ৪ তারা ক্ষমাপ্রাণু-হবে বলেই-আশা করা যায়, “যদি তারা 
নিজেদের এ ধর্ম অনুসরণ কুরে, যা ভুঙ্্রানতিপূর্ণ অরস্থায়. হষরত ঈসা অথবা মূসা (আ)-এর 
সাথে সন্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে'এসেছিল। তারা -একত্ববাদের বিবুদ্ধাচরণ:ও শিরকে ' লিগ. 
হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা একত্ববাদ কোন পয়গন্বরের পথপ্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে 
না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি -খাঁরাই মানুষ তা. জেনে নিতে পারে ।--.. 

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর £. এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে-পারে ঘে, আলোচ্য আয়ীতে যেসব 
ইহুদী ও ধ্রিস্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্তর্বতীকালে তাদের কাছে কোনপ্রীসূল 'আগমন না. 
করলেও তাওরাত ও ইঞ্জীল তাদের খধ্েবিধ্যর্মীন ছিল। তাদের আলিম সম্পরদায়ও ছিল 
এমতাবস্থায় “আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা বাদদাতা ও ভযপ্রদর্শক পৌছেনি” বলে তাদের ওযর 
পেশ করার কোন যুক্তি ছিল কি? উত্তর এই যে, হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর আমল পর্য 
তাওরাত ও ইজীল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তন্র ফলে তাতে মিথ্যা 
ও বানোয়াট কিসসা-কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল। কাজেই তা থাকাঁ-না-থাকা সমান ছিল। 
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“সুরা মায়েদা ৮১ 


বদির রি রর সাসর্াকারজুকনি 
বাতি হারে রা রহ 

...েষ নবীর বিশেব মর্যাদার প্রতি ইন্িত.৪ “আমার রালূল সুহা্দ (সা) ী্ঘ-বিরতির গর 
আগমূন করেছেন আলোচ্য আয়াতে আহ্লে-কিতাবদের সম্বোধন করে. একথা বলার মধ্যে 
এদিকেও ইঙ্গিত-রয়েছে-যে, তোমান্দের উচিত-তাঁর আগমনকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিরাট দান ও বড় 
নিয়ামতঅনে রুরা। কেননা, পয়গ্রের আগরমব.সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এখন. তোমাদের জন্য 
তা আবার খোলা হয়েছে 

'ছিতীয় ইঙ্গিত, এদিকেও রয়েছে যে, তার আগমন এমন এর যুগে.ও এমন স্থানে হয়েছে, 
যেখানে আান,ও ধর্্ের কোন আলো ছিল না-। আল্লাহ্র সৃষ্ট মানৰ-আন্মাহ্র সাথে পরিভয় 
হারিয়ে ুর্তিপূজায় মনোনিবেশ করেছিল এমন জাহিলিয়াতের যুগে এহেন পথন্রষরওজ্াতির 
সংশোধ্ন করা সহজ. কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর সংসর্গের কল্যাণে ও নবুয়তের জেন্মতির পরশে 
অল্প দিনের মধ্যে এ জাতি সমগ বিশ্বের জন্য জ্ঞান-গরিমা, কর্ম প্রেরণা, সঙ্চরিব্রতা, লেনদেন, 
সামাজিকতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে ।.এর ফলে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর 
নবুয়ত ও তাঁর পয়গন্বরসুলভ শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গনম্থরদের চাইতে উত্তম ও. উৎকৃষ্ট, তা 
প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোন চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা 
এমন'জায়গায় করে, যেখামে ডাক্তারী'বন্ত্রপাতি ও ওঁধধপত্রও দুর্ঘাত, অতঃপর তাঁর” সফল 
চিকিৎসায় যুমূর্ধ রোগী শুধু আরোগ্য লাভই করে না, 'বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী 
চিকিৎসকও 'হয়ে যায়, এমন ভীক্তারের শ্রেষ্ঠত্ব কারও মনে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে,? 
! (” সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদৈক অন্ধকীর বিরাজ করছিল, তৃখন তাঁর শিক্ষা. ও প্রশিক্ষণ 
চতুর্দিকে এমন আলোকোতাসিত করে তোলে যে, অতীত যুগে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর 
হয় না। অতএব সব মুজিযা একদিকে রেখে একা এ মু*জিযাটিই মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনে, বাধ্য করতে পারে।... বস 

| বা; । 5 


তি বেত ক্স টের 
হট হক 
রি 5) ৮ 955৩ রি [ও 


ভিত 


তফসীরে মা"আরেফুল কোরআন য় খণ)__-১১ 


ড//৬1091079081.00]া) 














৮২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ 


2৫ ৬১ 5 


| বরের র্‌ খা রসি রি ৩) যা 
টক এ এ রর 
ৃ ও সর ৩2৪১ 


এপ 












92358012580 ০5 তত. 


(২০) যখন: মুসা ভে) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন £ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের 
প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত স্বরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গন্বর সৃষ্টি করেছিলেন। 
তোমাদেরকে রাজ্যাধ্রিপিতি করেছেন এবং তোমাদেরকে, এমন জিনিস. দিয়েছেন, যা 
বিশ্বজগতের কাউকে দেন নি। (২১).হে আমার সম্প্রদায় পবিত্র ভূমিতে প্রব্শে কর, যা 
আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন, এবং পেছুন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। 
অন্যথায় তোমরা ক্ষতিধন্ত হয়ে পড়বে । (২২) তার্য বলল ঃ হে মুসা ! সেখানে একটি 
প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান 
থেকৈ বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ 
করব । (২৩) আল্লাহ্‌-ভীরদদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বললঃ যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগহ 
করেছিলেন, তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজীয্ম প্রবেশ কর ।-জতঃপর তোমরা 
যখন তাত প্রকেশ্র করবে, তখন. তোমব্রাই জরী হবে ।আর আল্লাহ্‌র উপ্রক্ম ভরর্সা ধর 'যদি 
তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৪) তারা বলল ঃ হে মূসা! আমলা জীবনেও কখনো সেখানে যাব 
না, য্যতক্ষণ তারা সেখানে থারুরে ।.মতএব, আপ্ননি ও.আপনার পালনকর্তাই যান এবং 
উভভব্লই যুদ্ধ করে নিন.। আমরা. তো: এখাহে বসঙ্গাম । €২৫) মূসা বন ৪-হে- আমার 
পালনকর্তা ! আমি শুধু 'নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের' উপর ক্ষমতা 'রাখি। স্মতএব, 
আপনি আঁমাদৈর মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কছেদ করুন । (২৬) বললেন $ 
এ দেশ চন্রিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম করা হলো । তারা ভুপৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত. হয়ে 
ফিরবে । অতএব, 8808708158538158788 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ রা 
আর সে সময়টির-কথাও ম্মরণযোগ্য), যুখন মৃসা' (আ) সয় সম্প্রদায়কে অর্থাৎ বনী 
ইসরাইলকে প্রথম (জিহাদের প্রতি উৎসাহদানের ভূমিকায়) বললেন £ হে আমার সম্প্রদায় ! 
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তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে -পয়গন্থর সৃষ্টি 
করেছেন !'যেমন "হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, স্বয়ং হযরত মূলা, হযরত-হান (আট 
প্রমুখ । কোন-সম্প্রদায়ে পয়গন্থর হওয়া নিঃসন্দেহে একটি জাগতিক-ও ধর্মীয় সম্মান। আর এ 
নিয়ামতটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক] এবং (বাহ্যিক নিয়ামত এই দিয়েছেন যে,), তোমালেরকে 
রাজ্যাধিপতি করেছেন (সেমতে এই মুহূর্তে ফিরাউনের দেশ অধিকার করে রয়েছ) এবং 
 তোমোদেরকে.'কেছু-কিছু এমন জিনিস দান করেছেন, যা বিশ্ব জগতের আর "কাউকে দীন 
করেন নি। যেমন, সমুদ্রে পথ দেওয়া, শক্রকে অভিনব পন্থায় নিমজ্জিত কল্পা,ঘন্দরন চরম 
লাঞ্ুনা ও কষ্টের কৰল থেকে €তামরা অকস্থাৎ শাস্তির স্বর্গরাজ্যে পৌছে গিয়েছ। অর্থাৎ এ 
ব্যাপারে তোমাহদরকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান. করেছেন: ॥:এ ভুমিকার পর তাদেরকে সন্গোধন করে 
আসল উদ্দেশটীদ্্যক্ত করলেন ঃ ) হে-আমার-স্পরদায় : (এসব নিয়ামত ও-অনুগহের/দাঁরি/এই 
যে, তোমরা, আল্পাহ্‌-নির্দেশিত “এ জিহাদে অংশগ্রহণ করতে সমন্মভ হও এবং) সেই পকিল্র 
ভূমিতে জের্ঘাঁৎ সিরিয়ার রাজধানীতে জিহাক্গের উদ্দেশ্যে), প্রবেশ কর (যেখানে আমালেকা 
অস্প্রদায় ক্ষমতাসীন ব্ুয়েছে)। যা আল্পাহ তোমাদেক্র:ডাগ্যে দিখে দিয়েছেন ই ইচ্ছা করলেই 
তোমরা জয়লাভ রূরবে)৩এরংপশ্চাতে (দেশের দিকে) প্রত্যাবর্তন করো নাঁচ.সন্তাথায় তোমরা 
সম্পূর্ণক্ষতিগরস্ত হয়ে পড়রে.। (ইহ্‌কালেও এবং পরকালেও। পরুকালের ক্ষতি'এই: যে,.জিহাদের 
ফর্য পরিত্যাগ করার কারণে. গুনাহ্গার স্রয়ে-ষাব্)।-তারা বুলল ॥ হে মৃঙ্লা-! সেখানে তো 
একটি: প্রবল পরাত্রীন্ত।জাতি রয্মেছে। আম্বরা!নসখান্ে কখনও-পা রাখব না; ষে পীর্ন্ত.না তারা 
€€কানন্ধংপ) সেখান প্লেকে বের হয়ে যায়,। হাঁ,যঅদ্দি'তারা দেখান থেক অন্য টিক্তাথাও চলে 
যায়, তরে নিশ্চিত জ্ঞা্রা যেতে প্রস্তুত রয়েছি [মূসা (আ)-এর উক্তি সমর্থন করার জন্যা এ 
দুই ব্যক্তি (এরং) যারা-আক্তাহ) ভীরন্দর অন্তর্তক্রি ছিলেন (এ্ররং) ঘাদের প্রন্িজ্যাল্লাহ্, অনু 
করেছিলেন (এক্তাবে যে,. তারা অঙ্গীরারে: জল .ছিলেন এসব. কাপুর হাটার 'জন্য 
রন্থলেন £ তোমরা:তাদের উপর (আক্রমণ করে. এই:শহরের) দ্বার পর্স্ত চল-ান্যঘখন তোন্নরা 
লগর দ্বারে-প্রা রাখবে, তখনই.জজয়ী হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভরত জয়লাভ করতে পারবে । শক্ত 
ভয়ে পলায়ন করুক অথরা সাম্টরন্য মুকাবিলা:করতে হোক). এবং আক্জীন্ুর প্রতি দুষ্টিক্রাখ, ঘদি 
তোমরা-বিশ্বাসী হও। (জর্ধাৎ শত্রুর বিরটি শক্তির প্রতি দৃষ্টি দিওনা. কিস্তু 'এনর:উপদেশের 
কোন্‌ প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে দেখা গেল নাঁ, বরং এ.র্যক্তিঘয়কে ত্ররা সুম্নোধ্নেরও যোগ্য 
মবে করল না; বরং মৃস্টা-আলায়হিস সাক্গামকে চর্ম ধৃষ্টতা সহকারে) বন্তক্কে'লাগল্ল:ঃ হে মুসা 
$ আমাদের একই রুগা,).আমরা কথন: সেখানে. পা-রাখব না, .যতক্ষণ..তারা লেখানে 
থাকবে । (যদি যুদ্ধ রুরার এতই সাধ থাকে); তরে আপুনি ও আপনার আল্লার চন্মে যান রং 
উভয়ে গিয়ে যুদ্ধ করুন+আমরা তো এখান থেকে নড়ছি না । মূসা.) খুবই বিল্লক্তও 
অতিষ্ঠ, হয়ে) দোয়া করতে লাগলেন £ হে-থালনকর্তা ! (আমি কি. করব-_-তাঁদের উপর 
আমার হাত নেই) হাঁ, নিজের উপর এবং নিজ ভাইক্কের উপর'অরশ্য. (পুরোপুরি) ক্ষমতা রাখি 
আতএব, আপনি আমাদের (ভ্রাতৃদ্স্ের) মধ্যে এরং:এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে (উপমুদ্ত) 
ফয়সালা করে দিন। (অর্থাৎ যার অবস্থা যা-্চায়, তাই তাকে প্রদান করুন) ইরশাদ হলো, 


///.1091190781-0017 


৮৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


(উত্তম:! আমার ফয়সালা এই..ম্বে:) এদেশ চন্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁদের করায়ন্ত হবে নই. (এবং 
তারা ্গৃেও-যেতে পারবেনা __পথই পাঁবে লা ।) চ্চমনিভাতই. চেল্লিশ-বছর পর্যন্ত) ভূপৃষ্ঠে 
 উদ্ক্রান্ত হয়ে.ফিরবেস [. হষরত যুসা:(জা) এ ধারণাতীত ফয়সালা শুনে স্বভাবতই চিন্তিত হয়ে 
গড়ন্বেন:। কারণ, তিনি. আরও লঘু সিদ্ধান্তের আশা, করেছিলেন। তাই আল্লাহ্র প্রক্ষ থেকে 
ইরশাদ হলো $&-হে মুসা; জিদ 
িতএব, 85757587458 

, পপ্বব্তী ক আয়াতে লই শগীকারের কথা বলা হয়েছে, ঘা-আরাছূ ও ভীর গালুললের 
আনুগত্যের ব্যাপারে বনী ইসরাইলের কাছ থেকে নেশা হযেছিল। এর সাফ সাথে তাদের 
সীধারপপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গকরণ, অ্গীকারের 'বিরুন্ধাচপ্ণ এবং তার শাস্তির কথা ঘর্গিত হয়েছিল 

ঘটনাঁটি-এই যে, ফিরাউন”ও তার'ট্ন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো এবং মৃসা 
(জা) শ তাঁর সম্প্রদায় ঘনী ইসফাইল বুফিরাউমের স্দীসত্‌ থেকে যুক্তিলাভ করে মিসরৈর 
আধিপত্য লাত করল তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই সঙ্গে তাদেরকে 'আরো কিছু নিয়ামত এবং 
আলায়হি -সালামৈর মাধ্যমে ভাদ্রেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র ভূমি সিরিয়ায় প্রবেশ করতে 
নির্দেশ দেওয়া ইলো'। সাথে সীঘে “তাদেরকে আগার্ষ সুসংবাঁদও দেওয়া হলো যে, এ জিহাদে 
তাঁরাই বিজদ্মী হবে।'কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা, এ পবিত্র ভূমির আধিশষ্য তাদের ভাগ্যে লিখে 
দিয়েছেন; বাঁ অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু 'বমী-ইসরাইল স্বতীবগত হীনতার কারণে 
আল্লাহ্র” রষ্চনিয়ামত “তথা ফিরাউনকে-- নিমজ্জিত করা, মিসর অধিকারকরা ইত্যাদি 'বচক্ষে 
দেখেও শ্রক্ষেত্রে অঙ্গীকার প্রতিপালনের পরাফ্কাঁ্টা প্রদর্শন করতে সক্ষম হলো 'না। তারা 
সিরিয়ার জিহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ্‌ তা*আলার' এ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেদ করে বসে 
মইলণ ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা তাটৈর উপর কঠোর শাস্তি নাষিলপকরলেন। পরিণতিতে তারা 
চল্লিশ-বছর পর্যন্ত এ্রকটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অধরষ্ধ ও বর্দীহয়ে/রইল।' বাহাঁত “তাদের 
চতুষ্পার্থে কোন বাধার প্রাচীর ছিলনা এবং তাদের হাড-পাঁও শিক্পে-রাঁধা+ছিল না, বরং তারা 
ছিল উদ্ুক্ত প্রান্তরে ।'তারা' স্বদেশে, অর্থাৎ মিসন্পে ফিরে খাবার জন্য প্রতিদিন -সফাল- থেকে 
বিরাল পর্যস্ত পথগ টলত,-কিন্তু বিফেলে তারা নিজেদেরকে: সেখানেই দেখতে পেত, যেখান 
থেকে কালে রওয়ানা “হয়েছিল । ইত্যবসরে হযরত 'খুসা ও হান (আ)-এর ওফাত হয়ে যায় 
খ্রবং বনী ইসরাইঙ্গ তীহ্‌ প্রাস্তরেই 'উদ্‌ত্রান্তের মত-্বুরাফিরা করতে থাকে । অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তা“আঁলী তাদের হিদদায়েতের জন্য অন্য একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন । 

এমনিভীবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরস্বনী ইসরাইলের অবশিষ্ট বংশধর তৎকালীন 
পয়গন্বরের, নেতৃত্বে সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের জন্য. জিহাদের “সংকল্প গ্রণ 'করে এবং 
আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদাও পূর্ণতা লাভ করে। এ হঞ্ছে আয়াতে 'ঘর্ণিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ । এবার কোরআনের ভাষায় বিস্তারিত ঘটনা শুনুন £ 
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সুরা মায়েদা ৮৫ 


হযরত মৃসা (আঁ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বারতুল-মুকাক্দীস ও সিরিয়ী দখ্খল করার আল্লাহ্র 
নির্দেশ শৌনাবার পূর্বে পয়গরসুলত বিচক্ষণতা ওউপদেশনীনৈর পরি্রেঙ্িতে বনী ইসরাইলকে 
প্রদপ্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলেন । তিনি বলেন £ -. ++ 


১19 ৫১৮5 0৪545185445 
- ০১৭6315০1১4 - 
অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে. অনেক 
পয়গন্বর পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন নিয়ামত 
দিয়েছেন, যা বিশ্বদ্ধগতের কেউ পায়নি। ... 
এতে তিনটি ন্যমতের কথ বর্ধিত হয়েছে। তনু প্রথমটি একটি আখি নিয়ামত; 
অর্থাৎ তাঁর সম্প্রদায়ে অব্যাহতভাবে বছ সংখ্যক পয়গন্থর প্রেরিত হয়েছেন। এর চাইতে বড় 
পারলৌকিক সঙ্গান আর কিছু হতে পারে নাঁ? তফসীরে মবহারীতে বর্িত আছে যে; ৰনী 
ইসরাইলের মত.এত অধিক সংখ্যক পয়গম্বর অপর:কোন উন্মভেহয়নি |” 
হাদীসবিদ ইবনে আবী হাতেম আ'মাশের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণনা করেন যে, বনী 
ইসরীইলদের শেষ পর্বে যা. হয়রত মৃস্বা আল্লায়হিস সালাম থেকে শুরু.কুরে হযুরত. ঈসা 
আলায়হিস দালাম় পর্যন্ত. শের হয়ে যায়, তাতেই .এ স্ন্্রুদায়ের মধ্যে এক হাজার, পয়গন্থর 
প্রেরিত হন। আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় নিয়ামতটরি,হচ্ছে জাগতিক ওঁ বাহ্যিক। অর্থাৎ তাদেরকে 
রাজ্যাধিপতি করে দেওয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত ক্লুরা হয়েছে যে,.ব্ট্রী ইসরাইল, সুদীর্ঘ কাল 
থেকে ফিরাউন ও ফিরা্উরন বংশীয়দের ক্রীত্দামূরূপে দিনরাত. অসহনীয় নির্যাতনের, শিকার 
হচ্ছিল। আজ আল্লাহ্‌ তাঁ“আলা ফিরাউন ও তার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে বনী ইসরাইলকে তার 
রাজ্যের অধিপতি করে দিয়েছেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, পয়গন্থরদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে £.$:০। 17.) অর্থাৎ, তোমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে অনেককে পয়গ্থর করেছেন। এর, 
অর্থ, এই যে, সমগ্র জাতি পয়গন্থর 'ছিল না। বাস্তব সত্যও তাই। পয়গম্বর. অন্কের মধ্যে 
কয়েকজনই হন। অবশিষ্ট গোটা জাতি তাদের উম্মত ও অনুসারী হু! কিনতু. এখানে জাগতিক , 
রাজতু ও সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে. ৫:4৯ অর্থাৎ তোমাদেরকে 
রাজ্যাধির্পতি করে দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমাদের সুবাইকে রাজা করে 
দিয়েছেন। (এ. শ্বটি এ/$ এর বহুবচন। সাধারণ পুরিভাখীয় এর অর্থ অধিপতি, বাদশাহ, 
রাজা। একথা সবাই জানে ধে, গোটা জাতি যেমন নর্বাঁও পর়গন্বর হয় না, তেমনি কোন দেশে 
ৃ / হ বা রাজা হয় না। বরং জাতির এক ব্য্ডি অথবা কয়েক ব্যক্তি শাসনকার্য 
প্রিটালনা করে নী জীতি তাদের অধীনন্থ হয়ে ধাকে কু কোরআনের ভাষায় তাদের 
এর একাটি কারণ বয়ানুল কোরআনের কৌন বুষূর্গের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কোন 
জাতির মধ্য থেকে কেউ বাদশীহ্‌ হলে সাধারণ পরিভাষায় তার.রাজত্‌ ও সাস্াজটকে গোটা 
জাতির দিকে সম্বন্ধ করা হয়। উদাহরণত ইসলামেন্ন মধ্যপ্ধুগের -বাদশাহ্‌দের রাত্বকে বনী 
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৮৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


উম্বাইয়া ও বনী জ্লার্বাসের'ব্রাজত্ব বলা হয়। এমনিভাবে ভারতবর্ষে গযনবী বংশের, রাজতু, 
ঘোরী বংশের রাজত্ব* মোঘল বংশের রাজত্ব, অতঃপর ইংরেজদের রাজত্বকে সমগ্র জাতির 
দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই যে জাতির একজন বাদশাহ হয়, সে জাতির সবাইকে 
বাদশাহ্‌ বলে দেওয়া হয়। 

এই:বিশেষ্ব, বাচনভঙ্গি অনুযায়ী কোরত্মান পাক সমগ্র-বনী ইসরাইলকে রাজ্যাধিপতি বলে 
দিয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাষ্ট্র । 
জনগণই স্বীয় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার অধিকারী এবং জনগণই সম্মিলিত মত দ্বারা তাকে 
অপসারণও করতে পারে । তাই দেখার ক্ষেত্রে দিও একজন রাষ্টরধান হন, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত 
মালিক জনগণই 

দ্বিতীয় কারণটি ইবনে-কাসীর ও তফসীরে মাযহারী প্রভৃতি খসে পূর্ববর্তী কোন মনীষী 
থেকে বর্ণিত রয়েছে। তা হলো এই যে, .এ/৭ শব্দটির অর্থ শুধু রাজাই নয়, বরং আরও 
ব্যাপক) গাড়ি, বাড়ি ও নওকর-চাকরের অধিকারী স্বাচ্ছদ্দযুশীল ব্যক্তিকেও 41 « বলা হয়। এ 
জিনতার ল্ররি অলি জাত নার 
এ! বলা হয়েছে। 

তীর রা 
31705748728, অর্থা তোমাদেরকে এমন সব নিয়ামত দিয়েছেন, যা 
বিশ্বজগতের কাউকে দেন নি। অভ্য্তিরীণ সম্মান, নবুয়ত এবং রিসালতও এর অন্ততুক্তি। এ 
ছাড়া বাহ্যিক রাজত্‌ এবং অর্থ-সম্পদণ্ড এরই মধ্যে পরিগণিত প্রশ্ন হতে পারে, কোরআনের 
উক্তি অনুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায় অন্য সব উন্মতের চাইতে 'শ্রেষ্ঠ। কোরআনের উক্তি ০১: 
০৫৫ ২০১ হন এবং 64 45445 4৫ প্রভৃতি বাক্য এবং অসংখ্য হাদীসও এ বক্তব্য 
সমর্থন. করে । উত্তর. এই যে, আয়াতে বিশ্বজগতের এঁ স্ব. লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা 
মূসা আ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তখন সমথ বিশ্বের কেউ এ সব নিয়ামত, পায়নি, যা 
বনী ইসরাইল পেয়েছিল। পরবর্তী যুগের কোন উদ্মত যদি আরও ব্েশি নিয়ামত লাভ করে, 
তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। 
আলোচা, প্রথম আয়াতে বর্ণিত মূলা (আ)-এর উক্তিটি নির্দেশ বর্ণনার ভূমিকা, যা 
পরবর্তী আয়াতে ব্যজ হয়েছে 17810 -৩51 42401 ০৯:31 (১১11১50 অর্থাৎ হে 
জামার সদায়! তোমরা সে পুরি দুমিতে গুবেশ কর, যা আল্লাহ্‌ তা'আুু, তোমাদের ভাগ্যে 
লিখেছেন। ৃ 

পৰি ভূমি বলে কোন্‌ ভুমি বোঝানো হয়েছে এ পর্ন দের উ্ি বার 
ভিন্ন ভিন্ন। কারও মতে বায়তুল-মুকাদ্দাস, কারও মতে কুদূস শহর ও ইন্লিয়া এবং কেউ কেউ 
বলেন £ আরিহা শ্রহর--যা জর্দান নদী ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের মধ্যস্লে, বিশ্বের একটি, প্রাচীনতম 
রাজ রতরজা 
জীকজমক-ও বিস্তৃতিঃইতিহাসে বর্ণিত আছে। 
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সূরা মায়েদা ৮৭ 


কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, এ শহরের এক হাজার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছিল । প্রতি 
অংশ এক হাজার করে বাগান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে ষে, পবিত্র ভূমি বলে- 
দামেশ্ক ও ফিলিস্তিনকে এ্রবং কারও মতে জর্দানকে বোঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ 
বলেন--সমগ্র সিরিয়াই পবিভ্র ভূমি । ফাঁৰ আহবার বলেন, আমি" আল্লাহ্‌র কিতাকে" (সম্ভবত 
তৌরাতে) দেখেছি যে, সমথ সিরিয়ায় আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ ধন-ভাপ্তার রয়েছে এবং এতে 
আল্লাহ্র অনেক প্রিয় বান্দা রয়েছেন। পয়গম্রদের জন্ুস্থান ও বাসস্থান হওয়ার কারণে একে 
'পবিভ্র ভূমি বলা হয়। 

এক রেওয়ায়েতে আছে, একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) লেবাননের পাহাড়ে আরোহণ 
করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা রললেন--ইবরাহীম! এখান থেকে দৃষ্টিপাত কর। যে পর্যস্ত-তোমার 
দৃষ্টি পৌঁছবে, আমি তার সবটুকুকে পবিত্র ভূমি করে দিলাম। ইবনে কাসীর ও মাযহারী 
তফসীর গ্রন্থ থেকে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য 
নেই। সর্বশেষ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। তবে নর্ণনায় কেউ সিরিয়ার 
অংশ বিশেষকে এবং কেউ সমথ সিরিয়াকে বর্ণনা করেছেন। 

৬৬ 5001. $এর আগে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাইলকে 
আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সিরিয়া দখল করতে বলেছিলেন । সাথে সাথে এ 
সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, সিরিয়ার ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। কাজেই তাদের 
বিজয় সুনিশ্চিত |. 

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সত্ত্বেও বনী ইসরাইল স্বীয় সর্বজনবিদিত 
ওদ্ধত্য ও'বক্র স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে স্বীকৃত হলো না, বরং মুসা আ)-কে বলল 
হে মুসা! এ দেশে প্রবল পরাক্রাত্ত জাতি বাস করে । যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, 
ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। হ্যা, যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে আমরা 
সেখানে যেতে পারি। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, আলী ইবনে আবী তালহা প্রমুখ তফসীরবিদ . 
থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তখন সিরিয়া :9 বায়তুল মুকাদ্দাস আমালেকা সম্প্রদায়ের দখলে 
ছিল। তারা ছিল আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা । দৈহিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত- সুঠাম, বলিষ্ঠ 
ও. ভয়াবহ আকৃতি বিশিষ্ট ছিল। তাদের সাথে জিহাদ করে বায়তুল মুকাদ্ধাস অধিকার করার্‌ 
নির্দেশ মূসা আলায়হিস সালাম ও তীর সম্প্রদায়কে দেওয়া হয়েছিল। 

মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্য বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে 
সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছা। জর্দান নদী পার 
'হয়ে বিশ্বের প্রাটানতম শহর আরিহায় পৌঁছে তিনি শিবির স্থাপন করলেন। বনী ইসলাইলদের 
দেখা-শোনার জন্য বার জন সর্দার নির্বাচন করার কথা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মূসা 
(আ) এই বার জন সর্দারকে শত্রুদের অবস্থা ও রণীঙ্গনের হাল-হাঁকীকত জেনে আসার জন্য 
সম্মুথে প্রেরণ করেন । বায়তুল: মুকাদ্দাসের অদূরে শহরের বাইরে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক 
ব্যক্তির সাথে ভাদের দেখা হয়। সে একাই বার জনকে গ্রেফতার করৈ বাদশাহর৬সামনে 
উপস্থিত করে বলল £-এরা আমাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে । শাহী 
দরবারে পরামর্শ হলো ঘে, এদেরকে হত্যা করা হোক অথবা অন্য কোন শান্তি প্রদান করা 
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৮৮. তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


কাছে পৌঁছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমালেকা জাতির শৌর্য-রীর্ষের কাহিনী বর্ণনা করে। ফলে 
আক্রমণ তো দূরের কথা, ভীত হয়ে এদিকে মৃখ করার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলে। 

এ স্থলে অধিকাংশ তফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে নাতিদীর্ঘ কিসসা- 
কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমালেকা সম্প্রদায়ের উল্লিঘিত ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে 
আওজ ইবনে ওনুক। এসব রেওয়ায়েতে তার অদ্ভুত আকার-আকৃতি ও শক্তি-সাহসকে এমন 
অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা সুস্থ বুদ্ধিসমপন্ ব্যক্তির পক্ষে উদ্ধৃত করাও কঠিন। 

,ইবনে১কাসীর বলেন ঃ আওজ ইবনে ওনুকের যেসব কিস্সা এসব ইরাইলী রেওয়ায়েতে 
স্থান পেখ্নেছে, সেগুলো কোন বুদ্ধিমানের কাছে গ্রহণীয় নয় এবং শরীয়তেও এগুলোর কোন 
বৈধতা নেই-__এ সবই মিথ্যা ও বানোয়াট । আসল ব্যাপার এতটুকু যে, আমাল্লেকা সম্প্রদায় 
ছিল আদ সম্প্রদায়ের উত্তর পুরুষদের একটি অংশ। আদ সম্প্রদায়ের ভয়াবহ আকার-আকৃতির 
কথা স্বয়ং কোরআন পাক বর্ণনা করেছে। তাদের বিশালাকৃতি ও শক্তি-সাঁহস প্রবাদবাক্যে 
পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের “এক ব্যক্তি বনী ইসরাইলের বার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে 
নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। 

মোটকথা, বনী ইসরাইলের বারজন সর্দার আমালেকাদের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে 
আরিহায় স্বজাতির কাছে ফিরে এল । তারা মূসা (আ)-এর কাছে এ বিস্ময়কর জাতি ও তাদের 
অবিশ্বাস্য শৌর্য-বীর্যের কাহিনী বর্ণনা করল। হযরত মূসা (আ) এসব কাহিনী শুনে এতটুকুও 
ভীত হলেন না। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাকে বিজয় ও সাফল্যের বাণী শুনিয়ে 
রেখেছিলেন । আকবর এলাহাবাদীর ভাষায় ঃ 
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হযরত মূসা (আ) তো তাদের শৌর্য-বীর্ষের অবস্থা শুনে স্বস্থানে পাহাড়ের মত দৃঢ়তা 
সহকারে জিহাদের প্রস্তুতিতে লেগে রইলেন। কিন্তু বনী ইসরাইলকে নিয়েই সমস্যা। তারা 
যদি প্রতিপক্ষের অসাধারণ শক্তি-সাহসের কথা জেনে ফেলে, তবে নিশ্চিতই ভরাডুবি । তাই 
তিনি বারজন সর্দারকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অবস্থা বনী ইসরাইলের কাছে ব্যক্ত করতে 
নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তা হলো নাঁ। তারা প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবের কাছে 
তা ব্যক্ত করে দিল। শুধু ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্না নামক দু'ব্যক্তি মূসা 
(আ)-এর নির্দেশ পালন. করে তা কারও কাছে প্রকাশ করল না। 

বারজনের মধ্যে দশজন্ই যদি গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেয়, তবে তা গোপন থাকার 
কথা নয়। ফলে এমন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সথে ব্নী ইসরাইলরা' কান্নীকাটি জুড়ে 
দিল। তারা: বলতে লাগল ঃ ফিরাউ্নের সম্প্রদায়ের মত সমুদ্বে নিমজ্জিত হওয়া এর চাইতে 
অনের ভাল ছিল। সেখান থেকে উদ্ধার করে এনে আমাদেরকে এখানে নিশ্চিত ধ্বংসের 
সন্থুতখীন করা হয়েছে। এসব অবস্থার পটভূমিকায় বনী: ইসরাইল বলেছিল £ 
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অর্থাৎ হে মূসা! এ শহরে একটি দুর্ধর্ষ জাতি বসবাস করে। তাদের মোকাবিলা করা 
আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই যতক্ষণ তারা সেখানে আছে, ততক্ষণ.আমরা সেখানে 
যাওয়ার নামও নেব না। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে £ যে দুই ব্যক্তি ভয় করত এবং 
যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা“আলা নিয়ামত দান করেছিলেন, তারা এসব কথাবার্তা শুনে বনী ইসরাইলকে 
উপদেশছলে বলল $ তোমরা আগেই ভয়ে করছ কেন? একটু পা বাড়িয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস 
শহরের ফটক পর্যন্ত পৌঁছ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এতটুকুতেই তোমরা বিজয়ী হয়ে যাবে এবং 
শক্রপক্ষ পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে বর্ণিত এ 
দু'ব্যক্তি হচ্ছে বারজনের মাঝে সেই দুই সর্দার, যারা মূসা (আ)-এর নির্দেশক্রমে আমালেকার 
অবস্থা গোপন রেখেছিলেন অর্থাৎ ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্না। . 

কোরআন পাক এ স্থলে তাদের দু'টি গুণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে । এক ০১১১০: 
অর্থাৎ যারা ভয় করত। কাকে ভয় করত, আয়াতে তার উল্লেখ নেই। এতে করে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, বিশ্ব-চরাচরে একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভয় করার যোগ্য পাত্র। কেননা, সমগ্র 
সৃষ্টিজগৎ তারই কজায়। তীর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ কারও সীমান্য উপকারও করতে 
পারে না এবং সামান্য ক্ষতিও. করতে পারে না। নির্দিষ্ট একটি সম্তাই যখন ভয় করার একমাত্র 
যোগ্য, তখন তা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। 

দ্বিতীয় গুণ এই 8 4 21112 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে নিয়ামত দান 
করেছেন। শতে ইন্সিভ করা হয়েছে যে, যার মধ্যে. যে গুণ ও আত্তিক সৌন্দর্য রয়েছে,-তা সবই 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত ও দান। নতুবা বারজশ সর্দারের মধ্যে দশজনই বাহ্যিক শক্তি তথা 
হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ এবং আভ্যন্তরীণ শক্তি তথা জ্ঞান, বুদ্ধি, চেতনা সর্বোপরি মূসা (আ)-এর 
সংসর্গ লাভ করা সত্বেও পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু তারা দুজনই দত্যের পথে অটল. রইলেন। 
এতে বোঝা যায়. যে” আসল. হিদায়েত মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তি, চেষ্টা ও কর্মের 
অনুগামী নয়, বরং আল্লাহ্‌ তা'আলারই নিয়ামত । তবে এ নিয়ামত লাভের জন্যে চেষ্টাও কর্ম 
পূর্বশর্ত ।. 

অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে জ্ঞানবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও.সতর্কতা দান 
করেছেন, এসব শক্তির জন্য তার গর্ব করা উচিত নয়, ইরহিউনিি রাত? 
হিদায়েত প্রার্থনা করা দরকার । সাধক রামী চমণ্কার বলেছেন ৪ 
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» মৌটকথা, তারা উভয়েই স্বীয় দলকে উপদেশ দিলেন যে, আমালেকাদের বাহ্যিক শৌর্ষ 
ভি 
পৌছে গেলে তারাই জয়ী হবে । ফটক পর্যন্ত পৌছার পর তারা জয়লাভ করকে__তাদ্রের'এ 
ধারণার কারণ সম্ভবত এই যে, ভারা আমালেকা সম্প্রদায়কে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পেরেছিলেন 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__১২. 
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যে, এরা দেহের দিক দিয়ে বিরাটকায় ও শক্তিসম্পন্ন হওয়া সত্বেও মনের দিক দিয়ে অপরিপক। 
আক্রমণের সংবাদ শুনে টিকে থাকতে পারবে না। এছাড়া মুসা (আ)-এর মুখে আন্লাহ্‌-প্রদত্ত 
বিজয়ের সুসংবাদ তীরা শুনেছিলেন। এ সুসংবাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের ফলেও তাদের মনে 
উপরোক্ত ধারণা জন্মলাভ করতে পারে। 

কিন্তু বনী ইসরাইল যেখানে পয়গন্বরের কথার প্রতিই কর্ণপাত কূরল না, সেখানে তাদের 
উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জওয়াবই আরও বিশ্রী ভঙ্গীতে পুনরাবৃত্তি করল ৪8 
১৮০05 ৮ 01 95085 485 521 অর্থাৎ আপনি ও আপনার আল্লাহ্‌ উভয়ে গিয়েই মুদ্ধ করুন । 
আমরা এখানেই বসে থাকব । বনী ইসরাইল বিদ্রুপের ভঙ্গীতে একথা বললে তা পরিষ্কার কুফত্র 
হতো অতঃপর তাদের সাথে মুসা (আ)-এর অবস্থান করা, তীহ্‌ প্রান্তরে দোয়া করা ইত্যাদি 
সম্ভবপর হতো না, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। 

এ কারণে তফসীরবিদরা উপরোক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেন--আপনি যান এবং 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আপনার আল্লাহই আপনার সাহায্য করবেন, আমরা সাহায্য 
করতে অক্ষম। এ অর্থের দিক দিয়ে বনী ইসরাইলের জওয়াব, কুফরের পরিধি অতিক্রম করে 
যায়-_যদিও কথাটি অত্যন্ত বিশ্রী ও পীড়াদায়ক। এক্ষারণেই তাদের এ বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের 
রূপ পরিগ্রহ-ৰরেছে। ্ 

বদর যুদ্ধে নিরন্তর ও ক্ষুধার্ত মুসলমানদের মোকাবিলায়. এক হাজার সশস্ত্র জওয়ানের বাহিনী 
প্রস্তুত হয়েছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ দৃশ্য দেখে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতে লাগলেন । এতে 
সাহাবী হযরত মেকদাদ ইবনে. আসওয়াদ আরয করলেন £ ইয়া রাসূলাফূ্মহ! আল্লাহ্র কসম! 
আমরা কন্মিন কালেও এ কথা বলব না, যা মূসা আ)-কে তাঁর স্বজাতি বলেছিল 8531 ৪১. 
(১১০৪ (৫১ (9356 424 বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে থেকে শক্রর 
আক্রমণ প্রতিহত করব । আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। 

রাসূলুল্লাহ (সো) একথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত 'হলেন এবং সাহাবীদের মধ্যে জোশ ও 
উদ্দীপনার ঢেউ খেলতে লাগল । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা) প্রায়ই বলতেন £ 
মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের এ কীর্তির জন্য আমি ঈর্ষাবিত। আফসোস! এ সৌভাগ্য যদি 
আমি লাভ করতে পারতাম! 

সারকথা এই যে, এহেন নাজুক মুহূর্তে বনী ইসরাইল মূসা (আ)-কে মূর্থজনোচিত উত্তর 
দিয়ে সব প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করল । 

জাতির চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং মূসা (আ)-এর অপরিসীম দৃঢ়তা 841 3:91 ১003 
৮.১ | বনী ইসরাইলের পূর্ববর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলী এবং তাদের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও 
মূসা আো)-এর আচার-আচরণ পর্যালোচনা করার পূর যদি বনী ইসরাইলের. উপরোক্ত 
বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়, তবে বাস্তবিকই বিস্বয়ে হতবারু হতে হয়। যে 
বনী ইসরাইল বহু শতাব্দী ধরে ফিরাউনের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকে নানাবিধ লাঙ্ছনা-গঞ্জনা 
ও নির্ধাতন ভোগ করেছিল, হযরত মূসা (আ)-এর শিক্ষার কল্যাণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
কোথা থেকে কোথায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন । তাদের চোখের সামনে আল্লাহ্‌ তা“আলার অসীম 
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শক্তি সামর্থ্যের কতই না হৃদয়গ্রাহী ঘটলাবলী প্রকাশ পেয়েছিল। ফিরাউন ও ফিরাউনের 
পারিষদবর্গ নিজেদের আহুত দরবারে মূসা ও হারূন (আ)-এর হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ 
করেছিল। যে যাদুকরদের উপর তাদের ভরসা ছিল, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে তার গুণ 
গাইতে থাকে। এরপর খোদায়ীর দারিদার ফিরাউন ও সুরম্য শাহী প্রাসাদে বসবাসকারী 
পারিষদবর্গ থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপরাজেয় শক্তি কিভাবে সমুদয় রাজপ্রাসাদ ও আসবাবপত্রকে 
মুহূর্তের মধ্যে খালি করিয়ে নিয়েছিল! কিভাবে বনী ইসরাইলের দৃষ্টির সম্মুখে ফিরাউনকে 
সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছিল! কিভাবে অলৌকিক পন্থায় বনী ইসরাইলকে সমুদ্রের পরপারে পৌছে 
দিয়েছিল 'এবং কিভাবৈ আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরাউনের 'গোটা' সামাজ্য এবং তার অজজ্ত্র ও 
অগণিত অর্থ-সম্পদ কোনরূপ যুদ্ধ ও রক্তপাত ব্যতিরেকেই বনী ইসরাইলকে দান করেছিলেন! 
অথচ এসব অর্থ-সম্পদের জন্যই ফিরাউন একদিন সগর্বে বলত ৪৯3৯ ৬১» এ/০ এ. 
৩৯ ১৯৬০৭ ০:%৪। মিসর সাম্রাজ্য আমার নয় কি এবং এসব নদনদী আমারই তলদেশ 
দিয়ে প্রবাহিত হয় না কি? ূ 

' উপরোক্ত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্‌ তা“আলার অজেয় শক্তি-সামর্থয বনী ইসরাইলের চোখের 
সামনে প্রকাশ পায়। মূসা (আ) তাদেরকে প্রথমে অমনোযোগিতা ও অজ্ঞানতা থেকে অতঃপর 
ফিরাউিনের 'দাসত থেকে "মুক্ত করার ব্যাপারে কতই না হৃদয়বিদারক কষ্ট সহ্য করেছেন! এ 
সবের পর যখন তাদেরকেই আল্লাহ্‌র সাহায্য ও অনুথহের ওয়াদাসহ সিরিয়ায় জিহাদ করার 
নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তারাই চরম হীনম্মন্যতার পরিচয় দিয়ে বলতে থাকে 45: ::১ 
2৪ (৫৮ ৫4533 45 বিশ্বের কোন শ্রেষ্ঠতম সংক্কারক বুকের উপর হাত রেখে বলুক, 
এসব অনুধহ ও নিয়ামতরাজির পর জাতির এ ধরনের আচরণ দেখে তার ধৈর্যের বাধ অটুট 
থাকবে কি? কিন্তু, এখানে রয়েছেন, আল্লাহ্‌র স্থির-প্রতিজ্ঞ পয়গস্বর যিনি পাহাড় হয়ে আপন 
সাধনায় মগ্র! . 

তিনি জাতির উপর্যুপরি অঙ্গীকার ভঙ্গে বিরক্ত হয়ে স্বীয় পালনকর্তার দরবারে এতটুকুই 
বললেন ৪:৯১ ৮4: 41 444 % :%। অর্থাৎ নিজের ও নিজের ভ্রাতা ছাড়া কারও উপর আমার 
ক্ষমতা নেই। এমতাবস্থায় আমালেরা জাত্রি বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ জয়. করা যায়! এখানে এ 
রিষয়টিও.প্রণিধানযোগ্য যে, রনী ইসরাইলের মধ্য থেকে কমপক্ষে দু'জন সর্দার ইউশা ইবনে 
নূন ও ক্লালেব ইবনে ইউকানন! মূসা (আ)-এর প্রতি আনুগত্যের .পরিচয় দিয়েছিলেন। তীরা 
জাতিকে বুঝিয়ে সঠিক ধথে আনার ব্যাপারে স্সা (আ)-এর সাথে পূর্ণ সহযোগিতাও করেছিলেন । 
এক্ষণে মূসা (আট তাদের কথা উল্লেখ না করে শুধু নিজের ও হাব্ধন (আ)-এর কথা উল্লেখ 
কর্লেন। এর কারণ ছিল বনী ইসরাইলেই অবাধ্যতা । শুধু হান (আ) পয়গম্বর বিধায় নিষ্পাপ 
ছিলেন। তীর সত্যপন্থী হওয়া ছিল নিশ্চিত । কিন্তু উপরোক্ত সর্দারঘ্য় নিষ্পাঁপ ছিলেন না । তাই 
চরম দুঃখ ও ক্ষোভের-মুহুূর্তে তিনি নিশ্চিত সত্যপন্থীর কথা বলেছেন । 

হযরত মূসা (আ) দোয়া করলেন ৪0:৪4] গর 0533 ৫3 3১৪৩ অর্থাৎ আমরা উভয় 

এবং আয্মাদের. জাতির মধ্যে আপনিই ফয়সালা করে দিন। হযরত ইবনে.আব্বাস (রা)-এর, 
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৯২ তফসীরে মাঁআরেফুল কোর্আন £ তৃতীয় খণ্ড 


তফসীর অনুযায়ী এ দোয়ার সারমর্ম এই যে, তারা যে শ্রান্তির যোগ্য, তাদেরকে তাই দিন এবং 
আমাদের জন্য যা উপুক্ত তা আমাদেরকে দান করুন।. 
| আল্লাহ্‌ তা'আলা এ দোয়া কবুল করে বললেন 8১১3৫ - £.. ১০1০5 45 
১০১%| ৬৪ অর্থাৎ সিরিয়ার পবিত্র ভূমি তাদের জন্য চর্লিশ বছর পর্যন্ত হারাম.ও নিষিদ্ধ করে 
দেওয়া হলো। এখন তারা সেখানে যেতে চাইলেও যেতে পারবে না। শুধু তাই নয়, তারা 
স্বদেশ মিসরে ফিরে যেতে চাইলেও যেতে পারবে না, বরং এ প্রান্তরেই অন্তরীণ হয়ে থাকরে ! 

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ প্রদত্ত শাস্তির জন্য পুলিশ, হাতকড়া, জেলখানার দুর্ভেদ্য প্রাচীর 
লৌহকপাটের প্রয়োজন নেই, তিনি কাউকে অন্তরীণ করতে চাইলে উনুক্ত প্রান্তরেও করতে 
পারেন। কারণ, সমগ্র সৃষ্টজগতই তার অধীন। তিনি যখন কাউকে বন্দী করার জন্য সৃষ্টজ্গতের 
প্রতি নির্দেশ জারি করেন, তখন সমর আলোবাতাস, ময়দান, ভূপৃষ্ঠ ও বাসস্থান তার 
জ্েলদারোগা হয়ে যায় ঃ 

১১1 ১১ ০১51৩৭13১০৩ | 
১০ ১৬১১ ৩৯ (১১১৪ ৬৩৬ ০ 

বিনা ৪ ন্রিজাজলরন্জিডিনু : রে 
্াস্তরে অন্তরীন হয়ে পড়ে। হযরত মুকাঁতিলের বর্ণনা অনুযায়ী এ প্রান্তরের পরিধি দৈর্ঘ্যে ৯০ 
মাইল, প্রস্থে ২৭ মাইল। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী.এর আয়তন ৩০১১৮ মাইল। হযরত 
মুকাতিল বলৈন__তখন বনী ইসরাইলের জনসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। আল্লাহ্‌ তা'আলা এত 
জনবহুল জাতিকে এ ছোট্ট প্রান্তরে বন্দী করে দিলেন। কোনন্পে এ প্রান্তর থেকে বের হয়ে 
মিসরে ফিরে যেতে অথবা সামনে অগ্রসর হয়ে বায়তুল সুকাদ্দাস পৌছতে তাদের চেষ্টার অন্ত 
ছিল্‌ না। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তারা নিক্ষল প্রচেষ্টায় অতিবাহিত করে দেয়। তারা প্রত্যহ সকালে 
রওয়ানা হতো । পথ চলতে চলতে যখন বিকেল হয়ে যেত, তখন দেখতে পেত সকালে যেখান 
থেকে রওয়ানা হয়েছিল, সারাদিন ঘুরে সেখানেই পৌছে গেছে। 

তফসীরবিদ আলিমগণ বলেন £ আল্লাহ্‌ তা“আলা কোন জাতিকে সাজা দিলে তা তাদের 
কু-কর্মের সাথে সম্পর্ক রেখেই দেন। এ অবাধ্য জাতি বলেছিল ০১৮০ ০৪১৫ 
__ আমরা এখানেই বসে খাকব। আল্লাহ্‌ তা“আলা সাজা হিসেবে তাদেরকে ৪০ বছর সেখানে 
বসিয়ে রাখলেন। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জামা যায় যে, বনী ইসরাইলের উপস্থিত 
বংশধর, যারা অবাধ্যতায় অংশ নিয়েছিল,৪০ বছরে তারা সবাই একে একে ম্মৃত্যুযুখে পতিত 
হয়েছিল। পরবর্তী বংশধরের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা ৪০ বছর পূর্তির পর মুক্ত হয়ে 
বায়তুল-সকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিল । অন্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উপস্থিত বংশধরের. 
মধ্যেও কিছু লোক ৪০ বছর পর অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, আল্লাহ্র এক ওয়াদা ছিল এই 5 
১৫14) আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য সিরিয়া দেশ লিখে দিয়েছেন)।-এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়া ছিল 
অবশ্যন্তাবী ৷ বনী ইসরাইলের উপস্থিত বংশধরদের নাফরমানীর কারণে ০০3১। (4:1০: ১৯ 
২.০ চল্লিশ বছর পর্যস্ত পবিত্র ভূমির দক্খল লাভ করা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দওয়া হয় । 
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সুরা মায়েদা ৯৩ 


অবশেষে তাদের বংশে যারা নতুন জন্মপ্রহণ করে তাদের হাতে এদেশ বিজিত হয় এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলার ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করে। 

সহ পা্তরে হযরত মূলা ্রবং হার (আো)-ও স্বজাতির লাখে ছিলেন। কিন্তু জাতির জন্য 
এটি ছিল কয়েদখানা- এবং তাঁদের জন্য, আল্লাহ্র নিয়ামতের বিকাশ্ঠকেন্দ্র। . 

এ কারণেই চন্সিশ বছরের সাজার মেয়াদেও আল্লাহ্‌ তা'জালা হয্রত মুসা ও-হারূন 
(আ)-এর বরকত্বে-ব্ন্ী ইসরাইলকে নানাবিধ নিয়ামতে ভূষিতু করেনু। উনুক্ত প্রান্তরে সূর্যের 
খরতাপে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে মূসা (আ)-এর দোয়ায় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের.উপুর মেঘমালার 
ছত্রছায়া প্রদান.করেন। তারা যে দিকে যেত, মেঘ্মালা তাঁদের সাথে সাথে ছায়াদান করে 
যেঁতে থাকত । পানির অভাবে পির্পাসায় কাতর হয়ে পড়লে আল্লাহ্‌ তাআলা মৃসা (আ)-কে 
এক খণ্ড পাথর "দান করলেন । পাথরটি সর্বত্র তাদের সাথে সাথে থাকত ।.পানিয্ প্রয়োজন 
হৃঞজেই মূসা আট) স্বীয় লাঠির দ্বারা পাথরের গায়ে আঘাত করতেন। অমনি তা থেকে কারটি 
ঝরনা প্রবাহিত হয়ে:যেত।্ষুপ্িবৃত্তি নিবারণের জন্য আসমানী খাদ্য “মান্না' ও “সালওয়া' 
নাধিল-করা“হভো । রানির অন্ধকার দুরীভূত করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি আলোর মিনার 
স্থাপন করে দিলেন ।-এর উজ্জ্বল রৌশনীতে তারা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করত।. 

মোটকথা; তীহ্‌ প্রান্তরে শুধু সাজাপ্ীপ্তরাই ছিল:না। বরং আল্লাহ্‌ তা*আলার দু'জন প্রিয় 
পয়গন্থর. এবং প্রিয় বান্দা ইউশী ইবনে নূন ও.কালেব ইবনে ইউকান্নাও ছিলেন। তাঁদের 
কল্যাণে ঘদ্দীদশাতেও-বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 
এছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলা “রাহীমুররুহামা' সর্বাধিক দয়াশীল। বনী ইসরাইলের ব্যক্তিবর্গও 
সরবত এসব অবস্থা, দেখে তওবা করে থাকবে, যার প্রতিদানে তারা এসব নিয়ামত লাভ 
করেছে৷ 

বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত 'অনুধারী এ চরিশ বছরের মেয়াদে সর্বপ্রথম হাঁরন (জ)-এর ওফাত 
হয়। এর এক বছর অথবা ছ মাস পর হযরত মূসা (আ)-এর ওফাত হয়ে যায়। তাদের পর 
বনী ইসরাইলের হিদাঘ্েতের জন্য ইউশা ইবনে মূন পয়গন্বররূপে আদিষ্ট হন। চক্লিশ বছর 
পৃর্তির পর বনী ইসরাইলের 'অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তীরই নেতৃত্বে বায়তুল মুকাদ্দীসের জিহাদে 
রানা হর। আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদা অনুযায়ী তাঁদের হাতে সিরিয়া বিজিত হয় শ্রবং 
অপরিমিত ধন-দৌত হস্তগত হয়। | 

উপসংহারে বলা হয়েছে ৪ ১:৩..(1]২8। ০ ০459 অর্থাৎ অবাধ্য জাতির জন্য আপনি 
বিষন্ন হবেন না। প্র্ধ কারণ এই যে, পয়গন্থররা স্বভীবগতভাবে উম্মতের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে 
পারেন 'না। উম্মত সাজীধপ্ত হলে তাতে তারাও দুরঘখিত ও প্রভাবিত “হন । তাই মুসা আ)-কে 
সান্তনা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের শাস্তির কারণে আপনি মনক্ষুণন হবেন না। 


১০০০৯০০০০০১ 

রা (42828 পাঠ, ৪; ৮৭ ৫02৫5 ডে 2. 54০৮1-- 

৬$। ৩৩৯ ৫ ১551 ই 221 ২ 
৫126 22525 


তে ৫8 0৬ ৮০2১4৩ 
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রি, চেরবর যেতে নিন তৈরি 
ওই $1১5534- 


: ২৭) আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুরের বাস্তব অ্ববহ্া পাঠ করে শৌনান। যখন 
তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত 
হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়মি ।.€স বলল $ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব । 
সে বলল ঃ আল্লাহ্‌ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। যদি.ছুমি আমাকে হত্যা 
করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবে ম্লামি তোমাকে হত্যা করতে তোম্মর.দিকে 
হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। আমি 
চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ.তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও । অতঃপর তুমি 
দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শান্তি । অতঃ$পর তার অন্তর তাকে 
ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল । অনস্তর সে তাকে হত্যা করল । ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত 
হয়ে গেল। আল্লাহু এক কাক প্রেরণ করলেন । সে মাটি:খনন করছিল-_মীতে তাকে শিক্ষা 
দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে ।.সে বললু, আফসোস, আমি কি এ 
কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না যে, আপন হ্রাতার মৃতদেহ আবৃত.করি! অতঃপর সে 
অনুতাপ করতে লাগল । এ কারণেই আমি বনী ইসরাইলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে 
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কৈউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাপ অথবা পৃর্থিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে 
ষেন সব মানুষকেই হত্যা করে । এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন 
রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গস্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন । বস্তুত 
8850555865885888888658885882 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

2 বারি লাল আপনি আহলে কিতাবকে (হযরত) 
আদম (আ)-এর পুক্রহ্য়ের (অর্থাৎ হাবিল ও কাবিলের) সংবাদ যথাযথভাবে পাঠ করে শুনিয়ে 
দিন, যোতে তাদের সংলোকদের সাথে সম্বন্বশীল হওয়ার দর্প চূর্ণ হয়ে যায় 8411 3১| ১৯১ 
“আমরা আল্লাহ্র পুত্র উক্তি ছারা এ দর্প ফুটে ওঠে । ঘটনাটি তখন ঘটেছিল); ঘখম তারা 
উভয়ে (আল্লাহ্‌র নামে) এক একটি কুরবানী নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের (অর্থাৎ 
হাবিলের কুরবানী) গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের (অর্থাৎ কাবিলের) কুরবানী গৃহীত হয়নি । 
কেননা যে বিষয়ের মীমাংসার জন্য এ কুরবানী নিবেদন করা হয়েছিল, তাতে হাবিল ছিল 
ন্যায় পথে। তাই তারি কুরবানীটিই গৃহীত হয়। অপরপক্ষে কাবিল ন্যায় পথে ছিল না। তাই 
তার কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয় । এরূপ না হলে কোন মীমাংসাই হতো না৷ এবং সত্য ধামাচাপা 
পড়ে যেত। যখন) সে (অর্থাৎ কাবিল এতেও হেরে গেল, তখন ক্রোধান্বিত হয়ে) বলতে 
লাঁগলঃ আগ্ি'অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব । অপরজন (অর্থাৎ হাবিল) উত্তর দিল $ (তোমার 
পরাজয় তো ভোমার অন্যায় পথে থাকার কারণেই । এতে আমার কি দৌষ? কেননা,) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ধর্মভীরদের আমলই গ্রহণ করেন । (আমি ধর্মভীরম্তা অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ 
মেনে চলেছি। তিন্নি আমার উৎসর্গ গ্রহণ করেছেন। তুমি ধর্মভীরন্তা পরিহার করেছ এবং 
আল্লাহ্‌র নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। তিনি তোমার উৎসর্গ কঘূল করেন নি। তুমি 
নিজেই বিচীর কর--এতে দৌষ তোমার, না আমার? এরপরও যদি তুমি তাই চাও তবে তুমি 
জানও আর্মীর দৃঢ় সংকল্প এই যে,) যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হাত বাড়াও 
তবুও আমি কিছুতেই তোমাকে হত্যা করতে' তোমার দিকে হাত বাড়াব না ।'কেননা, আমি 
বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি অের্থাৎ তোমাকে হত্যা করার বাহ্যত একটি বৈধ 
কারণ মওজুদ আছে। তা এই যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও। কিন্তু আমি এ বৈধতার 
ব্যাপারে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ দেখিনি । তাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই । এ কারণৈ 
তোমাকে হত্যা করা সাবধানতার খেলাফ মনে করি। এ সন্দেহের উপর ভিত্তি করেই আঁমি 
আল্লাহকে ভয় করি । কিন্তু তোমার অবস্থা অন্যরূপ। যদিও আমাকে হত্যা করার কোন বৈধ 
কারণ নেই; বপ্পং বারণ করা হয়েছে, তা সত্তেও তুমি আমাকে হত্যা করার দুঃসাহস করছ এবং 
আল্লাহকে ভয় করছ না) আমি ইচ্ছা করি, যেন (আমার দ্বারা কোন পাপ'কাজ না হয়__তুমি 
আমার প্রতি যত অন্যায়ই কর না কেন। যাতে) আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের 
মাথাতেই চাপিয়ে নীও, অতঃপর তুমি দোযখীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের 
শাস্তি । (কাবিল তো পূর্বেই হত্যার সংকল্প করে ফেলেছিল। এখন যখন শুনল যে, প্রতিরক্ষারও, 
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চেষ্টা করবে নু, তখনই দয়া বিগলিত হওয়াই উচিত ছিল ; কিন্তু নিশ্চিস্ত হয়ে আরও) তার 
অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত করল। অতঃপর সে তাকে হত্যাই করে ফেলল” ফলে-৪ল 
(হতভাগা) ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (জাগতিক ক্ষতি এইযে, স্বীয় ৰাহুরল ও 
প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা হারাল এবং পারুলৌকিক ক্ষতি এই ঘে, হত্যার পাপের. কঠোর শাস্তি কোম্ন 
করতে হবে। হত্যার পর মৃতদেহ কি করা হবে এবং এ রহস্য কিভাবে গোপন থাকবে_সে 
বিষয়ে কাবিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। যখন কিছুই বুঝতে পারল না, তখন) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা (অবশেষে) একটি কাক (সেখানে) পাঠিয়ে দিলেন। সে চেঞ্ছু এবং থাবা দ্বারা) মাটি 
খনন.করছিল (এবং খনন করে অপর একটি মৃত কারুকে গর্তে ফেলে-দিয়ে তার উপর মাটি 
নিক্ষেপ করছিল) যাতে (কাক) তাকে (অর্থাৎ কাবিলকে) শিক্ষা দেয় যে, আপন 'ভ্রাতার 
হোবিলের) মৃতদেহ কিভাবে আবৃত্ত করবে; (কাবিল এ.ঘটনা দেখে মনে মনে খুবই অনুতপ্ত 
হলো যে, ধ্নকটি কাকের সমান বুদ্ধিও আমার মধ্যে নেই। সে নিরতিশয়._অনুতগ্ত হয়ে) বলতে 
লাগল $.আফসোস, আমি.কি এতই-অক্ষম যে, কাকের তুল্যও হতে পারিনি এবং স্থীয় ভ্রাতার 
মৃতদেহ গোপন করতে পারিনি। অতঃপর সে (এ দুরবস্থার জন্য) খুবই লঙ্জিত হলো.। এ 
(ঘটনার) কারণেই (যদ্ধারা অন্যায় হত্যার অনিষ্ট বোঝা -যায়) আমি (শরীয়তের সব আদিষ্টদের_ 
প্রতি সাধারপভাবে এবং) বনী ইন্ষরাইলের প্রতি (রিশেষভাবে এ নির্দেশ) লিখে দিয়েছি (অর্থাৎ 
বিধিবদ্ধ করে দিয়েছি) যে, (অন্যায় হত্যা এতবড় পাপ যে),.যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির (অর্থাৎ 
অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির) বিনিময় ছাড়া অথবা পৃথিবীতে কোন (অনিষ্টও) গোলযোগ ছাড়া 
(অনর্থক) কাউকে হত্যা করবে, (কোন কোন দিক দিয়ে তা এতবড় গুরাহু হবে যে,) সে-য়েন 
স্ব্ব মানুষকে হুত্যা করল। (কোন কোন দিক এই: যে, গুনাহ করার দুঃসাহস করে আল্লাহ 
তা'আলার লাফরমানী করেছে, আল্লাহু তা“আলা তার. প্রতি অসস্ুষ্ট হয়েছেন, জগতে প্রতিহত্যার 
যোগ্য হয়েছে এবং-আখিল্লাতে দোযখের উপযুক্ত হয়েছে। এসর বিষয় একজনকে হতনুরলে 
যেমন, এক হাজার জনকে হত্যা করলেও তেমনি, যদিও তীব্রতা .ও তীব্রতরত্ায় পার্থব্া 
রয়েছে। আয়াতে দুটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করার কারণ এই যে, অন্যায়ভাবে. নিহৃত ব্যক্তির 
বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা নাজায়েম নয় । এমনিভারে হত্যা বধ হওয়ার- অন্যান্য 
কারণও এর অন্তর্ভূক্ত যেমন ডাকাতি. । পরবর্তী আয়াতে তা বর্ণিত হবে এবং হরৰী ব্যজির 
কুষ্কর,যা.জিহাদের বিধি-বিধানে বর্ণিত হয়েছে-এসব কারণেও হত্যা করা জায়েয ; ররং কোন 
কোন.অবস্থায় ওয়াজি)। এবং (একথাও লিখে দিয়েছি যে, অন্যায়ভারে- হত্যা করা. যেমন্ন 
বিরাট পাপ, তেমনি কাউকে অন্যায় হত্যা থেকে বাঁচানোর সওয়াবও তেমনি বিরাট)। যে 
ব্যক্তি কারও.জীবন রক্ষা. করে, (সে এমন সওয়াব পাবে), সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা 
করল । (অন্যায় হত্যা ৰলার কারণ এই যে, শরীয়তের আইনে যাকে হত্যা করা জরুরী, তার 
সাহায্য করা অথবা সুপারিশ করা হারাম। জীবন. রক্ষা করার এ বিধান লিপিবদ্ধ করার 
কারণেও হত্যাজনিত .পাপের তীব্রতা প্রকট হয়ে পড়েছে। কারণ, জীরন রক্ষা: যখন এমন 
প্রশংসনীয়, তখন জীবন নাশ করা অবশ্যই নিন্দনীয় না হয়ে পারে না।নঅসতএব, ৮ দ্বারা 
একে 4১ ০৯। ১১-এর সাথে সন্বন্ধযুক্ত করা শুদ্ধ হয়েছে এবং বনী ইসরাইলকে এ বিষয়বস্তু 
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সূরা মায়েদা ৯৭ 


লিখে দেওয়ার পর) আমার অনেক-পয়গন্থরও (নবুয্নতের) প্রকাশ্য নির্র্সনাঘলী নিজ আদের 
কাছে এসেছেন (এক খ্রায় প্রায়ই এ বিবল্নবন্তুর প্রতি জোর দিয়েছেন) বন্দুত একপর্নও-(জের্থাৎ 
জোর দেওয়ার .পরেও) তাদের অনেকেই পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করতে থাকে (তাদের উপন্ব: 
এমক্সেন্স.কোন প্রতিক্রিল্া, হয়নি; 59 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় _ . 
ধনের কাজী আলো আরাতসহে রাহ পেকে আন্ত 
নির্দেশ দিয়েছেন--আপনি আহলে-কিতাবদেরকে অথবা সমগ্র উদ্মতকে আদম । আলায়হিস 
সালামের পুন্রয়ের সত্য কাহিনী বর্ণনা করে শুনিয়ে দিন। ৫ 
. কোরআন মজীদে অভিনিবেশকারী মাত্রই জানে যে, জিনাত 
অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে কোন ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ধনা করা হবে। 
ও'অভীত ঘটনাবলী এবং বিগত জাতিসমূহের ইতিবৃত্ের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও 
উপদেশ নিহিত রয়েছে। এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। তন্মধ্যে অনেক অবস্থা ও ঘুটনা 
এমনও রয়েছে, যেগুলোর উপর শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান তিত্তিশীল। এসব উপকারিতার 
পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাকের সামগ্রিক রীতি এই যে, স্থান স্থানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে, 
এবং অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করে না ; বরং ঘটনার যে অংশের সাথে 
আলোট্য বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়। - 
হযরত আদম আলায়হিস সালামের পূর্রবয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞরীতির ভিড বর্ণনা 
করা হচ্ছে। এতে বর্তমান: ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অনেকু- শিক্ষা-ও উপ্রদেশ.রয়েছে এবং 
্রশ্ন্ক্রমে শরীয়তের অনেক বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা, হয়েছে ।.. ৫ 

এখন প্রথমে আয়াতের শশ্জাবলীর ব্যাখ্যা এবং তথপ্রসঙ্গে আসল কাহিনী শনুন। অতঃপর 
সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণনা করা হবে। 

পরবর্তী আয়াতে বনী ইসলাইলেরু প্রতি জিহাদের নির্দেশ এবং তাতে তাদের কাপুরুষতা 
ও ভীকুতা বর্ণনা, বরা হয়েছিল। এর বিপরীতে, আলোচ্য কাহিনীতে ন্যায় হত্যার সিট 
ধ্বংসকারিতা বর্ণন্ঁনরে জাতিকে মিতাচার শিক্ষা, দেওয়া হয়েছে যে, সত্যের সমর্থনে এব 
মিড়াচার থেকে পেছনে হটা যেম,ছুল, তেমনি জয় হত্যাকা ধলিয়ে-যাওয়া ইহকাল ও 

প্রকালকে বরবাদ করার শামিল । পু 

পথ জা়াতে 31: শন উতলিখিত হয়েছে। সাধারণত প্রত্যেক মানুষই াদুমী এবং 

আদম সজ্জান। সেমতে প্রত্যেকেই "১13 বা আদম সন্জান. বলা যায়।.কিনু-সাধন্রপ 

তফলীরবিদদের-মতে. এখানে. রি িতো ক হাতের সর্জত জর বারি 
কাবিলক্রে রোঝানো হয়েছে। 

-পতিহালিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেতে লাখমানতা ও গভা-অগরিহার্ ৪ ভাদের, 
কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 816১1: (3146 050 অর্থাৎ তাদেরকে 
আদমের পুত্রনবয়ের কাহিনী বিশুন্ধ ও বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী শুনিয়ে দিল? এতৈ 51শ, 
উতিহা্সিক ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি স্রুুপর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া “হ়েছে। অর্থাৎ 


তফসীরে ম''আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__১৩ 
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৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


ধতিহাসিক "ঘটনাবলী বর্ধনায় খুবই সাঞ্ধানতা প্রয়োজন শ্রবং এতে কোনরূপ মিথ্যা, জালিযাতি 
রনি তা দিতির বিসিসি না 
(ইবশন কাসীর) সহ, 

কোরআন: পাক শুধু এখানেই, বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ মূলনীতি অনুসরপ-অনু্করণ 
করার নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ 31 ১.২। 419 | ঘিতীয় জায়গায় 
বলা হয়েছে ঃ ৩০৮15305১০5 ১৯ তৃতীয় জায়গায় বলা. হয়েছে (৮০81 ৪০ এ১ 
$০]| 0 £এসব জায়গায় ধতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে ০. শব্দ ব্যব্হার করে ফুটিয়ে তোলা 
. হয়েছে যে, ঘটনাবলী বর্ণনায় সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক । জগতে 
রেওয়ায়েত ও বর্ণনার ভিত্তিতে যেসব অনিষ্ট দেখা দেয়, সাধারণত সেগুলোর মূল কারণ 
ঘটনাবলী বর্ণনায়, অসাবধানতা ৷ সামান্য শব্দ ও ভঙ্গির পরিবর্তনে ঘটনার স্বরূপ বিকৃত হয়ে 
যায়। এ. অসাবধানতার কারণেই পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধর্ম ও. শরীয়ত বিনষ্ট হয়ে গেছে। 
তাদের ধর্মীয় গ্রস্থাবলী কতিপয় ভিত্তিহীন ও অচিস্তিত গল্পগুজুব্রে সমষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছে। 
আয়াতে 3০1 শব্দ্‌ যোগ করে এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে. 

এ ছাড়া এ শব্দ-দ্বারা কোরক্বান পাকের সঙ্কোধিত:-র্যুক্িবর্গকে বোঝানো হয়েছে য়ে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বাহাত নিরক্ষর হওয়া সত্বেও হাজারো বছর পূর্বেকার ঘট্নাবলী যেভাবে বিশুদ্ধ 
ও সত্য সত্য বর্ণনা করেছেন, তার কারণ আল্লাহ্‌র ওহী ও নবুয়ত ছাড়া আর কি হতে পারে ? 

77777777558 
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আিখানিক দিক দি বে ফা সন রিপার হলেন বাহ ভা 
কুরবান' বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কুরবান এ জন্তুকে বলে, যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়। 

হযরত আদম আলায়হিস সালামের পুরে কুরবানীর ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী 
সনদসহ বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সর্বস্তরের আর্গিয়দের সবসম্মত 
উক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। ঘটনাটি এই ঃ যখন আদম ও হাওয়া (আ) পৃথিবীতে আসেন এবং 
সন্তান ও বংশ বিস্তার আরম্ত হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা__ এরূপ 
যমজ সন্তান জন্ুঘহণ করত । তখন ভ্রাতা-ভগিনী ছাড়া হযরত আদমের আর কৌন সন্তান ছিল 
নী । 'অথণট ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ্‌ তা“আলা 
উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আ)-এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, 
একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও-কন্ঠা জন্ুথহণ করবে, তারা পরম্পর সহোদর ভ্রাতা-ডগিনী 
গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মঘহণকারী 
পুনের জন্য জম গর্ভ থেকে 'অনাজহফারিণী কন্যা নহোদরা'ভলিনী গপ্য হবে না। জালের 
পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হরে ।. ৮ 

কিনু-মটনাচক্রে কাবিলেরসইজাতি'সহোদরা তদিনীটি ছিল, রমাুনদরী এবং হাবিলের 
সহজাত কন্যাটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার ৷ বিবাহের সময় হুলে নিয়মানুযারী হাবিলের সহজাত 
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. স্কামায়েদা ৯৯: 


নর রা নন 
জেদ ধরল যে, আঁমার সহজাত ভগিনীকেই.আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে. হবে। হযরত আদম. 
(আ) তীর শরীয়তের আইনের, পরিষিতে কাবিলের আব্দার গ্রতৃখ্যান করলেন। অতঃপর: 
তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দুর করার উদ্দেশ্যে বললেন. $ তামরা উভয়েই আল্লাহ্‌র. 
জন্য নিস নিজ কুর্বানী পেশ কর! যার কুরবানী পরিগৃহীত. হবৈ, সেই. কন্যার পুন্যিহণ 
করবে। হযরত আদম আলায়হিস সালামের নিশ্চিত, বিশ্বাস যে, যে.সৃতূ পথে আছে, তার, 

কুর্বানীইগৃহীত হবে। , 

. কালে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুপ নিরশন ছিল এই যে, আঁকাশ থেকে একটি 
আশনশিখা অবতী্ হয় কুরবানীকে তত করে আবার অনতহিত হয়ে যেত। যে কুরবানী, 
অগ্নি ভম্বীভূত করত না, তাকে রত্যাখ্যাত মনে করা হতো । 

'হাবিল ভেড়া, বা ইত্যাদি পণ পালন করত। সে একটি উৎকৃষ্ট দ্ধ কুরবানী করল, 
কার্ল কৃষিকাজ করত। (সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি.কুরবানীর জন্য পেশ করল! অতঃ্পর' 
নিয়মান্যারী আকাশ, থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানীটিকে ভঙ্গীভূত করে দিল, 
এবং কাবিলের কুরবানী. যেমন ডিল, ত্মেনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কারিলের দুঃখ ও. 
ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না। এবং প্রকাশ্যে ভাইরে বূলে দিল্‌. 
4958 অর্থাৎ অবশ্যই.আমি/€তায়ারে হত্যা কর্ব.).. 

হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ পরদর্পন না করে একটি মার্জিতি-ও নীতিগত বাক্য, 
উচ্চারণ করল। এতে কাবিলর প্রতি তার সা্ুতি ও শভে্ছাও জুটে উঠেছিল সে বলল ৫ 
০8৭) ১145 4 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ম এই যে, তিনি আল্লাহ্‌ভীরু পরহিযগার : 
কর্মই হণ করেন!! তুমি আল্লাহৃভীতি অব্ল্রন, করলে তোমার কুরব্বনীমূহূত হুতা। তুমি 
| তা করনি, তাই কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে । এতে আমার দোয় ক্রিঃএ বাক্যে হিংখুটের হিংসার 
তি তা ছে ই হলো বত দে বে, কোনু ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 

বিশ্ব নিয়ায়ত পাত হয়েছে, যা সে. প্রাপ্ত হয়নি: তখন একে নিজ রুদ্র... এনাহের 
ফলত মনে নর গা থেকে অয করা উচিত। অনোর গিয়াম্ভ অপদনের চা ক্ষর 
2 
হা তির উপতলির্কুলীল।. ...১. 

বা 
কাবিলের কথোশকথনে-এরুটি গুরুত্বপুর্ণ মূলুনীতি ব্যক্ত হয়েছে ঘেঠ সঙ্কর্ম ও ইবাদতের 
গ্রহণযোগ্যতা -আল্লাহ্ভীতির-উপর নির্ভরশীল । যার-মধ্যে -আল্লাহ্তীতি নেই, তার সৎকর্মও 
গ্রহণযোগ্য নয় ।“এ কারণেই পুর্ববরতী্মালিঘরা বলেছেন 3 আলোচ্য. আয়াত ইবাদতকারী ও 
সুদের জন্য চাবুক ক্করূপ--এজন্যই হযরত আমের ইঘনে আবুল্লাহ্‌ (াট-অন্তিয সুহুর্তে 
আকোরে 'কাদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকে শললপ- আপনি তো স্বারা-ক্জীবন্গ সৎকর্ম ও. 
ইন্বাদতে মশগুল ছিলেন । একসন কাদছেন্দ কেন? তিনি বললেন £ তোক্ষরা একথা বলছ, আর. 
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১০০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


আমার কানে আল্লাহ্‌ ত'জালার এক ্রতিখানিত হলে ::3441 ১,281: ভমায়, 
কোন ইবাদত গৃহীত হবে কিনা তা আমার জানা নেই। 

_হ্যরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন $ দি মি নিশ্চিতরূপে জানতে পার যে. 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার কৌন সবঘকর্ম গ্রহণ করেছেন, তবে এটা হবে আমার জন্য একটি 
বিরর্ নিয়ামত । এ নিয়ামতের বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবী হর্ণে পরিণত: ইয়ে আমার অধিকারে 


হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন £.য্ধি নিশ্চিতিলনুপে জান্লুযায় যে, আমার একটি নুায 
আচ নে উর দি ও তর 
নিয়ামতের চাইতেও উত্তম । 


১0): 


ক বৃ জিকে: পুত্র মারফত নিষ্বো্ত | 
আমি জোর দিয়ে ব্লছি যে রা লু পল দা 
হয় না। আল্লাহ্তীরু ছাড়া কার পরি দয় প্রদর্শন করা হয় না এবং এটি ছাড়া কৌন কিছুর 
সওয়াবও পাওয়া যায় না। এ বিষয়ের উপদেশদাতা অনেক ; কিন্তু. একে কার্ষে পরিণত, 
করে--এরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য । 
হযরত আলী রো) বলেন ঃ লা জি সাথে ছোট কত ঘর যে সর 
গৃহীত হয়ে যায়, তাকে কেমন করেছ বলায়! & ৮ রর 
রঃ অপরাধ ও শাস্তির কতিপয় কোরজানী বিথি'ই 8, বি 
2 রঃ 181 হট . টি 
4 লা ৫ 52575555557 ৫ রঃ 
ূ 3985 হেটে ৯৬৩ এ? দি 
এ ও ৩৪০৪, 5 5.2 টি নু রে মে ৃ 


৬ স্টক টি ্ এ 


১০৪5 ১ 3০১%৮৪ বারন 
9১১৪৩৬৯৩2৮ চা 882৩622৯- 






















(৩৩) যারা আল্লাহ্‌ ও ভার রাসূলের সাথে, ॥ লব করে.এং. দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি: 
করতে সচেষ্ট হয়; তাদের শান্তি হচ্ছে এই যে;ক্ষাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শৃজীতে- 
দেশ থেকে বহিকার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঙ্পা আর পরকালে 
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০" শএক্দুরা মায়েদা : ১১ 


পিা78585৮52572758578 
রে জেনে রাখ, 84988080804 রঃ 


৪৮৮৬2 বিজ হাত শি 
বৃজর্থ এই যে,) দেশময় অনর্থ (অশাস্তি) সৃষ্টি:করে, বেড়ায় [অর্থাৎ রাহাজানি-ডাকাতি-করে, এমন 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা শরীয়তের আইনে অভয় দিয়েছেন এবং. ষে আইল! 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক কূর্ণিত হয়েছে ; অর্থাৎ মুনলমান ও যিশ্মির ক্রুদ্ধ +এ রারধেই একে 
আল্লাহ্‌ ও. রাসূলের সাথে সর্ধাম করা বঙ্গ. হয়েছে কেননা, ডাকাত আল্লাহ্‌ প্রদত্র আইন ভঙ্গ 
রুদ্র ।,যেহেতু রাসূলের মাধ্যমে আইন প্রকাশ পেয়েছে, তাই রাসূলের সম্পর্কও দুড়ে দেওয়া 
হয়েছে। .মোটকুথা,.যারা ডাকাতি করে] তাদের শুস্তি হলো এই যে, (এক অবস্থায়) তাদেরকে 
হত্যা' করা হবে.। (সে অবস্থা এই যে, ডাকাতরা শুধু. কাউকে হত্যা করেছে__অর্থ-সম্পদ 
নেয়নি)। অথবা (অন্য অবস্থা হলে) শৃলীবিদ্ধ.করা হবে। (সে অবস্থা এই যে, ডাকাতরা 
অর্থ-সম্পদও নিয়েছে, হত্যাও করেছে) অথবা (তৃতীয় অবস্থা হলে) তাদের হস্তপদসমূহ 
বিপরীত দিক থেকে (অর্থাৎ ডান হাত, বাম পা) কেটে দেওয়া হবে। (এ অবস্থা এই যে, শুধু 
অর্থসম্পদ নিয়েছে--কাউকে হত্যা করেনি) অথবা (চতুর্থ অবস্থা হলে) দেশ থেকে (অর্থাৎ 
দৈশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার অধিকার) থেকে বহিষ্কীর (করে জেলে প্রেরণ করা) করা 
হবে। (এ অবস্থাটি এই যে, অর্থ-সম্পদ'প্রহণ' অথবা হত্যা কিছুই করেনি ; ধরং ডাকাতির 
প্রস্তুতি নিতেই গ্রেফতার হয়ে গেছে) ।এটি (অর্থাৎ উপরোক্ত শাস্তি ক) উদের জন্য দুমিয়াতে 
কঠোর লাঞ্ছনা (এবং অপমান) এবং তাদের আখিরাতে (মে) 'শাস্তি“হবে তা পৃথক): কিন্তু 
ঘারা তোমাদের গ্রেফতার করার পূর্বে তওবা-করে নেয়, (খ্বমতাবস্থায়) জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বীয় পাওনা) ক্ষমা করে দেবেন (এবং তণবা করায় তাদের প্রস্তি) করুণা করবেন। 
অর্থাত উদ্লিখিত, শ্র্তি হদ্‌-এরং আল্লাহ্‌র পাওনা হিসেবে দেওয়া হবে--যা বান্দা ক্ষম্া:করলে 
ক্ষমা চবে নাঁঁ-কিসাস ০ বান্দার পীওনা হিদেবে নয়--যা বান্দা ক্ষমা কত্রলে ক্ষমা হয়ে '্যায়। 
'সুতক্াং থ্রেফতারীর পূর্বে তাদের তশুবা, প্রমাপিত*হলে আল্লাহ্‌র পাওনা হদ-থেকে অব্যাহতি 
পারে? তবে বান্দার-পাওনা বাকি থাকবে 7 অর্দ্পদ নিয়ে থাকলে, ভার ক্ষতিপূরণ মিতে 
হতে ।-হত্যা কুরে থারুলে কিসাে নেওয়া হকে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ.ও কিসাস মাফ করার অধিকার 
পারা কি রি থাকবেন 7 








অর শুরুতর্‌ অপ্রাধের কথা বর্ণিত হয়েছিল আলোচ্য আয়াত,এবং পরবর্তী আয়াতদমূহে 

হত্া, লুষ্ঠন,:ডাকাতি-ও চুরির শাস্তি বর্ণিত. হয়েছে.। ডাকাতি :9. চুরির শবত্তির, যাখানে 
85৩851487৯7 
পাকের এ পদ্ধতি-অত্যন্ত সৃন্্রভারে মামন্সিক বিশু সৃষ্টি করে। সানবণরচিন্ত সবিষ্বির 'মত 
ক্লোরআন পাক: শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়া; বরং প্রত্যেক - অপরাধ ও 
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সেই তফসীরে মাআরেফু্স কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুম্তকে বাবতীয় অপরাধ ও গুন্মাহ্‌ থেকে খিক 
করে দেন অভিজ্ঞতা -ঘাঁরা প্রহ্মাণিত রয়েছে যে, জনমনে-আল্লাহ্‌ তাআলা ও আখিরাতেন্র ভয় 
সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে 
পারে না ।.কোরআন-পারের এই বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতে অক্ঠুতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং 
প্রন লোকাদের একটি সাজা সন করেছে, সারা পৰিরতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ 
দার অধিকারী 1 

'পরী়তের-শাতি পদ প্রকার টু ও ডাকাতির শত 'এবং টি আরাতের তকষসীর 
রনির পূ্কে সব শাতি সমপৈপরীহীতের পরিভাষা কিছুটা ব্যাখ্যা আখশ্যককৈননী, 
এসব পরিভাষা*সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা 
'দেয়। জগতের" সাঁধারণ' আইনে অপরাধ ্পর্কিত সব শাস্তিকেই “দণ্বিধি' নামে অভিহিত করা 
হয়। 'ভারতীয় দণ্ডবিধি"; “পাকিস্তান দর্ডবিধি ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে 
সর্বধুকার অপরাধ ও সব. ধরনের শান্্িই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে এরূপ নয়। 
ইসলামী শরীয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে:বিভক্ত করা হয়েছে $ হুদৃদ, কিসাস ও 
'তা'বীরাত, অর্থাৎ দণ্ডবিধি। এগুলোর সংজ্ঞা জ্ঞা ও অর্থ জানার পূর্বে প্রথমত একথা জেনে নেওয়া 
জরুরী-য়ে, এসব অপ্রাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট অথবা, ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্ট জীবের 
প্রতিও অন্যায় করা' হয়, এবংস্রষ্টারও নাফরমানী রুরা হয়.। তাই এ জাতীয় অপরাধে “হকুল্লাহ' 
আল্লাহ্র হক)এবং 'হ্ক্ুল আব্দ' বন্দর কক) সুই বিদ্যমান থাকে সংশিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের 
হেই অগরামনছে বিডোকির হর 2 2 

কিক কোন কোন অপরাধে বান্দার হক এবং কোন কোন অপরাধে আরাহর হক প্রবল 
থাকে এবং এ পাবলোর উপর ভন তেই বিধি-বিধান হয়েছে এ 

'দৃদ্ধিতীয়ত-একথা জানা জরুরী ঘে, ইসলামী শরীয়ত বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাঁ়া অবশিষ্ট 
'অপরানমূহের পান্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি, রং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে 
$দিয়েছে। বিচারক-স্থান, কাল শু পরিবেশতবিনেচনা-করে 'অপরাধ দমনের জন্য-যোদ্ধপ ও 
যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন ভতটুকুই দেবেন প্রত্যেক স্থান ও কালের ইসলামী 
সরক্ান্ন 'যদি' শরীয়তের-্লীতিনীতি: বিৰেচিমা করে 'বিচারকদের ক্ষমভার উপর বিধিনিষেধ 
আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাঁপ নির্ধারণ করে-বিচারকদেরকে তা 
মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়েয। বর্তমান শতাব্দীতে তাই হচ্ছে বর্তমানে পরাযসুব 
ইসলামী দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে। 
_ এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরীধের কোন শাস্তি কোরআন ও সুন্লাই নির্ধারণ 
করেনি, বরং বিটীরকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শান্তিকে”শরীয়তের পরি 
'ভাষীরাত' থা “দ' বলা ছয় পকষত যেসব অপরাধের শাস্তি কোরআন ও সু নির্ধারণ 
করে দিয়েছে, সগুলো”দু'রকম £ এক. যেসব অপরাধে আল্লাহ্র হকের পরিমাণ প্রবল£ধরা 
হয়েছে, সেগুলোর; শান্তিতিক 'হদ' বলা হয়। আর 'হদ'-প্ররই' খহুবচন “হুদৃদ"। দুই.'যেসব 
অপরাধে"বান্দার হককে শরীয়তের বিচারে প্রবল ধরা; হয়েছে,সেগুলোর শাস্তিকে ৰলী হয় 
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পকিসাস' ৷ কোরআন পারু ছদৃদ ও কিসাস পর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। 
রি মজায় হগরাধেদ বিবরসিকে আাসুলের বাদি ওস্মবানীম বিচারকদের 'জতিনাত্যে উপর 
ছেড়ে দিয়েছে ্ 

পারকথা; কোরআন:পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহ্‌র হক হিষেরে নির্ধারণ করে 
জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে 'হুদৃদ' ধলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেঘে জারি 
করেছে, সেগুলোকে “কিসাস"বলা হয়। পক্ষান্তয়ে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ ক্করেনি, সে 
'জাতীয় শ্াস্তিকে বলা হয় “তা*মীর' তথা “দণ্ড.। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক 
বিষয়েই বিভিন্ন । যারা নিজেদের পরিভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে 'দশ্ত বলে. এবং 
শরীয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না; তারা শরীয়তের বিধি-বিধানে অনেক 
বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়। 

দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘুভর, কঠোর বেক করিবেন বা রা 
ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদৃদের বেলায় কোন সরকার, শাসনক্কর্তা 
অথবা বিচারকই -সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয় ।.স্থান-ও. কাল 
ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক 'তা-ক্ষমা করতে, পারে না। 
শরীয়তে হুদুদ মানস পাঁচটি $ ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ফ্যভিচায়ের অপবাদ+এ চাক্সটির শাস্তি 
কোরআনে বর্ণিত রয়েছে? পঞ্চমটি অন্য পানের হদ। এটি সাহাবায়ে-কিরাষেব্স:ইজমা তথা 
একমত্য দ্বারা প্রমাণিত । এভাবে মোট পীঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদুদরূপে চিহ্নিত 
হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোন শাসক. ও. বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা 
-কপ্বলেও ক্ষমা হয়ে-ঘায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখিরাতের গুনাহ্‌ মাফ হয়ে: সেখানকার 
হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে-পারে ৷ তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শী্ির-বেলায় একটি 
স্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি থেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-মাচরণের 
দ্বারা তওবার বিষয়টি নিশ্চিত-হয়ে যায়, তবে সে হ্দ থেকে রেহাই পাবে । কিন্তু- গ্রেফতারীর 
পরবতাঁ তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদূদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্েফতারীর 
পূর্বে হোক অথবা য়ে । সব দশ্ুদীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রব্ ফ্রা 
যায়; কিন্তু হুদুদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুই-ই নাজ্ঞায়েয? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
এ ব্যাপারে" কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন হুদুদের শাস্তি সাধারপত“কঠোর 1: এগুলো প্রয়োগ 
করার আইনও নির্মম । অর্থাৎ কোন-অবস্থাতেই তা পরিবর্তন-ও.লঘু রুরা 'ঘায় না এ্রবং কেউ 
ক্ষমা কল্পারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাতে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে 
অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর. করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবঙ্গীর 
মধ্য থেকে ক্ষদি, কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায় । অর্থাৎ 
অপরাধ প্রমাণে স্ামানঃতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ ককা-যায়, না? এ ব্যাপারে 
শরীয়তের স্বীকৃত.আইন হচ্ছে :০।-4-২_41 ৬১: টিলিরে রহ রাত 
র্লারগেই অকেজো হয়ে পড়ে । 

এ ক্ষেত্রে বুঝে নেওয়া উচিত-যে, (নিজ জনা জেনি ল জরি নারদ 
হদ জ্প্রয়োজ্য হয় পড়ার অর্থ এই নয়. যে, অপরাধী অরাধ ছাড়পন্র- পেয়ে ফ্বে, যার ফলে 
তার অপরাধ প্রবণতা আরও রেড়ে যাবে । বরং বিচারক অরস্থার স্থাথে সঙ্গতি. রেখে তাকে 
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দণ্ডগত শাস্তি দেবেন শরীয়তের দগ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণত 'দৈহিক ও শারীরিক । এগুলো 
দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে. অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর । খরুন, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিন 
জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুভ ।.কিভু 
আইনানুষায়ী তুর্থ.সাক্ষী না থাকার কারণে হৃদ 'জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ-এই নয় 
.ষে, অপত্রাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, বতহবিচারক কাজে গানটি 
উপযুক্ত দণ্ড প্রদান-করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হবে। ₹: 

তেমলিতাবে চুরি প্রাণের অন্য-নির্ধারিত শর্তমূহে কোল ক্রেটি অঙথবা সম্মেছ দেখা 
দেওয়ার কারণে চোরেন্স হাত কেটে দেওয়া যাবে না বটে, 85544 
হয়ে-যাবে না; বরং তাক্ষে অবস্থানুযায়ী অন্য দণ্ড দেওয়া হবে। " 

কিসাসের শাস্তিও হুদুদের সত কোরআন পাকে নির্ধারিত। অর্থাৎ প্রাণের বিনিমর প্রা 
সংহার করা হবে-এবংস্জখমের বিনিময়ে সমান জখম রুরা হবে । কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদৃদকে 
আল্লাহ্র হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়৷ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও -তা ক্ষমা হবে না এবং হদ 
অব্যবহার্য-হবে না । উদাহরপত খার অর্থ চুরি যায়, সেক্ষমা করলেও চোরের নির্ধারিত শাস্তি 
অপ্রয়োজ্য হবে না।-কিস্ত্ু কিসাস এর বিপরীত.।.কিসাসে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে 
ইন হর বিয়ার হিজেনে ভান বু কার বার বসি 
অন্ধপ। রঃ 

পুর্ব বর্ণিত হযেছে বে হুদূদ ও কিসাস অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী 
অবাধ. ছুটি: পেয়ে যাবে, বরং বিচারক দণুমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে-করেন দিতে 
হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে-কিৎবা ব্যাপক হারে হত্যাকাগ শুরু হয়ে যাবে-এরূপ আশংকা 
করা ঠিক নয় । কেননা, হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য। 
সে তা ক্ষমা-করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণ রক্ষা করা সরকারের দারিভু । 
সরকার এ দারিদ 'খালনের জন্য হত্যাকারীচে যাবজ্দীরন কারাদণ্ড অণবা অন্য কোন শাস্তি 
(দি এবিখলাশংকা রোধ করতে পারে। র 

এ পর্যন্ত হুদৃদ, কিসাস, ভাতীরাতপরকৃতি-পরিজবার অর্থ ও তত জরুরী জাত 
বিষ বর্ণিত হলো! এবার: সম্পর্কিত আযাতসমূহের ব্যখ্যা ও ছদুদের বিবরণ শুন! প্রথম 
'আল্লাতে যায়া আল্লাহ্‌ ও রাসূলের সাথে সংখ্াস ও মোকাবিলা করে এবং দেশে অগাস্তি সৃষ্টি 
-করে, ভাদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। 

এখানে প্রথমে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের, সাথে সংগ্রাম এবং দেশে অনর্থ সৃষ্টি 
করার অর্থ কি এবং এরা কারা ? 4১ «শব্দটি ৮.১. মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত । এর আসল অর্থ 
ছিনিয়ে লেওয়া | বাচন-পদ্ধতিতে এ শব্দটি !.. অর্থাৎ শান্তি ও-নিরাপত্তার বিপরীত অর্থে 
ব্যবহৃত হয় । অতএব, ২১ এর অর্থ হচ্ছে অশান্তি বিস্তার করা । একথা জানা যে, বিক্ষিত্ত চুরি, 
হত্যা ও লুষ্ঠনের ঘটনায় জননিরাপত্তী বিদ্নিত হয় না, বরং কোন সংঘবন্ধ- ও শক্তিশালী দল 
ডাকাতি, হত্যা ও লুটতরাঞ্জে প্রবৃত্ত হলেই জননিরাপত্তা ব্যাহত হয়। এ কারণেই ফিকছ্বিদরা 
এঁ দল অথবা ব্যক্তিদের এ শীস্তিন্ 'ঘোগ্য বলে সাব্যস্ত-করেছেন, যারা অস্ত্র-সঙ্জিত হয়ে 
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রি, সূরা মায়েদা রর ১০৫ 


ভ্রারাতি করে এবং স্বক্তির জোরে সরকারের আইন ভঙ্গ করতে .চক্। শন্দাভয়ে তাদেরকে 
ডাকাত দল অথবা: বিললোহী দল বল-যার? সাধান চোর, টিভি 
574 

প্রানে প্রদিধারবোগয ভিতীয় বিষয় এইযে, নাহার 2 
বকে আরা নদের সারিকা ছেল রাকাত রর 
ও সংঘর্ষ হয় জনগণের সাথে । এর কারণ এই যেকোন শক্তিশালী দল যখন শক্তির জোরে 
আল্লাহ ও রাসূলের আইন ভঙ্গ করতে চায়, '্রখন বাহ্যত জন্গ্রণের :সাথে কংঘর্ম হলেও 
কৃতগচ্ষ তা রাষ্ট্রে বিরুদধেই হয়ে থাকে রাস যখন আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আইন কার্যকরী 
.থাকবে, তখন এ সংঘর্মও আল্লাহ্‌ ও রাসূলের; বিপক্ষেই গণ্য হবে। :.. 

/সারকথা এই. যে, থয আয়াতে বর্ণিত লাসতি ইব ঢাকাতে ও দিরীদেরএবেলায় 
গযোজ্য, যারা সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে আক্রমণ চালিয়ে জননিরাপত্তা ব্যাহত করে এবং প্রকাশ্যে 
সরকারের আইন অমান্য করার চেষ্টা করে। এর অর্থ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে । অর্থ লুষ্ঠন 
করা, শ্লীলতাহানি ইত্যাদি. থেকে শুরু করে হত্যা_ও রক্তপাত পর্যস্ত সবই এর অন্তর্ভুক্ত, এ 
.থেকেই 453. ৩:১২. শব্দয়ের পার্থক্ ফুটে উঠেছে। 4:/২.. শব্দটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অর্থে 
ব্যবহৃত হয়-তাতে কেউ নিহত হোক বাঁঁনী হোক এবং অর্থ সম্পদ দুষ্ঠন করা হোক বানা 
হোক। পক্ষান্তরে «১.৯ _, শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তি সহকারে অশাস্তি ছড়ানো এবং নিরাপত্তা 
ব্যাহত করা। 

এ অপরাধের শাস্তি কোরআন পাক ্বয়ং নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং আল্লাহ্র হক অর্থাৎ 
গভর্লমেন্টবাদী অপূরাধ হিসেবে প্রয়োগ করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় একেই,“হদ্‌' বলা হয়। 
এবার শুনুন ডাকাতি ও রাহাজানির শান্তি । আয়াতে চারটি শাস্তির উল্লেখ করা ইয়েছে। _ ০ 


1৮১2৮৯৯৩ ১০৪৯/০৪ ৪৮৪৪ জিত 115 9451. 
"৯৩৩ 
জাজ 
বিপরীত দিক থেকৈ কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষার করা হবে। 
প্রথমোক্ত তিন শাস্তিতে | 55 ০ থেকে ব৫, এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, া ক্রিয়ার 
পৌনঃপুর্নিকতা ও তীব্রতা বোঝায়। ্রিয়াপদে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
তাদের হত্যা অথবা শুলীতে চড়ানো অথবা হস্তপদ কেটে দেওয়া সাধারণ শাস্তির মত নয় যে, 
যে লোক অপরাধী প্রমাণিত হবে, তাকেই শীস্তি' দেওয়া হবে, বরং এ অপরাধে দলের মধ্য 
"থেকে ' নির করলেও গোটা দলকে হত্যা অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা গোটা ঈ 
হম্তপদ কেটে দেওয়া হবে সি 
. এ ছাড়া এতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে; এ শান্তি কিসাস হিসেবে নষ্ক যে,নিহত 
ব্যক্তির উত্তরাধিকারী মাফ-করে দিলেই মাফ হয়ে যাবে, বরং তা আল্লাহ্‌র হক. হিসেবে-প্রয়োগ 
করা হবে । মারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা মাফ.ক্ষরলেও তা মাফ হবে না। /._. ৩ থেকে 
ক্রিয়াপদ-ব্যবহার করার কারণে এ দু'টি ইঙ্গিতই-বোথা যাচ্ছে। -(ভফসীরে-মাযহারী) *”১ 





তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__-১৪ 
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১০৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


- ডাকাতির .এ-চারটি- শাস্তি, 3| অথবা) শব্দ বারা উল্লেখ করা হয়ৈছে। এ-শন্দটি যেমন 
কয়েকটি বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটিকে বেছে+নেওয়ার ক্ষমতা দান অর্থে ব্যবহৃত হয়, 
তেমনি কর্ম বন্টনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী ফিকহ-বিদদের একটি দল 
প্রথযোক্ত অর্থ ধরে মত প্রকাশ করেছেন যে, শরীয়তের পক্ষ থেকে শাসক ও বিচারককে 
ক্ষমতা দেওয়া-হয়েছে যে, ডাকাত দলের শক্তি এবং অন্পরাধের তীব্রতা-ও লঘুতা দৃষ্টে 'তিনি 
শাস্তি চতুষ্টয় অথবা যে কোন এ্রকটি শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন। 

'সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব রো), আতা (রো), দাউদ (র), হাসান ঘসরী (র), যাহ্হাক €র), 
নখয়ী রে), মুজাহিদ (র) এবং ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমীয মালেক (র)-এর মাযহাবও তাই। 
ইমাম আবূ হানীফা (রে), শাফেয়ী (র)+ আহমদ ইবনে হান্বন: (র) এবং একদল সাহাবী ও 
তাবেয়ী $1 শব্দটিকে কর্ম বন্টনের অর্থে ধরে নিয়ে বলেছেন যে, আয়াতে 'াহাজানির বিভিন্ন 
অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। এক হাদীস থেকেও তাদের এ মতের সমর্থন 
পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ বুরদা 
আসলামমীর সাথে এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন কিন্তু সে সন্ধি ভঙ্গ করে এবং মুসলমান 
হওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে অগ্রসরমান একটি কাফেলা লুট করে। এ ঘটনার পর জিবরাঈল 
(আ) রাহাজানির শাস্তি সংক্রান্ত নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করেন। নির্দেশনামায় বলা হয়, যে 
ব্যক্তি হত্যা ও লুণ্ঠন উভয় অপরাধ করে, তাকে শূৃলীতে চড়াতে হবে যে শুধু হত্যা করে 
তাকে হত্যা করতে হবে। যে শুধু অর্থ লুট করে তার হ্স্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করতে 
হবে । ডাকাত দলের মধ্যে যে মুসলমান হয়ে যায়, তার অপরাধ ক্ষমা করতে হবে। পক্ষান্তরে 
(যে হত্যা ও লুষ্ঠন কিছুই করেনি-শুধু ভীতি প্রদর্শন করে জননিরাপত্তা বিদ্লিত করেছে, তাকে 
দেশাস্তরিত করতে হবে। যদি ডাকাতদল ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মুসলিম অথবা অমুসলিম 
নাগরিককে, হত্যা করে এবং অর্থ লৃষ্ঠন না করে, তবে তাদের শান্তি হবে (94. 5 9।-অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষভাবে তাদের কিছু সংখ্যক লোক হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকলেও তাদের সবাইকে হত্যা 
করা হবে। আর যদি হত্যা ও অর্থ লুণ্ঠন উভয় অপরাধই সাব্যস্ত হয়, তবে তাদের শাস্তি হবে 
(4. অর্থাৎ. সবাইকে শূলীতে চড়ানো হবে। এর ধরন. হবে. এই যে, ভীবিতাবস্থায় শূলীতে 
চড়িয়ে পরে বর্শা ইত্যাদি দ্বারা তার পেট চিরে দেওয়া হবে। যদি ডাকাত দল শুধু অর্থ লুট 
করে, তবে তাদের শাস্তি হবে ১.১ ০+ 14৯১4: ৮০ ৩1 অর্থাৎ ডান হাত্‌ কজি থেকে 
এবং বাম পা গিঁট থেকে কেটে দেওয়া হরে। এ ক্ষেত্রেও যদি কিছু লোক অর্থ লুষ্ঠনে 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে তবুও সবাইকে শ্ৃস্তি.দেওয়া হবে। কেননা, দলের অন্যদের সাহায্য 
ও সহযোগিতার ভরসায়ই তারা এ কাজ রুরে। তাই অপরাধে সবাই সমান. অংশীদার । যদি 
ডাকাত দল হত্যা ও লুষ্ঠনের পূর্বেই গ্রেফতার হয়ে যায়, জরজাডো বারা 
১৯১১ অর্থাহ তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্ধার করা হবেঃ.” 

টির ৬৬ তাদেরকে দারিল-ইগলাম 
তথা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বের. করে দেওয়া হবে । কেউ কেউ বলেন £:যে জায়গায় ডীঁকাঁতির 
আশংকা ছিল, সেখান -প্রেকে বের করে 'দেওয়া হবে ।-এ ব্যাপারে হযরত ফারূদ্কে আযম 
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(রা)-এর ফয়সালা এইযে, অপরাধীর্কি এখান 'থেকে বের করে অন্য শহরে স্বাধীনভাবে ছেড়ে 
দিলে যেহেতু সে সেখানকার অধিবাসীদেরকেও উত্ত্যক্ত করবে, তাই এ জাতীন্-অঁপরাধীকে 
জেলখানায় আবদ্ধ 'রাখতে হবে । অবাধ চলাফেরা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এটাই তার 
পক্ষে দেশ থেকে বহিষ্কার । ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও এ ফয়সালাই দিয়েছেন। 

এখুন প্রশ্ন থেকে যায়. যে, আজকাল এ জাতীয় সশস্ত্র আক্রমণে শুধু লুটতরাজ, হত্যা 
ইত্যাদি হয় না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি ঘটনাই ঘটে থাকে। 
-কোরজুন পাকের 9505 ০০ ১4: বাক্যে এ জাতীয় সব অপরাধই অন্ত্ত রয়েছে 
এমতাবস্থায় মনশস্ত্ আক্রমণকারীরা কোন্‌ শৃস্তির যোগ্য ? উত্তর এই.যে, এক্ষেব্রে বিচারক শাস্তি 
চতুষ্টয়ের মধ্য .থেকে অবস্থানুযায়ী যে কোন একটি শাস্তি. জারি করবেন। যদি ব্যভিচারের 
যথা প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ব্যভিচারের হদ জারি করবেন। . 
এমনিভাবে শুধু কিছু লোককে জখম করে থাকলে জখমের কিসাঁস জারি করা হবে। 
-€তফসীরে মাযুহারী) 

শেষ আয়াতে বলা হয়েছেঃ 

45555 135 ৪১51 ০১105 ৯৭1 ০০ ৫১5 11 এ 

দুনিয়াতে প্রদত্ত এ শাস্তি হচ্ছে তাদের জাগতিক লাঞ্না। আখিরাতের শান্তি হবে আরও 
, কঠোর, ও দীর্ঘস্থায়ী। এতে বোঝা যায় যে, তওবা না করলে জাগতিক হুদৃদ, কিসাস ইত্যাদি 
দ্বারা পরকালের শাস্তি মাফ হবে না। হী, সাঙ্জাপরাপড ব্যক্তি মূনে তওবা করলে পরকালের শাস্তি 
মাফ হয়ে যেতে পারে । 

দিতীয়ত £1/25:7১15-5১5 04530 $1 আয়াতে একটি বাতিক্রমের কথা বর্ণিত 
হয়েছে। ত) এই যে, ডাকাত ও বিদ্রোহী দল যদি সরকারী লোকদের তাতে বন্দী হওয়ার, পূর্বে 
'াক্তি-্্ামর্থয বহাল থাকা অবস্থায় তওবা করে এবং ডাকাতি ও রাহীজানি থেকে- হাত গুন্টিয়ে 
“নেয়; জবে তাদের, ক্ষেত্রে হৃদ প্রযোজ্য হবে না। এ ব্যতিক্রমটি হুদূদের সাধারণ আইন থেকে 
ভিন্নধর্মী ।. কেননা চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি অপরাধে আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর 
অপরাধী -বাঁডি অনে.তওকা করলেও হদ মাফ হয়না, যদিও-আখিরাতের শাস্তি মাফ হয়ে যায়। 
কয়েক স্মারা্ত পর চুরির শাস্তি প্রসঙ্গে এ'রিষয়টির বিস্তারিত রর্ণনা আসবে। টির, 
... এ ব্যতিক্রমের -তাঁশপর্য এই যে, একদিকে ডাকাতদের শান্তি অত্যন্ত কঠোর +.এদের 
একজনের, অপরাধে গোটা দলকেই শান্তি,দেওয়া হয়। তাই অপরদিকে ব্যতিক্রমের মাধ্যমে 
ব্যাপারটিকৈ হালকা করে দেওয়া হয়েছে.যে, তওবা করলে জাগতিক শাস্তি মাফ. হয়ে যাবে । এ. 
ছাড়া একে; একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও রয়েছে। তা এই যে, একটি শক্তিশালী দলকে বশে 
আনা সহজ কাজ নয়। তাই তাদের সামনে সত্যোপলবির দ্রজা উনুক্ত রাখা হয়েছে, হাতে 
ডারা তওবার আৃতি আকৃষ্ট হয়। 

' এছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্য এই যে, ুত্যুদড নিঃসন্দেহে এটি চূড়ান্ত শান্তি? ইসলামী 
আইনের দৃষ্টিভঙ্গি এরই যে, এ শাস্তির প্রয়োগ ঘেন যথাসম্ভব কম হয়,। অথচ ডাকাতির ক্ষেত্রে 
একটি দলকে হত্যা করা জরনদী হয়ে পঁড়ে1-তাই ডাকাতদের সামনে, সংশোধনের সুযোগ রাখা 
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১০৮ তফসীরে মা'আরেফুন্স. কোরআন 3 তৃতীয় খণ্ড 


নাজ যোরের বারন ভারি বাহর লা তাজা যা রা 
“করতে সক্ষ্ হয়েছিল? ্ 

নী 'আারাদী নদীর ভরে কট নার দল তরি করে বকর অর সট 
7 77547757877877777 


টির তালে রানের তেরা 

(হে আমার' অনাচারী বান্দারা, তোমরা আল্লাহ্র অনু্হ থেকে নিরাশ হয়ো না।)-সে 
কারীর কাছে পৌছে আয়াতটি পুরনায় পাঠ করতে অনুরোধ করল। পুনর্বার আয়াতাট শুনেই 
সে তরবারি কোবন্ধ করে রাহাজানি থেকে তওবা করুল এবং মদীনার তৎকাীন শসিরকর্তা 
মারওয়ান ইবনে হাকামের দরবারে উপস্থিত হলো” হযরত আবূ হোরায়রা (রা) তার হাত ধরে 
মারওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত করলেন এবং উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে বললেন £ আপ্রনি তাকে 
কোন শাস্তি দিতে পারবেন না। 

সরকার তার তৎপরতায় অতিষ্ঠ ছিল। ফলে তার সুমতি দেখে সবাই সন্তুষ্ট হলো । হযরত 
আলী (রা)-এর খিলাফতকালে হারেসা ইবনে বদর বিদ্রোহ ঘোষণা করে হত্যা ও লুর্টতরাজকে 
পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং কিছুদিন পরই তওবা করে ফিরে এসেছিল, কিন্তু হযরত 
আলী (রা) তাকে কোনরূপ শাস্তি দেননি। 
+. এখানে ন্মর্তব্য যে, হদ মাফ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, বান্দার যেস্ব হক সে নষ্ট 
করে, তাও মাফ হয়ে যায়।' বরং এরূপ তওবাকারী যদি কারও অর্থ-সম্পদ অপহরণ করে 
থাকে এবং জীবিত থাকে, তবেততা ফেরত দেওয়া জরুরী এবং কাউকে হত্যা অ্থবী্জধম করে 
থাকলে তার কিসাস জরুরী । অবশ্য নিহত ব্যক্তির্‌ উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করে দিলে তা ক্ষমা 
হয়ে যাবে। কারও পার্থিব ক্ষতি করে ধাঁকলে তার ক্ষতিপূরণ দান করা অথবা ক্ষমা করিয়ে 
নেওয়া আবশ্যক। ইমাম আবু হানীফা (র)সহ অধিক সংখাক ফিকহুবিদের' াযহাধস্তীন্ই। 
এছাড়া বান্দার পাওনা স্বেকে অব্যাহতি লাভ কলা স্বয়ং তওবার একটি অঙ্গ । এটা স্থাড়ী-তওবা 
রি রা ডিস 0 
পাওনাও পরিশোধ করে দেবে অধ্থবা“মাফ করিয়ে নেবেন? ১১ নু * 
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সু 25৩ 


টে রিতা | ৩4 


(৩৫). হোন্যিনগণ! আল্লাহকে জয় কর, তিন 
জিহাদ কর-ঘাতে তোমরা সফলকাম হও । (৩৬) কারা কাফির, মদ্দিতাদ্দের কাছে প্থিবীনস, 
সযুচ্চম সপ্পদ. এবং তৎসহ্‌, আরও তদরুক্পপ সম্পদ থাকেআরএএগুলো :বিনিষক্সে ছি 
কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবৃল করা হবে 
না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৩৭) তারা দোযখ্রে.আতুন থেকে.ব্রে হয়ে, 
আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না । তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। 
(৩৮) ঘে পুরুষ টু করে, এবং যে নারী চুগ্সি করে, তাদের হাত কৈটে দাও তাদের 
সাজা । এ সাজা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আল্লাহ্‌ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। 
(৩৯) অতঃপর যে, তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লীহ 
তার তণবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ানু। (৪০) তুমি কি জান না. যে, 
এঁকান্তভাধে আল্লাহর হাতেই নভোমর্ডল ও ভূমওলের আধিপত্য। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি 








দেন এবং যাকে 288৮০০১১৯১৬১৭:৪৮৪৯৫ রী ৮ 





তফসীরেয সার-সংক্ষেপ 

'হে-বিষ্বাঈগীগণ) জল্লাহ্‌কে কিরাত কাত বানা 
পরিত্যাগ কর) এবং (ইবাদতের মাধ্যমে) আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণ, কর (অর্থাঞ জরুরী 
ইবাদতের পাবন্দি-করতে থাক) এবং .্বাদচ্চের মধ্য থেকে দিশেষভাবে) 'স্রাল্সাহ্রাপথে 
জিহাদ কর। আশা করা যায় যে, (এভাবে) চাম্বরা (পূর্ণ) সফলকাম হল়েন়ারে-€আল্লাহ্বর 
সন্তুষ্টি অর্জিত,হওয়া এবং দোযখ থেকে পরিভ্রাণ পাওয়াই সফলতা)। নিশ্চয় যারা কাফির, যদি 
ধেরে নেওয়া যায় যে,) তাদের (প্রত্যেকের) কাছে পৃথিবীর ডেগর্ভস্থ গুপ্তধন, ও ধনাগারসহ) 
সমুদয় সম্পদ্‌ এবং (শুধু তাই নয়) তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে এবং এগুলো বিনিময়ে 
দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও সে সম্পদ-তাদের কাছ থেকে গ্রহণ 
করা হবে না (এবং তারা শান্তি থেকে রেহাই পাবে না;) বরং তারা *মন্ত্রণাদাঁয়ক শাস্তি' ভোগ 
করবে । (শোস্তিতে পতিত হওয়ার পর) তারা দোযখ থেকে (কোন রকমে) বের হয়ে আসার 
বাসনা-করলে (তাদের সে-বাঁসনা ঝখনও পূর্ণ হবে না 7) তারা স্তডা-থেকে বের হতে পারবে না 
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১১০. তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


এবং ততনা-চিরসথায়ী শান্তি ভোগ করবে (অর্থাৎ কোন, কেশৈেই-শবা্তি ও শান্তির-স্ায়িত ট্রে 
না)... - 

আর যে পুরু মুর,করে, এবং (এ্মনিভাররে) যে নারী চুকে, (তাদের সরে রদ 
এই..ষে; হে,বিচারকমণ্ডলী, তৌমদ্দ)-তাদের উভয়ের হাত্‌ (কজি. থেকে) কেটে-দাও.তীদৈর 
(এ) কৃতকর্মের রিনিময়ে-$ আর এ.রিনিময়) সীজা হিসেবে আল্লাহুর পক্ষ থেকে (নির্ধারিত)। 
আল্লাহ্‌ পরান্থান্ত এয), ইচ্ছা শাস্তি নির্ধারণ করেন এবং), বিজ্ঞ (তাই উপযুক্ত শান্তি, নির্ধারণ 
করেন)। অতঃপর, যে ব্যাজ শেরীয়তের-নিয়মানুযায়ী)-তওরা করে স্বীয় অত্যাচারের অর্থাৎ 
চুরি পর এবং, টিবিষ্যতের জন্য) সংশোধিত হয় ৪র্থাৎ চুরি ইত্যাদি 'না কে .এর উদয় 
অটজ্ থাকে), 'বে-অনশ্যই আল্লাহ্‌ সা'আগ্া তার-€অবস্থার) প্রতি অনুকম্পার)-ুষ্টি দেবেন 
(অর্থাৎ-ছ$বার কারণে বিগত গুনাহ মাফ করবেন এরং ত৪বায় অটুল থাকার কারণে আরও 
অধিকি-দদৃষ্টি'দেবেন)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল- (কেননা, 'ভওবাকারীর শুনাহ্‌ মাফ করে 
' দেন) অত্যন্ত দয়ালু । €য়েহেতু (ভবিষ্যতে আরও সুদৃষ্টি দেন. 1”হে সন্বোধিত্র র্যজি!) তুমি কি 
জান না (অর্থাৎ সবাই: জানে) যে, আল্লাহ্‌র হাতেই নভোসগুল ও ভুমণ্ডলের আধিপত্য, বনি" 
এ রভিজহ  ারহবাা হ য নাহিনিদিনী 
শরতিমনি। ্ "৮, 


রশ বি 
৪০৮৫১:97৮৬-০১৭ নাফরমানী ও পাপের, ধ্বংসকারিতা 
বিবৃত. হয়েছে। কোরআনের এ বিশে পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করবো বোঝা যাবে য়েকোরআন 
শর জিতে ৩৫ ও পার আইস বে ফি -্ষাত হু ব্রা ভ্রাবকসুলুভ 
অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত্ব থাকার প্রতিও উদুদ্ধ রুব্ে। আল্লাহ্‌ ও পরকালের ভয় 
সারার টি নিত ও এলসি না উপ নারীদের 
'অপরাধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে । এ কারণেই অধিকাংশ অপরাধ ৬ রবির সে সাথে 
411. ৪ নাহার লারা আাটি সুরের হরি সরে দার 
তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
প্রথমত 48. সি ভাতার টন আরাহর ভাই মানুষকে কাপ ও 
গোপন সকল অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পীরে । 
দ্বিতীয় ধ....]। 4 (52 অর্থাৎ আল্লাহুর নৈকট্য অন্বেষণ কর। ৫... শব্দটি 4. ধাতু 
থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা । এ শব্দটি .- উভয় বর্ণ দিয়ে প্রায় একই 
অর্থে আসে । পার্থক্য এতটুকু যে, এ -এর অর্থ যে কোন ব্ূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা 
এবং 4. এর অর্থ আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা-ছেহ্থাহ, জওহরী, মুফরাদাতুল 
কোরআন,)। তাই থ.*১ ও ৭.০ এঁ বস্তুকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে মিলন ও সংযোগ স্থাপন 
করে-তা আগ্রহ ও সম্্রীতির মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে । পক্ষান্তরে *৯....১ এ 






//4.109119021-0017 


- সূরা মায়েদা ১১১ 


বস্তুকে বলা হদ্; ফা "একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংঘুক্ত করে 
দেয়। -(লিসানুল-আরব, মুফরাদাতুল কোরআন) ।.4....) শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহ্র:সাথে। হলে 
এ বন্ধুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহ্র নিকটৰতীঁ করে দেয় । 
তাই পূর্ববর্জীমনীষী, সাহাবী: ও তাবেয়ীরা ইবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম াব্া' আয়াতে 
উল্লিখিত «১: :৪শন্দের তফমীর করেছেন. । হাকিমের বর্ণনা মতে হযরত .হোযায়ফা: রো) 
“ওসীলা" শব্দ ছারা নৈকট্য ও,্আনুগত্য বোঝানো হয়েছে! ইবনে জরীর, হ্যব্লত 'আতা-(র), 
মুজাহিদ (রে) ও হাসান হসরী (ৰ),ধকে এ অর্থই বর্ণনী করেছেন ।7 . -ও 
-এএ আয়াতের তফসীরে. হযরত কাতাদাহ্‌ (র) বলেন ৪.9 (০$./৬1-৭১০০4এ) 0:98 
অর্থাৎ, স্বাক্রাহ্র/নকট্য অর্জন কর তার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে । তত্ব, আল্মাতের 
সারমর্ম-এই-দীড়ায় যে, ঈম্বান-ও সতকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকট্য অন্বেষণ -কর। 
মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত এক সহীহ্‌ হাদীসে রাসূলুল্লাহ লা) বলেন $ জান্নাতের, একটি 
উচ্চ স্তরের নাম “ওসীলা' এর উর্ধে কোন স্তর নেই। তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কর, যেন 
তিনি এ স্তরটি.আমারে দ্বান করেন। ডি ১. এরা ও, টা 
্‌ মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ যখন মুয়াযহিন আফা দেয়, ত্খন 
মুয়াযযিন.যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্য ওসীলার 
দোয়া কর। প্র 
এসব হাদী থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা জান্নাতের একটি স্তর, যা রাসূলুলাহ্‌ সা)- এর, 
জন্য নির্দিষ্ট। আলোচ্য আয়াতে প্রত্যেক ইমানদারকে ওসীলা অনেষণের নির্দেশ বাহ্যত এর 
পরিপন্থী? উত্তর এই যে, হিদীয়েতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রাস্ৃল্লাহ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট 
হওয়া সত্বেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মু'মিনই প্রাপ্ত হবে, তেমনি ওসীার 
সর্ব জর রাসূল্াহ সো) লাত করবেন এঁবং এর নিনের শুরপগুলো সু িনর শ্রা্ হবে। রি 

: হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী তার “মকতুবাত” গ্রন্থে এঘং কাষী লানাউল্লাই পানিপথী 
“তফলীরে মযিহারী'তে বর্ণনা করেন যে, “ওসীলা' শব্দটিতে প্রেম ও আবেগের অর্থ সংযুক্ত 
থাকীয় বোঝা খাল্স যে, মুমিনের পক্ষে ওসীলার স্তরসমূহেদ্র উন্নতি আল্লাহ্‌ ও রাসূলুক্পীহ্‌ 
(সা)-এর প্রতি মহব্বতের উপর নির্ভরশীল মহববত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের ছারা? 
কেননা, কোরআন বলে ২0 ২১ ১১১3 (আমার "অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
মহব্বত করবেন ।) তাই ইবাদত, লেনদেন, চরিক্র, সামাজিকতা তথা জীবমের কল ক্ষেএ্রে'ঘে 
ব্যক্তি সুর্নততির যত বেশি অনুসরণ করবে, আল্লাহ্‌র মহব্বত সে তত বেশি-অর্জর্দ করতে পারবে 
এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহব্বত ঘত বেশি বৃদ্ধি পাবে, নৈকট্যও শত বেশি 
অর্জিত হবে । 

“ওসীলা' শব্দের আডিধানিক ব্যাখ্যা এবং-সাহাবী-ও তাবেরীদের তফসীর থেকে জানা গেল 
যে,-যে. বন্টু “আর্লীহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য: লাভের মাধ্য হয়, তাই খ্বানুষের জন্য আল্লাহ্‌র 
নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা । ঈমাম ও সৎকর্ম যৈমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পয়গন্ধর ও সতকর্মীদের 
সংসর্গ এবং মহব্বতও এর অন্তর্ুক্ত। কেননা, এগুলোও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভেরই উপায় । এ 
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১১৬, তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


কারণেই ত্ীদেরকে-ওসীলা করে আল্লাহ্র-দরবারে দোয়া করা জায়েয +-দুর্তিক্ষেন্রতসময় হযরত - 
88805712557 
ভরতে রেট টা তিরির ৬. - 

এহাদীঙগে বর্ণিত আছে, রাহী জাতী বানাই রে কি 
বলেছিলেন: না 4564 সাক বমি 
মুহাম্মদ (সা)-এর ওসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ।]-(ফানার) খাদ ৪ 

আলোতে আগা িভি জী রাজি রান 
নৈকট্য অন্বেষণের নির্দেশ. দিয়েবল্রা হচ্ছে $ 4:7১370০৮ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পঞ্ষে জিহাদ 
কর। যদিও জিহাদ সহকর্মের অন্তভূক্ত-ছিল, কিন্তু -সৎকর্মসমূহের মধ্যে জিহাদের স্থান যৈ 
শীর্ষে-একথা ফুটাবার'জন্যে জিহাদকে পৃথকভাবে উন্লখ-করা হয়েছে হাদীসে বলা হয়েছে 3 
১৮৯ 5055১) অর্থাৎ ইসলামৈর শীর্ষস্থান হচ্ছে জিহাদের )'এ ছাড়া জিহাদকে এ ক্ষেত্রে 
গুরুভ্ব সহকারে উল্লেখ কয়ার আরও একটি তাৎপর্য এরই ধে, পূর্ববর্তী আয়াতে দেশৈ অনর্থ ও 
অশান্তি সৃষ্টি করাকে হারাম ও অবৈধ বলে আখ্যা দিয়ে তার জাগতিক ও 'পারলৌকিক- শাস্তি 
বর্ণনা করা 'হয়েছিন্? বাহ্যিক দির্ক দিয়ে জিহাদকেও দেশে 'অশাস্তি উৎপাদনের নামান্তর বলে 
যনে হয়। তাই এরপ সম্ভাবনা ছিল যে, কোন অজ্ঞ ব্যাক্তি 'জিহাদ ও অশান্তির মধ্যে পার্থক্য 
না-ও বুঝতে পারে । এ কারণে, দেশে অশাস্তি সৃষ্টির নিষিদ্ধতা ঘোষণার পর জিহাদের নির্দেশ 
গুরুতু সহকারে উ্লেখ করে এত দুয়ের পার্থক্যের দিকে /-.% শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
কারণ ডাকাতি, বিদ্রোহ ইত্যাদিতে যে হত্যাকাণ্ড ও অর্ু-সুস্প বষ্ঠন করা হয় তা শুধু ব্যক্তিগত 
স্ব, ক্মনা-বাসনা ও হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নিমিত হয়ে থাকে। পৃকষা্রে. জিহাদে, 
হত্যা ও লুষ্ঠন.থাকলেও 'তা শুধু আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত কুরা-এবং অত্যাচার: ও-অবিচার মিটিয়ে. 
নেয়া -উদ্দেশ্ে হয় । এতদুভয়ের-মুধ্যে আসমান-যরীন তফাৎ ছ্িতীয়-ও তৃতীয়, আয়াতে 
কু্ষুর, শিরক ও গুনাহের মন্দ পরিণাম এমন এক ভঙ্গিতে বর্ন করা হয়েছে;ছে; সামান্য চিন্তা 
৬7857587877 
88769 শীবে5 উস তি ক নার লি নডি চি, 

াারণত সনদ নিজের এবং পরিবার-পরিজনের বাসন ও প্রয়োজন াাযার জন্যই 
গুনাহে লিপ্ত- হয় কেননা, টাকা-পয়সা ও অর্থ সঞ্চয় ব্যতীত এসব প্রপ্লোজন মেটে.স্সা। তাই: 
জে-হালাল ও হারামের দিকে ভ্রুক্ষেপ:না করে অর্থ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয় । এ. আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আনুষ্বের এ নেশার প্রতিকারকল্পে রলেছেন:ঃ আজ তোমরা ক্ষণস্থায়ী জীবন ও তার. 
আরামের জন্য যেসব বস্তু অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সহকারে সঞ্চয় কর কিন্তু তারপরও সে 
সঞ্চনম-স্পৃ্ার অবসান হয় না'। মনে রাখবে, এ অবৈধ লালসার পরিণাম শুন্য । কিয়ামতের 
বিনিময়ে দিয়েও যদি এ আযাব থেকে আত্মরক্ষা রুরতে স্চায়, তবু তা সন্ত হবে না। বরংধেরে 
নাও যদি সমপ্র পৃথিবীর 'অর্থ-সম্পদ- ও আসবাবপত্র এক ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত হয়ে যায়, শুধু 
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সূরা মায়েদা ১১৩ 


তাই নয় এই পরিমাণ আরও অর্থ-সম্পদ তার হস্তগত হয় এবং সে সবগুলোকে আযাব থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য বিনিময় প্রদান করতে চায়, তবুও তার কাছ থেকে কিছুই কবুল করা হবে না 
এবং সে আযাবের কবল থেকে মুক্তি পাবে না। 

তৃতীয় আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কাফিরদের ক্ষেত্রে এ আযাব হবে চিরস্থায়ী ৷ তারা 
কখনও তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। 

চতুর্থ আয়াতে আবার অপরাধের শাস্তির দিকে আলোচনার মোড় দ্বুরিয়ে চুরির শাস্তি বর্ণনা 
করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, চুরির শাস্তি পূর্বোল্লিখিত হুদুদেরই অন্তর্ভুক্ত । কেননা, কোরআন 
পাক স্বয়ং শীস্তি নির্ধারণ করেছে । এ কারণে এর নাম 'হদ্দে-সারাকাহ্‌' অর্থাৎ চুরির সাজা । বলা 
হয়েছে ঃ 


হি রনি 
অর্থাৎ যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের 
কৃতকর্মের বিনিময়ে আল্লাহ্‌ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞ। 

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআনী বিধি-রিধানে সাধারণত পুরুণ্ষদেরকে সম্বোধন করা 
হয় এবং নারীপ্াও তারই অন্তর্ভুক্ত থাকে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও'অন্যান্য বিধি-বিধানে 
কোরআন ও সুন্নাহ্‌র রীতি তাই। কিন্তু চুরির ও ব্যতিচারের শাস্তির বেলায় পুরম্ষ. ও নারী 
উভয়কে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি হচ্ছে হুদূদের । আর সামান্য সন্দেহের কারণে হুদৃদ অপ্রযোজ্য 
হয়ে পড়ে। তাই পুরুষদের অধীনস্থ করে মহিলাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি, বরং সুস্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

“সারাকাহ্‌' তথা চুরির আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কি ? এখানে এ প্রশ্রটিও 
প্রণিধানযোগ্য ৷ 'কামূসে' বলা হয়েছে 8 অন্যের মাল তার অনুমতি ব্যতিরেকে হিফাযতের 
জায়গা থেকে গোপনে নিয়ে যাওয়াকে চুরি-বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায়ও একেই ছুরি বলা 
হয়। এ সংজ্ঞাদৃষ্টে ছুরি প্রমাণের জন্য কয়েকটি বিষয় জরুরী ৪ . 

প্রথমত, মালটি কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হতে হবে, তাতে 
চোরের মালিকানা অথবা মালিকানার সন্দেহও থাকবে না এবং এমন বস্তুও না হওয়া উচিত, 
যাতে জনগণের অধিকার সমান; যেমন-জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও তার বিষয়-সম্পত্তি। এতে 
বোঝা গেল যে, যে বন্ুতে চোরের মালিকানা অথবা মালিকানায় সন্দেহ আছে কিংবা যে বস্তুতে 
জনগণের কম অধিকার আছে; যেমন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তার বস্তুসমূহ। তা ছুরি 
করলে চুরির হদ প্রযোজ্য হবে না এবং চোরের হাত কাটা যাবে, না, বরং বিচারক তীর 
বিবেচনা অনুধায়ী তাকে অন্য কোন সাজা দেবেন। | 

- দ্বিতীয়ত, মাটি হিফাঘতের জায়গায় থাকতে হবে অর্থাৎ তালাবদ্ধ গৃহে অথবা চৌকিদারের 
প্রহরায় থাকতে হবে” অরক্ষিত স্থান থেকে কোন কিছু নিয়ে গেলে তদ্দরুদন হাত কাটা হবে না 


তফ্ষসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)_ ১৫ 
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১১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


এবং মাল সুরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও হাত কাটা হবে না। তবে গুনাহ হবে 
এবং অন্য কোন শাস্তির যোগ্য হবে। 

তৃতীয়ত, বিনানুমতিতে নিতে হবে । যে মাল নেওয়ার অথবা নিয়ে ব্যবহার করার অনুমতি 
কাউকে দেওয়া হয়, সে যদি তা একেবারেই নিয়ে যায়, তবে চুরির হদ জারি হবে না ।এবং 
অনুমতির সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রযোজ্য হবে না। 

চতুর্থত, মালটি গোপনে নিতে হবে । কেননা, অপরের মাল প্রকাশ্যেই লুট করলে তা চুরি 
নয়-ডাকাতি ৷ এর শাস্তি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। 

উপরোক্ত শর্তাবলী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের পরিভাষায় যাকে চুরি বলা হয়, তার 
অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর প্রত্যেকটিতে আইনত চুরির হদ তথা হস্ত কর্তন প্রযোজ্য 
নয়; বরং যে চুরিতে উপরোক্ত শর্তাবলী বর্তমান থাকে শুধু তাতেই হস্ত কর্তন করা হবে। 
এতদসঙ্গে একথাও জানা যাচ্ছে যে, যে অবস্থায় চুরির আলোচ্য শাস্তি রহিত হয়ে যায়, সেখানে 
চোর অবাধে ছাড়া পেয়ে যাবে না, বরং বিচারক তীর বিবেচনা অনুযায়ী তাকে বেত্রদণ্ডও দিতে 
পারেন। 

এমনিভাবে এরূপ মনে করাও উচিত নয় যে, যে ছুরির কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার, 
কারণে চুরির শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না, সে চুরি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও হালাল বলে গণ্য 
হবে। কেননা, পূর্বেই বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে গুনাহ্‌ ও পরকালের শাস্তির উল্লেখ 
নেই-বিশেষ ধরনের জাগতিক শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে মাত্র । কোরআনের অন্য আয়াতে পরিষ্কার 
বলা হয়েছে যে, অন্যের মাল মালিকের সম্মতি ছাড়া গ্রহণ করা হারাম এবং আখিরাতের শাস্তির 
কারণ। 
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অর্থাৎ তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ো না। 

এখানে আরও উল্লেখ্য এই যে, কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি ছুরি এবং ব্যভিচারের ক্ষেত্রে একই 
রকম । কিন্তু চুরির ব্যাপারে আগে পুরন্ষ ও পরে নারী এবং ব্যভিচারের ব্যাপারে আগে নারী ও 
পরে পুরুষ উল্লিখিত হয়েছে। চুরির আয়াতে 3১:19 3১... (পুরুষ চোর এবং মহিলা চোর) 
বলা হয়েছে এবং ব্যভিচারের আয়াতে ::/1 $:: (ব্যেভিচারিণী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ) 
ব্লা হয়েছে। তফসীরবিদরা এ ওলট-পালটের অনেক কারণ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে যে 
কারণটি সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী, তা এই যে, চুরির অপরাধ মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের জন্য 
গুরুতর । কারণ, আল্লাহ্‌ তা“আলা পুরু্ঘকে জীবিকা উপার্জনের যে শক্তি দান করেছেন, তা 
নারীর মধ্যে নেই। জীবিকার এত সব পথ খোলা থাকা সত্তেও চুরির মত হীন অপরাধে লিপ্ত 
হওয়া পুরুষের অপরাধকে আরও গুরুতর করে দেয়। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অবস্থা এই যে, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা স্ত্রীলোককে স্বাভাবিক লজ্জা-শরম ছাড়াও ব্যতিচার থেকে রেঁচে থাকার মত 
উপযুক্ত পরিবেশও দিয়েছেন। এরপরও যদি সে শির্পজ্জতায় মত্ত হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে 
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সূরা মায়েদা ১১৫ 


সেটা নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধ । এ কারণে চুরির আয়াতে আগে পুরুষ এবং ব্যভিচারের 
আয়াতে আগে নারী উল্লেখ করা হয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতে চুরির শাস্তি বর্ণনা করার পর দুটি বাক্য উন্লিখিত হয়েছে $ এক, 21১ 
(০৫ ৮ অর্থাৎ এ শাস্তি হচ্ছে তাদের কৃতকর্মের ফল। দুই. 4। 2 $৫5 আরবী অভিধানে 
4 এমন শান্তিকে বলা হয়, যা দেখে অন্যেরাও শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং অপরাধ থেকে 
বিরত হয়। কাজেই আমাদের বাকপদ্ধতিতে 4) এর অর্থ হবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি । এতে ইঙ্জিত 
রয়েছে যে, হস্ত কর্তনের কঠোর শাস্তিটি এজন্য যাতে এক চোরের হাত কাটলে সব চোরের 
অস্তরাত্া কেপে ওঠে; ফলে এ হীন অপরাধ বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় শব্দ | “. ব্যবহার করে 
একটি গুরুতৃপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে। তা এই যে, চুরির অপরাধের দুটি দিক 
আছে । এক. চোর অন্যায়ভাবে অপরের মাল নিয়ে যায় । ফলে মালিকের প্রতি জুলুম করা হয়। 
দুই. সে আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে । প্রথম দিক দিয়ে এ শাস্তিটি হচ্ছে 
মজলুমের বা মালিকের হক। ফলে সে মাফ করে দিলে মাফ হয়ে যাবে; কিসাসের সব 
মাস'আলায় এমনিই হয়। দ্বিতীয় দিক দিয়ে এ শান্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার হক। ফলে মালের 
মালিক ক্ষমা করে দিলেও তা ক্ষমা হবে না-যতক্ষণ আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমা না করবেন। 
শরীয়তের পরিভাষায় একেই হদ বলা হয়। আয়াতে 4॥ ০ শব্দ প্রয়োগ করে এ দ্বিতীয় 
দিকটিই নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি হচ্ছে হদ-কিসাস নয়। অর্থাৎ রাজদ্রোহিতার 
অপরাধ হিসেবে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কাজেই মালের মালিক ক্ষমা করে দিলেও এ শাস্তি 
রহিত হবে না। 
. আয়াতের শেষে ++০১%১_£ 1 বলে একটি সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা 
আজফাল সবার মুখে মুখে অর্থাৎ শাস্তিটি খুবই কঠোর ৷ কোন কোন অজ্ঞ ও উদ্ধত লোক তো 
এমনও বলে ফেলে যে, এ শাস্তিটি বর্বর ও মধ্যযুগীয় । (নাউযুবিল্লাহি মিনহ) এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, কঠোর শাস্তিটি আল্লাহ্‌ তা“আলার পরাক্রাত্ত হওয়ারই ফলশ্রতি নয়, বরং তার 
বিজ্ঞতার উপরও বিত্তিশীল। আজকালকার ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা শরীয়তের যেসব শাস্তিকে 
কঠোর ও বর্বর বলে আখ্যা দেয়, সেগুলোর তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে 
আলোচ্য আয়াতের শেষ দিকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 

পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


9৮৮5 এ 0 ০০৮৪ ৭0 05 (55 ০৯৭১ লও ১ 
প পপ £ প রা রি রি পে০% 
* 2১৯ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুকর্ম ও চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত হয় এবং আত্ম-সংশোধন করে, আল্লাহ 
তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় । পূর্ববর্ণিত 
ডাকাতির শান্তির বেলায়ও ক্ষমা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আলোচ্য ছুরির শান্তির 
পরও ক্ষমার কথা উল্লেখ করা হলো । কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ক্ষমার বর্ণনায় একটি বিশেষ পার্থক্য 
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১১৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


রয়েছে। এরই ভিত্তিতে উভয় শাস্তির মধ্যে ক্ষমার অর্থ ফিকহ্বিদদের মতে ভিন্নি ভিন্ন। 
ডাকাতির শান্তিতে আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতিক্রম হিসেবে বলেছেন £ 
১১৫21515548551 455 05 45 0541 %। 

অর্থাৎ যারা সরকারের আয়ত্তে আসার এবং ঘেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, তারা এ 
শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে । কিন্তু ছুরির শান্তির পর যে ক্ষমার কথা উন্মেখ করা হয়েছে, 
তাতে জাগতিক শাস্তির কোন ব্যতিক্রম হবে না) বরং পরকালের দিক দিয়ে তাদের তওবা 
গৃহীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। “72 7৮210 ৪ বলে এদিকেই ইঙ্জিত করা হয়েছে। 
অতএব এ তওবার কারণে বিচারক তার শাস্তি মওকুফ করবেন না। হা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
অপরাধ ক্ষমা করে পরকালের শান্তি থেকে মুক্তি দেরেন। এ কারণে ফিকহ্বিদরা সবাই এ 
বিষয়ে প্রায় একমত যে, গ্বেফতারীর পূর্বে ডাকাত তওবা করলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা 
হবে না। কিন্তু চোয় চুরি করার পর গ্রেফতারীর পূর্বে অথবা পরে তওবা করলেও তার হস্ত 
কর্তন'মাফ হবে না। অবশ্য গুনাহ্‌ মাফ হয়ে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া এর পরিপন্থী 
নয়। 

পরের আয়াতে বলা হয়েছে 


৮১5 15১০০১০১০০০ ০৭ এ আত, 
১৪১৪1৮০4৫০০ 4013 ৭০০০ 


অর্থাৎ আপনি কি জানেন না যে, নভোমগ্ুল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র । 
তিনি যাকে চান শাস্তি দেন আর যাকে চান ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর শক্তিমান । 


পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের সন্বন্ধ এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ডাকাতি ও 
চুরির শাস্তি-হস্তপদ অথবা শুধু হস্ত কর্তনের কঠোর বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছিল। বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে এসব বিধান মানুষের মর্যাদা ও সৃষ্টির সেরা হওয়ার পরিপন্থী। এ সন্দেহ নিরসনের 
উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রথমে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিশ্ব জাহানের 
প্রভু। অতঃপর উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সর্বশক্তিমান । মাঝখানে বলেছেন যে, তিনি শুধু 
শাস্তিই দেন না-ক্ষমাও করেন । তবে এ ক্ষমা ও সাজা বিশেষ তাৎপর্যভিত্তিক হয়ে থাকে। 
কেননা, তিনি যেমন সবার প্রভু এবং সর্বশক্তিমান, তেমনি সুবিজ্ঞও বটে । মানবশক্তি যেমন 
তার শক্তি ও আধিপত্যকে বেষ্টন করতে পারে না, তেমনি তীর রহস্যাবলী পূর্ণ বেষ্টন করাও 
মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিফের কাজ নয়। তবে মূলনীতি ধরে যারা চিন্তা-ভাবনা করে, তারা 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হয়-যার ফলে তাদের অন্তরের পিপাসা নিবৃত্ত হয়ে যায়। 

ইসলামী শাস্তি সম্পর্কে ইউরোপীয়রা ও তাদের শিক্ষা-সভ্যতার ধ্বজাধারী কিছু সংখ্যক 
লোকের সাধারণ আপত্তি এই যে, এগুলো অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম । অনেক অপরিণামদর্শী এ 
কথা বলতেও কুষ্ঠিত হয় না যে, এসব শাস্তি বর্বরোচিত ও সভ্যতা বিবর্জিত। 
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এ সম্পর্কে প্রথমে দেখা দরকার যে, কোরআন-পাক মাত্র চারটি অপরাধের শাস্তি স্বয়ং 
নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় এগুলোকে “হদ' বলা হয়। ডাকাতির শাস্তি 
ডান হাত ও বাম পা কর্তন করা, চুরির শাস্তি ডান হাত গিট থেকে কর্তন করা, ব্যভিচারের 
শান্তি কোন কোন অবস্থায় একশত বেত্রাঘাত. এবং কোন কোন অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা 
করা এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত । পঞ্চম “হদ' মদ্যপানের 
শান্তি সাহাবীদের একমত্যে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে। এ পাচটি ছাড়া সব অপরাধের 
সাজা বিচারকের বিবেচনাধীন। তিনি অপরাধী. এবং পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেরূপ ও 
যতটুকু শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন, দেবেন । এ ব্যাপারে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শত্রমে 
শান্তির সীমা নির্ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিচারকদের তা মেনে চলতে বাধ্য করাও 
জায়েয। যেমন আজকাল এসেন্বলীর মাধ্যমে দণ্ুবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজরা 
নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা-মোকদ্দমায় রায় দেন। তবে কোরআন ও ইজমা দ্বারা 
নির্ধারিত উপরোক্ত পাঁচটি.অপরাধের শাস্তি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা 
এসেম্বলীর নেই। কিন্তু এ পাচটির ক্ষেত্রে যদি শরীয়তের নির্ধারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছারা অপরাধ 
প্রমাণিত না হয় কিংবা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর যেসব শর্তের অধীনে “হদ" জারি ররা 
হয়, সেগুলো পূরণ না হয়, তবে হদ জারি করা হবে না, বরং অন্য কোন দণ্ড দেওয়া হবে। 
এতদসঙ্গে এ নীতিটিও স্বীকৃত যে, অপরাধীরা সন্দেহের সুযোগ ভোগ করতে পারবে । অপরাধ 
প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলে হদ রহিত 
হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শুধু অপরাধ প্রমাণিত হলেই সাধারণ দণ্ড দেওয়া হবে । 

এতে রোঝা গেল যে, উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের মধ্যে অনেক অবস্থায় হদ প্রয়োগ করা 
যাবে না; বরং বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণ দণ্ডই দেওয়া হবে। সাধারণ দণ্ড শরীয়ত 
নির্ধারণ করেনি । কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনের অনুরূপ 
এগুলোতে পরিবর্তন ও কমবেশী করা যায়। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে কারও আপত্তি করার 
অবকাশ নেই। এখন আলোচ্য বিষয় থেকে যাবে, শুধু পাচটি অপরাধের শান্তি এবং এগুলোর 
বিশেষ বিশেষ. অবস্থা । উদাহরণত চুরিই ধরুন এবং দেখুন যে, ইসলামে হস্ত কর্তনের শাস্তি 
সব চুরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং যে চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হয়, তার একটা 
বিশেষ সংজ্ঞা আছে। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, অন্যের মাল হিফাষতের জায়গা 
থেকে বিনানুমতিতে গোপনে নিয়ে যাওয়াকেই সংজ্ঞাদৃষ্টে ও সাধারণ পরিভাষায় চুরি বলা 
হয়-এরূপ অনেক চুরির ক্ষেত্রে চুরির শীস্তি প্রযোজ্য হবে না । উদাহরণত হিফাযতের জায়গার 
শর্ত থাকায় সাধারণ জনসমাবেশের স্থান যেমন, মসজিদ, ঈদগাহ, পার্ক, ক্লাব, স্টেশন, 
রিশ্রামাগার, রেল, জাহাজ ও সাধারণ বৈঠক ঘরে রাখা মাল কেউ চুরি করলে অথবা বৃক্ষের 
ঝুলত্ত ফল. কিংবা মধু-চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। বরং.রান্ট্রের প্রচলিত আইন 
অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এমনিভাবে যাকে আপনি গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে 
রেখেছেন সে চাকর, রাজমিস্ত্রী কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধু যাই হোক, সে ঘদি ঘর থেকে কোন কিছু 
নিয়ে যায়, তরে প্রচলিত অর্থে যদিও এ কাজটি চুরির অন্তর্ভুক্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির যোগ্য, 
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এতদসত্বেও তার ক্ষেত্রে হস্ত কর্তনের শাস্তি প্রযোজ্য নয়। কেননা, সে আপনার বাড়িতে 
অনুমতিক্রমে প্রবেশ করার কারণে তার বেলায় মালের হিফাযত অসম্পূর্ণ । 

এমনিভাবে যদি কেউ কারও পকেট মারে কিংবা হাত থেকে অলংকার অথবা টাকা-পয়সা 
ছিনিয়ে নেয়, কিংবা প্রতারণা করে অর্থ হস্তগত করে, কিংবা গচ্ছিত দ্রব্য অস্বীকার করে, 
এগুলো সর্বসাধারণের পরিভাষায় অবশ্যই চুরির অন্তর্তক্ত-কিস্তু এগুলোর শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক 
এবং তা বিচারকের বিবেচনাধীন-হদ অর্থাৎ হস্ত কর্তন নয়। 

এমনিভাবে কাফন-চোরের হাত কাটা হবে না। কারণ, প্রথমত জায়গাটি হিফাযতের নয় 
এবং কাফন মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন বস্তৃুও নয়। তবে এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম। এর জন্য 
বিচারকের রায় অনুসারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে । এমনিভাবে কেউ যদি উত্তরাধিকারসূত্রে 
প্রাপ্ত শরীকানাধীন মাল অথবা ব্যবসায়ে শরীকানাধীন মাল চুরি করে, যাতে তারও অংশ আছে, 
তবে তার মালিকানার সন্দেহবশত তার হাত কাটা হবে না, অন্য কোন দড প্রয়োগ করা হবে। 

উপরোক্ত শর্তাবলীর বর্তমানেই অপরাধ পূর্ণতা লাভ করে। এখন প্রমাণ পূর্ণতা লাভ করার 
জন্যও শর্তাবলী রয়েছে। শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলাম সাক্ষ্য-প্রমাণের বিধি সাধারণ কাজ-কারবার 
থেকে স্বতন্ত্র ও সতর্কতার সাথে প্রণয়ন করেছে। ব্যভিচারের শান্তিতে দু'জনের পরিবর্তে 
চারজন সাক্ষী শর্ত করা হয়েছে, তাও চাক্ষুষ ঘটনা সম্পর্কে ছ্যর্থহীন ভাষায় সাক্ষ্য দিতে হবে। 
চুরি ইত্যাদিতে দু'জন সাক্ষী যথেষ্ট হলেও এ দু'জনের জন্য সাধারণ সাক্ষ্যের শর্তাবলীর 
অতিরিক্ত কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণত অন্যান্য ব্যাপারে প্রয়োজনৰশত বিচারককে 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, কোন ফাসিক ব্যক্তি সম্পর্কে বিচারক যদি নিশ্চিত হন যে, সে 
ফাসিক হওয়া সত্বেও মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে না, তবে বিচারক তার সাক্ষ্য কবুল করতে পারেন, 
কিন্তু হুদৃদের ক্ষেত্রে বিচারক এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য কবুল করতে পারেন না। সাধারণ 
কাজ-কারবারে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্যে রায় দেওয়া যায়, কিন্তু হুদূদের বেলায় 
দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। সাধারণ কাজ-কারবারে ইসলাম তামাদি অর্থাৎ ঘটনার পর 
দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়াকে কোনরূপ ওযর বলে গণ্য করে না। দীর্ঘদিন পরে সাক্ষ্য দিলেও 
তা কবৃল করা যায়। কিন্তু হুদুদে তাত্ক্ষণিক সাক্ষ্য জরুরী । একমাস কিংবা আরও বেশি সময় 
পর কেউ সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য নয় । ূ 

চুরির হদ প্রয়োগ সম্পর্কে যেসব শর্ত বর্ণিত হয়েছে, তা হানাফী মাযহাবের অত্যন্ত 
নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'বাদায়ে-উস-সানায়ে' থেকে সংগৃহীত হয়েছে। 

মোটকথা, হদ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন শরীয়তের বিধি অনুযায়ী অপরাধ ও প্রমাণ 
উভয়টিই পূর্ণতা লাভ করবে। পূর্ণতা এভাবে যে, তাতে কোনরূপ দ্যর্থতা থাকতে পারবে না। 
এতে বোঝা যায় যে, ইসলাম এসৰ অপরাধের যেমন কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে, তেমনি 
এসব শান্তি প্রয়োগের ব্যাপারে চূড়ান্ত সাবধানতার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। হদসমূহের সাক্ষ্য 
নীতিও সাধারণ কাজ-কারবারের সাক্ষ্যনীতি থেকে ভিন্ন ও চূড়ান্ত সাবধানতার উপর নির্ভরশীল । 
এতে সামান্য ক্রুটি থাকলেও হদ সাধারণ দণ্ডে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমনিভাবে অপরাধের 
পূর্ণতায় কোন শর্তের অনুপস্থিতিও হদকে সাধারণ দণ্ডে পর্যবসিত করে দেয়। এর ফলে 
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কার্যক্ষেত্রে হদের প্রয়োগ খুব কমই হয়ে থাকে। সাধারণ অবস্থায় হদজনিত অপরাধেও সাধারণ 
দণ্ড প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু শতকরা একভাগ ক্ষেত্রে হলেও যখন অপরাধ ও সাক্ষ্যপ্রমাণ 
উভয়টিই পূর্ণতা লাভ করে, তখন অত্যন্ত কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়, যার ভীতি 
মানুষের মন-মস্তিফকে ঘিরে ফেলে এবং এ অপরাধের কাছে যেতেও তাদের দেহে কম্পন 
উপস্থিত হয় । নিঃসন্দেহে এটি অপরাধ দমন ও জন-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায়। বর্তমানে 
দেশে প্রচলিত দণ্ুবিধি এরূপ নয়। এসব দণুবিধি পেশাদার অপরাধীদের দৃষ্টিতে একটি খেলা 
বিশেষ, যা তারা মনের আনন্দে খেলে থাকে । তারা জেলখানায় বসে বসে ভবিষ্যতে এ 
অপরাধটিকে আরও সুন্দর ও সুচারুরূপে করার পরিকল্পনা তৈরি করে। যেসব দেশে ইসলামী 
হুদৃদ প্রয়োগ করা হয়, তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে বাস্তব সত্য সামনে এসে যাবে। 
আপনি সেসব দেশে অনেক মানুষকে হাত কাটা অবস্থায় দেখবেন না এবং বহু বছর অপেক্ষা 
করেও প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে না। কিন্তু এসব শান্তির ভীতি তাদের 
অন্তরে এমনভাবে বসে গেছে যে, কোথাও চুরি, ডাকাতি ও বেহায়াপনার নাম-নিশানাও নেই। 
সউদী আরবের অবস্থা প্রায় মুসলমানেরই প্রত্যক্ষভাবে জানা আছে। কারণ, হজ্জ ও ওমরা 
উপলক্ষে সব দেশের সব স্তরের মুসলমানই সেখানে উপস্থিত হয় ৷ সেখানে প্রতিদিন পাচবার 
এ দৃশ্য চোখে পড়ে যে, দোকানপাট খোলা রয়েছে, লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য সাজানো আছে, 
কিন্তু দোকানের মালিক দোকান বন্ধ না করেই নামাযের সময় হরম শরীফে চলে গেছে। সে 
সেখানে ধীরেসুস্থে ও নিশ্চিন্তে নামায আদায় করে । তার মনে কখনও এ কল্পনা দেখা দেয় না 
যে, বোধ হয় দোকানের কোন জিনিস চুরি হয়ে গেছে। এটি এক দু'দিনের ব্যাপার নয়, 
সারাজীবন এমনিভাবেই অতিবাহিত হয়ে ষাচ্ছে। জগতের কোন সভ্য দেশে এন্সপ করে দেখুন, 
একদিনে শত শত চুরি ও ডাকাতি হয়ে যাবে । মানব সভ্যতা ও মানবাদিকারের দাবিদারদের 
অবস্থা আজবই বটে। পেশাদার অপরাধীদের প্রতি তাদের করুণার অন্ত নেই, কিন্তু এসব' 
পেশাদার অপরাধী যাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে রেখেছে, তাদের প্রতি মানবাধিকারবাদীদের 
মনে কোন দরদ নেই। সত্য বলতে কি, কোন একজন অপরাধীর প্রতি করুণা করা সমগ্র 
মানবতার প্রতি যুলুম করারই নামান্তর এবং জননিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করার প্রধান কারণ। এ 
কারণেই রাব্বুল আলামীন-যিনি সং, অসৎ, আল্লাহ্‌-ভীরু, ওলী, কাফির ও পাপিষ্ঠ সবাইকে 
রিযিক দেন এবং সাপ, বিচ্ছু, সিংহ ও বাঘের মুখেও আহার যোগান, তিনি কোরআনে হুদূদের 
বিধি-বিধান নাধিল করার সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন 8১১১ এ 2910 (০183১ %3 
4 অর্থাৎ আল্লাহ্র হুদূদ প্রয়োগ করতে গিয়ে অপরাধীদের প্রতি কখনও দয়াদ্র হওয়া উচিত 
নয়। অপরদিকে তিনি কিসাসকে মানবজাতির 'জীবন' আখ্যা দিয়েছেন ৪ /৮০্া। ৪ ১ 

৯০1 :প% |£4-৯৯ হে বুদ্ধিজীরিগণ, কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত)। যারা 
ইসলামী হুদুদের বিরোধিতা করে, মনে হয় দুষ্টের দমন তাদের কাম্যই নয় । নতুবা ইসলামের 
চাইতে বেশি দয়া ও করুণার শিক্ষা কে দিতে .পারে ? ইসলাম রণাঙ্গনেও যুদ্ধরত শক্রদের 
অধিকার সম্পর্কে সচেতন। ইসলামে নির্দেশ রয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, বালক ও বৃদ্ধ সামনে 
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এসে পড়লে তাদেরকে হত্যা করো না। ধর্মীয় আলিম যদি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয় এবং 
নিজ পন্থায় ইবাদতে মশগুল থাকে, তবে তাকেও হত্যা করো না। 

সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় যে, ইসলামী শাস্তিসমূহের প্রতিবাদে তাদেরই কণ্ঠ সোচ্চার, 
যাদের হাত এখন পর্যস্ত হিরোশিমার লক্ষ লক্ষ এমন নিষ্পাপ ও নিরপরাধ মানুষের রক্তে রজিত 
যাদের মনে সম্ভবত কখনও যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কল্পনাও জাগেনি। এসব নিহতের মধ্যে নারী, 
শিশু ও বৃদ্ধ সবই রয়েছে। হত্যাকারীদের ক্রোধান্মনি হিরোশিমার ঘটনার পরও নির্বাপিত হয়নি। 
তারা রোজই অধিকতর মারাত্মক বোমা আবিষ্কার এবং ভূগর্ভে তার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে 
মশগুল রয়েছে । আমরা এ ছাড়া আর কি বলতে পারি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের দৃষ্টির সম্মুখ 
থেকে স্থার্থপরতার পর্দা তুলে দিন এবং তাদেরকে বিশ্বে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী 
আইন-কানুনের প্রতি হিদায়েত করুন । 
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(৪১) হে রাসূল । তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কৃফরে পতিত হয়; 
যারা মুখে বলেঃ আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদী; 
মিথ্যে বলার জন্য তারা শুণ্ুচরবৃত্তি করে । তারা অন্য দলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে 
আসেনি । তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে । তারা বঙ্গে ঃ যদি তোমরা এ নির্দেশ 
পাও, তবে কবৃল করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো । আল্লাহ্‌ 
যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আপনি কিছু করতে পারেন না। এরা 
এমনিই যে, আল্লাহ্‌ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে 
লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি। (৪২) এরা মিথ্যা বলার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করে হারাম 
ভক্ষন করে। অতএব, তারা ঘদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা 
করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন । যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন তবে 
তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে 
ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবিচারকারীদের ভাল বাসেন। (৪৩) তারা 
আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তওরাত রয়েছে । তাতে 
আল্লাহ্র নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কখনও 
বিশ্বাসী নয়। 





যোগসূত্র £ সূরা মায়েদার তৃতীয় রুকু থেকে,আইলে-কিতাবদের আলোচনা চলছিল। 
মাঝখানে তাদের কিছু কিছু আলোচনা এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্য বিশেষ বিষয়বস্তু আলোচিত 
হয়েছিল। এখানে পুনরায় আহলে-কিতাবদের সম্পর্কেই সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আহুলে- 
কিতাবদের মধ্যে ইহুদী ও খ্রিস্টান দুই সম্প্রদায় ছাড়াও আরেকটি সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল । 
এরা ছিল প্রকৃতপক্ষে ইহুদী, কিন্তু কপটতাপূর্বক মুসলমান হয়েছিল। তারা মুসলমানদের 
সামনে ইসলাম প্রকাশ করত, অথচ স্বধর্মাবলম্বী ইহুদীদের মধ্যে বসে ইসলাম ও মুসলমানদের 
প্রতি বিদ্ধপবাণ বর্ষণ করত। আলোচ্য তিনটি আয়াত এ তিন সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ ও 
অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত । এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, এরা আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধান 
ও নির্দেশের বিপরীতে স্বীয় কামনা-বাসনা ও বিচার-বুদ্ধিকে অগ্রগণ্য মনে করে এবং আল্লাহ্‌র 
বিধান ও নির্দেশের মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় বাসনার ছাচে ঢেলে নেওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকে। 
আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের ইহকাল ও পরকালে লাঙ্কুনা ও অশুভ পরিণাম 
বর্ণিত হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদের জন্য কতিপয় মৌলিক বিধান ও নির্দেশ ব্যক্ত 
হয়েছে। 
_ শানে-নযুল $ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আমলে মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদী 
গোত্রসমূহে সংঘটিত দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত. দুটি অবতীর্ণ হয় । একটি 
ঘটনা ছিল হত্যা ও কিসাস বিষয়ক এবং অপরটি ছিল ব্যভিচার ও তার শাস্তি সংক্রান্ত । 

ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন যে, ইসলাম-পূর্বকালে পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বস্তরে অন্যায়- 
অত্যাচারের রাজত্‌ চলছিল। সবল দুর্বলকে এবং উচ্চবিত্তরা নিন্নবিতদেরকে গোলাম বানিয়ে 
রাখত । সবল-সন্ত্রান্তের জন্য ভিন্ন আইন চিল । বর্তমানকালেও সভ্যতার দাবিদার অনেক দেশে 
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কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের জন্য পৃথক পৃথক আইন প্রচলিত রয়েছে। মানবতার দিশারী রাসূলে-আরবী 
(সা)-ই এসব স্বাতন্ত্র্য চিরতরে মিটিয়ে দিয়েছেন, মানবাধিকারে সমতা ঘোষণা করেছেন এবং 
মানব ও মানবতাকে মনুষ্যত্বের সবক দিয়েছেন। মদীনায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আগমনের পূর্বে 
মদীনার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে ইহুদীদের দু'টি গোত্র-বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়রের বসতি ছিল। 
তন্মধ্যে বনী কুরায়যার তুলনায় বনী নুযায়রের শক্তি, শৌর্যবীর্য, অর্থ ও সম্মান বেশি ছিল। ফলে 
তারা প্রায়ই বনী কুরায়য়ার প্রতি অন্যায় অবিচার করত এবং তারা তা নির্বিবাদে সহ্য করত। 
এমনকি, তারা বনী কুরায়যাকে এ অবমাননাকর চুক্তি করতেও বাধ্য করল যে, যদি বনী 
নুযায়রের কোন ব্যক্তি বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে তাদের কিসাস অর্থাৎ 
প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ লওয়ার অধিকার থাকবে না ; বরং মাত্র সত্তর ওসক খেজুর রক্ত-বিনিময়স্বরূপ 
প্রদান করা হবে (আরবী ওজনে ওসক একটি পরিমাণ, যা আমাদের ওজনে প্রায় পাচ মণ দশ 
সেরের সমান)। পক্ষান্তরে বনী কুরায়যার কেউ বনী নুযায়রের কাইকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে 
হত্যা করা হবে এবং বিনিময়ও দিতে হবে। এ রক্ত-বিনিময়ের পরিমাণ হবে বনী নুযায়রের 
রক্ত-বিনিময়ের দ্বিগুন । অর্থাৎ একশ' চল্লিশ ওসক খেজুর । শুধু তাই নয়, নিহত ব্যক্তি মহিলা 
হলে তার বিনিময়ে বনী কুযায়যার একজন পুরুষকে হত্যা করা হবে এবং নিহত ব্যাক্তি পুরুষ 
হলে তার বিনিময়ে বনী কুরায়যার দু'জন পুরম্ষকে হত্যা করা হবে। বনী নুযায়রের ক্রীতদাসকে 
হত্যা করলে তার বিনিময়ে বনী কুরায়যার স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে । বনী নুষায়রের . 
কারও এক হাত কাটা হলে বিনিময়ে বনী কুরায়যার দু'হাত এবং এক কানের বিনিময়ে দু'কান 
কাটা হবে। ইসলামের পূর্বে এ গোত্রদ্বয়ে এ আইনই প্রচলিত ছিল। দুর্বলতাবশত বনী কুরায়যা 
তা-ই মানতে বাধ্য ছিল। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হিজরতের পর মদীনা যখন দারুল ইসলামে পরিণত হলো, এ 
গোত্রদ্বয় তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং কোন চুক্তি বলেও ইসলামী বিধি-বিধান মেনে 
চলতে বাধ্য ছিল না। কিন্তু তারা দূরে থেকেই ইসলামের ন্যায় বিচার ও সাধারণ সহজবোধ্যতা 
নিরীক্ষণ করত । ইতিমধ্যে বনী কুরায়যার জনৈক ব্যক্তি বনী নুযায়রের এক ব্যক্তিকে হত্যা 
করল। বনী নুযায়র উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী বনী কুরায়যার কাছে দ্বিগুণ রক্ত-বিনিময় দাবি 
রুরল। বনী কুরায়যা ইসলামে দীক্ষিত ছিল না এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাদের কোন 
চুক্তিও ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক ছিল। তারা তওরাতের ভবিষ্যদ্বানী 
দৃষ্টে জানত যে, মুহাম্মদ (সা)- শেষ নবী । কিন্তু ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পার্থিব লোভের কারণে তারা 
ইসলাম গ্রহণ করত না। তারা আরও দেখছিল যে, ইসলাম মানবিক সমতা, ন্যায়বিচার ও 
ইনসাফের পতাকাবাহী । তাই বনী নুযায়রের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা একটি 
আশ্রয় খুজে পেল। তারা একথা বলে দ্বিগুণ রক্ত-বিনিময় দিতে অস্বীকার করল যে, আমরা ও 
তোমরা একই পরিবারভ্ুক্ত, একই দেশের বাসিন্দা এবং একই ইহুদী ধর্মাবলম্বী । আমাদের 
দুর্বলতা ও তোমাদের জবরদস্তির কারণে এতদিন আমরা যে অসম ও অন্যায় চুক্তি মেনে 
চলেছি এখন থেকে তা আর মানব না। 

এ উত্তর শুনে বনী নুযায়র উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধার উপক্রম 
হলো । কিন্তু কতিপয় প্রবীণ লোকের পরামর্শক্রমে স্থির হলো, ব্যাপারটির ফয়সালার জন্য 
উভয় পক্ষ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরণাপন্ন হবে । বনী কুরায়যা মনে মনে তা-ই চাচ্ছিল। 
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সূরা মায়েদা ১২৩ 


কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল, মহানবী (সা) বনী নুযায়রের উৎপীড়ন নীতি বহাল রাখবেন না। 
বনী নুযায়র পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়েও 
গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো । তারা মোকদ্দমা উত্থাপিত হওয়ার পূর্বেই কিছু 
লোককে পাঠিয়ে দিল, যারা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদেরই স্বধর্মাবলম্বী ইহুদী । কিন্তু কপটতাপূর্বক 
ইসলাম প্রকাশ করে মহানবী (সা)-এর নিকট আসা-যাওয়া করত। বনী নুযায়রের উদ্দেশ্য 
ছিল, তার মোকদ্দমা ও ফয়সালার পূর্বে এ ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর মনোভাব ও মতবাদ 
জেনে নেওয়া । তারা গুরুত্ব সহকারে বলে যে, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের পক্ষে রায় দেন, 
তবে তা মেনে নেব, অন্যথায় মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করব না। 

এ ঘটনাটি ইমাম বগতী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে 
হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর সারমর্ম বর্ণিত রয়েছে। 

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো ব্যভিচার সংক্রান্ত । ইমাম বগভীর বর্ণনা মতে এ ঘটনাটি ঘটে 
খায়বরের ইহুদীদের মধ্যে । তওরাত-নির্ধারিত শাস্তি অনুযায়ী উভয়কে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা করা 
ছিল অপরিহার্য । কিন্তু তারা ছিল উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। ইহুদীরা প্রাচীন রীতি অনুযায়ী 
তাদের শাস্তি লঘু করতে চাইল । তারা জানত যে, ইসলামে মাস“আলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে 
অনেক নমনীয়তা আছে। তাই তারা মনে করল যে, এ শাস্তির ব্যাপারেও ইসলামের বিধান 
কঠোর না হয়ে নরমই হবে । সেমতে খায়বরের ইহুদীরা বনী কুরায়যাকে অনুরোধ করল, যাতে 
তারা মুহাম্মদ (সা)-এর দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে দেয়। অপরাধীছয়কেও তারা সাথে সাথে 
পাঠিয়ে দিল। তাদেরও উদ্দেশ্য ছিল, যদি তিনি কোন লঘু শাস্তির রায় দেন, তবে মেনে নেয়া 
হবে, অন্যথায় অস্বীকার করা হবে। বনী কুরায়যা প্রথমে ইতস্তত করল, কিন্তু কিছুক্ষণ 
আলাপ-আলোচনার পর একথাই স্থির হলো যে, কয়েকজন সর্দার অপরাধীদ্বয়কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর কাছে যাবে এবং তাকে দিয়েই এর ফয়সালা করাবে । 

সেমতে কাব ইবনে আশরাফ প্রমুখের একটি প্রতিনিধিদল অপরাধীদ্বয়কে সাথে নিয়ে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল ঃ যদি বিবাহিত পুরুণ্ষ ও নারী ব্যতিচারে 
লিপ্ত হয়, তবে তাদের শাস্তি কি? মহানবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন £ তোমরা ফয়সালা মেনে 
নেবে কি ? তারা সম্মতি প্রকাশ করল । ঠিক সে মুহূর্তেই ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) নির্দেশ 
নিয়ে অবতরণ করলেন যে, তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হবে । তারা এ ফয়সালা শুনে তা 
মেনে নিতে অস্বীকার করল। জিবরাঈল (আ) মহানবী (সা)-কে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি 
তাদেরকে বলুন ঃ আমার এ ফয়সালা মানা-না-মানার জন্য ইবনে সূরিয়াকে বিচারক নির্ধারণ 
কর। অতঃপর জিবরাঈল (আ) ইবনে-সূরিয়ার পরিচয় ও গুণাবলী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলে 
দিলেন। তিনি আগত প্রতিনিধিদলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা এ শ্বেতকায় এক চোখ অন্ধ 
যুবককে চেন কি, যে ফাদাকে বসবাস করে এবং যাকে ইবনে সূরিয়া বলা হয় £ সবাই বলল ঃ 
চিনি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন £ তোমরা কিরূপ মনে কর ? তারা বলল ঃ ভূ-পৃষ্ঠে তার 
চাইতে বড় কোন ইহুদী আলিম নেই । তিনি বললেন তাকে ডেকে আন। 

ইবনে সূরিয়ার আগমনের পর রাসূলে করীম (সা) তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন £ 
বর্ণিত মাস“আলায় তওরাতের নির্দেশ কি ঃ সে বলল $ আপনি আমাকে যে লত্তার কসম 
দিয়েছেন, আমি তারই কসম খাচ্ছি। যদি আপনি কসম না দিতেন এবং মিথ্যা কথা বললে 
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তওরাত আমাকে পুরিয়ে দেবে-এ আশংকা না থাকত, তবে আমি এ সত্য প্রকাশ করতাম না। 
সত্য বলতে কি, তওরাতেও এ নির্দেশই রয়েছে যে, অপরাধীঘয়কে প্রস্তর মেরে হত্যা করতে 
হবে। 

মহানবী (সা) বললেন £ তাহলে তোমরা কি কারণে তওরাতের নির্দেশের বিরুদ্ধা চরণ 
কর? ইবনে সূরিয়া বলল £ আসল ব্যাপার এই যে, আমাদের জনৈক রাজকুমার ব্যভিচারের 
অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। আমরা তাকে খাতির করে ছেড়ে দিলাম-প্রস্তর মেরে হত্যা করলাম 
না। কিছুদিন পর একজন সাধারণ লোক এ অপরাধে অভিযুক্ত হয়.। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা তাকে 
প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করতে চাইল,কিন্তু অপরাধীর পক্ষে একদল লোক বেঁকে বসল। তারা বলল £ 
প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করতে দেব না। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, 
সবার পক্ষে গ্রহণীয় একটি লঘু শাস্তি প্রবর্তন করা দরকার এবং তওরাতের নির্দেশ পরিত্যাগ 
করা উচিত। সেমতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ব্যভিচারের অপরাধীকে কিছু মারপিট করে 
মুখে চুনকালী মাখিয়ে মিছিল বের করতে হবে । বর্তমানে এ শাস্তিই প্রচলিত রয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে রাসূল (সা), যারা কুফরে (অর্থাৎ কুফর সম্পর্কিত কাজ কর্মে) দৌড়ে গিয়ে পড়ে, 
(অর্থাৎ অবাধে ও সাগ্রহে কুফর করে) তারা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে (অর্থাৎ আপনি 
তাদের কুফরী কাজকর্ম দেখে দু্নখিত হবেন না)। তারা এ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হোক, যারা মুখে 
(মিছেমিছি) বলে £ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস স্থাপন করেনি । 
[অর্থাৎ ঈমান আনেনি । অর্থাৎ মুনাফিক দল, যারা এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে 
এসেছিল] কিংবা তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হোক যারা ইহুদী । (দ্বিতীয় ঘটনায় তারা হাযির 
হয়েছিল ।) এরা (উভয় শ্রেণীর লোক পূর্ব থেকে ধর্মের বিধান পরিবর্তনকারী আলিমদের মুখে) 
মিথ্যা কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত, (এবং এসব মিথ্যা কথার সমর্থন অন্বেষণেই এখানে এসে) 
আপনার কথাবার্তা অন্য সম্প্রদায়ের খাতিরে কান পেতে শোনে, যাদের অবস্থা এই যে, 
(প্রথমত) তারা আপনার কাছে (অহংকার ও শত্রুতার কারণে স্বয়ং) আসেনি, (বরং অন্যকে 
পাঠিয়েছে। তাও সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে নয়, বরং স্বীয় পরিবর্তিত বিধানের অনুকূলে যদি কিছু 
পাওয়া যায় এজন্যে । কেননা, এরা পূর্ব থেকেই) আল্লাহ্‌র কালাম বিশুদ্ধ স্থানে কায়েম হওয়ার 
পর (শাব্দিক, অর্থগত অথবা উভয় প্রকারে) পরিবর্তন করে। (এ অভ্যাস অনুযায়ীই রক্ত 
বিনিময় এবং প্রস্তর বর্ষণের নির্দেশকেও মনগড়া প্রথায় পরিবর্তন করে দিয়েছে। এরপর 
ইসলামী শরীয়ত থেকে এ প্রথার সমর্থন পাওয়ার আশায় এখানে গুপ্তচরদের পাঠিয়েছে। 
তৃতীয়ত স্বীয় পরিবর্তিত প্রথার অনুকূলে সমর্থন অন্বেষণ করেই ক্ষান্ত নয়, বরং প্রেরিত 
গুপ্তচরদের) তারা বলে যদি তোমরা (সেখানে গিয়ে) এ (পরিবর্তিত) নির্দেশই পাও, তবে তা 
কবুল করে নিও (অর্থাৎ তাকে কার্যে পরিণত করার ওয়াদা করো)। আর যদি তোমরা এ 
(পরিবর্তিত),নির্দেশ না পাও, তবে (তো তা কবৃল করতে) বিরত থাকবেই । (অতএব, গুপ্তচর 
প্রেরণকারী সম্প্রদায়ের দোষ একাধিক-প্রথমত অহংকার ও শক্রতার কারণে স্বয়ং না আসা, 
দ্বিতীয়ত সত্যান্বেষণ না করা, বরং সত্যকে বিকৃত করে তার সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করা এবং 
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তৃতীয়ত অন্যদেরকেও সত্য কবুল করতে বারণ করা । এ পর্যন্ত আগমনকারী ও প্রেরণকারীদের 
পৃথক পৃথকভাবে নিন্দা করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে সবার নিন্দা করা হচ্ছে-) আর (আসল 
কথা এই যে, ) যার খারাপ €ও পথভ্রষ্ট) হওয়া আল্লাহ্‌ তা'আলাই চান, (তবে এ সৃষ্টিগত 
চাওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে পথভ্রষ্টতার সংকল্প করার পরই হয়ে থাকে ।) তার জন্য (হে 
সম্বোধিত ব্যক্তি,) আল্লাহ্‌র কাছে তোমার কোন জোর চলতে পারে না (যে, তুমি এ পথন্রষ্টতাকে 
রোধ করে দেবে । এ হচ্ছে একটি সাধারণ রীতি । এখন বুঝবে যে,) এরা এমনই যে, আল্লাহ্‌ 
তাদের অন্তরকে (কুফর থেকে) পবিত্র করতে চান না। [কেননা, তারা পবিত্র হওয়ার ইচ্ছাই 
করে না। তাই আল্লাহ্‌ সৃষ্টিগততাবে তাদেরকে পবিত্র করেন না, বরং তাদের পক্ষ থেকে 
পথত্রষ্টতার সংকল্লের কারণে সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ্‌ তাদের খারাপ হওয়া চান। অতএব, কেউ 
তাদেরকে হিদায়েত করতে পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, তারা নিজেরাই খারাপ থাকার সংকল্প 
পোষণ করে এবং সংকল্পের পর তা সৃষ্টি করাই আল্লাহ্‌র রীতি। আল্লাহ্‌র এ সৃষ্টিকে কেউ 
প্রতিরোধ করতে পারে না। এমতাবস্থায় তাদের ভাল হওয়ার আশা কি ? এতে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর জন্য অতিরিক্ত সান্তনার কারণ রয়েছে। এ সান্ত্বনার বিষয়বস্তু দ্বারাই আলোচনা শুরু 
করা হয়েছিল ।অতএব, কথার শুরুতেও সন্ত্রনা এবং শেষেও সান্ত্বনা দেওয়া হলো। পরবর্তী 
বাক্যে এসব কর্মের ফল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ] তাদের (সবার) জন্য ইহকালেও লাঞ্ুনা রয়েছে 
এবং পরকালেও তাদের (সবার) জন্য বিরাট শাস্তি অর্থাৎ দোযখ রয়েছে। মুনাফিকদের লাঞ্ছনা 
এই হয়েছে যে, মুসলমানরা তাদের কপটতা জেনে ফেলেছে। ফলে তাদের সবাইকে দ্ৃণার 
চোখে দেখতেন । আর ইহুদীদের হত্যা, জেল ও নির্বাসন তো হাদীস সূত্রেই সুবিদিত। 
পরকালের শাস্তি আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।) এরা (ধর্মের ব্যাপারে) মিথ্যা শ্রবণে অভ্যত্ত- 
€ যেমন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) হারাম (মাল) ভক্ষণকারী। (এ লালসাই তাদেরকে ধীয় 
বিধি-বিধান মিথ্যা বর্ণনায় অভ্যস্ত করে দিয়েছে। মিথ্যা বর্ণনার বিনিময়ে তারা কিছু নযরানা 
ইত্যাদি পেত। তাদের অবস্থা যখন এমন, তখন ) তারা যদি (কোন মোকদ্দমা নিয়ে) আপনার 
কাছে (ফয়সালা করাতে) আসে; তবে (যদি আপনার ইচ্ছা) হয় আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা 
করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। আর যদি আপনি (সিদ্ধান্ত নেন যে,) তাদের 
ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকবেন, তবে ( এব্ধপ আশংকা করবেন না যে, তারা অসন্তুষ্ট হয়ে শক্রতা 
সাধন করবে ।. কেননা,) তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে । (কারণ, 
আল্লাহ্‌ তা'আলাই আপনার রক্ষক) পক্ষান্তরে যদি আপনি (মীমাংসা করার সিন্ধান্ত নিয়ে) 
মীমাংসা করেন, তবে তাদের মধ্যে সুবিচার (অর্থাৎ ইসলামী আইন) অনুযায়ী মীমাংসা করুন 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন । (এখন ইসলামী আইনেই সুবিচার সীমাবদ্ধ । এ 
আইন অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে, তারাই ভালবাসার পাত্র) এবং (আশ্চর্যের বিষয় এই যে) 
তারা (ধর্মীয় ব্যাপারে) আপনার মাধ্যমে কিরূপে ফয়সালা করাবে ? অথচ তাদের কাছে 
তওরাত (বিদ্যমান) রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ লিখিত রয়েছে (যে তওরাত মেনে চলার 
দাবি তারা করে, প্রথমত সেটাই আশ্চর্যের বিষয়)। অতঃপর (এ কারণে এ বিস্ময় আরও 
পাকাপোক্ত হয়ে যায় যে,) এর পেছনে (অর্থাৎ মোকদ্মা দায়ের করার পেছনে, যখন আপনার 
রায় শোনে, তখন সে রায় থেকেও) মুখ ফিরিয়ে নেয় । (অর্থাৎ প্রথমত মোকদ্দমা দায়ের করাই 
আশ্চর্যের বিষয় । কিন্তু এ কথা ভেবে এ বিন্বয় দূর হতে পারত যে, বোধ হয় ইসলামের 
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সত্যতা তাদের কাছে ফুটে উঠেছে এবং সে জন্যই এসে গেছে। কিন্তু যখন তারা এ রায় 
মানেনি , তখন বিস্ময় আবার সজীব হয়ে উঠেছে যে, তাহলে কি কারণে তারা মোকদ্দমা 
দায়ের করল ?) এবং (এ থেকেই জ্ঞানীমাত্র বুঝতে পেরেছে যে,) এরা কখনও বিশ্বাসী নয়। 
(বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আসেনি-মতলব সাধন করতে এসেছিল মাত্র। রায় না মানা যখন 
অবিশ্বাসের দলীল তখন এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেদের গ্রন্থ তওরাতের প্রতিও 
তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস থাকলে তা ত্যাগ করে এখানে আসবে কেন ? 
মোটকথা, তারা উভয় কুলই হারিয়েছে- যা অস্বীকার করেছে তার প্রতিও বিশ্বাস নেই এবং 
যার প্রতি বিশ্বাসের দাবি করেছে তার প্রতিও বিশ্বাস নেই)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য তিনখানি আয়াত এবং তৎপরবর্তী কতিপয় আয়াত যেসব কারণ ও ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে 
ইহুদীরা কখনও স্বজন-প্রীতির বশবর্তী হয়ে এবং কখনও নাম-যশ ও অর্থের লোভে ফতোয়া 
প্রার্থীদের মনমত ফতোয়া তৈরি করে দিত। বিশেষত অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এটি ছিল 
তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি । কোন বড়লোক অপরাধ করলে তারা তওরাতের গুরুতর 
শাস্তিকে লঘু শাস্তিতে পরিবর্তন করে দিত। তাদের এ অবস্থাটিই আয়াতের এ বাক্যে প্রকাশ 
করা হয়েছে ৪:০-১9০ »%১৫। ১৮০ রাসূলুল্লাহ্‌ সো) যখন মদীনায় হিজরত করলেন 
এবং ইসলামের অভূতপূর্ব জীবনব্যবস্থা ইহুদীদের সামনে এল তখন তারা একে একটি সুযোগ 
হিসাবে ব্যবহার করতে চাইল । ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় একদিকে যেমন অনেক নমনীয়তা 
ছিল, অন্যদিকে তেমনি অপরাধ দমনের জন্য একটি যুক্তিযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাও ছিল। যেসব' 
ইহুদী তওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহকে পরিবর্তন করে সহজ করে নিত, তারা এ জাতীয় 
মোকদ্দমায় রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে বিচারক নিযুক্ত করতে প্রয়াস পেত-যাতে একদিকে ইসলামের 
সহজ ও নরম বিধি-বিধান দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং অন্যদিকে তওরাত পরিবর্তন করার 
অপরাধ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা একটি দু্কৃতির আশ্রয় নিত। 
তা এই যে, নিয়মিত বিচারক নিযুক্ত করার পূর্বে কোন-না কোন পন্থায় মোকদ্দমার রায় 
ফতোয়া হিসাবে জেনে নিতে চাইত । উদ্দেশ্য-এ রায় তাদের আকাজিক্ষিত রায়ের অনুরূপ হলে 
বিচারক নিযুক্ত করবে, অন্যথায় নয়। এ সম্পর্কে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাতে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) যথেষ্ট মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। তাই আয়াতের প্রারন্তেই তাকে সান্তনা দেওয়া 
হয়েছে যে,, এতে আপনি দুর্ধখত হবেন না। এর পরিণাম আপনার জন্য শুভই হবে। 

অতঃপর আয়াতে অবহিত করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা আন্তরিকতার সাথে আপনাকে 
বিচারক নিযুক্ত করছে না; তাদের নিয়তে গোলমাল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমার ফয়সালা 
করুন, নতুবা নির্লিপ্ত থাকুন । আরও বলা হয়েছে যে, আপনি যদি নির্লিপ্ত থাকতে চান, তবে 
তারা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। ৫: ১৯১ 2131 4£5-৫৯।- $ আয়াতের 
বিষয়বস্তু তাই। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, যদি আপনি ফ্য়সালাই করতে চান তবে, ইনসাফ 
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ও ন্যায়বিচার সহকারে ফয়সালা করুন । অর্থাৎ নিজ শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। কোরআনে 
যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য রহিত হয়নি। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌র 
আইনের বিরুদ্ধে অন্য কোন আইন, প্রথা ও প্রচলনের অধীনে মোকদ্দমার রায় প্রদান করাকে 
অন্যায়, পাপাচার ও কুফর আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমের মোকদ্দমা বিধি £ এখানে স্মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর 
আদালতে মোকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদীরা ইসলামে বিশ্বীসী ছিল না এবং মুসলমানদের অধীনস্থ 
যিশ্বীও ছিল না। তবে তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পাদন করেছিল। এ 
কারণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত 
থাকুন এবং ইচ্ছা করলে শরীয়ত অনুযায়ী তাদের মোকদ্দমার ফয়সালা করুন । কেননা, তাদের 
ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব ছিল না। তারা যিম্বী হলে এবং ইসলামী আদালতে 
মোকদ্দমা দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরয হতো ; নির্লিপ্ত 
থাকা জায়েয হতো না। কেননা, তাদের অধিকারের দেখাশোনা করা এবং অত্যাচার .থেকে 
রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িতৃ । এক্ষেত্রে মুসলমান ও যিশ্মীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই । তাই 
পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
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নিয়ে আসলে জাপনি শরীয়ত অনুষার্ী তার ফয়সাল করে দিন। 

এ আয়াতে ক্ষমতা দেওয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
ইমাম আবূ বকর জাসসাস আহকামুল কোরআন গ্রন্থে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই 
করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা এসব অমুসলিমের সম্পর্কে, যারা 
আমাদের র্রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা যিশ্বী নয় বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের সাথে কোন চুক্তি 
করেছে। যেমন বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়র। আর দ্বিতীয় আয়াতে এসব অমুসলিমদের 
সম্পর্কে, যারা যিম্মী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উভয় 
আয়াতে অমুসলিমদের মোকদ্দমার নিজ শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
এবং তাদের মনোবাঙ্কার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

বলা বাহুল্য, এ নির্দেশ এসব মোকদ্দমা সম্পর্কেই দেওয়া হয়েছে, যা আলোচ্য আয়াতসমূহের 
শানে-নযুলে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হত্যার শাস্তি ও রক্ত বিনিময়ের মোকদ্দমা 
এবং অপরটি হচ্ছে ব্যভিচার সংক্রান্ত মোকদ্দমা। এ জাতীয় মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে 
একই নিয়ম অর্থাৎ সমগ্র দেশে একই আইন বলবৎ থাকে । একে সাধারণ আইন বলা হয়। 
সাধারণ আইনে শ্রেণী অথবা ধর্মের কারণে কোনরূপ পার্থক্য হয় না। উদাহরণত চুরির শাস্তি 
হস্ত কর্তন শুধু মুসলমানদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং দেশের যে কোন বাসিন্দার বেলায় এ 
শাস্তিই প্রযোজ্য । এমনিভাবে হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তিও সবার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু 
অমুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ধর্মী ব্যাপারাদির ফয়সালাও যে ইসলামী আইন অনুযায়ী করতে 
হবে এমনটি জরুরী নয়। 
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স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদ্যপান ও শুকরের মাংস মুসলমানদের জন্য হারাম করে তার 
শান্তিও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু অমুসলমানদের এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন । তিনি 
অমুসলমানদের বিয়ে-শাদী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি। তাদের ধর্ম 
অনুযায়ী যে বিয়ে শুদ্ধ ছিল, তিনি তাই বহাল রেখেছিলেন। ্‌ 

হিজরের অগ্নি পূজারী এবং নাজরানা ও ওয়াদিয়ে কুরার ইহুদী ও খ্রিস্টানরা ইসলামী রাষ্ট্রে 
যিশ্মী ছিল। মহানবী (সা) জানতেন যে, আম্মি উপাসকদের ধর্মে মা ও ভগিনীকেও বিয়ে করা 
হালাল। এমনিভাবে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মমতে ইদ্দদ অতিবাহিত না করে এবং সাক্ষী 
ব্যতিরেকেও বিবাহ শুদ্ধ । কিন্তু তিনি কখনও তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেন নি, 
বরং তাদের বিবাহ-শাদীর বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন। 

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়াদির মীমাংসা 
তাদেরই ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি এসব ব্যাপারে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে 
তাদের ধর্মাবলম্বী বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করাতে হবে। 
সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামী আইন অনুযায়ীই ফয়সালা করবেন। কেননা, তখন 
তিনিই উভয় পাচ্ছে নিযুক্ত বিচারকদের গণা হবেন। 


140067৮5155) 93 আয়াতে নবী করীম (সা)-কে ইসলামী আইন অনুযায়ী 
ফয়সালা করে দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, মোকদ্দমাটিই 
সাধারণ আইনের-যাতে কোন সম্প্রদায়ই আওতা-বহির্ভূত নয় অথবা এর কারণ এই যে, উভয় 
পক্ষ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বিচারক স্বীকার করে ফয়সালার জন্য আসে । এমতাবস্থায় তার 
ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তার ঈমান রয়েছে এবং যা তার শরীয়তের নির্দেশ । মোটকথা, 
আলোচ্য প্রথম আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ইহুদীদের 
ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়েছে। 4, :$ 9 4৮-..১| ৮$%1 বাক্য থেকে আয়াতের 
শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে। এতে রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, মহানবী 
(সা)-এর কাছে যে প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল তারা সবাই ছিল মুনাফিক । ইহুদীদের 
সাথে এদের গোপন যোগসাজশ রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। এরপর প্রতিনিধিদলের 
কতিপয় বদভ্যাস বর্ণনা করে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাফিরসুলভ 
অভ্যাস। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। 

ইহুদীদের একটি বদভ্যাস ৫১৫ 0 £ . অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও ভান কথাবার্ত 
শোনাতে অভ্যস্ত । তারা আলিম বলে কথিত বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদেরই অন্ধ অনুসারী । তওরাতের 
নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্ত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের 
বর্ণিত মিথ্যা ও অমুলক কিসসা-কাহিনীই শুনতে থাকে। 

. আলিমদের অনুসরণ করার বিধি £যারা তওরাত পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ্‌ ও রাসূলের 
নির্দেশাবলীতে মিথ্যা বিষয়বস্তু অন্ত্ভক্ত করে, আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে যেমন শাস্তিবাণী 
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উচ্চারণ করা হয়েছে, তেমনি এসব লোককেও অপরাধী বলা হয়েছে, যারা তাদেরকে অনুসরণযোগ্য 
সাব্যস্ত করে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এতে মুসলমানদের জন্যও 
একটি মৌলিক নির্দেশ রয়েছে যে, আলিমদের কাছ-থেকে ফতোয়া নেওয়ার পূর্বে তাদের 
যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া দরকার । অজ্ঞ জনগণের ধর্মকর্ম করার একমাত্র পথ হচ্ছে 
আলিমদের ফতোয়া ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা । রুগ্ন ব্যক্তি কোন ডাক্তার অথবা হাকীমের 
কাছে যাওয়ার পূর্বে কি করে ? পরিচিতদের কাছে খোজ নেয় যে, এ রোগের জন্য কোন 
ডাক্তার পারদর্শী । কোন হাকীম বেশি ভাল ? তার কি কি ডিথ্রী আছে? তার চিকিৎসাধীন 
রোগীদের পরিণাম কি ? যথাসন্তব খোঁজ-খবর নেওয়ার পরও যদি সে কোন ভ্রান্ত ডাক্তার অথবা 
হাকীমের ফাদে পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে সে নিন্দার পাত্র নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি 
কোনরূপ খোঁজ-খবর না নিয়েই কোন হাতুড়ে ডাক্তারের ফীদে পড়ে এবং পরিণামে অর্থ ও 
স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞজনদের মতে তার আত্মহত্যার জন্য সে নিজেই দায়ী হয়। 

জনগণের ধর্মকর্মের অবস্থাও তাই।'যদি তারা এলাকার বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছ 
থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে কোন আলিমের অনুসরণ এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে, 
তবে তারা মানুষের কাছেও ক্ষমাযোগ্য হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছেও। এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কেই 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেছেন ৪ 53 ৪| ০. ০ «১1 অর্থাৎ এমতাবস্থায় আলিম ও মুফতী ভুল 
করলে এবং কোন মুসলমান তার বুল ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করলে, তার গুনাহ তার উপর 
নয়-বরং আলিম ও মুফতীর উপরই বর্তাবে, যদি সে জেনেশুনে ভুল করে কিংবা সন্তাব্য 
চিন্তা-ভাবনায় ক্রটি করে অথবা প্রকৃতপক্ষে সে আলিম না হয়েও যদ্দি জনগনকে ধোকা দিয়ে 
আলিমের-পদ.দখল করে বসে থাকে । 

কিছু যদি কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় যৌজ-খবর না নিয়ে ধু নিজ মতে কোন আলিমের 
অনুসরণ করে এবং তার উক্তি অনুযায়ী কাজ করে অথচ সংশ্লিষ্ট আলিম অনুসরণের যোগ্য-না 
হয়, তবে.এর গুনাহ একা তথাকথিত আলিম র্যক্তিই বহন করবে .না, .বরঃ অনুসরণকারীও 
সমান অপরাধী হবে । এমন লোকদের সম্পর্কেই কোরআন বলেছে ঃ ১১৫ ১৮০৮৮ অর্থাৎ 
তারা মিথ্যা কথা গুনায় অত্যন্ত অভ্যস্ত এবং স্বীয় অনুসৃতদের ইলৃম, আমল ও ধার্মিকতার 
খোঁজ-খবর না নিয়েই তাদের অনুসরণে লিপ্ত । 

কোরআনে পাক ইহুদীদের এ অবস্থা বর্ণনা করে মুসলমানদের শুনিয়েছে-যেন তারা এ 
দৌষ থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এ “ 
উদাসীনতাই আজকাল মুসলমানদের চরম: দুরবস্থার অন্যতম কারণ । জথচ তারা বৈষয়িক 
ব্যাপারাদিতে খুবই হুশিয়ার, কর্মচঞ্চল ও সুচতর ৷ অসুস্থ হলে অধিকতর যোগ্য ডাক্তার-বৈদ্য 
খোঁজ করে, মোকদ্দমা হলে নামী-দামী উকিল-ব্যারিস্টার নিয়োপ করে এবং পৃহু নির্মাণ করতে 
হলে উৎকৃষ্টতর স্থপতি ও. ইঞ্জিনিয়ারের. শরণাপন্ন হয়, কিন্তু ধর্ষের ব্যাপারে এতই উদার যে, 
কারও দাড়ি-কোর্তা দেখে এবং কিছু কগ্গা-বার্তা শুনেই তাকে অনুসরণযোগ্য আলিম, মুফতী ও 
প্রদর্শক বলে নির্বাচন করে, লেক ।. সে নিয়মিত কোন মাদ্রাসায় 'লেখাপড়া করেছে কিনা, 


তফসীরে মা'জারেমূ্ল কোরআন (৩য় খণ্ড)__১৭ 
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বিশেষজ্ঞদের সংসর্ণে থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে কি না, শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে -কি না, সাচ্চা বুষুর্গ-ও আল্লাহভক্তদের সংসর্ণে থেকে কিছু আত্মিক 
পবিব্রতা অর্জন করেছে কি না ইত্যা্ি বিষয়ের খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না৷ 

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে ষারা ধর্মকর্মে মনোযোগী, তাদের একটি বিরটি 
অংশ মূর্খ ওয়ায়েয ও ব্যবসাঁয়ী পীরের ফীদে পড়ে বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দূরে পড়ে যায়। তাদের 
ধর়ীয় জ্ঞান এমন কতিপয় কিসসা-কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা রৈপিক কামনা-বাসনার পরিপন্থী. 
য় তারা ধর্মপথে চলছে এবং বিরাট ইবাদত করছে বলে আত্মপ্রসাদ নাত করে, কিন্তু 
৪7777 87 ৃ 
০১৯০৯০ ০১৮০৯০১৪০ উন ৪৪৮৯]। ১১০৫৯ ১১৫ 


অর্থাছ তারা এমন, যাদের চেষ্টা-চরিত্র ও কাজকর্ম 'পার্থির জীবনেই লুপ্ত প্রায়, অথচ তারা 
মনে করেছে যে, চমঞ্কার ধর্মকর্ম করে যাচ্ছে। ৃ 

. মোটকথা এই যে, কোরআন পাক .,34 4১০... বাক্যে মুনাফিক ইহুদীদের অবস্থা বর্ণনা 
করে একটি বিরাট মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ মূর্থ জনগণের পক্ষে আলিমদের অনুসরণ 
করা অপরিহার্য বটে, কিন্তু যথার্থ খোজ-খবর না নিয়ে কোন আলিমের অনুসরণ করা ঠিক নয় 
এবং অজ্জ্র লোকদের মুখে মিছামিছি কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়৷: 

ইহুদীদের দ্বিতীয় বদভ্যাস £ উপরোক্ত মুনাফিকদের দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে ১৪ ১১০... 
4১931 ১১০১ অর্থাৎ এরা বাহ্যত আপনার কাছে একটি ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে, 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় জানার জন্যও আসে নি। বরং তারা 
এমন একটি ইহুদী সম্প্রদায়ের গুপ্তচর, ঘারা অহংকারবশত নিজে আপনার কাছে আসেনি । এরা 
শুধু তাদের বাসনা অনুযায়ী ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আপনার মতবাদ জেনে তাঁদেরকে বলে 
'দিতে চায় । এরপর মানা-না-মানা সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে । 'এতে মুসলমানদের জন্য 
টিনার রযাহানে বাড়ালে রুজো সারা জাতি হারা রনির 
করার নিয়তে সুফতীগণর কা কষতোয় জিজ্ঞেস কর পু ও শতানের অনুসরণ ব কিছু 
নয়।.এ থেকে.বেঁচে থাকা কর্তব্য । . 

ইহুদীদের তৃতীয় বদত্যাল- বশী প্চথের বিকৃতি সাধন £ ইহদীরা আল্লাহর কালামকে 
যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিষে তার ভুল অর্থ করত এবং আল্লাইর নির্দেশকৈ বিকৃত করত । এ 
বিকৃতি ছিল দ্বিবিধ-$ তওরাতের ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে “তৎস্থলে 

এতে. মুসলমানদের জন্যণ্ড একটি হুশিয়ারি “উচ্চারণ "করা হয়েছে । কোরআন পাকের 
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দুঃসাহস কেউ করতে পারবে না? কেননা লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও লাখো মানুষের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত 
কালামে কেউ যের-যবরের পরিবর্তন করতেই: ধরা পড়ে যায় অর্থগত পরিবর্তন বাহ্যত করা 
যায়. এবং-কেউ কেউ করেছেও। কিন্তু এর হিফাযতের জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলার গৃহীত ব্যবস্থা 
এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি সত্যপন্থী দল থাকবে, যারা হবে কোরআন 
ও সুন্নাহুর বিশুদ্ধ অর্থের বাহক। তারা পরিবর্তনকারীদের সকল দুকর্ম ফাঁস করে দেবে । 

চতুর্থ বদভ্যাস উৎফোচ গ্রহণ £.ছ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরও একটি বদভ্যাস বর্ণনা 
করে বলা হয়েছে ঃ ০:40 ৫ অর্থাৎ তারা ০২... সুহত) খাওয়ায় অভ্যন্ত। সুহতের 
শাব্দিক অর্থ কোন বন্জুকে মূলোৎপাটিত' করে ধ্বংস করে দেওয়া । এ অর্থেই কোরআনে বলা 
হয়েছে ৪২1১3 +53...১৪ অর্থাৎ তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা আযাব 
দ্বারা তোমীদৈর মূল্যোৎপাটন করে দেবেন। অর্থাৎ তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেওয়া 
হবে। আলোচ্য আয়াতে “সুহ্ত' বলে উৎকোচকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রা), 
ইবরাহীম নখয়ী রে), হাসান বসরী রে), মুজাহিদ (র), কাতাদাহ্‌ রে) ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ 
তফসীরবিদ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। | 

উৎকোচ বা ঘুষকে সুহ্ত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহীতাকেই ধ্বংস করে না, সম 
দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে, 
সমাজে ঘুষ চালু হয়ে. যায়, সেখানে আইনও নিক্কিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের উপরই দেশ ও 
জাতিরু:শীত্তি নির্ভরশীল । আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারও জানমাল'ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত 
থুকে না। তাই ইসলামে একে “সুহ্ত' আখ্যা দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
ঘুষের উৎসসুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপটৌকমকেও 
সহীহ্‌ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।” 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তা"আলা ঘৃষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি 
অভিসম্পাত করেন এবং এ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালী বা মধ্যস্থতা করে।-- 
জোস্সাস) 

শরীয়তের পরিভাসরায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে'কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনত 
জায়েয নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা । উদাহরণত যে কাজ ক্রা কোন ব্যক্তির কর্তব্য 
কর্মের অস্তর্তুক্ত.সে কাজের জন্য কোন পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ । সরকারী কর্মকর্তা 
ও করণিকগণ চাকরির অধীনে স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য ; এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি 
যদি সুঃশরিষ্ট কোন লোকের কাছ.থেকে সে কাজের বিনিময়ে.কিছু গ্রহণ করে তবে তা-ই ঘুষের 
অন্তভুক্ত হবে.। কন্যাকে পাত্রস্থ করা-প্তা-মাতার দায়িতৃ। তারা কারও কাছ থেকে এর 
বিনিময় গ্রহণ কুরতে পারে না। এখন কোন পা্রকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে, 
তবে তা-ও ঘুষু। রোযা, নামায,:হজ্জ, তিলাওয়াতে-কোরআন ইত্যাদি ইবাদতও মুসলমানের 
দায়িত্ব । এর জন্য করারও কাছ তেরে রিনিময়-নিলে.তা ঘুষ হবে ।.অবশ্য পরবর্তী ফিকাহ্বিদদের 
ফরয অনয জবান শিক্ষা দান কর নামাযের ইমামতি করা-র খেলে আালাদা। 
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কেউ যদি ঘৃষ গ্রহণ করে ন্যায়সংগত কাজও কনর দেয়, তবে সে গুনাহগার হবে এবং 
ঘুষের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে । পক্ষান্তরে যদি ঘুষ গ্রহণ করে কারও অন্যায় কাজ করে 
দেয়, সে উপরোক্ত গুনাহ্‌ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিকৃতি সাধনের 
কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ মুসলমানদের এ থেকে রক্ষা করুন। 
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(88) আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হিদায়েত ও আলো রয়েছে । আল্লাহ্‌র 
আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলিমরা এর মাধ্যমে ইছুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। 
কেননা, তাদেরকে এ আল্লাহ্‌র গরস্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেশয়া হয়েছিল এবং তারা 
এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন । অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে 
ভয় কর আর আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। যেসব লোক 
আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির । (৪৫) আমি এ 
গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের 
বিনিময়ে নাক, কর্ণের বিনিময়ে কর্ণ, দীতের বিনিময়ে দাত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে 
সমান জখম । অতঃপর যেক্ষমা করে, সে গুনাহ্‌ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক 
আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই যালিম। (৪৬) আমি 
তাদের পেছনে মরিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের 
সত্যায়নকারী ছিলেন । আমি তাকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি। এতে হিদায়েত ও আলো 
রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং এটি আল্লাহ- 
ভীরুদের জন্য হিদায়েত ও উপদেশবাণী । ৫৪৭) ইঞ্ীলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ্‌ 
তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করা । যারা আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন, 
ছন্্নুযায়ী ফয়সালা.করে না, তারাই পাপাচারী । ৫৪৮) আমি আপনার গ্রতি অবতীর্ণ 
করেছি সত্যগ্রহ্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রহ্থসমুহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর 
রক্ষণাবেক্ষণকারী ৷ অতএৰ; আপনি. তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা.অবতীর্ণ 
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করেছেন, -তদনুষায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে 
তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন:ও.পথ 
দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে-দিতেন, কিন্তু 
এরূপ করেন নি--যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। 
অতএব, দ্রুত কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আক্রাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তন 
করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়ে, যাতে তোমরা মতবিরোধ 
করতে । (৯) আর আমি আদেশ করছি যে আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে 
আল্লাহ্‌ যা নাধিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন ; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন 
নাঁ এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন _ধেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে 
বিচ্যুত না করে, যাঁ আল্লাহু আপনার প্রতি নাধিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে 
নেয়, তবে জেনে নিন, আল্াহ্‌ তাদেরর্কে তাঁদের গুনাহ্‌র কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। 
মানুষের মধ্যে আনেকেই নাফরমান । (৫০) তারা কি জজাহিলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা 
করে? আল্লাহ্‌ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে? 


_...যোগসূত্র ঃ ভিলোগ অভ ফা হানার সা ক) এ জারা জাল ইহ 
্রিস্টান:ও মুসলমানদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি গুরুতৃপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সুবহিত রুরেছেন। এ 
বিষয়টিই সুর্রা,মায়েদার প্রথম থরেকে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়ে, এসেছে বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদা-জঙ্গীকারের রিরদ্ধাচরণ এবং তার প্রেরিত বিধি-বিধানের-পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন--যা ইহুদী ও খ্স্টানদেব্র-চিরাচরিত বদভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল ।... 

এ রুকুতে আল্লাহ্‌ তা'আলা উওরাতের অধিকারী ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে তাদের এ 
অবাধ্যতা ও তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে প্রথম দুই আয়াতে সতর্ক করেছেন। প্রসঙক্রমে 
“কিসাস' সম্পর্কে কত্বিপয় বিধান উল্লেখ করেছেন। কেন্না, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদীদের 
ষড়যন্ত্রের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল, তা কিসাস সম্পর্কেই ছিল অর্থাৎ বনী নুযায়র রক্ত বিন্মিয় 
ও কিসাসের ব্যাপারে সমতায় বিশ্বাসী ছিল না, বরং বনী কুরায়যাকে নিজেদের চাইতে কম 
রক্ত-বিনিময় গ্রহণ করতে বাধ্য করত। এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে 
নিজেদের আইন প্রয়োগ করার জন্য ইনদীদেরকে কঠোর ভাষায় ইইশিয়ার করা হয়েছে এবং 
যাঁরা এ্রনূপ করে, ভার্রেকে কাফির ও জালিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে” ৃ 

এরপর তৃতীয় আয়াতে ইঞ্জীলধারী বরিস্টানদেরকে সম্বোধন করে আল্লাই প্রদত্ত ' আইনের 
বির অন্য আইন যোগ করার কারণে কঠোর ভাষায় ইপিয়ার করা হয়েছে এবং যারা এর 
করে “তাদেরকে উদ্ধত ও অবাধ্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে৷ | 

' চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- কেন্োধন করে দুদমানদের এ বিষয় 
সম্পর্কেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাষা ষেন,আহলে-কিতাবদের এ রোগে আক্রান্ত “না ইট 
পড়ে এবং নাম-যশ ও অর্থের লোভে যেন আল্লাহর নির্দেশাবলী: পরিবর্তন না করে অথবা 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে স্বরচিত্ত আইন যেন প্রয়োগ নীন্করে। নি 
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এ প্রসঙ্গে একটি গুরুততপূর্ণ, মৌলিক বিষয়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে।-তা এই 
'যে, মৌলিক বিশ্বাস ও ইবাদতের ব্যাপারে ষদিও সব পয়গম্বর একই পঞ্দের অনুসারী, কিন্তু 
আল্লাহ্র রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক পয়গন্বরকে তার মানার "উপযোগী শরীয়ত দান করা 
হয়েছে, হাতে অনেক শাখাগত বিধি-বিধান ভিন্নতর রাখা হয়েছে। আয়ান্তে আরো বলা হয়েছে 
যে, প্রত্যেক -পয়গন্বরকে প্রদত্ত শরীয়ত তার আমলে উপঘোগী ৩. অবশ্য পালনীয়. ছিল এবং 
যখন তা:রহিত করে অন্য শরীয়ত আনা হলো; তখন তা-ই উপযোগী অবশ্য পালনীয় হয়ে 


গেছে। এতে -শরীয়তসমূহের বিভিন্নতা ও” পরিবর্তিত হতে থাকার একটি বিশেষ রহস্যের 
প্রতিও. ইঙ্গিত করা হয়েছে। - 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আমি মুসা আ)-এর প্রতি] তওরাত অবতরণ করেছি- মতে বিজ বিদ্বালেরও) নিল 
রয়েছে এবং (কর্মগত বিধি-বিধানেরও) বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে । (বনী ইসরাঈলৈর) পয্নগন্বরগণ, 
যারা (লাখো মানুষের অনুসরণযোগ্য হওয়া সত্তেও) আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগত ছিলেন, এ 
(তওরাঁত) অনুযায়ী ইহুদীদের ফয়সালা দিতেন এবং (এমমিভাবে তাদের) আল্লাহওয়ালা 
আলিমরাও (এ তওরাত অনুযায়ীই ফয়সালা দিতেন। কারণ, এটিই ছিল'তখনকার শরীয়ত)। 
কেননা-তাদেরকে (অর্থাৎ সে আলিমদের) আল্লাহ্‌র এ গ্রন্থের (উপর আল করাতে এবং 
অন্যান্যকে আমল করানোর ব্যাপারে) দেখাশোনা করতে নির্দেশ (পয়গস্বরদের মাধ্যমে) দেওয়া 
হয়েছিল এবং তারা এর "(অর্থাৎ আমল করানোর) অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন (অর্থাৎ তাদেরকে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তারা সে নির্দেশ কবৃল করেছিলেন। এ কারণে তারা সর্বদাই এ 
নির্দেশ'অনুসরণ করে চলতেন।) অতএব (হে এ যুগের অংশগহণকারী ইহুদী সর্দার ও 
আলিমকুল। তোমাদের অনুসৃতরা যখন সর্বদাই তওরাত মেনে এসেছেন, তখন) তোমরাও 
মুহাম্মদের রিসালতের সত্যায়নের ব্যাপারে-যার নির্দেশ তওরাতেশু রয়েছে) লোকদের থেকে. 
(এ) আশংকা করো' না (যে আমরা সত্যায়ন করলে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে আমাদের 
জীকজম্ বিলীন হয়ে যাবে)। আর শুধু) আমাকেই তয় কর (অর্থাৎ সত্যায়ন না করলে 
আমার শান্তিকে ভয় কর) এবং আমার নির্দেশাবলীর বিনিময়ে (জাগতিক) সথল্পমূল্য (যা তোমরা 
জনগণের কাছ থেকে পেয়ে থাক, গ্রহণ করো না। (কেননা, জীকজমক :ও অর্থের লিক্মীই 
(তোমাদেরকে সত্যায়ন না করতে উদ্বুদ্ধ করে)। এবং (স্মরণ রেখো) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, (বরং শরীয়তের ফয়সালা নয়-এমন 
বিষয়কে শরীয়তের ফয়সালা বলে চালিয়ে দেয়,) সে সম্পূর্ণ কাফির। ( হে ইহুদীগণ ! তোমরা 
বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও স্বীয় বিশ্বাসকে রিসালতে মুহাম্মদিয়ার বিশ্বাসের অনুরূপ এবং কর্মক্ষেব্রেও 
প্রস্তর "বর্ষণে হত্যা ইত্যাদি নির্দেশ, স্বীয় মনগড়া নির্দেশকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ৰলে পথত্রষ্ট করার 
দু্র্মে লিপ্ত রয়েছ) এবং আমি এদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) প্রতি তার্ভে অর্থাৎ তওরাতে) ফরয 
করেছিলাম যে, (দি কাউকে অন্যায়ভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা অথবা-আহত করে এবং 
হকদার যদি দাবি করে, তবে) প্রাণের বিনিময়ে-প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে 
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বিনিষয়ে রয়েছে । অতঃপর যে ব্যক্তি (এ কিসাস অর্থাৎ বিনিময় গ্রহণের অধিকারী হয়েও) তা 
(অর্থাৎ কিসাস ক্ষমা করে দেয়,) তার (অর্থাৎ ক্ষমাকারীর) জন্য (তার গুনাহ্সমূহের) প্রায়ন্চিত 
(অর্থাৎ গুনাহ্‌ মোচন) হওয়ার কারণ হয়ে যাবে । (অর্থাৎ ক্ষমার কারণে সে সওয়াৰের 
৯৯৮১৮৮৮778৬ 

£ আল্লাহ্‌ যা অবতারণ করেছেন, 'যারা তদনুযায়ী ফয়সালা করে না (যার অর্থ উপরে 
টান তারাই পুরোপুরি জুলুম করেছে। অর্থাৎ বড়ই মন্দ কাজ করেছে।) আর আমি 
এ সবের (অর্থাৎ এসব পর়গন্বরের) পেছনে (যাদের উল্লেখ 2১১ $ ০; বাক্যে হয়েছে)ঈসা 
ইবনে মরিয়মকে এ অবস্থায় (পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছি যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের 
সত্যায়ন করতেন-সকল প্রশী গ্রন্থের সত্যায়ন করা প্রত্যেক রিসালতের অপরিহার্য রীতি 1) 
এবং আমি তীকে ইঞ্জীল দান করেছি, যাতে (তওরাতের মতই বিশুদ্ধ বিশ্বাসেরও) নির্দেশ ছিল 
এবং (কের্মগত বিধি-বিধানেরও বিস্তারিত বর্ণনা ছিল এবং) তা (ইজ্জীল) পূর্ববর্তী গ্রন্থ (ের্থাৎ) 
তওরাতের সত্যায়ন (ও) করত (যা করা প্রত্যেক এঁশী গ্রন্থের জন্য অপরিহার্য ।) এবং তা 
নিছক হিদায়েত ও উপদেশ ছিল আল্লাহ্‌-ভীরুদের জন্য । বস্তুত (ইলীল প্রদান করে আমি 
নির্দেশ দিয়েছিলাম যে,) ইঞ্জীলধারীদের উচিত আল্লাহ্‌ তাতে যা অবতারণ করেছেন তদনুঘায়ী 
ফয়সালা করা এবং (হে এ যুগের খ্রিস্টানরা ! শুনে রাখ,) যারা আল্লাহ্‌ যা অবতারণ করেছেন, 
তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই সম্পূর্ণ দুকর্মী। (ইজীলও যে রিসালতে-মুহাম্মদীর খবর 
দিচ্ছে-অতএব তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ করছ কেন ?) আর (তওরাত ও ইঞ্জীলের পর) আমি 
এ (কোরআন নামক) গ্রন্থ আপনার কাছে প্রেরণ করেছি, যা স্বয়ং সত্যতা গুণে গুণাবিত এবং 
পূর্ববর্তী যেসব (শী) গ্রন্থ (এসেছে যেমন, তওরাত, ইঞ্জীল, যবূর) সে সবেরও সত্যায়ন করে 
(যে সেগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ।) এবং (কোরআন নামক গ্রন্থটি যেহেতু কিয়ামত 
পর্যন্ত সংরক্ষিত ও পালনীয় এবং এতে উপরোক্ত এঁশী গ্রন্থসমূহের সত্যতার সাক্ষ্যও রয়েছে, 
তাই এ গ্রন্থ) এসব গ্রন্থের (সত্যতার চির) সংরক্ষক । (কেননা, এসব গ্রন্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ-এ.বিষয়বস্তুটি কোরআনে চিরকাল সংরক্ষিত থাকবে । কোরআন যেহেতু এমন গ্রন্থ,) 
অতএব তাদের (অর্থাৎ আহলে-কিতারদের) পারস্পরিক ব্যাপার-___দিতে ঘেদি আপনার এজলাসে 
উপস্থিত হয়) আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে 
সত্য গ্রন্থ এসেছে, তা থেকে সরে গিয়ে তাদের (শরীয়ত বিরোধী) প্রবৃত্তির অনুসরণ (ভবিষ্যতেও) 
করবেন না ; (যেমন তাদের অনুরৌধ ও আবেদন সত্তেও এখন পর্যস্ত আপনি পরিষ্কার অস্বীকার 
করে এসেছেন। অর্থাৎ আপনার সিদ্ধান্ত খুবই সঠিক। সর্বদা এ সিদ্ধান্তে আটল থাকুন । হে 
আহলে-কিতাবগণ ! এ কোরআনকে সত্য জানতে এবং এর ফয়সালা মেনে নিতে তোমরা 
অস্বীকার করছ কেন ? নতুন ধর্মের আগমন কি কোন আশ্চর্যের বিষয় ? এ ধারা তো পূর্ব 
থেকেই চলে আসছে) ত্রোমাদের প্রত্যেকের (অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের) জন্য (ইতিপূর্বে) আমি 
বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ তরীকত নির্ধারণ করেছিলাম । (উদাহরণত ইহুদীদের শরীয়ত ও 
তরীকত ছিল তওরাত আর খ্রিস্টানদের শরীয়ত ও তরীকত ছিল ইঞ্জীল। অতএব, উদ্মতে-মুহাম্মদীর 
জন্য যদি শরীয়ত ও তরীকত কোরআনকে নির্ধারণ করা হয়, যার সত্যতা যুক্তির নিরিখে 
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প্রমাণিত, তবে একে অস্বীকার করছ কেন ? )আর-যদি আল্লাহ্‌ তাআলা (সবার জন্য এক 
তরীকা রাখতে চাইতেন,):তবে-€তা করারও শক্তি তার ছিল যে,) তোমাদের সবাই (অর্থাৎ 
ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের একই শরীয়ত দিয়ে) একই-উম্মত করে দিতেন (এবং নতুন 
শরীয়তম্আাগমন করত না, যা দেখে তোমপ্লা -পলায়নপর)। কিন্তু (স্বীয় রহস্যের কারণে তিনি) 
এরূপ করেন মি-বেরং প্রত্যেক উম্মতের জন্য পৃথক পৃথক তরীকা দিয়েছেন) যাতে তোমাদের 
(প্রতি যুগে নতুন নতুন) যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের সবার (আনুগত্য প্রকাশের জন্য) 
পরীক্ষা নেন।.€কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্র এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, মত্তুন.তরীকা দেখলেই 
পলায়নের মনোভাব ও বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু যারা বিশুদ্ধ বিকেকের অধিকারী 
এবং ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠাবান, তারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর স্বীয় মনকে সত্যের পক্ষ 
অবলম্বন করতে বাধ্য করে। এটা নিঃসন্দেহে একটা বিরাট পরীক্ষা । অতএব, এজন্য দি 
একই শরীয়ত হো, তবে সে শরীয়তের সৃচনাকালে যারা বিদ্যমান থাকত, তাদের পরীক্ষা 
অবশ্য হয়ে যেত;কিন্তু তাদের অনুগামী ও এ তরীকায় অভ্যন্ত অন্যান্য লোকের পরীক্ষা হতো 
না। কিন্তু এখন প্রত্যেক উম্মতের পরীক্ষা হয়ে গেছে । আরেক ধরনের পরীক্ষা এই যে, নিষিদ্ধ 
তরীকার প্রতি মানুষের লোভ সহজাত । একাধিক শরীয়তের আকারে এ পরীক্ষা অধিকতর 
প্রাণবন্ত হয়ে থাকে । কারণ এ ক্ষেত্রে রহিত শরীয়তের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়। এ 
শরীয়তের আকারে গুনাহ থেকে নিষেধ করা যেত, কিন্তু এক্ষেত্রে সত্য-অসত্যের প্রশ্ন নেই। 
তাই পরীক্ষা তেমন প্রাণবন্ত হতো না। প্রত্যেক উন্মতের পূর্ববর্তী লোকরা বিশেষভাবে প্রথম 
ধরনের পরীক্ষার সম্মুথীন হয়। কাজেই উভয়: ধরনের পরীক্ষার সমষ্টির সন্ধুখীন “হয় 
সবাই-পূর্ববর্তীরাও এবং পরবর্তীরাও । সুতরাং নতুন শরীয়ত আগমনের মধ্যে যখন এ রহস্য 
নিহিত,) অতএব (বিদ্বেশ ত্যাগ করে) কল্যাণকর বিষয়ের দিকে (অর্থাৎ কোরআনে উল্লিখিত 
ধমীয়ি বিশ্বাস, সৎকর্ম ও নির্দেশাবলীর দিকে) ধাবিত হও । (অর্থাৎ কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন 
করে তদনুযায়ী জীরন যাপন কর । একদিন) তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে 
হবে । অতঃপর তিনি তোমাদের সবাইকে আবহিত করবেন, যে বিষয়ে তোমরা (সত্য দেদীপ্যমান 
হওয়া সত্তেও দুনিয়াতে অনর্থক) মতবিরোধ করতে । (তোই এ অনর্থক মতবিরোধ ছেড়ে 
শত্যকে যা এখন কোরআনেই সীমাবদ্ধ, গ্রহণ করে নাও। আর (যেহেতু সম্ভাবনা না থাকা 
সত্ত্বেও আহলে-কিতাবরা আপনার কাছে মনমত মোকদ্মা মীমাংসা করিয়ে নেওয়ার আবেদন 
করার স্পর্ধা দেখিয়েছে, তাই তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য এবং এ কথা শুনিয়ে 
তাদেরকে চিরতরে নিরাশ করে দেওয়ার জন্য আমি (পুনরায়-) আদেশ করেছি যে, আপনি 
তাদের (অর্থাৎ আহলে-কিতাবদের) পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে (যদি তা আপনার এজলাসে 
উপস্থিত হয়) প্রেরিত এ গ্রন্থ অনুযায়ী মীমাংসা করুন এবং তাদের (শরীয়ত বিরোধী) প্রবৃত্তির 
(ও ফরমায়েশের ভবিষ্যতেও) অনুসরণ করবে না । (যেমন এ পর্যন্ত করেন নি)। আর তাদের 
থেকে (অর্থাৎ তাদের এ বিষয় থেকে ভবিষ্যতেও পূর্বের ন্যায়) সতর্ক হোন-যেন তারা আল্লাহ্‌ 
প্রেরিত কোন নির্দেশ থেকে আপনাকে বিচ্যুত না করে (এরূপ সম্ভাবনা অবশ্য নেই । তবুও এ 
ব্যাপারে সজাগ থাকলেও সওয়াব পাওয়া যাবে ।) অনন্তর (কোরআন সুস্পষ্ট ও তার ফয়সালা 
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সত্য হওয়া সত্বেও) যদি তারা (কোরআন থেকে এবং আপনার কোরআনভিক্তিক ফয়সালা 
থেকে) সুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চিত জানুন "যে,.তাদের কোন কোন অপরাধের 'জন্য আল্লাহ্‌ 
(দুনিয়াল্তই) তাদেরকে শান্তি দিতে ইচ্ছা করেন। আর কোন কোন অপরাধ হচ্ছে ফয়সালা 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া । কোরআনকে সত্য বলে স্বীকার না করার শান্তি পরকালে পাবে। 
কেননা, প্রথম অপরাধ যিশ্ি, হওয়ার পরিপন্থী এবং দ্বিতীয়.অপরাধ ঈমান বিরোধী অপরাধের 
শাস্তি হুর পরকালে ।-সেমতে ইহুদীদের উঁদ্ধত্য:ও অঙ্গীকামর ক্িরৌধিতা যখন সীমা অস্তিক্রম 
করে, তখন তাদেরকে হত্যা, জেল, নির্বাসন ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়। এবং |.হে মুহাম্মাদ 
(সা) তাদের এসব কুকাণ্ড দেখেশুনে আপনি অবশ্যই ব্যথিত হবেন, কিন্তু আপনি বেশি চিত্তিত 
হবেন না; কেননা| অনেক মানুষই তো জগতে সর্বদাই) দু্কমী হয়ে থাকে । তবে কি তারা 
কোরআনের ফয়সালা থেকে-যা নিঃসন্দেহ ন্যায়বিচারভিত্তিক মুখ ফিরিয়ে) জাহিলিয়াত আমলের 
ফয়সালা কামনা করে। (যা তারা এঁশী শরীয়তের বিপক্ষে নিজেরা রচনা ক্লরেছিল ? এ রুকুর 
পূর্ববর্তী-দুটি ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে 1,.011..$%4 আয়াতের ভূমিকায় এর উল্লেখ হয়ে গেছে। 
অথচ সে ফয়সালা ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । অর্থাহ্‌ জ্ঞানী হয়ে জ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেওয়া এবং অজ্ঞতা কামনা ক়া' অত্যাশ্চর্য ব্যাপার কটে)। এবং আল্লাহ্‌, অপেক্ষা কে উত্তম 
ফয়সালাকারী হবে ? (বরং তীর সমান ফয়সালাকারীও কেউ নেই । সুতরাং আল্লাহ্র ফয়সালা 
ছেড়ে অন্যের ফয়সালা কামনা করা মূর্থতা নয় তো কি? কিন্তু এ বিষয়টিও) বিশ্বাসী (ও 
ঈমানদার) সম্প্রদায়ের ই) মতে । (কেননা, এ বিষয়টি বুঝতে হলে সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধি অপরিহার্য 
ইটাভিেহামর বর নু নেই)। ৃ 


আরা প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ৪. 

58 (+১5/0$-%। 10531 6। অর্থাৎ আমি তওরাত গ্রন্থ অবতারণ করেছি, যাতে 
সত্যের প্রতি-পৎপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ জ্যোতি ছিল। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
আজ থে তওরাতের শরীয়তকে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তওরাতের কোনরূপ মর্যাদাহানি 
করা হচ্ছে না, বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধি-বিধান পরিবর্তন করার তাগিদেই তা করা 
হচ্ছে। নতুবা তওরাতও আমারই প্রেরিত খন্থ। এতে বনী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শনের 
মূলনীতি রয়েছে এবং একটি বিশেষ জ্যোতিও রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পন্থায় তাদের অন্তরে 
প্রভাব বিস্তার করে। 

“এরপর বলা হয়েছে ই 

১)0০১%13 350015 1১১০৯ ০:৩৫] নাল 

. অর্থাৎ তওরাত অবতারণের কারণ ছিল এই যে, যত দিন তীর শরীয়তকে রহিত করা না 

হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী পয়গন্বর, তাদের প্রতিনিধি আল্লাহ্‌ ওয়ালা ও 
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সূরা' মায়েদা ১৩৯ 


আলিমরা সবাই এ তএরাত অনুযায়ী ফয়সালী করবেন এবং এ আইনকেই জগতে প্রবর্তম 
করবেন। এ বাক্যে পয়গন্বরদের প্রতিনিধিদের দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। 
| প্রথম ভাগ 2১১৫ এবং দ্বিতীয় ভাগ ১০১ ৮০ শব্দটি ০১ -এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর 
অর্থ আল্লাহ্‌ ওয়ালা আল্লাহ্‌ভক্ত)। ১. শব্দটি ১... -এর বহুবচন। ইহুদীদের বাকপদ্ধতিতে 
আলিমকে ১১৯ বলা হতো । একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ভক্ত ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহ্‌র জরুরী বিধি-বিধান 
সম্পর্কে অবশ্যই আলিমও হবেন। নতুবা ইল্ম ব্যতীত আমল হতে পারে না এবং আমল 
ব্যতীত কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌ভক্ত হতে পারে না। এমনিভাবে আল্লাহ্র কাছে সে ব্যক্তিই আলিম, 
যে ইল্ম অনুযায়ী আমলও করে । পক্ষান্তরে যে আলিম আল্লাহ্‌র বিধান. সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া 
সত্বেও জরুরী ফরয ও ওয়াজিবের উপর আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ ভুলেও তাকায় 
না, স্বরে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দৃষ্টিতে মূর্খের চাইতেও অধম । অতএব, প্ুত্যেক আল্লাত্ভ্ক্রই 
আল্লিম এবং প্রত্যেক আলিমই আল্লাহ্ভক্ত। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে আল্লাহ্ভক্ছ ও আলিয়কে 
পৃথকৃভাবে উল্লেখ করে একথা ব্যক্ত হয়েছে যে, একটির জন্য অপরটি জরুরী হলেও যার মধ্যে 
যে.দিরু গ্রবল, সে অনুযায়ীই তার নাম রাখা হয় । যে.ব্যক্তির মনোযোগ বেশির ভাগ ইবাদত, 
আমল ও.যিকিরে নিবদ্ধ.থাকে এবং যতটুকু দরকার, ততটুকু ইল্ম হাসিল করে ক্ষান্ত হয়, 
তাকে “রুববানী” অর্থাৎ আল্লাহ্‌ভক্ত বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শায়খ, মুরশিদ, পীর 
ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে 
জনগণকে শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে বেশির ভাগ নিয়োজিত থাকে 
এবং ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ ছাড়া অন্যান্য নফল ইবাদূতে বেশি সময় ব্যয় 
করে না তাকে ১৯ বাঁ আলিম বলা হয়। 

মোটকথা, এ বাক্যে শরীয়ত ও তরীকত এবং আঁলিম ও মাশায়েখের মৌলিক অভিনতাও 
ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মপন্থা ও প্রধান বৃত্তির দিক দিয়ে তাদের পার্থক্যও ফুটিয়ে. তোলা হয়েছে। 
এতে ধোঝা গেল .যে,-আলিম্স-স্ফী: দুটি সম্প্রদায় বা দুটি দল নয়; বরং উভয়ের: জীবনের 
লক্ষ্যই আল্লাহ্‌:ও রাসূলের আনুগত্য | তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা বাহ্যত পৃথক 
পৃথক বলে মনে হয়। 


এরপর ইরশাদ হয়েছে ঃ 


25154051045 40১/৪৫ ১০ (8৮2৭ (4 অর্থাৎ এসব পয়গ্র ও তাদের উভয় 
শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্শ আলিম-৩ু মাশীয়েখ তওরাতের নির্দেশাবলী প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য 
ছিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তওরাতের হিফাযত তাদের দায়িত্বে ন্যস্ত করেছিলেন এবং তারা 
এ দায়িত্‌ পালনের ওয়াদা অঙ্গীকারও করেছিলেন । 

এ পর্যন্ত বর্ণিত হলো.যে, তওরাত. একটি প্রশী গ্রন্থ, পথ প্রদর্শক, জ্যোতি আর আম্বিয়া 
আলায়হিমুস সালাম ও. তাদের. সাচ্চা প্রতিনিধিবর্গ হচ্ছেন .মাশায়েখ ও ওলামা, য্বরা এর 
হিফাযত করেছেন। অতঃপর বর্তমান যুগের ইহুদীদ্রেরকে তাদের বক্রতা, ও বক্রতার আসল 
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১৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


কারণ. সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়েছেঃ তোমরা পূর্ববর্তীদের পদাক্ক অনুসরণ করে তওরাতের 
হিফাযত করার পরিবর্তে এর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছ। তওরাতে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে 
শেষ নবী (সা)-এর আগমনের সংবাদ এবং ইহুদীদেরকে তীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ 
বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনের পরিবর্তে তার বিরোধিতা শুরু করে দেয় । আয়াতে তাদের এ মারাত্মক ত্রান্তির কারণ 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ পার্থিব নাম-যশ ও অর্থলিন্সাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ । 
তোমরা রাসুলে করীম (সা)-কে সত্য নবী জেনেও তার অনুসরণ করতে বিব্রত বোধ করছ। 
কারণ, এখন তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় বলে গণ্য হও এবং ইহুদী জনগণ তোমাদের 
পেছনেই চলে। এমতাবস্থায় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমাদের সর্দারী নষ্ট হয় যাবে। 
এছাড়া বড়লোকদের কাছ থেকে মোটা অংকের ঘুষ নিয়ে তওয়াতের নির্দেশ সহজ করে 
দেওয়াকে তারা পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হুশিয়ার করার জন্য বর্তমান যুগের 
ইহুদীদেরকে বলা হয়েছে ঃ 3:56 55 0500 0৮55 5 ০৮:৮১০ ০০৫। 9০85 53 অর্থাৎ 
তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করবে অথবা শক্রু হয়ে 
যাবে। তাছাড়া দুনিয়ার নিকৃষ্ট অর্থকরি গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশ পরিবর্তন করো 
না। এতে করে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উতয় স্থানই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা “১১ 
3৫ 25 ৩8933 40 050 31453 অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌ প্রেরিত বিধানকে জরুরী মনে করে 
না এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, বরং এর বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা কাফির ও 
অবিশ্বাসী এর শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব । 

এরপর দ্বিতীয় আয়াতে তওরাতের বরাত দিয়ে কিসাসৈর বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে £ 
২১১১1১১১৯৮০ ১।০১১০৮০৪ ০৪৭। ও ১1৮১ ৮50৯১ 

০৭০০ ঠ১]15 0৮ 015 0585 05415 785 

অর্থাৎ আমি ইহুদীদের জন্য তওরাতে এ বিধান অবতারণ করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে 
প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাতের বিনিময়ে 
দাত এবং বিশেষ যখমেরও বিনিময় রয়েছে। 

বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়রের একটি মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এজলাসে উত্থাপিত 
হয়েছিল। বনী নুযায়র গায়ের জোরে বনী কুরায়যাকে বাধ্য করে রেখেছিল যে, বনী নুযায়রের 
কোন ব্যক্তি যদি তাদের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়া হবে 

এবং রক্ত-বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনী নুযায়রের কোন ব্যক্তি, বনী কুরায়যার 
কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে কিসাস নয়, শুধু রক্ত বিনিময় দেওয়া হুবে। তাও বনী 
নুযায়য়ের রক্ত বিনিময়ের অর্ধেক । 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ জাহিলিয়াতের মুখোশ উন্মোচন করে 
দিয়েছেন যে, স্বয়ং তওরাতের কিসাস ও রক্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা 
জেনেশুনে তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং শুধু বাহানাবাজির 'জন্য নিজেদের মোকদ্দমা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এজলাসে উপস্থিত করে । 
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সুরা মায়েদা ১৪১ 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 


০৮100165445 50 0 79184055 অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌-প্রেরিত বিধান 
অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালিম, আল্লাহ্‌র বিধানে অবিশ্বাসী এবং বিদ্রোহী । তৃতীয় 
আয়াতের প্রথমে হযরত ঈসা (আ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী 
গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন । এরপর ইঞ্জীল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 
এটিও তওরাতের মতই হিদায়েত ও জ্যোতি । 

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জীলের অধিকারীদের ইঞ্জীলে অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী 
ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরদ্ধে ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও উদ্ধত । 

কোরআন, তওরাত ও ইঞ্জীলের সংরক্ষক $ পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে নবী করীম (সো)-কে 
সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতরণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ 
তওরাত ইঞ্ত্রীলের সত্যায়ন করে এবং এদের সংরক্ষকও বটে । কারণ যখন তওরাতের অধিকারীরা 
তওরাতে এবং ইঞ্জীলের অধিকারীরা ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন কোরআনই তাদের 
পরিবর্তনের.স্থখোশ উন্মোচন করে সংরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তওরাত ও ইঞ্জীলের 
প্রকৃত শিক্ষা আজও কোরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ: এসব গ্রন্থের 
উত্তরাধিকারী এবং অনুসরণের দাবিদাররা এদের দূপ 'এমন ভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, সত্য ও 
গ্লিখ্যার পার্থক্যই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শেষাংশে মহানবী সো)-কে তশুরাতধারী ও ইঞ্জীলধারীদের 
অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহ্‌-প্রেরিত 
নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে । যারা আপনার দ্বারা স্বীয় বৈষয়িক কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা 
করাতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হুঁশিয়ার থাকবেন। এরূপ বলার একটি বিশেষ কারণ-ছিল 
এই যে, ইহুদীদের কতিপয় আলিম মহানবী (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, 
আপনি জানেন আমরা ইহুদীদের আলিম ও ধর্মীয় নেতা । আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও 
সবাই মুসলমান হয়ে যাবে । তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তা হলো এই যে, আপনার 
কওমের সাথে আমাদের একটি মোকদ্দমা রয়েছে, আমরা মোকদ্দমাটি আপনার কাছে উত্থাপন 
করব। আপনি এর ফয়সালা আমাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাৰ। আল্লাহ্‌ 
তা“আলা হুযুর (সা)-কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলছেন ঃ আপনি এদের মুসলমান হওয়ার 
প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ্‌-ধেরিত আইনের বিপক্ষে কোন ফয়সালা দেবেন না এবং 
এরা মুসলমান হবে কি হবে না-এ বিষয়ের প্রতি ভ্রক্ষেপও করবেন না । 

পয়পন্বরগণের বিভিন্ন শরীয়তের আংশিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য $ আলোচ্য আয়াতে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সব আঙ্ধিয়া আলায়হিমুস 
সালাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তীদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, সহীফা ও 
শরীয়তসমূহও যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থ ও শরীয়তের মধ্যে গ্রভেদ 
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কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তকে রহিত করে দেয় "কেন? এ 
দির উরি চিএ বরাতে রতি রহে 
১০5২৭ ৬০৯) 4 2৯555 ০১০০৯ 4৪ 
. ০/০৯৭। [5151010208৬ ১৭5 

অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ কর্মপন্থা 
নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশসমূহে কিছু 
প্রভেদ রয়েছে। যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের সবাইকে একই উম্মত, একই জাতি এবং সবার জন্য 
একই গ্রন্থ ও একই শরীয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তার পক্ষে মোটেই 
কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা পছন্দ করেন নি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা 
করা । তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা ইবাদতৈর স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা 
পালন করার জন্য সর্বদা কান পেতে রাখে, নতুন নতুন গ্রন্থ ও শরীয়ত এলে তার অনুসরণে 
লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে তা বর্জন 
করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ 
সত্য বিস্থৃত হয়ে বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ গ্রন্থকেই- সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসাবে 
আঁকড়ে থাকে-এর বিপক্ষে আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না। 

শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে, এটি একটি বিরাট তাৎপর্য । এর মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের 
ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে ইবাদত ও দাসত্বের এরূপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, 
প্রকৃতপক্ষে দাসতৃ,আনুগত্য-অনুসরণকেই ইবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য নামায, 
ব্বৌযা,-হজ্জ, যাকাত, যিকর ও তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নূয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এগুলো 
উদ্দেশ্যও নয়, বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য । এ কারণেই যে. সময়ে 
নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সে সময়ে. নামায পড়লে সওয়াব তো দুরের কথা, উল্টা 
পাঁপের বোঝাই ভারী হয়। দুই ঈদসহ বছরে পাচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এসময়ে রোযা 
রাখা নিশ্চিত গুণাহ। ৯ই যিলহজ্জ ছাড়া অন্য কোনদিন কোন মাসে আরাফাতের ময়দানে 
একত্রিত হয়ে দোয়া ও ইবাদত করা বিশেষভাব কোন সওয়াবের কাজ নয়। অথচ ৯ই যিলহজ্জ 
তারিখে এটি সর্ববৃহৎ ইবাদত। অন্যান্য ইবাদতের অবস্থাও তাই। যতক্ষণ তা করার নির্দেশ 
ততক্ষণই তা ইবাদত এবং যখন ও যেখানে নিষেধ করা হয় তখন সেখানে তাই হারাম ও 

না-জায়েয হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ এ সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। যেসব ইবাদত তাদের 
অভ্যাসে পরিণত হয়, বরং যেসব জাতীয় প্রথাকে তারা ইবাদত মনে করে পালন করতে থাকে, 
সেগুলোর বিক্ষচ্ধে আল্লাহ্‌ ও র্রাসূলের প্রকাশ্য নির্দেশের প্রতি তারা কর্ণপাত করে না। এ ছিদ্র 
পথেই বিদ'আত ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান . ধর্মের অঙ্গীডূত হয়ে যায় । পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও 
শরীয়তে পরিবর্তন হওয়ার কারণও ছিল তা-ই। আল্লাহ্‌ তা'আলা বিভিন্ন পয়গন্বরের প্রতি 
বিভিন্ন গ্রন্থ-ও শরীয়ত অবতারণ করে. মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন একটি- কাজ 
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অথবা এক প্রকার ইবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেওয়া ঠিক নয়, বরং বিশুদ্ধ অর্থে আল্লাহ্র অনুগত 
'বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌ যখনই আগের কাজ বর্জন করার আদেশ দেন, তখনই তা বর্জন 
করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য । 

এ ছাড়া শরীয়তসমূহের পার্থক্যের আর একটি বড় তাৎপর্য এই যে, জগতের প্রত্যেক 
যুগের, প্রত্যেক স্তরের মানুষের মন-মেজায ও স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন । কালের পরিবর্তন 
মানবস্বভাৰের উপর প্রভাৰ বিস্তার করে। যদি সবার জন্য শাখাগত বিধান এক করে দেওয়া 
হয়, তবে মানুষ গুরন্তর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে । তাই আল্লাহ্‌র রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক যুগ্ন 
ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দেওয়া 
হয়েছে! এখানে, 'নাসিখ' (রদকারী আদেশ).ও_“মনসূখ' রেদকৃত আদেশ্‌)-এর অর্থ এরূপ নয় 
যে, আদেশদাতা পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না বলে একটি আদেশ জারি করার 
ফলে যখন নতুন পরিস্থিতি সামনে এল, তখন অপর একটি আদেশ জারি করে একে রহিত 
করে দিলেন অথবা পূর্বে অসাবধান্তা ও তভ্রান্তিবশত কোন নির্দেশ জারি ফরেছিলেন পরে 
হুশিয়ার হয়ে তা পরিবর্তন করে দির্লেন। বরং শরীয়তসমূহে নাসিখ ও মনসূখের অবস্থা 
এরজন বিজ্ঞ হাকীম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রে পর্যায়ক্রমে ওঁষধ 
পরিবর্তন করেন। তিনি পূর্ব থেকেই জানেন যে, তিনদিন এ উঁষধ প্রয়োগ করার পর রোগীর 
মধ্যে এরূপ অবস্থা দেখা দেবে, তখন অমুক উষধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তার যখন 
বর্তী ব্যবস্থাপত্র রহিত. করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের 
ব্যবস্থাপন্রটি ভুল ছিল বলেই রহিত করা হয়েছে। বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত 
দির সেট রী ফিল রং পরব পরি অনা পাবরতত 
এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী । 
আল্বোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত সপ ও পরাস্সির বিধানসমূহের সার-ংক্ষেপ 8. . 

৫১) ধাথমিক আয়াত্সমূহের দ্বারা জানা যায় য়ে, ইহুদীদের দাঁয়েরকৃত মৌকদমায় মহানবী 
(সা).য়ে ফয়সাল্রা দিয়েছিলেন, তা তওরাতের শতীয়তানুযায়ী, ছিল। এহে. পরয়ণিত্‌.হয় যে, 
শরীয়তসমূহেরবিধি-বিধানকে যদ্দি কোরআন অথবা ওহী রহিত না করে, তবে তা যথারীতি 
বহাল.থাকে।. যেমন, ইহুদীদের মোকদ্দমায় কিসাসের সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর 
বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তওরাতেও ছিল এবং অতঃপর কোরআনও তা হুবহু রহাল রেখেছে। 

.. (২) দ্বিতীয়.আয়াতে যখমের কিসাস সম্পর্িত বিধান তওরাতের বরাত দিয়ে রর্ণনা করা 
হয়েছে? ইসলামেও এ বিধান রাসূলুল্লাহ (সা) জারি করেছেন। এ কারুণেই আলিমদের মতে 
বিগ্রতু_শররীয়তসূমূহের. যেসুর ব্রিধান কোব্রআান রহিত .করেনি, যেগুলো আমাদের শরীয়তেও 
প্রযোজ্ এবং অনুসরণীয় । এর ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে তওরাতের অনুসারীদের 
তওরাত অনুযায়ী এবং ই্জীলের অনুসারীদের ইত্ীল অনুযায়ী ফয়সালা দেখয়ার-ও:জামল 








লাখে সাথেই রহিত হয়ে গ্রেছে। উদ্দেশ এই যে, তওরাত ও ইঞ্ীলের যেসব বিধান ভোরজজান 
রহিত করেনি, সেগুলোর আজও অনুসরণ করা জরুরী | 
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(৩) আল্লাহ্‌র প্রেরিত বিধি-বিধান সত্য নয়-এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তাঁ হয়ে এসব বিধানের 
বিরুদ্ধে ফয়সালা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যত বিপরীত করা হয়, তবে তা 
অন্যায় ও পাপ। 

(৪) ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম- দেরি রিভার 
হারাম |; 

(৫) আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পয়গম্বর ও তাদের শরীয়ত 
মূলনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাদের আংশিক 775590559 এবং এ পার্থক্য 
বিরাট তাতপর্যের উপর নির্ভরশীল । রি 
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রা. ৮55117%৮৫ ৫0 সির 


€9৯9৯5৮১4-595591৯1৩2৬ 
ও$০৩৯১১৩ রঃ ৩৮7 এ 


নে টি রণ সি 
০ 8212)2 ০ ৮৪০ 

টুর, কে ৯৮ ৯ এ 
৪ ৫১ ৩ উট ও নে ৫ নো 


(৫১) মহিনান, তোমরা ইনদী ও ক্রিটানদের র্ু হিসাবে হণ ক্রো না তারা 
একে অপরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে. মারের সাথে রদ্ধৃতব করবে. সে-তাদ্রেই অন্তর্ভুজ।. 
আল্লাহ্‌ জালিয়দেরক .পথপ্রদর্শন করেন না।-(৫২) বন্ধুত. যাদের) অন্ধরে . রোগ রয়েছে, 
তাদেরকে আখনি:দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ কূরে। ছারা রলে ৫ আমরা. 
অঃশংকা' কলি, স্োছে লা.আমরা'কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন বেশ্টি দূরে 
নয়, যেদিন আল্লাহ্‌ তা“আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে. কোন 
নির্দেশ/দুবেন-ফলে-তারা স্বীয় গোপন নোভাবের-্ুন্য অনুতপ্ত হরে.। (৫৩) স্মুদলমানরা 
বল্যুক £ এরাই কি-সেই সব বোক, যারা আল্লাহ্র নামে. প্রতিজ্ঞা করত: যে, আমরা 
তোমাদের সাথে 'আছি-? তাদের কৃত্বকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ক্ষলে.তারা ক্ষতিযন্ত হয়ে. 
আছে € (৫৪১ হে মুমিনগণ, 'তোমামের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে-যাবে অচিরে, 
আল্লাহ্‌ এমন এক সম্প্রাত্স সৃষ্টি করবেন, হাদেরকে ভিনি-ভালরাসবেন এবং তারা তাকে 
ভাববাসধে । তারা মুসলমানদের প্রতি দরাঁশীল হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে । 
ডানা আঁক্রীহ্র পথে জিহার্দ করবে এবং ফোন-তিরক্কারকারীর -তিরক্ষায়ে ভীত হকে লা'। 
এটি জীল্লাহর অনুশ্বহ-তিনি যাকে ইচ্ছা- দান করেন । আল্লাহ্‌ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী । 
(৫৪) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্‌, তার রাসূল. এবং মু+মিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে,' 
যাকাত দেয় এবং বিন্ম। (৫৬) আর যারা আল্লাহ্‌ তার রাসূল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ্‌র দল এবং তারাই বিজরী । (৫৭) হে মুমিনগণ, জাহলে-কিতাবদের 
মধ্য থেকে যারা তৌমাদের ধর্মকে উপহাঁস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য 
কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না! আল্লাহকে ভর কর, যি তোমরা ঈমানদার হও । (৫৮) 
আর যখ্খন তোঙরা নামাযের জন্য আন্বান কর, তথ্খন তারা একে উপহাস.ও খেলা বলে 
মনে করে। কাঁরণ, তারা নির্বোধ.। .. ১০১ ৮৫ 
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তফসীব্রের সার-সংক্ষেপা - পা 

উরি আরামে নটি উপ বলির নকছু বত ়েছে। এলেই 
মুসলমানদের জাতীয় এক্য ও সংহতির মূল তিত্তি। টি 

(এমন অনুদবিষনের সাথে উদারতা সহী ওকে ারবিহানুহ 
ও সত্যবহার় রতে.পারে এবং করাও উচিত। কারণ, ইসলামের শিক্ষা: তা-ই-_কিন্তু তদের 
সাথে এমনবনিষ্ঠ-বন্ধুতু ও খৈলামৈশা করার অনুমতি বেই, বার“ফলে: ইন্ুলামের 'স্বাডচ্ছোর 
লক্ষণসমূহ মিশ্রিত হ্যায় এ প্রশ্নুটিই 'অনহযযাগ" 'নাম়েখ্যাত। (দুই) যদি কখনও কোথাও 

ন্মরা এ মৌলিক নীতি থেকে বিচ্যুত, হয়ে অমু্সলিদের সাথে উপরোক্তরূপে মেলামেশা 
করে, তবে মনে করার কোন কারণ নেই-যে, এতে ইসন্গামের কোনরূপ ক্ষতি-হবে। কেননা, 
ইসলামের হিফা্-ও স্থায়িততর দায়ি "য়ং আল্লাহ্‌ তা'আলক্তিই্' করেছেন। ইসলামকে 
কেউ ধ্বংস করতে সক্ষম হবে না। মনে করুন, যদি কোন সম্পদায় শরীয়তের সীমী লংঘ' 
করে ইসলামকেই পরিত্যাগ করে বসে, তবে আল্লাহ লী অন্ট কৌন সপদায়ের উান 
ঘটাবেন যারা ইসলামের সুনীতি ও আইন প্রতিষঠীকরবে। ০৯ উজ 
না ভিন) যখন নৈতিবাটক দিকটিজানা ইয়ে গেল, উল নটর তু কষা 

ই তাঁআলা,'তীি রাসূল এবং শীদের প্রতি বিশ্বাস স্ীপর্দকারীদের সাঁথেই ইতৈ পাঞ্ো "ভর 
১4877258554 
ব্যাখ্যা দেখুন । - মক | নী 


হে বিশ্বাসীগণ, তেরা নাফিস) ই তষ্টিদদের বরণে এহন 
তাঁরা নিঞ্জেরাই) শ্রকে অপরৈর-ঘ্ধু ।“অর্থাং ইহুদীরা-পরস্পর এবং খ্রিস্টানরা পরস্পর বন্ধ? : 
উদ্দেশ্য এই যে,,বন্ত্‌ সামঞ্জস্যের ক্ষারর্ণেই হয়ে থাকে । তাঁদের যধ্যে্পরস্পর সামজস্য 
রয়েছে.-কিন্ু তৌমাদের সাথে কি সামঞস্য ?) এবং (পরপ্নন'জানা গেল: যে;:সামঞ্জস্ের: কারণে 
বন্ধু হয় তখন) তোমাদের অধ্য'থেকে যে লোক ব্তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই“সে. 
(বিশেষ কোন সামঞ্জস্যের দিক দিয়ে). তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে-(বিষুয্লটি যদিও -সুষ্পক্ট/কিসু), 
নিশ্চয়ই আ্াল্সাহ্‌, তা'আলা তাদদেরকে.'(এ বিষয়ের) জ্ঞানইণ্দেন্ ন/স্কারা. (কাফিরক্দের-সাথে 
বন্ধু স্থাপন্ন করে,) নিজেদের ক্ষতি-সাধন. করছে (অঞ্জ বন্ধুত্বে মগ্বঃগারার কারণে-রিয্য়টি, 
তাদের বুঝেই-আসে না'। যেহেতু স্তারা বিষয়টি বুঝে না,) আই (হে দর্শক্র্ন্দ,)-তোমরা য়ন 
লোকদের, যাদের অস্তরে“মুন্বাফিকীর)-রোগ রয়েছে, দেখবে :য়ে. দৌডে-দিয়ে. তাদের অর্থাৎ. 
কাফিরদের) মধ্যে-প্রবেশ-রুর্ে;. .(রেউ তিরক্কার- কুরুলে বুহানাবাজি,ক্রে) বলে £' (তাদের... 
সাথে আমানের মেলায়েশা আৃক্ুরিক নয়, বরং আন্তরিকভাবে আমরা তোমাদের সেই আছি, 
শুধু একটি, কলুরুণে তাদের সাথে মেলামেশা করি.! তা এই যে,) আমাদের আশংকা,হয় যে, 
(কোলের আবর্তনে) আমরাও না.কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই-(যেমন দুর্িক্ষ, অভাব-অনটন। 
এসব ইহুদী আমাদের মহাজন। তাদের কাছে ধার-কর্জ চাওয়া যায় । বাহ্যিক মেলামৈশা বন্ধ 
করে দিলে প্রয়োজন মুহূর্তে আমরা বিপদে পড়ব। তারা বাহ্যত $১2 ৫:১5 0৮১. 
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সুরা মায়েদা -.. : ১৪৭. 


বে হানি যা জাত হারান 'শ্রেষ পর্মজ্ মুসলমানদের 
তি ৮558--55 ) 
অতএব, 'নিকটরতাঁ আশা ভের্ঘাৎ ওয়াদা) এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা: মুসল্লমানদের (এ সব. 
কাফিরদের বিরুদ্ধে), পরিপূর্ণ বিজব দানু/একররেন-(যাদের সাথে- তারা রন্ধুত্ব করে-যাতে 
মুসন্দয়দের চেষ্টাও. সক্রিয়-গলুরুবে) অথবা অন্য কোন্,রিষয়-নিজের পক্ষ থেকে-বিশ্বেষভাবে 
(প্রকুহা করবেন অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে) নির্দিষ্ট রুরেদেবেন (যাতে মুসলিমদের চেষ্টা কৌনভাবে: 
সক্রিয়-থাক্যব, না,।.উদ্দেশ্য.এই য়ে,মুসলিমদেরবিজম্ত এবং মুনাফিকদের মুক্লোশ উন্মোচন : 
দুটিই, অচিরে হবে।) অতঃপ্র:(তখন তারা) স্বীয়: (পূর্ববর্তী) গোপন ম্লোভাবের জন্য অনুতপ্ত, 
হরে (যে, হায় আমরা, তো মনে করতাম, এরফিররাই জনতী হবে, ;এখন দেখি ব্যাপার উল্টো হয়ে 
গেছে।-গ্লুকে তো নিজেদের মনোড়াবের জান্তা কারুগে অনুতাপ হবে যা. স্বাভাবিক, দ্বিতীয়ত. 
অনুত্া সলুবে ুনাফ্িকদের-কারপে-যদদরুনসলাজ ্পমানিত হযয়ছে। উভয়বিধ, অন্াপই (2. 
(5.4 বারে অন্ন । তৃতীয়-জনুভীপ একটা হনে যে, কাফিরদের সাথেও বন্ধুতু নিক্ষল 
হলো: এবং সুসলমানদের 'সাঞ্েন্ত-সম্পর্ক তিক্ত হন্নে গেল । 15:51 বাকোর উপর যেহেতু: 
বন্ধুত্ নির্ভরশীল-ছিল তাই উপরোক্ত-দুই অনুচাপ- উল্লেখ :করার১দরুন: তৃতীয় অনুতাপ- 
আপনাআপদিই বোঝা'্যাচ্ছে॥ ভ্রবং (যধন ত্র ধিজয়কালে তাদের সুমাফিকী-ভ্রফাশ-হয়েড়তেযে 
তখন পরস্পর) মুসলঙ্গপিরা €অব্াক হয়ে )ঃ্ধলবে-২ আর-এরাই কি তারী-স্যারা খুব জোরেশোরে 
(আঘাদের সান্্নে) ্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা (আত্তরিকভাবে) ভোমাদের সাথে আছি (এখন 
তো অন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ্‌'তা'আলা বলেনঃ) তাদের কৃতকর্মসমূহ (অর্থাৎ 
উভয়পক্ষের নিকট সাধু সাজার অপচেষ্টা) ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে (উভয় পক্ষ -ক্টকই).বিফল . 
মন্মোরথ. হয়েছে.। (অর্থাৎ কীঁফিররা পরাজিত, হওয়ার কারণে তাদের সাথেও রন্ধুত্ নিক্ষল 
হল্মছেটএবহ অপরদিকে বুললমানদের সামনে মুখোশ উন্মোচিত হয়ে, যাওয়ায় তাদের কাছেও. 
সাধু সাজা কঠিননআত্এব, উত্তয়.কুলই গেল ট হে বিশ্বাসীগণ, (অর্থানুজম্মাত নাঘিল হওয়ারি 
সময় যারা বিশ্বাসী) তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি স্বীয় (এ) ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, তবে 
তান্ডে- (ইন্সর্রমের'!রোন ক্ষতি নেই; কেননা-ইঙ্গলামের কাজ সম্পাদন করার জন্য). আল্লাহ্‌ 
তাআলা ক্বচিরে(তাদেনর স্থলে এমন, এক সম্প্রদায়, সৃষ্টি রুরবেন, যাদেরকে আল্লাহ্‌ ভ্বা“আলা 
ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভালবাসবে; মুসলমানদের প্রতি দয়া্শীল হবে এবং 
কাফিরনুদ্র প্রতি কারোর হবে, (অর্থাৎ তাদের বিক্রদ্ধে)-আ্ালহ্র পৃঢথ'যুদ্ধরবেস্ঞরংদধের্ম ও 
জিহাদ্দের ব্যাপ্ারে)ফ্রারা কোন্.তিরঙ্কার্কারীব্-সথর্্কারে ক্টীত হবে: নান-মুনাফিকদের অরস্থা 
এরূখ ছিল-যে,.ছারা“চুপিহুশিজিহাদেরজন্য.যেত কিন্ত-সা্লংকা করত [৮ আন্তরিরু-বন্ধু- 
কাফিররা এতে -তিরক্কার করবে; .কিংরা ঘটনাক্রমে যদি বন্ধু -ও আত্মীয়-স্বজনের রিক্রুদ্ধেই . 
জিহাদ হয়, তবে ফ্বে-ই দেখবে এবং শুনবে» লই বলকেযে, এমন.আপন লোকদের মারতে: 
গিয়েছিলে ?):এগ্চলো অর্থাৎ উল্লিখিত-গুণাবলী) আল্লাহ তা'আলার ফনুখ্হ-জিনি-যাঁকে ইচ্ছা, 
্রদান্ন করেন এএরং “আল্লাহ্‌ তা'আল্গা-ত্ড গ্রবস্ত-হ্েঞ্ছা করলে স্ববাইকে এসববগুণ-দান. 


পু ৯ লিখ আবি 
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১৪৮ তফসীরে মা“আরেফুল কৌরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


করতে পারেন, কিনতু) মহাজ্ঞানী €-ও বটে। তাই তীর জ্ঞা্মতে যাকে দেওয়া সটান তাকে: 
দেন)। তোমাদের বন্ধু অর্থাৎ যাদের সাথে তোমাদের বন্ধুতু রাখা উচিত, তাঁরা হচ্ছেন) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা, তাঁর রাসূল (সা) এবং সে বিশ্বাসীবৃন্দ, যারা নামীখ প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত দান করে 
এবং (যাদের অন্তরে) নগ্রতা' বিরাজমান থাকে । (অর্থাৎ বিশ্বাস, চরিত্র, শারীরিক ও আর্থিক: 
সৎকর্ম-ইত্যার্দি সব গুণে তারা গুণাৰিত্ত"।) এবং যে্ব্যক্তি (উল্লিখিত বিষয়বন্ডু অনুযায়ী): 
আল্লাহ্‌: “রাঁদূল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপো গ্রহণ করে, (সে আল্লাহ্‌র দলভুক্ত“হয়ে যায় বব) 
আল্লাহ্‌র 'দল অবশ্যই-বিউরী (আর 'কাফিররা হলো পরীজিত.৷ অতএব, পরাজিতকে বদ্ধুরূপে 
গ্রহণ করা মোটেই শোঁভনীয় নয়)। হে বিশ্বাসীগণ, যারাঁ তোমাদের পূর্বে (এঁশী) গ্রন্থ" (অর্থাৎ 
তওরাত; ইঞ্জীল) গ্রাপ্ত হয়েছে (অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইহুদীঠ,যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও 
খেলী 'মনে-করে 'রেখেছে যো মিথ্যা প্রতিপন্ন করারই লক্ষণ; াদেরকৈ' এবং (এমনিভাবে) 
অন্যান্য কাফিরকে (ও; যেমন মুর্শরিকদের) বন্ধুরূপে শ্রহণ করো নী । (কেননা, আসল কারণ-কুফর 
ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এদের "সবার মধ্যেই ধিদ্যমান ।) আঁর স্আল্লাই তা 'আল্বা্কে ভয় কর যদি 
তোমরা বিশ্বা্ী হুত্ত। (অর্থাৎ বিশ্বায়ী ভো আছই । অতএব আল্লাহু তা'জালা যে কাঁজে নিষেধ 
করেন,তা করো না ।) এবং (তালা ধেমন ধর্মের মুলনীতিদিয়ে উপহাস করে, শাখা নিয়েও 
কল্পে। সেমতে) তোমরা যখন নামাযের জন্য: (আযানের মাধ্যমে) ঘোমণা কর:তখন তারা . 
(তোমাদের). এ ইবাদতকে: (নামাফ 9 'আয়ান উভয়ই আর আন্তর্ক্ত)-উপহাস; ও'েলা মনে: 
করে (এবং)এর, (অর্থাৎ এষন করার) কারণ এই: হো হি সফর ও 
ঠ857555505 ৮ 

তেল চিগারিবিধ্ রত 
সাথে সামঞ্জস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না করে সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদী-ও ধ্রিস্টানদের-রীতিও . 
৮৮755545985 ইদিররাতে 
এন্সপ সম্পর্ক স্থাপন করে নান টিং 

এরপর যদি কোন সুপলখান জনি অমালা করে কৌন ইহদী অথবা ভরের সাথে 
5 মিহির রিনি রাজানি 
গণ্য হওয়ার ধৌঁগা। 

জালে সল রনী হিরন ই) কে বনী কসন এ আয়াতটি 
একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে “অবতীর্ণ হয়েছে 'ঘটনাটি এই "যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় 
আগমনের পর পার্্ববর্তী ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সাথে 'এই মর্মে একটি ছুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, 
তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না; বরং মুসলমানদের সাথে কীধ মিলিয়ে 
আক্রমণকারীকে প্রতিহর্ত করবে । এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। 
এবং 'কোন বহিবাক্রমণকারীর সাহায্য করবে না, বরং আক্রম্মণকারীকে প্রতিহত করবে । 
কিছুদিন পর্যস্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বঙ্গঘৎ থাকৈ, কিছু ইহুদীরা স্কভাবগত কুটিলতা ও ইসলীম 
বিদ্বেষের কারণে বেশি দিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার 
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“মুশরিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহবান জানিয়ে পত্র লিখল। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে. পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী: প্রেরণ করলেন । 
বনী কুরায়যার এসব ইহুদী একদিকে মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং 
অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে 'অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধৃত্ে চুক্তি সম্পাদন 
“করে রেখেছিল'। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের জন্য ও গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। 
এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদী ও খিস্টানদের সাথে গভীর 
বন্ধুত্ব স্থাপন-করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যাতে শত্রুরা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ গ্রহণ 
করতে না পারে তখন ওবাদা ইবনে সামেত প্রমুখ- সাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি 
বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে কিছু সংখ্টক লোক, যারা কপট 
বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংঘা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল 
ছিল, তারা ইছদী ও খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশংকা অনুভব 
করত। তারা চিস্তী করত, যদি মুশরিক ও ইহুদীদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং সুস্লমানরা 
পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার । কাজেই এদের সাথেও 
সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সলুল 
এ কারণেই বলল £ এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক । তাই আমি তা 
করতে পারি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হলো £ 


প ৪১৬৯ প০৩ 
শে 


১1০০১০০১০৪1 ০৬০০ ০৯১ 42৬০ ০৪ ০3301 ১৯১ 
ক ঠ৮05৮০৪ 
- অর্থাৎ অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের. অন্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা কাফির 
বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল £ এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের 
মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশংকা রয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এর উত্তরে বলেন £ 
(542 ১৯০-৯৯১৬ উ০ন ত0৩ তর 914 ০০৪০ 
: ০১০১০৮০৪০০1 
অর্থাৎ এরা..তো .এ কল্পনাবিলাসে মত যে, স্কলরিক ও ইরনীরা ফুদলমানদের বিরুদ্ধ 
জয়লাভ করবে কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার সিদ্ধান্ত এই যে, এরূপ হবে না, বরং মক্কা বিজয় অতি 
সন্নিকটে অথবা মক্কা দিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ্‌ তাআলা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে 
তাদেরকে লাঞ্কিত করবেন.। তথ্ধন তারা মনের লুকায়িত চিন্তাধারার জন্য অনুতপ্ত হবে। 
তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফিকদের 


খোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবি ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন 
মুসলমানরা বিন্ময়াভিভূত হয়ে বলবে £ এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহ্‌র নামে কঠোর শপথ 
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১৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ্ড 


করে বন্দুত্ের দাবি করত ? আজ এদের সব লোকদেখানো ধর্মীয় কার্য কলীপই"বিনষ্ট হয়ে 
গ্েছে। জালোচ্চ আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা মকা বিজয় ও সুনাফিকদের লা্ুনার যে. বর্ণনা 
দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পর সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল। 

“চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে গভীর 
বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা' হয়েছে। নতুবা সত্য ধর্ম ইসলামের হিফাযতের দাস্লিতৃ 
আল্লাহ্‌ নিজেই গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি কিংরা দলের বক্রত ও অবাধ্যতা দূরের কথা, 
স্বয়ং মুসলমানদের কোন ব্যক্তি কিংবা দল. যদি সতিচ্ সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং 
সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তকে এতেও: ইসলামের কোন ক্ষতি 
হবে না-হতে পারে-ন্না। কারণ, এর 'হিফাযতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমানের । তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য 
“সম্পাদন-করবে। আল্লাহ্‌ তা“আল্লার.কাজ কোন ন্যক্তি, বিরাট দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর 
নির্ভরশীল নয় ।.তিনি যখন চান খড়*কুটাঁকেও কড়িকাঠের.কাজে লাগাতে. পারেন। অন্যথায় 
কাড়িকাঠও পচপলে মাটি হতে খাকে। বি চরতকার ঘলছেন । 
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অর্থাৎ ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন অক্ষম ও অকর্মণ্য ব্যক্তি বারা সক্ষম ও বলিষ্ঠ ব্যক্তির 
কাজ উদ্ধার করে নেয়। 

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অন্য কোন জাতির অভ্যু্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুণ্যাত্বা জাতির কিছু গুণাবলীও 
বর্ণনা করেছেন? যারা ধর্মের কাজ করে, এজাতিরোর দা ভাহেলাভা যার উঠছি 
: এসব গুণের অধিকারীরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রিয় ও মকবুল । 

তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে ভালবাসবেন 
এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ্‌ তা“আলাকে ভালবাসবে । এ গুণই দুই অগ্ুশে .বিভুক্ -& (এক) 
আল্লাহ্‌র সাথে তাদের ভালবাসা । একে কোন না কোন স্তরে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। 
কারও সাথে কারও স্বভাবজাত ভালবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালবাসাকে স্বীয় 
_ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়া স্বভাবজাত ভালবাসা যদিও ইচ্ছাধীন নয়, কিন্তু এর উপায়- 
উপকরণগুলো ইচ্ছাধীন। উদাহরণত আল্লাহ্‌ তা“আলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, শক্তি-সামর্থ্য এবং 
রতি রি নে ছা দা জনিত মারতে রও চন 
 অবশ্যন্তাবীরূধে আল্লাহ্‌র প্রতি স্বভাবজাত ভালবাসা সৃষ্টি.করে দেয়. 
- কিন্তু ছিতীয় 'অংশ অর্থাৎ তাদের-সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার ভালবাসার ক্ষেত্রে বাহ্যত 
45955755555 
মানুষকে শোনানোরও কোন বাহ্যিক সার্থকতা নেই। 

কিন কোরআন পাকের অন্যান্য আয়ীতের পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এ ভালবাসার 
উপায়:উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপাঞ্নকে কাজে লাগায়, তবে 
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_ সুরা মায়েদা রর ১৫১ 
তাদের সাথে আল্লাহ্‌ তা আলার ভালবাসা অবশ্যন্তাবী। এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত 
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জ্র্ধাথ হেবরাসূল, আপনি বলে দিন £ ষদি-তোময়া আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে 
অনুসরণ কর । এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসতে থাফবেন। 

'এ আয্াত থেকে জানা খাচ্ছে ঘে; ষে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ভা“আলার ভালবাসা, লাভ করতে চায়, 
তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সুন্নত অনুসরণে 
অবিচল থাকা । এমন করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। 
আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, যে দল সুন্নত বিরোধী কাজকর্ম ও বিদ'আত প্রচার করে 
না, একমাত্র তারাই কুফর ও ধর্ম ত্যাগের মোকাবিলা করতে সক্ষম । 

উপরোক্ত জাতির দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 


১১৫ ১০৪১ ১১১০1 ৮০ বড -এথার্নে ঘি শব্দটি কামূস অভিধানের রণনানুযায়ী 
3 কিংবা. 14) শব্দের বহুবচন হতে পারে। আরবী ভাষায় /./3 শব্দের অর্থ া-ই, যাউ্দু 
ইত্যাদি ভাষায় প্রচলিত রয়েছে-অর্থাৎ “হীন' ।.1%১ শব্দের অর্থ নম্র ও সহজসাধ্য; যাকে সহজে 
বশ-করা যায়। তফসীরবিদগণের মতে-আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ তারা 
মুসলমানদের সামনে ন্আ্র হবে এবং কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থী হওয়া সর্তেও 
সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন 8 


+ ৯৮ ৬৯৩ ০০৫ এ ১1 ৬৪১ ৪৯ ০৯৪3. 

057/4952459778 যে 
সতী হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে। 

-* মোটকথা, তারা মুসলমানদের সাথে-স্বীয় অধিকার ও কাজ-কারবারের ব্যাপারেকোনরূপ 
ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত' হয় না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে $০1 শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ১:১০ এর 
বহবচন। এর অর্থ প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর । উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তর দীনের 
শক্রদের মুকাবিলায় কঠোর ও পরাক্রাত্ত। শত্রুরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না। 

উভয় বাক্য একত্র করলে সারমর্ম এই দীড়ায় যে, তারা হবে এমন একটি জাতি, যাদের 
ভালবাসাঁ ও শক্রতা নিজ সত্তা ও সত্তাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল ও 
দীনের খাতিরে নিবেদিত। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ্‌ ও রাসূলের অনুগতদের 
দিকে ন্য়; বরং তার শক্র ও অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সূরা ফাতৃহে উল্লিখিত £ 5 
5:0৯ ৮৫০ আয়াতের বিষয়বনুও তা-ই। 
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১৫২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


» প্রথম গুণের সারমর্ম ছিল. অধিকারসমূহে পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম ছিল বান্দার 
অধিকার ও কাজ-কারবারের সমতা । তাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ ১৯১৯৯: 
4 9১ ১... অর্থাৎ তারা সত্য ধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর 
সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করার জন্য শুধু কতিপয় প্রচলিত ইবাদত এবং 
নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত. করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে । এ 
উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্য চতুর্থ গুণ; 2 ১১-১-১১% বাক্যে উল্লেখ করা হয়্েছে। 
অর্থাৎ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত- করার চেষ্টায় তারা কোন ভর্ধসনাকারীর ভত্মনারই পরওয়া 
করবে না। 

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হয়ে 
থাকে । প্রথমত, বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়ত, আপন লোকদের ভ€সনা ও তিরস্কার । 
অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না-জেল-জুলুম, যখম, হত্যা ইত্যাদি 
সবকিছুই অল্নান বদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভ€সনাবিদ্রপ ও নিন্দাবাদের 
মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্থলন ঘটে । সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ্‌ তা“আলা এখানে এর 
গুরুত ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারও ভর্বসনার পরওয়া না করে স্থীয় 
জিহাদ অব্যাহত রাখবে। ূ 

আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম অভ্যাসসমূহ আল্লাহ্‌ 
তা'আলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছাড়া 
মানুষ শুধু চেষ্টা-চরিত্রের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে পারে না। 

আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলিমদের মধ্য থেকে 
কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না, বরং ইসলামের হিফাযত ও 
সমর্থনের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা উচ্চক্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী একটি দলকে কর্মক্ষেত্রে 
অবতারণ করবেন। 

তফসীরবিদগণ বলেছেন 8 এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত গোলযোগকে প্রতিহতকারী 
দলের জন্য একটি সুসংরাদ। অনাগত গোলযোগ হচ্ছে ধর্মত্যাগের সে হিড়িক, যার কিছু কিছু 
জীবাণু নবুয়তের-সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুরু, করেছিল, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর ওফাতের পর তা ঘুর্ণির আকারে সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল । পক্ষান্তরে 
সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের সেই দল, যারা প্রথম খলীফা হযরত আবূ 
বকর (রা)-এর ডাকে বন্তর-কঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্মত্যাগের এ হিড়িককে স্তব্ধ করে দেন। .. 

ঘটনাগুলো ছিল এই $ সর্বপ্রথম মুসায়লামা কাযযার মহানবী (সা)-এর সাথে নবুয়তে 
অংশীদারিত্বের দাবি করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে পৌছে যে, সে মহানবী সো)-এর দূতকে 
অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সে দূতদেরকে হুমকি দিয়ে বলে ঃ যদি দূতদেরকে হত্যা 
করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী না হতো, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। 
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সৃর্না মায়ো ১৫৩ 


টির নিলি জারা ছিলি দারে 
ইন্তিকাল রুরেন। 

িগনে ইরানী দালানে ভাসা বধির িিলিিলারি করে 
বসে । রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দমন করার জন্য ইয়ামানে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু 
যে স্বাত্রে-তাঁকে হত্যা করা হয়, তার আগের দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ওফাত পান । রবিউল 
আউয়াল: মাসের ,শেষদিকে সাহাবায়ে-কিরামের-কাছে এ সংবাদ পৌছে। বনী আসাদ গোত্রেও 
এমনি ধরনের আরেক ঘটনা ঘটে । তাদের সর্দার তোলায়হা ইবনে খুওয়ায়লিদ নবুয়ত দাবি 
কার বসে। তর 

** উপরোক্ত ভিনটি গোর হ্যুরে-আকরাগ (সা)-এর রোগ-শমযায় থাকা অবস্থায় ধর্মত্যাগী 
হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র ধর্মত্যাণের 
হিড়িক পড়ে যায়। আরবের সাতটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য 
বর্জন করে। তারা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রো)-কে ইসলামী আইন অনুযায়ী 
যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে। 

ছযূর (সা)-এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্‌ প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর 

একার নিভি রা একদিকে তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিয়োগ-ব্যথায় 
'মুহ্যমান; অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক ৷ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) 
“বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতের পর আমার পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর যে 
'বিপদের বোঝা- পতিত হয়, তা কোন পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে 
ষেত, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি 
অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দীড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন। 

এটা জানা কথা ষে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মুকাবিলা করা যায়, কিন্তু 
তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবূ বকর (রা) সাহাবায়ে-কিরামের কাছে 
'গরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। 
সাহথারায়ে-কিরাম অন্তর্থদ্দে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামী দেশটির উপর চড়াও 
-হুয়ে-পড়তে পারে-এমন আশংকাও ছিল । কিন্তু জাল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় সিদ্দীকের অন্তরকে এ 
জিহাদের জন্য.পাথরের মত মজবুত করে দিবেন, /তিনি সাহাবায়ে-কিরামের সামনে এমন এক 
মর্মভেদী ভাষণ দিলেন; যার ফলে এ.জিহাদের 'অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারও মনে :কোনরূপ 
34545597555 
স্লামলে তুলে খরেন 8 - শ 

“যারা সুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ সা) প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অস্বীকার 
করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আমার রুর্তব্য। যদি আমার-বিপ্রক্ষে সব জ্বিন-মানব-ও 
বিশ্বের যাবতীয় বৃদ্ষ-পস্তর একত্রিত করে আনা হয়.এবং আমার সাথে কেউ্র না থাকে, তবুও 
আমি একা এ জিহাদ চালিয়ে যাব ।” টু 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খও)__-২০ 
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১৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খ 


একথা বলে তিনি:ঘোড়ায় 'টড়ে 'এগিয়ে যেতে লাগলেন? তখন সাহাবায়ে-কিরাম সামনে 
এগিয়ে এলেন এবং তাকে এক জায়গায় বাসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন 
.বাহিনী প্রেরণের 'জন্য মানচিত্র তৈরি করে ফেললেন 

এঁ ফারণেই হযরত আলীঃমুর্ত্যা রা), হাসন বসরী (ষ), ষাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদ 
বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর. সিদ্দীক (রা) ও 'তার সহকর্মীদের সম্পর্কেই 
অবতীর্ন হয়েছে । আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহ্র পক্ষ: তকে কর্মক্ষেত্রে আনার কথা ঘর্ণিত 
হয়েচ্ছ, তারাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি । রঙ 

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোন দল আয়াতে কথিত জাতি হবে না; অন্টদের 
বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে। যারা হয়রত আবৃণ্মূসা আশ“আরী' (রা) ও অন্যান্য 
-সাহাঘায়ে-কিরামঢক আয়াতের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তারাও এর বিরোধী নন। কনবং 
নির্ভুল বক্তব্য এই যে, তারা সবাই: এবং কিয়ামত পর্যস্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান কোরআনী 
নির্দেশ অনুযায়ী কুষ্ষরও-ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করবে, তারাও এ আয়াতের লক্ষণভুক্ত 
মোটকথা সাহাবায়ে-কিরামের একটি দল খলীফার নির্দেশে এ গোলযোগ দমনে তৈরি হয়ে 
গেলেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে একটি রিরাট, ব্লাহিনীসহ মুসায়লামাকে দমন 
করার উদ্দেশ্যে ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হলো। সেখানে মুসায়লামার দল যথেষ্ট শক্তি 
সঞ্চয় করে-নিয়েছিল।-তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত শুয়াহশী (রা)-এর হাতে নিহত 
হলো..এবং তার দল তওবা করে পুনরায় মুসলমানদের 'অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাঃব 
,তোলায্হা ইবনে খুওয়ায়লিদের মুকাবিলায়ও হযরত খালিদ (রা)-ই গমন করলেন । তোলায়্যা 
পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায় ।-অতঃপর আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে: পুনরায় ইসলাম 
গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুস্লমান-হয়ে-ফিরে আসে । 

২ সিদ্দীকী খিলাফতের প্রথম মাসে-রবিউল আউয়ালেক্প শেষ দিকে আসওয়াদ আ'নাসীর 

. হত্যা-ও- তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে। এটিই ছিল সর্বপ্রথম বিজয়বার্তা, 
যা চরম সংকট মুহূর্তে খলীফা লাভ.করেছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য যাকাত অস্থীকার্ফারীদের 
:মুকাবিলায় আল্লাহ্‌ তাআলা প্রতিটি রণাঙ্গনে সাহাবায়ে-কিষামকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন'। 

এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাঙ্গ উল্লিখিত 2১111 ১4 ১১9 (নিশ্চয়'আল্লাহ্ভক্তদের 
দলই-বিজরী ।) আল্লাহ্‌ তাআলার এ উক্তির বাস্তব ব্যখ্যা পৃথিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। 
'্রতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মহানবী (সা)-এর 
ওফাতের পর আরবে ধর্ম ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং ঘর মুকাবিলার জন্য “আল্লাহ্‌ তা“আলা 
যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন, তারা হলেন হযরত আবূ বকর (রা) ও তার সহকর্মী 
'সহাবাঁয়ে-কিরাম-তখন এ আয়াত থেকেই একথাও পপ্রমাণিত হয় যে, এ দলের যেসব গুণ 
'কেরাআন পাক বর্ণনা করেছে, তা সবই হযরত আবু বর (রা) ও তীর সহকর্মী সাহাবায়-কিরামের 
মধ্যে বিদ্যমান ছিল । অর্থাৎ-প্রথমত, আল্লাই তা'আলা তাঁদেরকে ভালবাসেন । রা 

দ্বিতীয়ত, তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসেন। | 
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১ সূরা মাঁেদা ১৫৫ 


_ তৃতীয়ত, তারা সবাই 'মুসলমানদৈর ব্যাপারে নম -এবং কাফিরদের বেলায় কঠোর । 
টিন ভাদের জিহাদ নিশ্চিত রূপে আল্লাহর পথৈ ছিল এবং এতে তীরা কোন র্সনাকারীর 
সউর্সনার পরওয়া করেন নি'। 

আগার শেষভাগে এ পরম সভাটি কুটির 'ভালাপহযেছে হে এসব গুণ, এগুলোর 
যথাসময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী জিহাদে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমাত্র 
 চেষ্টাতদবীর, শক্তি অথবা দলের 'জোরে অর্জিত হবে না, বরং এ সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অনু তিনিই যাকে ইচ্ছা এ অনুধহ দান করেন। - 

: উপরোক্ত চান্প আয়াতে মুসলমানদের কাফিরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে প্রমাণিত সত্য হিসাবে বঙ্গী হয়েছে ঘে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্ব ও 
বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে স্থাপিত হতে পারে, তারা কারা ? এ প্রসঙ্গে, সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌ 
ত1“আল্য.ও অতঃপর তাঁর রাসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্না প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বন্ধু 
ও সাথী সর্রকলে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা“আলাই. আছেন এবং তিনিই হতে পারেন।. তার 
সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে, সবই .ধ্রংসশীল,। রাসূলুল্লাহ্‌.(সা)-এর সম্পর্কও 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌. তা'আলারই সম্পর্ক, পৃথক নয়। তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের, সাথী ও 
আন্তরিক বন্ধু এঁসব মুসলমান সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা শুধু নামে নয়-সত্যিকার মুসলমান। 
তাদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ৪ 

* ১৯৯1০ 7১9 55911 955523৪১1০৪ ৩৮28 ১2] 
প্রথমত, তারা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামায পড়ে । দ্বিতীয়ত, স্বীয় অর্থ-সম্পদ 
থেকে খাকাত প্রদান করে। তৃতীয়ত, তারা বিনম্র ও বিনয়ী, স্বীয় সতকর্মের জন্য গর্বিত নয় । 
তৃতীয় বাক্য-:১€+৮এ ৫৯৫, শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তাই কৌন কোন 
তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে রুকুর অর্থ পারিভাষিক রুকু: যা নামাযের একটি. রোকন। ১১১৪; 
£এ। এরপর ১১১০1 বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য মুসলমানদের নামাযকে অপরাপর 
সম্প্রদায়ের নামাধ থেকে ভিন্ন রূপে প্রকাশ করা । কারণ, ইহুদী ও খ্রিস্টানরাও নামায পড়ে, 
কিন্তু তাদের নামাযে রুকু নেই। রুকু একমাত্র ইসলামী নামাযেরই স্বাত্মূলক বৈশিষট্য। 
_(মোযহারী) 

কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদ.বলেন ৪ এখানে 'রুকৃ' শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থই বোঝানো 
হয়েছে অর্থাৎ নত হওয়া, নুস্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ্ন.করা। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে আবু হাইয়ান 
খ্ববং কাশৃশাফ গ্রন্থে যায়াখখশারী এ অর্থই গ্রহণ-করেছেন। এছাড়া তফসীরে মাযহারী, এরং 
বয়ানুল-কোরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে । অতএব, বাক্যটির অর্থ হবে এই যে, তারা স্বীয় 
সতকর্মের জন্য গর্ব করে না, বরং বিনয় ও ন্ম্বতা.তাদের স্বভাব ॥. 

কোন কোন্-রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এাক্যটি হযরত আলী রো):এর, বিশেষ একটি 
ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আলী রা) নামায পড়ছিলেন। যখন ক্ষিনি 
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১৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


রুকৃতে গেলেন, তখন জনৈক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাইল। তিনি রুকু অবস্থায়ই অঙ্গুলি থেকে 
আংটি বের করে ভিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামায শেষে ভিক্ষুকের প্রয়োজন 
মেটাবেন, এতটুকু দেরী করাও তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি সৎকাজে যে দ্রুততা প্রদর্শন 
নর হাসুযারা স্যরি রভনারাছরারির বাগান মানস 
হয়। . 

টিন রর 
বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এর সারমর্ম হবে এই যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্বে যোগ্য তারাই হবে, 
যারা, নামায ও যাকাতের পাবন্দী.করে। বস্তুত তাদের মধ্যে বিশেষভাবে হয়রত.আলী (রা) এ 
বন্ধুত্বের অধিক যোগ্য ।-এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ 

১১১০ ১৯৪ ১355: 535 ০১ অর্থাৎ আমি যার বন্ধু আলীও তাৰ বন্ধু।- 

অন্য এক হাদীসে বলাঁ হয়েছে £ ১4০ ০, ১5১ ১১1১ ০৯ 41১ +€11 অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! 
আলীকে যে বন্ধুবূপে গ্রহণ করে, আপনি তাকে বন্ধুূপে গ্রহণ করুন এবং আলীর সাথে যে 
-শক্রতা করে, আপনি তাকে শক্র মনে করুন। | 

হযরত আলী (রা)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর অন্ত্দষ্টিতে তবিষ্যৎ গোলযোগের ঘটনাবলী ফুটে উঠেছিল যে, কিছু লোক হযরত 
আলী (রা)-এর শক্রতায় মেতে উঠবে এবং তীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে । 
খারেজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের পরবতীকালে তাই-প্রকাশ.পেয়েছে। 

মোটকথা আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক । সাহাবায়ে 
কিরাম এবং সব মুসলমানও এর অন্তর্ুক্ত। বক্তব্যের দিক দিয়ে কোন এক ব্যক্তির সাথে 
আয়াতের বিশেষত নেই। এ কারণেই হযরত ইমাম বাকের (রা)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল 

£ 1১:০1 0 আয়াতে কি.হযরত আলী (রা)-কে বোঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 
মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনিও আয়াতের লক্ষণতুক্ত। 

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কোরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর 
বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ্‌ রাসূল ও মুসলমানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, 
নর দেওয়া হয়েছে ঃ 


১৫৩65 প৩ 


এতে বলা হয়েছে যে, . যেসব সুসলমান আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, তারা 
আল্লাহ্‌র দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহ্র দলই সবার উপর জী 
হবে। 

পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) সবার 
উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই পাহাড়ে মাথা ঠুকেছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলীফার 
'ৰিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ্‌ তী“আলা তীকে সবার 
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সূরীমায়েদা ১৫৭ 


বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন” হযরউ' ফারুকে আযম -রো)-এর মুকাবিলায় বিশ্বের বৃহৎ শক্তি 
কায়সার ও কিস্রা-অবতীর্ণ হলে আল্লাহ্‌ চ্া“আলা তাঁদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। 
তাদের পর খলীফী ও” পর মধ্যে" ঘতর্দিন 'আঁল্পাহ্র' এসব নির্দেশ পালন অব্যাহত. 
রয়েছে এবং মুসলমানুরা. বিজাতির সাথে (নলামেশা-ও গভীর বনতপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিরত 
রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিয়ী বেশেই দেখা গেছে। 

শশ্বষ্ঠ আয়াতে “তাকীলেরা জন্য রুঝুর শুরএতাগে বর্ণিত নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। 
অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা তাদেরকে সাথী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যাবা: 
তাদের একে ভাহার ও নেলা রানে কুরে লা দুই লা বিড (একা মরুর কিরন 
সম্প্রদায়, (দুই) সাধারণ কাফির ও মুশরিক সম্পুদায়।” .:, ৃঁ 

আর হাইয়ািবাররে-সুহীত এহথেববেন 3১45 পে তুর -কিতর-্ীয়ও অই 
ছিল". তবু& এখানে. ্বতন্ত্রহাবে আহ্‌লে-কিতাবদের ই্টন্বেথ “করার কারণ সম্ভবত: এই যে, 
আহবে-ক্িতাররা অন্যান্য কাফিরদের -তুলনীয়-য়দিও বাহ্যত. ইসলামের নিকটরত্রী, কিন্ত 
অস্থিজ্রজর স্বান্লোেরে দেখা যায় ঘে, তাদের, কয়, সংখ্যক লোকই.ইসঘাম গ্রহণ ক্ুরেছে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর আমল ও তৎপররর্তী-আমলে যারা. ইসলাম গ্রহণ করেছে, 'অদের সংগা 
পর্যরোচনা কুরনোধারণ কাফিরদের যাই বেটি খা মায় ভহুলকিভাবডের মধ্যে 
যারা হুসলমাম হলেছে, তাদের, সংকযা অভি নন. উর শপ 

এর কারণ এই. আহলে-কিতাধদের ছিল বে. তারা আলা ধর্ম ৪ শী গহথর 

হী রাই ৬প্রনা দি 
তারাই বেশিরভাগ ঠাই-বিদ্বপ করেছে। এ পুষ্টামির একটি ঘটনা সপ্তম আয়াতে এভাবে বর্ণিত 
হয়েছে ঃ ৮75১, (5৫ হ4আ ০1156 159 -অর্থাৎ মুসলমান বখন নামাযের”আযান 
5 বা 
ঘটনা এতাঁবে বর ইয়েছে £ ঃ মদীনায় জনৈক ফরষ্টান ববাস করত। সে আযানে যখন“: 


রা 


12 ০. ঠা বাক্যটি শুনত, তরখন' বলত এ ঞ। বে বা িখানীকে 





ব্পলিস্প 8 


 পরিীমে তর এ বাকটিই তার গোটা পরিবারের পু কী হও কারণ হযে য় 
এক রাতে সৈ যখন ঘুমিয়েছিল, তার চুকর প্রয়োজনবশত আগুন নিতে ঘরে, পর্ধ্ঠো করল.। 


আতুরের স্কুলিস উড়ে সবার জু জো পর সখ 


বিভোর, তখুনু আনুন দাউ করে জুলে উঠল এবং সবাই পুড়ে মারা গেল... ... 
এ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ 

৯ 295:241351% এএল্সর্থাৎ সত্য: ০০০০০ নিহত 

কিছুই নয় যে, তারা নির্বোধ । ল 
সারে জী উজান 

নির্বোধ ৰলেছেন, অথচ সাংসারিক ব্যাপারে তাদের বুদ্ধিমন্তার জুড়ি নেই। এতে বোঝা যায় যে, 
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১৫৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


একজন লোক-এক.ধরনের কাজে চতুর ও বুদ্ধিয়ান এবং অন্য. ধরনের কাজে নির্বোধ্ণ ও বোকা 
হতে পারে । এ-বোকা হওয়ার কারণ দ্বিবিধ-হয় স বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, ন্বা হয় তার বুদ্ধি 
৮7778772577 রন 


১38145 2৯ ৪১ ০০১ 0৯]? ১৬1১০ 12৯০৯ ৩৩৯2. 


তারার জীবনের হক নও সু লি রিশা এ পরকাল 
সম্পর্কে উদাসীন। ০ নি যো পাদ টিতে 





০১ হা 22) 0 ছে ও রি দে নি রা 

54 ৮৩ না ৫ ৫4৮ 95/2 এবিপি হণ 
0০5 90620) 2৬2 | ও 

0925 +5০৩5224 90220583809559- 


জপতে ১06 1৫2৫ পারা 21৫৫৫৫ 2582 | 


হু 1৮১৯2) 1৩১5১29৬ নি 
০ চি 2519 রে )৯০স০ 
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পর 5৮85 িরিজনি। + চি পর্ণ ঠাপা ৩১৬৩ 
9০82 (3%54015০ডি হক 





(৯) বলুন-৪ হে আহুলে কিভাবগণ, আমাদের সাথে. তোমাদের এ ছাড়া কি.শক্রতা- 
যে, আমরা রিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের উপর্‌ অরহীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং. 
পূর্বে অবতীর্ণ গ্র্থের প্রতি। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। (৬০) বলুন £ আমি 
তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে ? যাদের প্রতি 
আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে 
বান্র ও শুকুরে রূপান্তরিত করে দি নু এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে; তারাই, 
মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং, সত্যপথ থেকেও অনেক দুরে। (৬১) ধন তারা 
তোমাদের কাছে আসে, তখন বূলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি! অথচ তারা কুফর নিয়ে 





এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান করেছে। তারা যা, গোপন করত, আল্লাহ্‌ তা খুব 
জানেন। 


মির 





পি 


ক্চিভ্তা জিত ্ 
হে রাসূল,) আপনি বলে দিন £ হে 'অহিলৈ-কিতাবর্গন: তেখিরা আমার সো এ ছাড়া 
আর কি দৌষ পাও :ষে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি-বিশ্বী স্থাপন করেছি এবং আমাদের ফাছৈ 
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সূরা মায়েদা ১৫৯ 


প্রেরিত কোরআনের প্রতি এবং এ গ্রন্থের প্রতি (ও) যা (আমাদের), পূর্বে প্রেরিত হয়েছিল, 
(অর্থাৎ তোমাদের গ্রন্থ তওরাত ও ইজীল)। এ সন্বেও যে তোমাদের অধিকাংশ লোক ঈমান 
থেকে বিচ্যুত (অর্থাৎ তারা না' কৌরজ্ানে বিশ্বাস করে, আর না তওরাত ও ইঞ্ীলে বিশ্বাস 
করে। যাঁ তারা স্বীকার করে কেননী, এগুলোতে বিশ্বীস থাকলে এন্ডলোতে রাসূলুলাহ্র প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন্‌ করার যে নির্দেশ রয়েছে তাতে অবশ্যই বিশ্বাস থাকত । কোরআনকে অস্বীকার 
করাই সাক্ষ্য দেয় যে, তওরাত.ও ইঞ্জীলেও তাদের. বিশ্বাস নেই। এ হচ্ছে তোমাদের অবস্থা। 
কিনতু আমরা এর বিপরীতে সব গ্রস্থেই বিশ্বাস করি। অতএব চিন্তা কর, দোষ্‌.আমাদের: 
নয়-তোমাদের)। এবং আপনি তাদেরকে,বলে দিন যে, (যদি এতেও, তোমরা .আমুদের 
তরীকাকে মন্দ মনে কর, তবে এস) আমি কি ভোলমন্দ যাচাই করার জনয), (তোমাদেরকে পুন, 
একটি তরীকা.বজে দলে, যা+আমাদের) (এ তরীকা) থেকেও ধোকে তোমা ুন্ধ মনে করছ) 
আল্লাহর কাছে শান্তি-পাওয়ান্ দিক দিয়ে অধিক মন্ব:£ তাঁ এ ব্যক্তিদের তরীকা যাদের (4. 
তরীরার ,কারবণ)-্লা্সাহ্‌ তাঁম্বালা স্বীয় 'রহমন্ত থেকে দূর করে দিয়েছেন. এবং যাদের-গঁতি' 
ক্রোধাব্িত হয়েছেন ওযাদেরকে বানর এবং*শুকরে পরিগত্স করে: দিয়েছেন. এবধ:ফারা, 
শয়তানের-পুজা-করেছে (এখন দেখে নাও এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌ তরীকা, মন. সে-হররীকাই 
মন্দ, খারুত আল্পাহ গ্াকা১অন্যোর, পু, হয় £এধং-যন্ধরূন' এসব, লাততি ভোগ করতে হয়, বাঁ 
তরীকা-ন্দ, যা-নির্ভেজান-ভহীদ-ও-পয়্বরদের-নবুয়তের স্বীকৃতি, £ নি্য়ই, এ যাচাইরের 
ফল_ এই. হকে.যেট এমন -্ক্ষিবর্গ, (যাদের তরীকা সপ উন্লেখ.ক্ুরা, হলো,) আরিরাতে 
বাসস্থালের-দিক দিয়েও-া শস্তি-হিলাবে তারা প্রাপ্ত হে) খুবই মন্দ (কলা এ বাসস্থান 
হচ্ছে বদোযখ,)এরং (নিয়াত্টে স্াপথ্‌ থেকেও অনেক, দৃত্র | ইঙ্গিত এইযে তোমরা 
আমাদেরকে দেখে উপহাস কর,-অথচ তোমাদের -তরীকাই 'উপহাসের যোগ্য 1 কেননা; এসব 
কুজত্যাম ₹তামাের মধ্যেই বিদ্ঘান। ইহুদীরা গো-রৎসের পূজা করেছে ।বিস্টানরা হযরত 
ঈসা [আ]-ফে আল্লাহ্‌ রূপে'গ্রহর্ণ করেছে। অত্রপর-তারা নিজেদের আলিম-ও সার্শায়ৈথকে- 
আল্লাহ্র'ক্ষমতা অর্পণ করৈছেঁ। এ কীরণেই ইহুদীরা যখন শনিবার সম্পর্কিত নিদের্শ অমান্য 
করে, তখন আল্লাহর আযাব নেমে আসে এবং তাদেরকে বানর করে দেওয়া হয় ব্িস্টনিদের' 
অনুরোধে আসমান থেকে খাঞ্চা অবতীর্ণ হতে শুরু করে। এরপর তারা অকৃতজ্ঞতা শ্রদর্শন 
করলে তাদেরকে বানর ও শৃকরে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়। এরপর তাদের কটি” কিশ্ে 
মুনাফিক দলের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে? এরী-সুসলমানের "সামনে ইসলামী পরিচয় প্রকাশ 
করত, কিনতু অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে ছিল ইছদী 1) প্রবং ঘখন এরা (অর্থাৎ সুর্নীফিকরা) তোমাদের 
কাছে আসে, তখন 'ধলে £ আমরা ঈমান' এনেছি, অথচ তারা কুফর নিয়েই (মুসলমানদের 
মজলিসে) এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান কর্রেছে এবং তারা যা (অন্তরে) গোপন করছে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তা পরিজ্ঞাত রয়েছেন (তাই ভীদের কপটতা কোন কাজেই আসধে না এবং 
কুফরের জঘন্যতম শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতেই হবে)। 
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১৬০ সূরা মায়েদা- 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


০ 2০.51805 ইা-বাক্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহুদী ও ্রিষ্টানদেরকে সৃহোধন করে সবার 
পরিবূর্তে অধিকাংশকে-ঈমান .থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত, কুরেছেন। এর. কারণ এই যে, 
তাদের কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদীর ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর 
নবুয়ত প্রাস্তির পূর্ব পর্যস্ত তারা ছিল তওরাত ও ইঞজীলের নির্দেশাবলীর অনুসারী এবং এতদুভয়ে 
বিশ্বাসী। রাূলুরাহ্‌ (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি ও কেরাআন অবতরণের পর তারা তার প্রতিও 
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কোরআন অনুসারে কাজকর্ম সম্পীদন করতে থাকে । ঠা 

পরচারকার্ধে সঙ্বোধিত ব্যক্তির রেয়াত করা ই 11: 4 ৩১ বাঁক্যে উদাহরণের ভা্গিতে 

আল্লাহর অভিশীপ ও ক্রোংপ্রাপ্ ব্যক্তিদের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে সম্বোধিত” 
৯১৯ 1১7৬১ তোমরা এক্প' 
বললেও, দকুদকোরআন এ বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে বিষয়টিকে একটি উদাহরণের রূপ 
দিঝেছে। এতে -শয়গন্থরসুলভ প্রচার ্কার্থৈর. একটি বিশৈষ পদ্ধতি ব্যক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ 
৮7755 বি 87588878 


০৬. 





25522 2. (3829 ৫ 
চেন ০958822 রি পু র্‌ 


এ 6১০2 5৪৩০৫৪ লে 


(৬২) আর 'াপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে-পাপে, সীমালংঘনে 
এক্সৎ হারাম ভক্ষণে পতিত 'হয়। তারা-হৃত্যন্ত মন্দ কাজ .করছে।- (৩) দরবেশ ও. 
জবির ভারত তা ভা রা বিনে রা 















উনার নার * 1 সব 
টিঠ5 দানি রা রতন রত 
(অর্থাৎ, মিথ্যায়) সীমালংঘনে এবং. হারাম: (মাল) ভক্ষণ্..পতিত্র' হয় । বাস্তবিকই তাদের. এ. 
কাজ মন্দ । (এ ছিল সর্বসাধারণের, অবস্থা । এখন.বিশিষ্ট লোকদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে যে). 
ধমীয় নেতা-ও আলিমরা কেন তাদেরকে পাপকথা বলতে. এবং হারাম ভক্ষণ করতে (বাস্তব, 
আহার রেজালা রেটিনা জে 
অভ্যাস খুবই খারাপ । ও ররর 


তত রা 
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“সুরা মায়োদা - ১৬১ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য. বিষয় 

ইহুদীদের চারিত্রিক বিপর্যয় £ প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদীর চারিপ্রিক বিপর্ধয় ও 
কর্মণত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছেনযাতে “শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে পরবং, এসব 
কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষীকরে। 

যদিও সাধারণভাবে ইহ্দীদের অবস্থা তাই ছিল তথাপি তাদের মধ্যে কিছু ভাল লোকও 
ছিল । কোরামান পাক তাদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করার জন্য 1 + * ৫ অন্নেকে) শব্দটি ব্যবহার 
করেছে সীমালংঘন এবং হারাম নভক্ষণ +$| (পোপ) শব্দের অর্থেরই; অন্তর্ভুক্ত! ফিন্তু উভয় 
প্রকার পাপের ধ্বংসকারিতা এবং সে কারণে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার বিষয়কে ফুটিয়ে 
তোলার জন্য বিশেষভাবে এগুলোকে. পৃথকতবে উল্লেখ করা হয়েছে। -(বাহরে-মুহীত), 
-তফসীরে বূহুল মা“আনী .প্রভৃতিতে বন্ত্া হয়েছে যে, তাদের জন্পর্কে দৌড়ে. দৌড়ে পাপে 
পতিত: হওয়ার" শিরোনাম ব্যবহার করে ক্লোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে- যে, তারা এসব 
কু-অভ্যাসে আ্ভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জগত হয়ে তাদের শ্রা-উপশিরায় জড়িত 
হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও স্দিকেই চলে । | 

এতে বোৰা যায়, মানুষ সং কিংবা অসং যে কোন কাজ উধপরি করতে থাকলে আনে 
না। ইহুদীরা কু-অভ্যসে এ সীমায়ই পৌছে গিয়েছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলা 
ইয়েছে ২:49 ০৪৮ 2১... তোরা দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়)। সৎকর্মে পয়গন্বর-ও 
ওলীগণের অবস্থাও অনুপ । তাদের সম্পর্কেও কোরআন বলেছে £০%১1| 2403 অর্থা 
তাড়া দৌড়ে দৌড়ে পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে ।' 

কর্ম সংশোধনের পদ্ধতি £ সূফী-বুযুর্গ ও ওলী-আল্লাহ্গণ কর্ম সংশো শোঁধনের সবচাইতে 
অধিক যত্বান। তীরা কৌরআন' পাকের এসব বাঁণী থেকেই এ মূলনীতি বেছে নিয়েছেন যে, 
খ্বীদূঘ যেলব 'ভাল'কিংবা মন্দ কাজ করে, আসলে সেগুলোর ম্কুল'উৎস হচ্ছে 'শ্ীসব-গোঁপন 
কর্মক্ষমতা ও ডরিব্র, যা মানুষের মজ্জায় পরিণত হয়॥ এ কারণেই মন্দ কর্ম ও অপরাধণদমম 
করার জন্য তাদের দৃষ্টি এসব সূন্ম গোপন বিষয়ের প্রক্চি নিবন্ধ.থাকে-এাবং তান্রা এগুলা 
সংশোধন করে দেন। ফলে. সব কাজকর্ম আপনা থেকেই ংশ্নে়ন. হয়ে য়া. ।-উদনহরণ্ত ' 
কারওঅন্তরে জাগতিক অর্থ লিন্সা প্রবল হলে সে এর ফলে ঘুষ গ্রহণ করে, সুদ.খায় এবুং 
সুযোগ পেলে চুরি-ডাকাতি পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। সৃফী-বুযূর্গরা এসব অপরাধের পৃথক্‌ 
পৃথক প্রতিকার না করে এমন ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করেন, যদ্দরুন' এসব অপরাধের ভিত্তিই 
উৎপাটিত হয়ে ছয় অর্থাৎ, ীরা সংশিষ্ট বির কলনায় একথা বন্ধমূল-করে-দন যে, এ জগৎ 
ক্ষণস্থায়ী এবং এর আরাম-আয্েশ বিষাক্ত । টি 

এমনিভাবে মলে করুন, কেউ অহংকারী কিংবা ক্রোধের হাতে পরাভূত ।-সে অন্যকে ণা 
ও অপমান করে এবং বন্ধু-বান্ধব ও.-প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে। সূফী বুষুর্পগণ 
88188517588 
করেন। ফলে উপরোক্ত মন্দ অভ্যাস আপনা থ্েই খতম হয়ে যায় । 2 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)-_-২১ 


//4.09119071-0017 


১৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


মোটকথা, এ কোরআনী ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু কর্মক্ষমতা 
রয়েছে, যা মজ্জায় পরিণত হয়ে-যায়। এগুলো সৎ.কর্মক্ষমতা হলে সৎকাজ আপন্বা আপনি 
হতে.থারে। পক্ষান্তরে এগুলো মন্দ কর্মক্ষমতা হলে মন্দ কাজের দিকে মানুষ আপনা. আপনি 
ধাবিত হয়। পূর্ণ সংশোধনের নিমিত্ত এসব কর্মক্ষমতার সংশোধন আত্যাবশ্যক। 

আলিমদের কীধে সর্থসাধারণের কাজকর্মের দায়িত্ব £ দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদী পীর 
মাশায়েখ ও আলিমদেরকে কঠোরভাবে হুশিয়ার করা হয়েছেযে, তারা সাধারণ মানুষকে মন্দ 
কাজ থেকে কেন.বিরত:রাখে না ? কোরআন পাকে এক্ষেত্রে দু'টি শব্দ প্রস্থগ করা হয়েছে। 
একটি ১১ 8৫০ এর অর্থ আল্লাভক্ত; অর্থাৎ আমাদের পরিভাষায় যাকে দরবেশ, পীর কিংবা 
মাশায়েখ বলগা হয়.। দ্বিতীয় শব্দ ১0: ব্যবহার করা হয়েছে। ইহুদীদের আলিমদেরকে 'আহবার' 
বলা হয় ।"এতে বোঝা যায় যে, “সতকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের মূল দায়িত্‌ এ 
দুণ্শ্রণীর কীধেই অর্পিত__ (এক) পীর ও মাশায়েখ: এবং (দুই) আলিমবর্গ। কোন- ফোন 
তফসীরবিদ বলেন £ ১৬:১১ বলে এ সব আলিমকে বোঝানো হয়েছে, যারা সরকারের পক্ষ 
থেকে আদিষ্ট ও ক্ষমতাসীন এবং ১ * । বলে সাধারণ আলিমবর্গকে বোঝানো হয়েছে। 
এমত্বস্থায় অপরাধ থেকে বিরত রাখার্‌ দায়িতু শাস্ককুল,ও.আলিমকুল উড়ে কীখে ন্যন্ত 
হয়ে যায়। অন্যান্য কতিপয় আয়াতেও এ বিষয়টি স্শষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
রর , আলিম ও. পীর-মাশায়েখের প্রতি হুশিয়ারি ই আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে. 
৮১০ 0. হ-অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ করার কর্তবযটি ত্যাগ করে 
এসব মাশায়েখ ও আলিম অত্যন্ত বদত্যাসে লিপ হয়েছে, জাতিকে ধংসের দিকে যেতে 
দেখেও তারা বাধা দিচ্ছেনা |... . .. 


তফসীরবিদ আলিমগণ.বলেন: প্রথমআয়াতে সর্বসাধারণের করম বর্ণিত হয়েছিল. এর 
শেষে. 455; 17:04 (49 বলা হয়েছে এবং দ্িতীয়,আযাতে মাশায়েখ ও আলিমদের ভ্রান্ত 
গরফাশ ক্রা-হয়েছে। এর খেয়ে (+:.:-0:.৫ (০ ১7 বলা হয়েছে।'কারণ এই ষে, আরবী 
আবিখানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই 4. বলা হয় ০ শব্দটি এ 
কাজকে বোবানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, যাঁ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং ৫. ও ০... 
শব্দ এ কাজের বেলায় প্রয়েগি করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসাবে 
ঠিক করে.করা হয়। তাই সর্ব-সাধারণ্রের কু-কর্মের পরিপ্রতির ক্ষেত্রে শুধু এ. ৪. শব্দ ব্যবহার 
করা হয়েছে ০১৮: (-৫ ৮. 4 -আর বিশিষ্ট মানসায়েখ ও আলিমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য 
৮১৮ শব্দ প্রয়োগে ১১০০ 194.8 ৮5০44 বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, 
ইন্ুদীদের মাশায়েখ ও'আলিমরা জানত:যে, তারা নিষেধ করলে সর্বসাঁধারথ শুনবে এবং'বিরত 
থাকিবে, কিন্তু তা সত্তে্ড তাঁদের উপঢৌকনের লোভৈ-কিংবা মানুষের বদ ধারণার ভয়ে 
মাশায়েখ ও আলিমদেক মনে সত্য সমর্ধন করার কোদ আবেদন জাগ্রত হতো না। এ নিশপৃহতা 
সেসব দুষ্ক্মীর দুক্কর্মের চাইতেও গুরুতর অপরাধ । 
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এর সাক্সমর্ম এই যে, কোন জাতি অপ্ররাধ ও পাপে লিপ্ত হলে. তাদের মাশায়েখ ও 
আলিমরা যদি অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারে যে, তারা নিষেধ করলে জাতি -অপরাধ্ন থেকে বিরত 
হবে, তবে এমতাবস্থায় কোন লোভ কিংবা ভয়ের কারণে অপরাধ ও প্রাপ থেকে বিরত-না 
রাখলে মাশায়েখ ও আলিমদের অপরাধ-প্রক্ৃত অপরাধীদের অপরাধের-ছাইতেও গুরুতর হবে। 
তাই হযরত আনদুল্সাহ ইবনে আব্বাস (রা) কলেন £ মাশায়েখ ও জালিমদের জন্য সমগ্র 
কোরআনে. এ আয়াতের চাইতে কঠোর. হুশিয়ারি আর কোথাও নেই। তফসীরবিদ যাহ্হাক 
বলেন ঃ আমার মতে মাশায়েখ ও আলিমদের জন্য এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ ।- (ইবনে 
জরীর ও ইরনে কাসীর). 

কারণ এই যে, আয়াত দৃষ্টে তাদের অপরাধ সব চোর, ডাকাত ও দুমীদের সাধের 
চাইতেও কঠোর হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, অগ্নরাধের তীব্রতা 
তখনই হবে যখন মাশায়েখ ও আলিমূর] অবস্থাদৃষ্টে অনুমানও করতে পারবেন .যে, তাদের 
নিষেধাজ্ঞা শোনা ও মান্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থাদৃ্টে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে 
প্রবল বিশ্বাসঅন্মে যে, (হ্রাদের নিষেধাজ্ঞা শুনবে না, বরং উল্টা তাদেরকে নির্যাতন করা হরে, 
তবে তীরা দায়িত্ব থেরে-অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তরীকা তখনও এই যে, কেউ 
মানুক বা না মানুক, তারা স্বীয় কর্তব্য. পালন,র্ুরে যাবেন এবং এ ব্যাপারে কারও নির্যাতন বা 
কতিরফারের, প্রতি ভ্রক্ষেপ-করবেন না। €মন,/কয়েক আয়াত পূর্বে আল্লাহ্‌. তা“আলার প্রিয় 
মুজাহ্িদগণের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা. হয়েছেঃ *3 £5১12%$055 9 অর্থাৎ তারা আল্লান্থর 
পথে সংগ্রামে এবং সত্য প্রকাশে কোন তিরঙ্কারকারীর তিরঙ্কারের পরওস্নী করেল + 

মোটকথা, যে €ক্ষত্রে কথা শোনা ওঃমান্য. করার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে আলিম মাশায়েখ 
এবং প্রত্যেক মুসলমীনের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুষায়ী পাপ-ফাজে বাধা দাম করা; হাতে 
হোক কিংবা-মুখে অথবা কমপক্ষে অন্ত দ্বারা ঘৃণী করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া 1. পক্ষান্তষ়ে যে 
ক্ষেত্রে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, নিষেধাজ্ঞা শোনা হবে না অথবা দিষেধকারীর বিরুদ্ধে শত্রুতা 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে প্রারে; সেখানে নিষেধ করা ও বাধা দান করা -ফরয় নয়, তবৈ-উত্তম ও 
রেষ্ট'অবশ্যই। 'সৎকাঠজ আদেশ ও 'অসতকাজে-নিষেধ* সম্পর্কিত বিবরণ হাদীস. থেকে 
সংগৃহীত হয়েছে। নিজে সৎ কর্ম করা ও অসৎ.কর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে অপরকেও 
স্থ কর্মের প্রতি: পথ প্রদর্শন করা" এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখার দার়্িত সাধারণ 
মুস্গলম্মান এবং বিশেষ কুরে মাশায়েখ ও আলিয়দের উপর দ্যান্ত করে ইসলাম জগতে শাস্তি ও 
শৃঙ্খলা অতটা সবার লেখার যোগ্য একটি মনীতি স্থাপন করেছে। এটি যথাযথ ববায়িত 
হলে সম্থ জাতি অনায়াসেই যাবত্তীয় দুর্নীতি থেকে পবিত্র হতে পারে। ... , 

উন্মতের সংশ্বোধানের-পত্থা £ ইসলামের প্রথমে ও পরবর্তী সমর শ্রতাবীগুলৌভে যতদিন 
এ মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, তৃভদ্রিন*সুসলিম জাতি জ্ঞান-গরিমা, কর্ম-ও চরিত্রের দিক দিয়ে 
সারা বিশ্বে সমুন্নত ও-উৈশিক্ট্যমন্ডিত রয়েছে। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে সুসলমানরা-এ-কর্তব্য 
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পালনে বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং অপরাধ দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব মনে 
করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারন 
করেছে। আজ পিতামাতা ও গোটা পরিবার ধার্মিক ও শরীয়তের অনুসারী; কিন্তু সন্তান-সম্তৃতি 
ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত'। তাদের অতিগতি, চিন্তাধারা ও কর্মধারা ভিন্ন খাতে 
প্রবাহিত। এ কারণেই জাতির সামগ্রিক' সংশোধনের নিমিত্ত কোরআন ও হাঁদীসে সৎ কাজে 
আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রতি জোর দেওয়া-হয়েছে। কোরআন এ কর্তব্যটিকে 
উম্মতে -মুহাম্মদীর" বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর ধিরুদ্ধাচরণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির 
কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন $ কোন জাতির মধ্যে যখন পাপ কাজ করা 
হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন ভাদের প্রতি আল্লীহর পক্ষ থেকে আযাব 
প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। -(বাহরে-মুহীত) 


_ পাপ কাজে ছৃণা প্রকাশ না করার কারণে সতর্কবাণী” ঃ মালেক ইবনে দীনার রে) বলেন 
£ আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক জনপদটি ধ্বং 
করে দাঁও। ফেরেশতারা আরয করলেন ঃ এ জনপদে' আপনার অমুক ইবাদতকারী বান্দাও 
রয়েছে। নির্দেশ এল £ তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ 'করাও-কারণ, আমার অবাধ্যতা ও 

পাপাচার দেখেও তাঁর চেহারা কখনও ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি। ” 

হযরত ইউশা-ইবনে নূন (আ)-এর 'প্রতি'নুহী আসে যে, আপনার জাতির এক লক্ষ 
ল্লৌোককৈে' আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে? এদের মধ্যে চণ্িশ' হাজার সৎলোক . এবং ষাট 
হাজার অসৎলোক ৷ ইউশা (আ) নিবেদন”ফরলেন, হে ব্লাব্বুল' আলামীন; অসৎলোকদেরকে 
ধ্বংস করার-কারণ তো জানাই আছে; কিন্তু সলোকদেরকে 'কেন ধ্বংস ক্ুরা হচ্ছে £ উত্তর এল 
8 এ স্লোকতুলোও অসথলোকদের সাথে দন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত ।.তাদেনর সাথে: প্রান্াহার-ও 
হানি-তামাশায় যোগদান করত । আমার অন্াধ্যতা ও:পাঁপাচার দেখে কখনও তাদের চেহারায় 
'বিতৃষ্ণার চিহ্ৃও ফুটে ওঠেনি ।-(বোহরে-মুহীত) ২... দঃ 
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রিঞ্হাজ্জিল £ আল্লাহর হাত অবরুদ্ধ _হয়ে গেছে। ওদেযই-হাত স্তব্ধ 

















তার কারণে তাদের অবাধ্যতা ও কুফরী পরিবর্ধিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে 
কিয়ামত পর্যস্ত শবুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা যখনই: যুদ্ধের আগুন 
প্র্বলিত করে, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন। তারা দেশে অশ্স্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় । 
আল্লাহ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৬৫) আর যদি আহলে 
কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করত 'তবে আমি তাদের মন্দ 
বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম। 
(৬) যদি তারা হওরাত, ইঞ্জীল এরং যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে.পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা উপর থেকে.এবং পায়ের নিচ থেকে 
ভক্ষণ করত।.তাদের কিছু সংখ্যক লোক সৎপথের অনুগামী এরং অনেকেই মন্দ কাজ করে 
যাজ্ছে। (৬৭)-হে-রাসূল, পৌছে দিন আপনার পালনকর্তার পক্ষ “থেকে আপনার প্রতি যা 
অবতীর্ন হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না.রুরেন, তবে আপনি ভার..পয়গাম কিছুই 
পৌছাললেম না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কবল সিরা ি সায়ার 
কাফিরদেরকেংপথ প্রদর্শন করেন না ।: 





” যোগসূত্র £ পরবর্তী আয়াতসমূহ ইজ্দীদের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণিত -হয়েছিল।.আলোচ্ 
আয়াতমমূহে রও কিছু বিলেষ অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। ঘটনা এইযে, কায্সনুকা গোত্রের 
ইন্ুদী সর্দার নাব্বাশ ইবনে কায়স এবং কাখখাস আন্মাহ তা'আলার, শানে “কৃপণ” ইত্যাদি 
ৃষ্টতামূলক শব্দ ব্যবহার করেছিল ।. এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়? -(লুবাব) 
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১৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খশ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর ইহুদীরা বলে যে, আল্লাহ তা'আলার হাত বন্ধ হয়ে গেছে জের্থাৎ নাউযুবিল্লাহ: তিনি 
কৃপণতা করতে শুরু করেছেন; প্রকৃতপক্ষে) তাদেরই হাত বন্ধ (অর্থাৎ বাস্তবে তারাই কৃপণতাদোষে 
দোষী অথচ ওরা আল্লাহকে দোষারোপ করে ।) এবং একথা'' বলার কারণে তাদেরকে আল্লাহর 
রহমত. থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। (এর ফলে তারা দুনিয়াতে লাস্থিত, বন্দী, নিহত 
ইত্যাদি শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরকালে. জাহান্নামে যাবে 4 আল্লাহ তা“আলার মধ্যে এ দোষের 
সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও 'নেই ।) বরং তাঁর উভয় হস্ত উনুক্ত। (অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত দাতা ও দয়ালু। 
কিনতু, যেহেতু তিনি বিজ্ঞও বটেন, তাই) তিনি যেরূপ ইচ্ছা-ৰ্যয় করেন। (সুতরাং ইহুদীরা যে 
অঙাবে পড়েছে, এর কারণ কৃপণতা নয়-ররং এতে তাদেরকে. তাদের কুফব্রীর মজী" ভোগ 
করানোই উদ্দেশ্য |) এবং (ইহুদীদের কুফর ও অবাধ্যতার অবস্থা উদাহরণত এমন যে, তারা 
নিজেদের-ট্রক্তির অসারতা যুক্তি সহকারে শোনার পরও" তাদের তা-থেকে-তওবা করার 
তণফীক হবে না বরং) আপনার কাছে আপনার পালমকর্তার পক্ষ থেকে যে বিধযবঘন্তু প্রেরণ 
করা হয়, তা তাদের অনেকেই অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। তা এভাবে যে, 
তারা,তাও অস্বীকার করে । অতএব, আগে যে অবাধ্যতা ও কুফরী ছিল, সেই সাতে. এই নতুন 
অবক্বীকৃতি যোগ হওয়ার কারণে তা-আরও বেড়ে গেল।) এবং (তাদের কুফরের কারণে যে 
অশ্ভিসম্প্ত তথা রহমত থেকে 'দূর করে দেওয়ার শাস্তি ওদেরকে নেওয়া হয়েছে, ভার 
জাগতিক লক্ষণাদির মধ্যে 'একটি- এই -ঘে,). আমি-তাদের-পরল্পরের মধ্যে (ধর্মের-ক্যাপারে) 
কিয়ঃমত পর্যন্ত শক্রতা :ও-বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। (ফুলে তাদের মধ্যে. বিভিননমুখী 
দল-উপদল রয়েছে,-যারা একে অপ্ররের-শক্র। সেমতে পারস্পরিক শক্রুত্বা ও রিদ্ধেষের 
কারণে). যখনই ওরা (মুসদমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে চায় (অর্থাৎ. যুদ্ধ করার 
সংকল্প. কুরে) আল্লাহ তা“আলা তা নির্বাপিত করে দেন। (অর্থাৎ তারা ভীত হয়ে যায়যুদ্ধ করে 
ভীত হয়, না হয় পারস্পরিক ম্তানৈক্যের কারণে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত হতে পারে না৷ আর 
(যখন. যুদ্ধ করুতে সক্ষম. হয় না, তখন. অন্যভাবে শক্রতার ঝাল মিটায়-) দেশে (গোপনে) 
অশান্তি উৎপাদন করে বেড়ীয়। (যেমন, নও-মুসলিমদেরকে বিপথগামী করা, গোপনে একের 
কথা অপরের কাছে লাগানো, জনগণকে তওরাতের পরিবর্তিত বিষয়বস্তু শুনিয়ে ইসলাম থেকে 
বিমুখ করা- -) এবং আল্লাহ তা'আলা (যেহেতু) অশান্তি উৎপাদনকারীদের ভালবাসেন না 0 
অর্থাৎ দ্বৃণার্থ মনে করেন, তীই এসব অশান্তি উৎপাদনঞ্কারীদের প্রচণ্ড শাস্তি দেবেন-দুনিয়ান্ডে 
এবং আখিরাতে 'তো অবশ্যই) এবং আহলৈ-কিতাবরী (অর্থাৎ ইহুদী ও ব্িস্টাময়া) যদি (ফেসব 
বিষয়ে তারা অবিশ্বসী, যেমন রিসালতে-সুহাম্মদী, কোরআনের সত্যতা-এসব বিষয়ের প্রতি) 
বিশ্বীস স্থাপন করত' এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে যেসব বিষয় কুফর' শু পাপ বসে বর্দিত 
হয়েছে সেগুলো থেকে তাকওয়া (অর্থাৎ সংযম) অবলম্বন করত, তবে-অবশ্যই'আমি তাদেনর 
সব (অতীত) মন্দ বিবয় (কুফর, শিরক প্রভৃতি গুনাহ কথায় হোক কিংবা কাজে হোক-ক্ষমা 
করে দিতাম এবং ক্ষমা করে) অবশ্যই তাদেরকে (সুখও) শান্তিপূর্ণ উদ্যানে (র্থাৎ বেহেশতে) 
প্রবেশ. করাতা্-(এসব হচ্ছে 'পারলৌকরিক মঙ্গল) । বস্তুত ঘদি ভারা উল্লিখিত ঈমান -ও৩সংযম 
অবলম্বন করত, যাঁকে শব্দান্তরে এরূপ বলা যায় যে) তওরাত ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ তাদের কাছে 
তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে [এখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে] প্রেরণ করা হয়েছে (অর্থাৎ 
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সুধা মায়েদা ১৬৭ 
কোরআন) পুরোপুরি পালন করত-(রিসালতকৈ সত্য মনে করাও এর অন্ত্ুক্ত এবং পরিবর্তিত 


বরং নিষেধ করে 1) তবে তারা (এ কালপণে যে) উপর থেকে অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত 
হতো) এবং নিচে থেকে (অর্থাৎ মাটি থেকে ফসল উৎপাদিত হতো) খুৰ স্বচ্ছন্দেতক্ষণ করত 
(অর্থাৎ ভোগ) করত । এগুলো হচ্ছে ঈমানের পার্থিব কল্যাণ । কিন্তু তারা কুফরীতেই-আঁকড়ে 
রয়েছে-ফলে অভ্রীৰ-অনটনে গ্রেফতার হয়েছে। যন্দরুন কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলার শানে 
'কৃপণতা' শব্দ প্রয়োগ -করার- ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সব খিস্টান ও ইহুদী 
সমান নয়, (সে মতে) তাদের (-ই) একটি সম্প্রদায় সৎপথের অনুগামী-(-ও). রয়েছে। (যেমন 
ইহুদীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সহচরবৃন্ন এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে 
হযরত নাজ্জাশী ও তার সকহর্মীবৃন্দ। কিন্তু এঁদের সংখ্যা নেহায়েত নগণ্য ।) এবং তাদের 
(অবশিষ্ট) অধিকাংশই এমন যে, তাদের কাজকর্ম খুবই মন্দ) কেননা, কুফরী ও শত্তুতার 
চাইতে মন্দ 'আর কি হবে ? হে রাসূল (সা)! আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি 
যা অবতীর্ন হয়েছে, আপনি (লোকের কাছে)'তা পৌছিয়ে দিন এবং ঘি (অসম্ভবকে সম্ভব মনে 
করে নেওয়া হিসেবৈ),আপমি এরূপ না করেন, তবে (মনে করাঁ হবে, যেন) আপনি আল্লাহ 
তাআলার বার্তাও ৫পীছান নি। (কেননা, সমষ্টিগততাবে এগুলো পৌছানো. ফরয ।সমষ্টিকে 
গোপন করলে যেমন ফরধ “পালন ব্যাহত হয়, তেমনি কিছু অংশকে গোপন করলেও 'ফরঘ 
পালন ব্যাহত হয়।) এবং (প্রচার কার্ষে কাফিরদেরকে ভয় করবেন না, কেননা) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপনাকে মানবজাতি থেকে (অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধে. দীড়িয়ৈ"আপনাঁকে হত্যা ও 
তম করে ফেলবে-এ বিষয়. থেকে) রক্ষা; রুরবেন। (আর) নিশ্চয়ই: আল্লাহ তা“আলা 
এটি এনিব টিসি তি রিনি রিনি জি 
না।. 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় রর 

 ইহুদীদৈর 'প্রকটি ধৃষ্টতার জওয়াব 8: রর র্যা নিত 
অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ হতভাগারা বলতে শুরু করেছে যে নোউযুবিপলহ) 
আল্লাহ তা'আলা দরিদ্র হয়ে গেছেন। 

ঘটনাটি "ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলীমদীনার ইহুদীদের বিত্তশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল 
করেছিলেন, কিছু যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামেয় 
আহবান পৌছে; তখন পাষগ্তরা সামাজিক মৌড়লি ও কুপ্রথার স্বাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াষের 
খাতিরে-এ আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 'বিরুচ্ষাচরণ করে । ফলে 
আল্লাহ তা“আলা শাস্তি হিসাবে তাদের সুখ-্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস করে দেন। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে: 
পড়ে। তখন মূর্খদের মুখ থেকে এ জীতীয় কথাবার্তা বের হতে থাকে যে, (নাউযুবিল্লাহ) 
আল্লাহ্‌র ধনভীপার ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ তা“আলা কৃপণ হয় গেছেন। এ ধরনের ধৃষ্ট 
উক্তির 'জবাবেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো ওদেরই বাধা হবে' এবং তাদের 
প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফল্দে পরকালে আযাব এবং ইহকালে লীস্কনা ও.অবমাননা ভোগ 
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১৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে । কিন্কু তিনি ধনবান.ও বিভ্তশালী, তেমনি সুবিজ্ঞও বটেন । তিনি 
বিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যয় করেন, ষাকে উপযুক্ত মনে ক্রেন, বিত্তশালী করে: দেন এবং যাকে 
উপযুক্ত.মনে করেন, অভাব-অনটন_ও দারিদ্র চাপিয়ে দেন। 

অতঃপর বলেছেন £ £ এরা উদ্ধত জাতি । আপনার প্রতি অবভীর্ন কোরআনী .নিদর্শনাবলীর 

দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফরী এবং অবিশ্বাস আরও-কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহ 
তা'আলা" মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ওদের বিভিন্ন দলের 
অবতীর্ণ হতে সাহসী হয় না এবং তাদের কোন চত্রান্তও সফল হয় না ৮১৯ ।: 101,291 (৫4 
(2. বাক্ছে প্রকাশ্য যুদ্ধ ব্যর্থতা 1... $১১০:% ০১ :১:.০: বাক্যে গোপন চক্রান্তের 
ব্যর্থতার কথাই বর্ণিত হয়েছে। 
. আল্লাহর নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালনে ইহকালীন কল্যাণ ঃ ৬৪তম আয়াতে বলা 
হয়েছে-যে, ইহুদীরা তওরাত ও. ইঞ্জীলের নির্দেশাবলী এৰং পয়গস্বরগণের বাণী দ্বারা কোন্ন 
উপ্নকার লাভ.করেনি এবং জাগতির লোভ-লালসায় লিগ্'হয়ে সব কিছু বিস্ৃত হয়ে বসেছে। 
ফলে দুনিয়াতেও এরা কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। যদি এখনও তারা বিশ্বাস ও আল্লাহ-ভীতি 
অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের রিগত সব গুনাহ মায় করে দেব এবং নিয়ামতপূর্ণ উদ্যান 
দান করব? 

আল্লাহর-নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালন করার উপায় 88530. 53142 আয়াতে এ 
বিশ্বাস ও আল্লাহ-ভীতির কিছু বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, যদ্ারা জাগতিক কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
দানের ওয়ার্দা পূর্ববর্তী আয়াতে করা' হয়েছিল । বিবরণ এই যে, ইছদীরা তণ্ুরাত, ইঞ্জীল এবং 
পরবর্তী সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করুক । এখানে এ. ০ তথা পালন করার পরিবর্তে 
০ তথা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এসর গ্রন্থের আমল্ু পুরোপুরি 
ও. বিশুদ্ধ তখনই হবে, য্থন তাতে. কোন রকম ত্রুটি..৪ বাড়াবাড়ি না থে +7যমন কোন 
স্তশুকে তখনই প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, যখন তা কোন দিকে ঝুঁকে থারুবে না বরং স্মোজা দীড়ানো 
থাকবে। 

'“এব্র সারমর্ম এই যে, যদি ইহুদীরা আজও তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন পাকের নির্দেশাবলী 
রতি বিষ স্থাপন করে 'এরং সেগুলো পুরোপুরি পালন করে__করুটিপূর্ণ এবং মনগড়া রিয়াদিকে 
ধর্ম ব্বপে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নিয়ামতৃরাজির 
যোগ্য হবে. এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিধিকের দ্বার উম্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ফলে-উপর 
নিচ সবদিক থেকে.তাদের রিষিক,বর্মিত হবে। উপর নিচের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনায়াসে 
ও অব্যাহতভাবে রিযিক প্রাপ্ত হবে ।-তেফসীরে করীর) 

পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু ;পরকালের নিয়ামতের ওয়াদা ছিল। জালোচ্য আয়াতে..পার্থিব 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ের ওয়াদাও বিস্তারিতভ্ভাবে করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে; ইহুদীদের 
কুকর্ম এরং ভওরাত ও ইঞ্জীলেন্ নিতর্দশাবলীর পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল 'ভাদের সংসার প্রীতি 
ও অর্থলিন্সা। এ মোহই তাদেরকে কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা 


///.1091019071-0017 


সুরা মায়েদা ও ১৬৯ 


সত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান"করছিল। তাদের আশংকা ছিল যে;-তারা মুসলমাস 
হয়ে গেলে তাদের মোড়লি শেষ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার-কারণে ঘষে সব হাদিয়া: ও 
উপটৌকন পাওয়া যায়, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ আশংকা দূর করার জন্য 
এ ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাচ্চা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হয়ে গেলে তাদের জাগতিক 
অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ হ্রাস পাবে না, বরং আরও বেড়ে যাবে। 

একটি সন্দেহ নিরসন £ এ বিবরণ থেকে একথীওজানা গেল যে, এই বিশেষ ওয়াদাটি 
এসব ইহুদীর জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী সো)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা এসব 
নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও তাদেরকে সব রম নিয়ামত ও' শাস্তি প্রদান. করা হতো । 
সেমতে তখন যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে তারা এসব নিয়ামত পুরোপুরিভাবেই 
লাভ করেছে। যেমন আবিসিনিয়ার স্মাট নাজ্জাশী ও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ । এর অর্থ 
এই নয় যে, যে কেউ বিশ্বাস ও সতকর্ম অবলম্বন করবে সেই ইহকালে অবশ্যন্াবী রূপে অগাধ 

ধন-দৌলতের অধিকারী হবে এবং যে এরূপ না করবে, সে অবশ্যই অভীব-অনটনে 'পতিত 
হবে । কারণ, এ স্থলে কোন সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় বরং একটি বিশেষ অবস্থয় 
ওয়াদা করা হয়েছে। 

তবে সাধারণ নীতি হিমাবে ঈমান ও সৎকর্মের ফলস্বরূপ পবিত্র জীবন প্রাপ্ত হওয়ার ওয়াদী 
ব্ুয়েছে। এটি অগাধ ধন-দৌলতের আকারেও হতে পারে কিংবা বাহ্যিক অভাব-অনটনেন 
57848881579 
নি, তবে পবিভ্র জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছেন। ও 

আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থ একথাও বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের ফেব বক্তা 
ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদী অবস্থা নয় বরং$.. 2৮18: | 

২- অর্থাৎ তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সৎপথের অনুসারীও রয়েছেন। তবে তাদের 
অধিকাংশই দৃৃতকারী। সৎপথের' অনুসারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে; যারা পূর্বে ইহুদী 
অথবা থিশ্টান ছিল, এরপর কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশ্বীস স্থাপন করেছে। টি 

প্রচার কার্ধের তাকীদ ও রাসূল (সা)-এর প্রতি সান্তনা £ এ আয়াতদ্বয়ের এবং এর র 
পূর্ববর্তী উপর্যুপরি দুই রুকৃতে ইহুদী ও খ্রষ্টীনদের বক্রতা, বিপথগামিতা, হঠকারিতা এবং 
ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র“বর্ণিত হয়েছে। মানুষ হিসাবে এর একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এরূপ 
হওয়াও সম্ভবপর ছিল যে, এর ফলে মহানবী (সা) নিরাশ হয়ে পড়তেন কিংবা বাধ্য হয়ে 
প্রচারকার্ষে ভাটা দিতে পারতেন । আর এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এপ 'হুতে- পারত যে, তিনি 
বিরোধিতা, শক্রতা ও নির্যাতনের পরওয়া না করে প্রচারকার্ষে ব্যাপৃত থাকতেন, ফলে তাকে 
শক্রর পক্ষ থেকে নানা রকম কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হতো । তাই-তৃতীয় আয়াতে 
এর দিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার. প্রতি 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু অবতরণ করা হয়, তার সম্পূর্ণটাই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে 
পৌছে দিন ; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভাল, বিরোধিতা করুক কিৎবা গ্রহণ করম্ক। অপরদিকে 
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তাকে এ সংবাদ. দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফিররা আপনার কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আপনার দেখাশোনা করবেন। 


আয়াতের- (১ 2:4:12$:%51133-বাক্টি প্রনিধানযোগ্য, -এর উদ্দেশ্য এই যে, 
যদি আপনি আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশও পৌছাতে বাকি রাখেন, তবে আপনি পয়গন্বরীর 
তব থেকে গরিযাণ পাবেন না এ কারণেই রাসূ্াহ (সা) আন্ীবন কর্তব্য গ্লেন পূর্ণ 
সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। 

লিনা রকি অনাদি কি জর রনি ভাল 
একদিকে ছিল ইসলামের আইন এরং. অপর দিকে দয়ায় সাগর, পিতামাতার চেয়েও অধিক 
স্নেহশীল পয়গস্বরের অস্তিম উপদেশ । এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে-কিয়ামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে 
লক্ষ্য. করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি. করার পর প্রশ্ন কন্কলেন 8 ০২:১১) শোন, আমি কি 
তোমাদেরে কাছে দীন পৌছিয়ে দিয়েছি? সাহাবীরা স্বীকার করলেন, জী-হ্যা, অবশ্যই পৌছায়ে 
দিয়েছেন। এরপর রললেন $ তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো। তিনি আরও বললেন ঃ 1315 
২০০ এ। ১১৮ এএ। অর্থাৎ এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের 
কাছে পৌছিয়ে দেকে। অনুপস্থিত-বল্ে দুই শ্রেণীর লোককে বোঝানো হয়েছে £ (এক) যারা 
দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত ছিল না। (দুই) যারা- তখন পর্যস্ত জনুগ্রহণই 
বিটি ছাচায ভারে সার বাহানা যাহ টরিনিজিরি হান বালান 
তাবেয়ীগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন করেছেন। 

এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে-কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ও হাদীসকে 
আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট আমানতের ন্যায় অনুভ্র.করেছেন।-তাঁরা রাসূলুল্লাহ (জা)-এর 
পবিত্র মুখুনিঃসৃত প্রত্যেকটি কথাই উম্মতের কাছে পৌছিয়ে দিতে যথাসাধ্য “চেষ্টা করেছেন । 
মদি.কোন্‌ বিশেষ কারণ অথবা অক্ষমতার দরুন কেউ-ৰিশেষ হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা না 
করতেন্‌;. তব মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তা দু'চার. জনকে অবশ্যই শুনিয়ে. দিয়েছেন; -ম্বাতে. এ 
আমানতের দায়িতু থেকে অব্যাহতি লাভ করতে, পারেন। সূহীহ রুখারীতে হযরত মুয়ায 
(রা)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে এমূনি ধরনের. এর ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 84১৯৯ 
(৬৩ ০৬ ০০৪ 3৮৮০ অর্থাৎ এ আমানত না. পৌছানোর কারণে গুনাহগার হওয়ার-তয়ে হযরত 
মুযায কো) হাদীসটি মৃত্যুর সময় বর্ণনা করেছেন। ০০৫ ০ ৫৯:২0 আয়াতের এ দিতীয় 
বাক্যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, মত বিরোধিতাই করুক, দরগায় 
করতে পার্ধবেলা ।. ১ 
৫ নীতির রহ জাররকেরনি দেল 
হিসারে সাধারণভাবে মহানবী (সা)-এর সাথে সাথে থাকতেন্ট'এবং গৃহে-ও প্রবাসে তাকে 
টিভি রর টুন বা এ 
দায়িভূ-আল্লাহ-তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেন. 
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সুরা মায়েদা ১৭১ 


হযরত হাসান (রা) বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ প্রচারকার্ষের নির্গেশ প্রাপ্তির 
পর আমার মনে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, চতুর্দিক থেকে হয়ত সবাই আমাকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বিরোধিতা করবে । অতঃপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন 
ভয়ভীতি দূর হয়ে অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায় । -(তফসীরে -কবীর) | 

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এর. প্রচারকার্যে কেউ রাসূলুল্লাহ (সা)- এর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি 


০০০০০০০ 
নয়। 


নি টি 


যু কো কেরে 
তন ৩৬421%5 37 ও৪%8)051 

কি দএত বড 
1%21 52556) €99৮শ14580142506 /$হ1% এ ৮৩৮, 





2৫৮ 


2552 25৬73255580, ৩%৮৯128%১ 2592, 


পাপা ১ ঠণ 114 









রত ১9 /56 55 পাত ও গর্ত তু পার্ট 


৩৮০৪৫ ০৯ 


(৬৮) বলে দিন $ হে আহলে-কিতাবগণ? তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত ভোমরা 
তওরাত, ইজীল এবং যে শ্রস্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রত্তি অবতীর্ণ 
হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ. থেকে আপনার প্রতি যা 
অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের, অবাধ্যতা ও কুফুর বৃদ্ধিই- পাবে । অতএব, 
এ কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না। (৬৯) নিশ্চয় যারা মুসলমান, যাঁরা ইহুদী, 
সাবেয়ী এবং স্রিস্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের 
প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং ভারাদুগঃঠখিত্ব হবে না। 





আঘ্মাতসমূহে-ঘর্িত হয্মেছে ঘে, তাদের বর্তমান তরীকা, যা.সত্য বলে তারা দাবি করে আল্লাহু 
তা'আলার কাছে 'তা অসার; মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং মুক্তি ইসলামের উপরই নির্ভরশীল । 
এতদসন্তেও.ভাদের কুফরকে আঁকড়ে থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ্‌. (সা)-এর জন্য সান্ত্বনার 
বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। মাঝখানে.রিশেষ সম্পর্ক ও,প্রয়োজনল“হেনু প্রচার. কার্ধের বিষয় 
উল্লিখিত হয়েছে। 
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১৭২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি (এসব ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে) বলুন £ হে আহলে-কিতাবগগ। তোমরা কোন 
পথেই নও, (কেননা, অগ্রহণীয় পথে থাকা পথহীন হওয়ারই নামান্তর) যে পর্যন্ত তোমরা 
তওরাত, ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ (এখন) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে, অর্থাৎ কোরআন) তারও পুরোপুরি অনুসরণ না 
করবে। এর অর্থ উৎসাহ প্রদান এবং কল্যাণসমূহ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।) এবং [হে মুহাম্মদ 
(সা), যেহেতু তাদের অধিকাংশই নিন্দনীয়, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন,. তাই এটা] অবশ্যই (যে;) যে 
বিষয় আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার কাছে প্রেরিত হয় তা তাদের অনেকেরই 
উদ্ধত্য-ও কুফর-রৃদ্ধিতে-সহায়রু হয়্-(এরং এতে আপনার দুর্ঘখিত হওয়া সন্ভর, কিন্তু যখন 
জানা গেল যে, তারা বিদ্বেষপুরায়ণ) অতএব, আপন্নি এসব. কাফিরের (এ অবস্থার) জন্য 
দুঃখিত হবেন না। এটা সুনিশ্টিত যে, যারা ইমাঁন এনেছে এবং যারা ইহুদী সাবেয়ী, খ্রিস্টান্‌ 
(তোদের মধ্যে) যে আল্লাহুর প্রতি (অর্থাৎ তার সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি) এবং কিয়ামতের এরতি 
বিশবস স্থাপন করে এবং (শরীয়তের আইন অনুষ্ায়ী) সৎকর্ম করে এমন লোকদৈর পরকালে) 
১5৮৮7 


লি ভা 
ইহুদী ও খরিষ্টনননদর শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ পর্সদে-ৰলা হয়েছেযদি তোমরা শরীয়তের 
নির্দেশাবলী শ্রীতিপালন 'নাঁ কর, হবে তোমরা কিছুই-নও $ উদ্দেশ্য-এই,ষে, ইসলামী শরীয়ত 
অনুসরণ-নাঁ করলে তোমাদের ষাৰতীয়-সাধুনা- ও-ক্রিয়াকর্ম পশুশ্রম মাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদের্ুরে, একটি সৃষ্টিগত মর্যাদা দান. করেছেন; অর্থাৎ তোমরা পয়গন্রদের, বংশধর । 
দ্বিতীয়ত ভওরাত ও,ইঞজীলের শিক্ষাগত মর্যাদাও তোয়াদের আয়্তাধীন; তোমুনদের মধ্যে 
অনেক..সাধু বািও রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশ্রম ও সাধনা করে। কিন্তু এসব 
বিষয়ের মূল্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তখনই হবে, যখন্‌ তোমরা ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ 
করবে। এছাড়া কোন সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার 
কোনটিতেই তোমাদের যুক্তি আসবে না। ূ 
“" এ আয়াত থেকে সুসলমানরীও নির্দেশ লাভ করেছে যে, শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ 
ব্যতীত সাধৃতা, জাধ্যাশ্রিবাতাঁ, চেষ্টা-সাধনা; অন্তদৃষ্টি লাভ, ইলহান ইত্যাদি হারা টঁভিলীত ক 
যাবেনা । 

রাত নরেন জি তিনি উরি নিন কেরে 
প্রথম তওরাত, দ্বিতীয় ইঞ্জীল, ঘা ইছদী ও খ্রি্টানদের কাছে পূর্বেই অবতীর্গ হয়েছে: এবং তৃতীয় 
1১১০1440১71 0৩ - অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে 

সাহাবা ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর মর্ম কৌরআন পাক, যা 
খ্রিষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়সহ সব উম্মতের জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর “মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। 
তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে পর্যন্ত তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনের আনীত বিধি-বিধানগুলো 
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বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণরূর্পে' পালন না করবে, সৈ পর্যন্ত তোমাদের বংশগত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও 
মর্যাদা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য হবে না॥ 

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে তওরাত ও ইঞ্জীলের মত কোরআনেরও সংক্ষিপ্ত নাম 
ব্যবহার না করে একটি দীর্ঘ বাক্য +4:) ১১:৫4) 1১: ০০3 ব্যবহার করা হয়েছে। দ্র তাঙপর্য 
(সা) বলেন, আমাকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানৈর আধার কোরআন দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যান্য 
তনকথা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। এগুলোকে এক দিধ দিয়ে কোরআন “বাটা বলা 
যেতে পারে। হাদীসের ভাষা এরূপঃ 
55010-9-438১ এক হাত ঢা ০৯৪৪122। রঃ 
£ল৯13৯১ 0০4 ৯৯৭০৪ ০১০ ০১ নি০৯১, 01০51115419 ০৬৪ 

4441 ১৯ ০৫ প্র 4414৬১০১৯৮০ ০1১:১৬০৯৯৪ ১1১৯০৯ 

শোন)নআমাকে ফ্কোরআন দেওয়া হয়েছে ভ্রবং তৎসহ অনুরূপ আঁরোনকিছু।' ভবিষ্যতে 
এমন হবে যে, ক্লোন তৃশ্ড ও আরামপ্রিয় ব্যক্তি আমার. কেদারায় 'বসে বলাবলি রুরবে'ষে, 
তোমাদের-জন্য কোরআনইযরষ্ট। এতে যা.হালাল আছে,নআকেই. হালাল. মনে. কর: এবং 
এতে যা হারাম আছে, তারেই হারাম মনে.কর । অথচ বাস্তব সত্য এই য়ে, আল্লাহ্‌র রাসূল্‌যা 
রন রক » তাও আল্লাহ্‌র হারাম করা বন্তুর মতই হারাম।”-(আবৃ-দাউদ, ইবনে মাজা, 

)। 

শরীয়তের বিধান তিন প্রকার £ বয় কোরআনও এবিষয়ে সা দেয় ১৫১৭: 
4২১১০১৩41৯১ | ৬৯ ন!অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। 
তিনি যা কিছু বূলেন স্বই আল্লাহর পক্ষ থেকে । যেসব ক্ষেত্রে তিনি কোন কথা স্বীয় ইজতিহাদ 
ও কিয়াসের মাধ্যমে বলেন এবং অতঃপর ওহীর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধ নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়, 
পরিণামে সে ইজতিহাদ ও.ওহীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়৷ | 
 সারকৃথা এই যে, াসূলুলাহ,(সা) যেসব, বিধান উদ্মতকে দিয়েছেন, সেগুলো তিন প্রকার £ 
(এক) যেসব বিধান্“কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে $ দেই) হট বিধান সুুপষ্টভাবে 
কোরআনে উল্লিখিত নেই, বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ স্ক)-এর পপি অবতীর্ণ 
হছে ভি রর নিব ভা দি বামে নিভে অতঃপর 
এর বিরুদ্ধে-ওহীর মাধ্যমে কোন-নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি। - সা ২০ 

রোজ তিন রর বিধানই অবশ্য পালনীয় এবং 15154 581_:ার 
অন্তর্ভুক্ত। 
 সন্তবত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই আলোচ্য আয়াতে কোরআনের সংক্ষিপ্ত নামের পরিবর্তে 
৩১১ ০++:০|। ০১ (9 দীর্ঘ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কোরম্ানে ঘা স্পষ্টত 
উল্লিখিত আছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যা দিয়েছেন, সবই অপরিহার্য ও অবশ্য পালনীয় বিধান। 
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১৭৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ? তৃতীয় খণ্ড 


আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে 
তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন-এ তিনটি গ্রন্থের নির্দেশাবলী পালন করতে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। অথচ এগুলোর একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে। ইঞ্জীল তওরাতের কোন কোন 
বিধানকে এবং-কোরআন তওরাত ও ইজীলের বিধানকে রহিত করেছে৷ প্রমতাবস্থার ভিনলটির 
সমষ্টিকে পালন করা কিভাবে সন্্বপর হবে। 

এর জওয়াব সুস্পষ্ট অর্থাৎ পরবর্তীকালে আগমনকারী এন পুববর্তী গ্রহের বেসব্‌ বিধানকে 
পরিবর্তন কব্রেছে, 8185555785-85955858 
রহিত বিধান পালন করা উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী 

অহানহী সো)-এর প্রতি একটি সামনা £ উপসংহারে রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর সাধনার দ্য 
বলা হয়েছে'ঃ আহলে-কিতাবদের অনেকেই আমার দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্বহের ছারা 
উপঘৃত হবে না। বরং তাঁদের কুফর ও ওদ্ধত্য আরও বেড়ে যাঁবে। অতএব, আপনি এতে 
দু্খিত হবেন না এবং তাদের প্রতি অনুকম্পাশীলও হবেন না।: 
: “চারটি সম্প্রদায়ের প্রতি ঈমান, সৎকর্মের আহবান এবং পরকালের মুক্ষির ওয়াদা 8 
ছিড়ীয় আয়াত্রে আল্লাহ তা'আলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈশ্মান ও সত্বকর্মেন্র গ্রন্তি, আহবান: জানিয়ে 
সেজন্য পরকালের যুক্তি ওয়াদা করেছেন। তনাধ্যে প্রথম সম্টরদায় হচ্ছে 1:01 ১: অর্থাৎ 
মুসলমান, দ্বিতীয়ত, (90 2 অর্থাৎ ইহুদী, তৃতীয়ত, :১:।+» এঁবং চতুর্ণত, 2১; এদের 
মধ্যে তিনটি জাতি-মুসলমান, ইহুদী ও ধরষন সর্বজনপরিচিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে 
বিদ্যমান। সবিযূন অথবা সাবেয়া, নামে আজকাল পৃথিবীতে .কোন, প্রসিদ্ধ জাতি নেই। এ 
কারণেই এদের চিহ্িতকরণের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তফসীরবিদ 
ইবনে কাসীর হযরত কাতাঁদার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সবিয়ুন হলো তারা খাঁরা 
ফেরেশতাদের ইবাদত করে, কিক তডাস 
অবতীর্ণ এঁশী গ্রন্থ যবুর পাঠ করে। 

কোরআন পাকের এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে বাহ্যত এর সমর্থন পায় যায়। কেননা, কোরআন 
মজীদৈ চারটি এশী গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে কোরআন , ই্জীল, যবুর ও তওরাত। আয়াতে এ 
অথ চতুর অনুসয়িদের কথাই লেখকরা হয়েছে বিষয় একটি আয়াত পরায় একই 
ধরনের শব সহকারে সূরা-বাকারীর স্পতম রুকুতে বর্ণিত ইয়েছে। 


415০০০১১০০০ ১০০৪০1০১১৪৩ 12128 
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এতে স্হজবোধ্যতার কারণে কিছু শহ্দকে আগেপিছে করা হয়েছে। এছাড়া আর কোন 
পার্থক্য নেই। 
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.-সূরা মায়েদা ১৭৫ 


আল্লাহ-তা “আলার কাছে সাফল্য সতকর্মের উপর নির্ভরশীল ৪ উভয় আম্মাতের মোটামুটি 
নিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারও বংশগভ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোন মূল্য নেই । যে 
ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস. ও সৎকর্ম. অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যাই থার আমীর কাছে প্রিয় 
বলে গণ্য হবে এবং তার কাজ্জকর্ম গৃহীত হবে। একথা সুস্পষ্ট .যে, কোরআন অবতরণের পর 
পূর্ণ আনুগত্য, মুমলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ । কারণ, পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীলেও 
এরই নির্দেশ রয়েছে এবং কোরআন পাক শুধুমাত্র এ উদ্দেশেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই 
কোরআন্‌ অবতরণ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর কোরআন ও রসূলুল্লাহ সা)-এর 
প্রতি বিশ্বীস স্থাপন করা ছাড়া তওরাত, ইপ্জীল ও যবুরের অনুসরণ বিশুদ্ধ হতে পারে না। 
অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা মুসলমান হবে। তারাই 
পরকালে মুক্তি ও সওয়াবের অধিকারী হবে । এতে এ ধারণাও খণ্ডন হয়েছে যৈ, এরা কুফর ও 
পাপৈর পখে থেকে .এ যাবত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব হীন চক্রান্ত করেছে 
মুসঙ্গমাঁম 'হওয়ার পর এদের পরিণাম কি হবে ?আয়াতদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, উঠীত সব জনা 
ও ভুলত্ুুটি ক্ষমা করা হবে. এবং পরকালে তারা শহ্কিত দুঃখিত হবে না. 77 ২ 
বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করল বাহ্যত বোবা যায় যে, পরধানেুলযানদের উত্োধ নি্রোজন। 
কেননা, আয়াতে যে স্তরের ঈমান ও আনুগত্য কামনা করা হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে 
বিরাজমান +...এ স্তরের প্রতি যাতদরকে :ডাকা উদ্দেশ্য, আয়াতে-হুধু তাদের ..উল্লেখ করাই 
প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি বিশেষ ভাষালঙ্কার 
সষ্ট'হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দারা বিষয়টি বোঝা যাবে। কোন শাসনকর্তা অথবা বাদশাহ এরূপ 
স্থলি বলে থাকেন' £ আমাদের আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী, 
যে-ই আনুগত্য করবে সেই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারই জানা যে, 
অনুগতরা তো আনুগত্য 'করছে। যে বিরোধী আসলে তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য । কিন্তু এখানে 
অনুগতকে উল্লেখ করার ভাখপর্য এই যে, 'জনুগতদের প্রতি আমার যে কৃপাদৃষ্টি বী কোন 
বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্টোর-ভিত্তিতে নয়)-বরং তাঁদের আনুগত্যের উপরক্ই নির্ভরশীল । যদি 
বিরন্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্/ অবলম্বন করে; তবে সেও এ কৃপা অনুগ্ধহের অধিকারী হবৈ:।-. 
উপরোক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার অংশ ভিনটি £ 
58 এর | 
বিষয়ের বিবরণ পেশ রা লক নয়। এ আয়াত সে ক্ষেরও নয় ইসন্নামের কয়েকটি মৌলিক 
বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং তত্প্রতি আহবান জানানোই এখানে 
উদ্দেশ্য'। নতুবাযে আয়াতেই ঈমানৈর উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপান্ত 
বিবরণ উল্লেখ করতে হবৈ । অ্থট এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না? তাই এক্ষেত্রে রাঈল 
অথবা রিসালতের প্রতি বিশ্বীসৈর' কথা -সুষ্টুপ্ূপে উল্লিখিত নাহওয়ার কোন সামান্যতম জ্ঞান 
বুদ্ধি ও বিচার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোনরূপ সন্দেহ করায় অবকাশ ছিল না? বিশেষ 
করে যখন 'সমঘ ফৌোরআন ও তার শরত-শ্বত আয়াতে 'রিসালত্তর প্রতি-বিশ্বাসৈর'স্পষ্টোক্তিতে 
পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে ' সুস্পষ্টভাবে রলা হয়েছে যে, র্লাসূল শু রাসুলের বাণীর প্রতি 
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১৭৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যত্তীত মুক্তি 'নেই এবং এ বিশ্বাস ছাড়া কোন ঈমান ও সৎকর্মই গ্রহণীয় 
নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল' কোন-না-কৌন উপায়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ কোরআনে 
অন্তর্তৃক্ত করতে সচেষ্ট । আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রিসালত উল্লিখিত না হওয়ায় তারা 
একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্টোর্তির সম্পূর্ণ 
বিপরীত। তা এই যে,২“প্রত্যেক বিজ্ঞ ইহুদী, বরিশ্টান এমনকি মূর্তিপূজারী হিন্দু-থাকা অবস্থায়ও 
যদি শুধু আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, তবে 
পরকালে মুক্তির অধিকারী হতে পারৈ-ীরনৌকিক মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করা কৌন 

জরুলী বিষয় নয়” (নাউযুবিল্লাহ) 

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে কোরআন পাঠের শক্তি এবং কোরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান 
দান, করেছেন, তাদের পক্ষে -কোরআনী স্পষ্টোক্তি দ্বারা এ.ভিত্রান্তি দূর করতে খুব বেশি 
বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন. নেই । যারা. কোরআনের অনুবাদ জীনে তারাও এ কাল্পনিক-ন্রান্তি 
অনায়াসে রুষ্নত পারে! দৃ্াহ বর্ণ করেব মারাতি উঠ্িহি হালা 

57577757487 


117০ ০০ নি 1358 84445 5345545১405 ০448 ৮ 


সবাই বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের গ্াতি (তীর ্রস্থসমূহের 
প্রতি এবং তার পয়গন্বরগণের প্রতি এভাবে যে, তার পয়গন্থরদের. মধ্যে আমরা কোনুক্্স 
পার্থক্য করি না! রা 
হু এ জয়াতে.পরিষকারভাবে ইমানের যে বিবরণ, দেওয়া হয়েছে, তাতে এ কথাও স্পষ্টরূপে 
বর্ণিত হয়েছে যে, কোন-একজন.অথবা কয়েকজন পয়গস্থরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন/ক্রা রন 
হুক্তির-জন্য-যথেষ্ট.নয়, বরং দমস্ত থয়গন্বরের প্রতি বিশ্বাঙ্ু স্থাপন করাই শর্ত । যদি একজন 
5775 সিমি রাড 

ইনি রর ৯৯১, 


718৮ 


৫০১১৯৫/2 52, 95458505623 


ট্রি 


“যারা আল্লাহ্‌ এবং রাসূলদের অস্বীকার রে, আল্লাহ এবং রাসূলদের মধ্য পারব সৃষ্ট 
করতে চায়..(অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি-বিশ্বীস স্থাপন করবে এর$ পয়গন্বরদের. নতি বিশ্বাস স্থাপন 
করবে) নি সিরিয়ার ব্য নিন জনি রিনা 
ষে, তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফির । 

. রাসুলুল্লাহ (সা). বলেন £৯121-%| 4৮-৪. হি নদাে দল আ) 
যদি জীবিত থাকতেন, তবে জামার অনুসরণ ছাড়া তারঝাতি ছিল না।” ট 
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সূরা মায়েদা ১৭৭ 


অতএব, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি 
বি স্থাপন নাকরেই বং ুসলমান না হয়েই পরকালে মুত পাবে- গ্রুপ বলা কোরতীনের 
উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ নয় কি?" ০ 

এছাড়া যে কোন রুখে যে কোন ধর্ম পালন করাই বদি সির জন্য েষ্ ইয়, তবে শেষ 
নবী সো)-এর আবির্ভাব ও কোরআন অবতরণ এবং এক শরীয়তের পর অন্য শরীয়ত প্বেরণ 
করা অর্থহীন ।' প্রথম. রাসূল যে শরীয়ত.ও যে গ্রন্থ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তা-ই 'যণেষ্ট 
ছিল।.অন্যান্য রাসূল ও গ্রন্থ প্রেরণের কি. প্রয়োজন ছিল ? বড়জোর এন একদল লোক-থাকাই 
যথেষ্ট হতো, যারা. সেই-শরীয়ত ও গ্রন্থের হিফাযত করতেন এবং তা পালন.করতে ও করাতে 
সচেষ্ট হতেন-সাধারথভাবে যা প্রত্যেক উম্মতের আলিমরা করে থাকেন। | 

এমতাবস্থায় কোরআন পাকের এ উক্তির কি মানে হয় যে, 00:55 25755155519 
আমি তোমাদের প্রত্যেক উদ্মতের জন্য একটি শরীয়ত ও বিশেষ পথ নির্ধারণ করেছি? 

₹ এরপর এর-কি বৈধতা থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ রিসালত-ও কোরআনে অবিশ্বাজী 
ইহ্দী,বিস্টান' গু অন্যান্য জাতির' সাথে "শুধু প্রচারযুদ্ধই- করেন নি, বরং তরবারির/যুদ্ধেও-. 
অবতীর্ণ হয়েছেন ? ঈমানদার ও-আল্লাহ্‌্র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য যদি শুধু আল্লাহর প্রতি 
পাপে বিতাড়িত হলো ?' আল্লীহ্র প্রতি কি তার বিশ্বাস ছিল না, কিংবা সে কি'পরঞ্চাল ও 
কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিল? সে তো ক্রোধারিত অবস্থায় ১১৫) 4 (পুনরুথান দিবস পর্যত) 
বলে পরকালে বিশ্বীসী হওয়ার স্বীকারোক্তি করেছিল ৷ 

বাস্তব সত্য এই যে, এ বিভ্রান্তিটি হচ্ছে এসব লোকের ভ্রান্ত মতবাদের ফসল, যারা মনে 
করে যে, দীন বিজীতিকে উপটৌকন হিসাবে 'দেওয়াযায় এবং এর মাধ্যমে বিজাতির সাথে 
সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অথচ কোরআন পি "খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, মুসলমানদের: 
সাথে উদারতা, সহানুভূতি, অনুগ্রহ, সদ্যবহার, মানবতা ইত্যাদি সবকিছুই করা দরকীর, কিনতু 
ধর্মের চু দীমার পুরোপুরি সংরক্ষণ এবং এর সীমান্তের দৈখাশুনার দায়িত্ব উপেক্ষা করে নয় 

: কেঁরিআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, রাসূলের প্রতি বিশ্বাস 
একেবারেই উল্লেখ করা না হতো, তবুও অন্য যেসব আয়াতে বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ করা 
হয়েছে, সে আয়াতগুলোই যথেষ্ট ছিল। কিনতু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, স্বয়ং এ আয়াতেও 
রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ কোরআনের পরিভাষায় "আল্লাহ্‌র 
প্রতি বিশ্বাস বললে সে বিশ্বাসই ধরতে হবে যাতে আল্লাহর নির্দোশত সব বিষয়ের প্রত বিশ্বাস 
স্থাপন করা হয়। কোরআনের এ পরিভাষা নিন্োক্ত বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে ঃ (০১৯19 ১0৪, 
(2 45519 (351 অর্থাৎ সাহাবায়ে-কিরামের বিশ্বাস যেরূপ ছিল, একমাত্র সেক্দপ বিশ্বাসই 
'আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস' নামে গণ্য হওয়ার যোগ্য। সাহাবায়ে-কিরামের বিশ্বাসের বড় স্তত্তই যে 
রাসুলের প্রতি বিশ্বাস" ছিন-একথা কারও অজানা নয়। ভাই 41(১2/ ১ শব্দের মধ্যে- 
রাসূলের প্রতি বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খ্ড)-_ ২৩ 
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১৭৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ্ড 


সর্ট 


৩21৮5৫4 (৮াছি ৫ ১০০ তি 54 5%5%52 রি 98 রি ফিরি 
€9 0৩32. ১, 122৩ ১ ১৮ 0৫ . 
12০ কির 5৩৫৩ টা ৮ 2৪ 


নি পে ১১৮৫৫ ১০ ৮ 28 (4০548 টি 
চি ০4০ এ ভি ভাটি 
', এ 5 ০ 2৬ ৫5১৫ চা | | 
সুভ ০৫ 28428 2561৫ রে 


মিটি 528-58 

(৭০) আমি বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকাব্র নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে, 
অনেক. পয়খন্বর প্রেরণ করেছিলাম যখনই তাদের কাছে কোন পয়্গন্থর এমন. নির্দেশ, নিয়ে 
আসত যা তাদের মনে চাইত না, তখন তাদের অনেকের প্রতি তারা মিথ্যাব্লোপ রুন্পত এবং 
অনেককে হত্যা. করে ফেলত । (৭১) তারা ধারণা করেছে যে, কোন অনিষ্ট হবে না । ফলে 
তাক্.আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল: অতঃপর আল্লাহ তাদের. তওবা-কবূল করলেন:। 
২/9 হিনজা 


তা সিররেলেতপনে 
















কনে ।. 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ . ৬ ৃ 

.আমি:রনী ইসরাইলের কাছ থেকে (প্রথমে রাতের সাধুমে সব পর়পররকে সহ্য জানার 
এবং তাদের আনুগত্যের) অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এরং €এ অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার. 
জন্য) তাঁদের কাছে অনেক পয়শস্বর প্রেরণ করেছিলাম । (কিন্তু তাদেরুঅবস্থা ছিল এই যে), 
যখনই. তাদের কাছে কোন-.পয়গরন্বর-এরমন নির্দেশ-নিয়ে আগ্রমন করতেন, যা তাদের মনঃপুত 
নয়, তখনই. (তারা তাদের বিরোধিতা করত) তাদের এক্‌ দলের প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং 
অন্ম্ দলকে [নির্বিবাদে) হত্যাই করে ফেল্ত। আর (প্রেত্যেক বার প্রত্যেক দুষ্কৃতির পর-যখন 
কিছুদিনের অবকাশ দেওয়া হয় তখন) তারা এ ধারণাই কুরে যে, কোন শাস্তিই হবে না.। 
এতে অর্থাৎ এ ধারণার কারণে) তারা আরও. অন্ধ ও বধ্রি (এর. মত) হুয়ে গেল (ফলে 
পয়গন্বরদের সত্যতার প্রমাণাদি দেখল না এবং তীদের কথাবার্তাও শুনল না)।.অতঃপর, 
(কিছুদিন অতিবাহিত হলে) আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি জেনুকম্পাসহ) মনোনিবেশ করলেন 
অর্থাৎ অন্য একজন পয়গন্বর প্রেরণ করলেন যে, এখনও সৎপথে আসে কি না, কিন্তু) এরপর 
(সবার না হলেও) তাদের অধিকাংশই (পূর্ব) অন্ধ ও বধির হয়ে রইল. বস্তুত আল্লাহ 
তা'আলী তাদের (এসব) কাজকর্ম প্রত্যক্ষকারী। (অর্থাৎ তাদের ধারণা ভ্রান্ত ছিল। সময়ে 
সময়ে তাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। কিনতু তাদের '্লীতিনীতি তা-ই ছিলি। এখন আপনার 
সাথেও সেই মিথ্যারোপ ও বিরোধিতার ভূমিকাই পালন করছে)। | 
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সুন্বা মায়েদা ১৭৯, 


বনী ইসরাইল্রে অঙ্গীকার ভঙ্গ :4-414538 (45852 পে অর্াৎ বলী ইসরাইলের 
কাছে. তাদের রাসূল যখন কোন নির্দেশ নিয়েআসতেন যা তাদের রুচি. বিরদ্ধ হতো, তখন 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহ্র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করত এবং পয়গন্বরদের 
মধ্যে কারও প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং কাঁউকে হত্যা করত । এটি ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস 
ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান 
করা যায় যে, 'এতসব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ 
নিশ্ি্ত হয়ে বসে থাকত । ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের কোন সাজাই ভোগ 'করতৈ হবেনা 
এবং নির্যাতন ও বিদ্রোহের কুপরিণাম কখনও সামনে আসর্বে না" এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে 
তাঁরা আল্লাইর নিদর্শন ও তীর হশিয়ারি' থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে-যায় এবং খা গর্হিত 
কাজ তাঁ”করতে থাকে? এমনকি:-কতক পয়গঞ্থরকে তারা হত্যা করে প্রবং কতকফে' বন্দী 
করেণ অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ'বখতে-নসরকে তাঁদের উপর চাপিয়ে দেন। অতঃপর 
দীর্ঘদিন' অতীত হলে জনৈক পারস্য সম্রাট তাদেরকে বখতে-নসরের লীষ্কনা ও অবমাননার 
কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে বায়তুল মুকাদাসে ফিরিয়ে আনেন তখন তীরা তওবা 
করে এবং অবস্থা সংশোধনে “মনোনিবেশ করে । আল্লাহ তাদের সে তওবা কবুল করেন?। কিনতু 
কিছুদিন. যেভে না যেতেই তারা আবার দুক্কৃতিতে মেতে ওঠে এবং অন্ধ ও বধির হুয়ে হযরত 
যাকা্িয়া ও হযরত ইয়ীহইয়া (আ)-কে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে । তারা হযরত ঈসা 
বা মা 
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১৮০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


35182502015 7০5 2 চিএ 


ভরে 
97172252525 259৬0902, 


(৭২) তারা কাফির, যারা বলে $ মরিয়ম-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মূ্সীহ বলেন 
£ হে বনী ইসরাইল, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও 
পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি স্াক্লাহর সাথে অংশীদার স্থির.করে, আল্লাহ্‌ তার জন্য 
জান্নাত হারাম করে দ্রেন.এবং তার রাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সারাধ্যকারী 
নেই ৫৫) নিশ্চয় তারা কাফ্কির, যারা বলে £ আল্লাহ তিনের. এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া 
কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে.নিবৃত্ত নাহয়, তবে তাদের মধ্যে যারা 
কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শান্তি পতিত হবে । (৭8) তারা আল্লাহ্র 
কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ্‌ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু, ৷ 
(৭৫) মরিয়ম-তুনয় মসীহ রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তার পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত 
হয়েছেন; আর তীর জননী একজন পরম সত্যবাদিনী । তারা উভয়ই খাদ্য আহার রলরতেন। 
দ্খুন, আম্লি তাদের জন্য কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টো কোন 
দিকে যাচ্ছে। (৭৬) বলে দিনঃ তোমরা.কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন. বস্তুর ইবাদত. কর, য়ে, 
তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না 52 


সা নিস্রিনিরা রিনি 






উন জ্রিরলেটি ফি. পর, 

৬ এরীনিরিিরনা 
এক ও অভিন্ন) অথচ (হযরত) মসীহ স্বয়ং বলেছিলেন. £ হে বনী ইসরাইল, তোমরা আল্লাহ 
তা'আলার ইবাদত কর-যিনি আর্ার পালনকর্তা এবং তোর্মাঁদের পালনকর্তা । (এ উক্তিতে 
স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্‌র প্রতিপালিত ও বান্দা ছিলেন। এতদসত্বেও তাকে 
উপাস্য বলা “বাদী নীরব সাক্ষী সবব” এর মত র্যাপার নয় কি ?) নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ 
তা'আলার সাথে আল্লাহ্‌তে কিংবা আল্লাহ্র-বৈশিষ্ট্ে) অংশীদার স্থির. করে তার জন্য আল্লাহ্‌ 
তাআলা-জান্নীত-হারাম করে দেন: এবং চিরকালের "জন্য তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম । আর 
এরূপ অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (যে তাদেরকে দোযখ থেকে উদ্ধার করে 
জান্নাতে প্রৌছাতে পারে । আল্লাহ এবং মসীহ উভয়েই এক-একপ বিশ্বাস করা যেমন কুফর, 
তেমনি ব্রিত্ববাদে বিশ্বাস, করাও কুফর সুতরাং) নিশ্চয়-তারা কাফির, যারা বলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তিনের ভের্থাৎ তিন উপাস্যের)* অন্যতম-অথচ' এক সত্য) উপাস্য ছাড়া আর কোন 
সত্য) উপাস্য নেই। দুইও নেই তিনও নেই। এ বিশ্বাস যখন কুফর ও শিরক, তখন ১» 
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সূরা মায়েদা,” ১৮১ 


৪১ বাক্যে যে শাস্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা এখানেও প্রধোজ্যহবে”) এবং যদি এরা 
(অর্থাৎ উভয় প্রকার বিশ্বাসী লোকেরা) স্বীয় (কুফরী) বাক্য থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে (বুঝে 
রাখুক) যারা তাদের মধ্যে কাফির থাকবে, তাদের উপর (পেরকালে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত 
হবে এরা কি (একত্ববাদের বিষয়বস্তু ও শাস্তিবাণী শুনে) তবুও স্বীয় বিশ্বাস ও উক্তি থেকে) 
আল্লাহ তা'আলার সামনে তওবা করে না এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না। অথচ আল্লাহ 
তাআলা যেখন কেউ তওবা করে তখন) অত্যন্ত ক্ষমাশীল (এবং) দয়ালু। (হযরত) মসীহ 
ইবনে মরিয়ম (সাক্ষাৎ আল্লাহ কিংবা আংশিক আল্লাহ) কিছুই নন-শুধু একজন পয়গম্বর, যার 
পূর্বে আরও (মু'জিযা সমৃদ্ধ) বহু পয়গন্বর বিগত হয়েছেন। [ধ্রিস্টানরা তাদেরকে আল্লাহ বলে 
না। সুতরাং যদি পয়গন্বরিতু কিংবা অলৌকিকত্‌ উপাস্য হওয়ার প্রমাণ হয়, তবে সবাইকেই 
উপাস্য আল্লাহ হিসাবে মান্য করা উচিত । আর যদি তা উপাস্য হওয়ার প্রমাণ না হয়-তবে 
হযরত মসীহকেই উপাস্য বলা হবে কেন ? মোটকথা অন্যান্য পয়গন্ধরকে যখন উপাস্য বলছ 
না, তখন ঈসা (আ)-কেও বলো না]। এবং (এমনিভাবে) তার -জননীও (উপাস্য কিংবা 
আংশিক উপাস্য নয় বরং তিনি) একজন পরম সত্যবাদিনী মহিলা (ঘেমন' অন্যান্য আরও 
মহিলা পরম সত্যবাদিনী হয়েছেন। তীদের উভয়েরই উপাস্য না হওয়ার একটি সহজ যুক্তি এই 
যে) তারা উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করতেন । (বস্তুত যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করে, সে খাদ্যের 
মুখাপেক্ষী হয় । খাদ্য গ্রহণ জড়ত্েরে অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং মুখাপেক্ষিতাও জড়তু সৃষ্টির এমন 
বৈশিষ্ট্য, যা ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ যা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান নয় এবং অনত্তকাল পর্যন্ত বিদাঁমীন 
থাকবে না, তা-উপাঁস্য হওয়ার যোগ্য নয়)। দেখুন তো আমি কেমন পরিষ্কার যুক্তি-প্রষাণ 
তাদের জন্য বর্ণনা করছি, আবার দেখুন-তারা উল্টো কোনদিকে যাচ্ছে । আপনি (তাদেরকে) 
বলুন ঃ তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন (সৃষ্ট) বস্তুর ইবাদত-কর,-যে তোমাদের অপকার বা 
উপকার করার ক্ষমতা রাখে নাঃ (এ অক্ষমতা আল্লাহ্‌র পরিপন্থী) আল্লাহ সব শোনেন ও 
জানেন (এব্পপিরও হিরন লারা 


নিবি ভাড়া ক, 

1 25062015) -অর্থাৎ হযরত মলীহ রহ কুদস ও আল্লাহ্‌ কিংবা, ষসীহ, নিও 
আরটাহ সাই আল্লাহ; লোউমনিরাহ)-ভাদের মনে. একজন অংসীদার হুজএ-আললাহ। এরপর 
তালা তিনজনই এক এবং একজনই তিন ।১এ হচ্ছে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের. সাধারণ-এর্মেরশ্বাস। এ 
যুক্তি-বিরোধী, ধর্ম বিশ্বাসকে তারা জটিল ও দ্যার্থবোধক ভাষায় ব্যক্ত-করে-+ অন্ওপর বিষয়টি 
যখনু কারও বোধগম্য হয় লা, উনি হুজি রতি নিচ দির ভাজার। 
-ফ্রাওয়ায়েদ্র-ওসমানী) ০:52 38 রর হিরা 

মী এর উপা্যতা শন ৯১845 54:8 জ্াৎঅনন্য পরবর যেমন 
পৃথিবীতে আগমন-করার পর কিছুদিন অবসথান-রুরে এখান থেকে লোকাভরিত হয়ে গেছেন 
এবংস্থযিতু জাত করতে পারেননি: উপাস্য-হয়ার লক্ষণ, এমনিভাবে হযরত মসীহ (আ) 
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যিনি: ভীদের মতই একাল মাযুঘ -নযিত্ব ও অমরহু লাত করতে পারেন নি রর তিনি 
উপাস্য হতে পারেন না। ১ 

চিন্তা করলে বোঝা যাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী, সে পৃথিবীর সব কিছুরই 
মুখাপেক্ষী । মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীব-জন্তু থেকে সে পরাজ্সুখ হতে পারে না। 
খাদ্যশস্য উদরে পৌছা এবং হজম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করুন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কত কিছু 
প্রয়োজন। এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌছে। পরমুখাপ্রেক্ষিতার 
. এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য .রেখে আমরা মসীহ ও মরিয়মের উপাস্যতা খগ্ডনকল্পে যুক্তির 
আকারে এরূপ বলতে পারি.ঃ মসীহ ও মরিয়ম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকে মুক্ত 
ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোক পরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত । যে ব্যক্তি পানাহার 
. থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোন বস্তু থেকেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না ! এখন আপনিই 
'বলুনঃযে, সত্তা মানবমগ্ডলীর মত স্বীয় অস্তিত্ রক্ষার্থে বন্তুজগত থেকে পরাজ্মুখ নয়, সে কিভাবে 
আল্লাহ হতে পারে £ এ শক্তিশালী- ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি-জ্ঞানী, ও মূর্খ-সরাই সমভাবে বুঝতে 
পারে ।.অর্থাৎ পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থী-যদিও পানাহার না করাও উপাস্য হওয়ার 
প্রমাণ নয় বত্বুবা. সব ফেরেশতা আল্লাহ হয়ে যাবে৷ (নাউযুবিল্লাহ)_(ফাওয়ায়েদে ওসমানী) 
২... হযরত মরিয়ম পয়গম্বর ছিলেন কি. ওলী ঃ হযরত মরিয়মের পয়গম্বর ও ওলী হওয়ার 
-ব্যাপান্তর মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রশংসার স্থলে ২৪ .০ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় 
বাহাত, বোঝা যায় যে, তিনি ওলী ছিলেন-নবী' নয়। কারণ, প্রশংসার স্থলে সাধারণত উচ্চপদই 
'উল্লেখ.করা হয় ।' নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে-থাকলে এখানে 5.১ বলা হতো । অথচ. ব্রলা হয়েছে 23: 
. এটি ওলীত্র একটি স্তর । (রূহুল-মা'আনী, সংক্ষেপিত) 

আলিমদের সুচিন্তিত অভিয়ত এই যে, মহিলারা কখনও নবুয়ত: লাভ করেনি ৷ এ;সপদ 
“সর্বদা পুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত রয়েছে। 4,112 ৮৯ 2৯০ 21 এ: ১০০2৭ 
ডি রিনা ইউসুফ, রুকু 
১২ ফাওয়ায়েদে-উসমানী) 
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(৭৭) বলুন,ঃ হে জাহ্‌লে-কিতাবগ্, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না 
-এবং এতে. এ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুরণ করো না, যারা পূর্ে পথভুক্ট হয়েছে এবং 
অনেককে পথন্রষ্ট করেছে। তারা সরল. পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে ।.(৭৮) বনী 
ইসরাঈলের. মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে দাউদ-ও মরিয়ম-তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত 
করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং.সীমালহ্ন করছ ।. (9৯) 
তারা পরস্পর মন্দ কাজে নিষেধ করত ন্বা, ষা তারা করত। তারা যা:.করত -তা:অবশ্য মন্দ 
ছিল। (৮০) আপুনি: তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা 
নিজদের: জন্য যা পাঠিয়েছে ত্বা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ ক্রোধান্বিত 
নহয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে । (৮১) ষদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি এরং রাসূল 
ও রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত,“তবে কাফিরদের: বন্ধুরূপে: 
গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। 


ক্তিফসীর্র সার-সংক্ষেপ ::. 

কা 'আলুলি (সব করি্টানকে) বলুন ঃ হি বিয়ার শা 
ৰল্টঞারে) অন্যায়, বাড়াবাড়ি €ও সীমাতিক্রম) করো না এবং এতে (অর্থাৎ এ: বাড়ারাট্ডির 
- ক্ষেব্রেঃ এ. সম্তদ্ায়ের প্রবৃত্তির (অর্থাৎ ভিত্তিহীন কথাবার্তার) ্বনুসরণ কল্কো স্থা, যারা তি) 
পূর্বে নিজেরা)ও ভ্রান্ত পথে. পতিত. হয়েছে এবং (নিজেদের সঙ্গে অন্য আরও), অনেককে নিয়ে 
ডুবেছে। অর্থাৎ) ভ্রান্ত পথে পরিচালিত, করেছে (এবং তাদের ভ্রান্ত পথে পৃতিত হওয়া. এ 
কারণে নয় যে, সত্যপথ বিলুপ্ত হয়ে গ্রেছে, কিংবা তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, বরং) তারা 
সত্যপথ থাকা সত্বেও হেচ্ছাকৃতভাবে) তা থেকে বিচ্যুত €ও পৃথক) হয়ে গিয়েছিল। অের্থাৎ 
যুক্তির নিরিখে তাঁদের ভরাস্তি প্রমাণিত হওয়ার পরও তারা তা ত্যাগ করে না. কেন?) বনী 
ইসরাঈলের অধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কঠোর) অভিসম্পাত 
 ধেবুর ও ইন্তীলে) করা হয়েছিল, ঘো প্রকাশ পেয়েছিল হযরত) দাউদ আট ও (হযরত) ঈসা 
(আ)-এর মুখে। (অর্থাৎ যবুর ও ইঞ্জীলে-কাফিরদের-প্রতি অভিসম্পাত লিখিত ছিল যেমন 
কোরআন মজীদেও ১: 3৫] ০৫ 4101 25 রয়েছে এ শন হযরত দাউদ ও হযরত ঈলা 
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(আ1-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে এ অভিসম্পাত তাদের মুখেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং) এ 
অভিসম্পাত এ কারণে হয়েছিল, যেহেতু তারা নির্দেশের (বিশ্বাসগত বিরুদ্ধাচরণ-করেছিল যা 
কুফর) এবং এ বিরুদ্ধাচরণে) সীমালংঘন করে (অনেক দূরে চলে গিয়ে) ছিল। (অর্থাৎ কুফর 
ছিল কঠোর ও দীর্ঘায়িত। তারা তা সদাসর্বদাই করত। সে মতে) তারা যে দুষ্র্ম (অর্থাৎ 
কুফর) অবলম্বন করে রেখেছিল তা থেকে (ভবিষ্যতের জন্য) বিরত হতো না (বেরং তা করেই 
যেত। সুতরাং তাদের কঠোর ও দীর্ঘায়িত কুফরের. কারণে তাদের প্রতি কঠোর অভিসম্পাত 
হঙ্লো)। বাস্তবিকই তাদের (এ) কাজ (যা বর্ণিত হলো, অর্থাৎ কুফরতাও-কঠোর ও দীর্থায়িত-) 
অবশ্যই মন্দ ছিল (যদ্দরুন এ শাস্তি দেওয়া হলো)। আপনি (এসব) ইহুদীর মধ্যে অনেককে 
দেখবেন, মশরিক) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, (সেমতে মদীনার ইহুদী ও মক্কার মুশরিকদের 
মধ্যে কুফরে এঁক্যবদ্ধ ইওয়ার কারণে মুসলমানদের সাথে শত্রুতার সূত্রে খুব বন্ধুতু বিদ্যমান 
ছিল)। যে কাজ তারা পরবর্তীর জন্য (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে ভোগ করার জন্য) করেছে (অর্থাৎ 
কুফর, যা কাফিরদের সাথে বন্ধৃতু এবং মুসলমানদের সাথে শক্রতার কারণ ছিল) তা নিঃসন্দেহে 
মন্দ-(এর কারণে) আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের প্রতি (চিরতরে) অসুষ্ট হয়েছেন । (এ চিরকালীন 
অসক্জুষ্টির ফল হবে এই যে) এরা চিরকাল আযাবে থাকবে । আর যদি এরা (ইহুদীরা) আল্লাহ্‌র 
প্রতি বিশ্বাস রাখত এবং পয়গন্ধর [অর্থাৎ মূসা) আ]-এর প্রতি (বিশ্বাস যা তারা দাবি করে) 
এবং এ গ্রন্থের প্রতি (বিশ্বাস রাখত) যা তাদের পয়গন্থরের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল (অর্থাৎ 
তণ্রাত) তবে তারা এদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু এদের 
অধিকাংশ লোক ফাসিক ও দুরাচার (তাই ঈমানের সীমা থেকে বাইরে চলে 'যাঁওয়ার ফলে 
কাফিরদের সাথে তাদের এক্য ও বন্ধুত হয়ে গেছে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

বনী ইসরাইলের কুটিলতার আরেকটি দিক ঃ 81455 ৩5 19053 স। ৭0৩৪ পূর্ববর্তী 
'আয়াতসমূহে বনী ইসরাইলের উদ্ধত্য ও তাঁদের অত্যাচার-উৎপীড়ুন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, 
আল্লাহ্‌ প্রেরিত রাসূল-যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল 
সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগর্মন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা 
তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে ০2 (১) (4৫ (১০ অর্থাৎ কোন কোন পরগস্থরকে তারা 
মিথ্যারোপ করে এবং কাউকে কাউকে হত্যা করে ফেলে । 

আলোচ্য' আয়াতসমূহে এসব বনী ইসরাইলেরই কুটিলতার আরেকটি দিক ব্যক্ত করা 
হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন উদ্ধত্য ও অবাধ্যতার .এক প্রান্ত থেকে আল্লাহ্র্‌ পয়গস্থরদের প্রতি 
মিথ্যারোপ করেছে এবং কাউকে কাউকে হৃত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রুতার অপর প্রাপ্ডে 
পৌছে পর়ণন্বরদের প্রতি সন্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহৃতে পরিণত করে 
দিয়েছে 32১2 21 ৮১০৭। ৩৯ এ] 01 13 5:341.254 8 _অর্থাৎ যেসুব বনী ইসরাইল বলে 
ফব, আল্লাহ্‌ তো ঈসা ইবনে মরিয়মেরই নাম, তারা কাফির হয়ে গেছে। 


///.109119021-0017 


সুরা মায়েদা ১৮৫ 


এখানে এ উক্তিটি শুধু খ্রিস্টানদের বলে-বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র একই ধরনের বাড়াবাড়ি ও 
পৎত্রষ্টতা ইহুদীদের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে এ৮/-| ১ 411 581 ১১::54845 
415 ০১০০। অর্থাৎ ইহুদীরা বলে যে, হযরত ওযায়ের আল্লাহর পুর এবং রিটারা বলে যে 
মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র। 

১৪ শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। ধর্মের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও 
কর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা লংঘন করা । | 

উদাহরণত পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মধ্যে 
তাঁদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ্‌ কিংবা 
আল্লাহ্‌র পুত্র বলে স্বীকার করা হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমালংঘন। 

বনী ইসরাইলের বাড়াবাড়ি ঃ পয়গন্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও 
কুষ্ঠিত না হওয়া অথবা তীদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্‌ কিংবা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে. স্বীকার. করা_ব্‌নী 
ইসরাইলের এ পরম্পরবিরোধী দুটি কাজই হচ্ছে যূর্বতাপ্রসৃত বাড়াবাড়ি। আরবের প্রসিদ্ধ 
প্রবচন হচ্ছে: ১4১১ | 4১341 অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি কখনও মিতাচার ও মধ্যপদ্থা অবলম্বন 
করতে পারে না। সে হয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় সীমালংঘনে। এ বাড়াবাড়ি ও 
সীমালংঘন বনী ইসরাইলের দুটি ভিন্ন দলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে এবং এমনও হতে 
- পারে যে, একদল লোকই দুটি ভিন্ুমুখী কর্ম বিভিন্ন পয়গন্থরের সাথে করেছে অর্থাৎ কারো 
কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য করে দিয়েছে। "১. 

. আলোচ্য আয়াতসমূহে আহ্লে-কিতাবদের সম্বোধন করে যেসব নির্দেশ তাদৈরকে এবং 
কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরকে দেওয়া হয়েছে তা ধর্ম ও ধর্ম অনুসরগেন-ক্ষেত্রে একটি 
মূল স্তন্ত বিশেষ । এ মূলনীতি থেকে সামান্য এদিক-সেদিক হলেই মানুয়. পথত্রষ্টতার আবর্তে 
পৃতিত্‌ স্কুয়ে যায় ।.এ কারণে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 

.-.. আল্লাহ্‌ পর্যস্ত-পৌছার পথ $ এটা বাস্তব স্ত্য যে, সমঘ. দুনিয়া জারানের সু. 
পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা । সম বিশ্বে তারই রাত এবং তারই নির্দেশ চালু 
. রয়েছে। তারই আনুগত্য করা প্রতিটি মানবের অপরিহার্য কর্তব্য । কিন্তু: বেচারী মাটির মানুষ 
মৃত্তিকাজনিত.তমসা-ও অধোগতির ছারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। সে আল্লাহ তা“আলার পবিক্র-সত্তা 
এবং তার বিধান ও. নির্দেশাবলী শত চেষ্টা করেও জানতে পারে না। আল্লাহ্‌ তা:আলা স্বীয় 

875145-5 
“তা'আলার, পছন্দ-অপছন্দ এবং আদিষ্ট.ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারে। 
তনধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে:এশী গ্রন্থ, যা ানুষের জন্য আইন ও নির্দেশনায় বিশেষ । দ্বিতীয় 
মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয়:রান্দা। আল্লাহ্‌ তা'স্বালা 
তাদেরকে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমু এবং স্বীয় আছর বাস্তব ব্যাখ্যা রূপে পাঠিয়েছেন। 
ধর্মীয় পরিভাষায় তদেরকে রাসূল কিংবা ন্বী বলা হয়। কেননা, অভিজ্ঞতা-সাক্ষ্য দেয় যে, 
কোন গ্রন্থ-তা যতই সর্ববিষয়ে সম্বলিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, মানুষের সংশোধন ও 


তফসীরে মাআরেফুল কোরআন (৩য় খও)__২৪ 
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১৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যথেষ্ট হয় না বরং স্বভীবিকভাবেই-আনুষের প্রশিক্ষর ও.সংক্কারক একমাত্র 
মানুষই হতে পারে। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য দুটি 
উপায় রেখেছেন $ আল্লাহ্‌র গ্রন্থ এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার জামাত। .পয়গম্বরগণ, তাদের 
উত্তরসূরি আলিম ও মাশায়েখ- এঁরা সবাই এ মানব মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ্‌র প্রিয় এসব 
মানুষের সম্মান্রে হ্রাস-বৃদ্ধির, ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্ববাসী বাড়াবাড়ির ভুলে লিপ 
রয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ ভুলের ফসল.। কোথাও 
তাদেরকে. সীমা ডিঙ্গিয়ে ব্যকতিপূজার স্তরে পৌছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও তাদেরকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে । ৯.৩ ১১... বাক্যটিকে ভুল তুল অর্থ পড়িয়ে, দেওয়া হয়েছে। একদিকে 
রাসূলকে বরং পীরদেরকেও “আলিমুল গায়ব এবং আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে 
নেওয়া হয়েছে এবং লীরপূজা ও কবরপূজা আর্ত হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহর রাসূলকে শুধু 
একজন পত্রবাহকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে । আলোচ্য আয়াতসমূহে পয়গস্বরদের 
অবমাননাকারীদেরকে যেমন কাফির বলা হয়েছে, তেখনি তাঁদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহ্‌র 
সমতুল্য আখ্যাদানকারীদেরকেও্ কাফির সাব্যস্ত করা হয়েছে। +:১, (3 1১ %-আয়াতখানি 
'এ বিষয়বন্তুর ভূমিকা । এতে ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কতগুলো সীমা-ও প্রতিবন্ধককেই 
“বলা ইয়। এ সীমার ভিতরে ক্রটি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়াও 
'অন্যায়। রাসূল ও তাদের উত্তরসূরিদের কর্থী অমান্য করা এবং তাদের অবমাননা করা যেমন 
মহাপাপ, ভে ভিলি অহনিিতি বির লাবনী 
গুরুতর অপরাধ 1 


. গণ থামান ও লতা বত বাড়াবান়ঃ আলচ) আয়াত 053 
হরি সা রী না জন 
ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, ধর্মে বাড়াবাড়ি সর্বাধস্থায়ই অন্যায় । এটা ন্যায় হওয়ীর কৌন 
১সম্ভীবনাই নেই। আল্লামী যামাখশারী প্রমুখ তফসীরবিদ এ স্থুলে বাড়াবাঁড়িকৈ দুই 'জার্গে বিভক্ত 
করেছেন। একটি অন্যায় ও অসত্য, 'যা "আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি 
ম্যায় ও বৈধ? এর দৃষ্টাস্ত হিসাবে তীরা শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণকে : 
উপস্থিত' করেছেন। ধ্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত মাস“আলায় মুসলিম দীর্শনিকরা এবং ফিকহ 
সংক্রত্তিমাস“আলায় ফিকহবিদরা এরূপ তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপৃয়োক্ত তফসীরবিদদের 
মতে এগুলোও-বাড়ীবাঁড়ি ; তধে ন্যায় ও'বৈধ । সাধারণ তফসীরাবিদরা 'বলেন £ এগুলো আদৌ 
বাড়াবাড়'নয়। কোরআন ও সুন্নাহর মাস'আলা যতটুকু তথ্যানসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ 
রাসূলে করীম (সা), জাহাবী এবং তাবেয়ীদেক' থেকে প্রশ্াপীত হয়েছে, ততটুকু বাড়াবাড়ি নয় 
এবং যা বাড়বাড়ির সীমা পর্যায়, তা এ ক্ষেত্রেও নি্দনীয়। :: এ 

বনী ইসরাইলকে মধ্যবর্তী পথ অবলঙ্বনের নির্দেশ ঃ অহা র 
বর্তমান কালের বনী ইসরাইলদের সঙ্ধোধন করে লা হয়ছে £ রা 
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সুরা মায়েদা ১৮৭ 


218৫. 95305 ১০0০ ৪০০০ 558. _অর্থাৎ এ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো 
না, য্যরা তোমাদের পূর্বে নিষ্জেরা পৎন্ষট হয়েছিল এবং 'অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছিল ।-শ্ততঃপর 
তাঁদের পথভ্রষ্টতার স্করূপ-ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ ৩১০এ। 2০,550 অর্থাৎ 
তারা সরল পথ.থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি, যা-ছিল বাড়াবাড়ি. ও. ক্রটির. মাঝখানে, মধ্যবর্তী 
পর । এভাবে এ আয়াজে-বাড়ারাডি,৩-করটি হে. একটি মানুজক, আসি, অ এরং-সরল-পথে 
কায়েম, থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে, . চির 
বনী ইসরাইলের কুপরিণাম $ দ্বিতীয় আয়াতে বাড়ারাড়ি ও ক্রুটিজ নত পবসটতায় শি 
বনী ইসরাইলের কুপরিণাম্‌ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত 
বর্ষিত হয়েছে-প্রথমত হযরত দাউদ (আ)- এর মুখে যার ফলে তাঁদের আকার-আকৃতি বিকৃত 
হয়ে শূকরে পরিণত হয়। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষ্যজনিত এ অভিসম্পাত, তাদের 
ঘাড়ে সওয়ার হয়। এর. জাগতিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, ত তারা বিকৃত হয়ে বানরে পরিণত 
হয়। কোন কোন' তফসীরবিদ্‌ বলেছেন 'যে, এস্থলে স্থানোপযোগিতীর কারণে মাত্র দু'জন 
_পয়গন্ববের ভাষ্যে তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে 
তাদের উপর অভিসম্পীতের সূচনা, হযরত মূসা (আ) থেকে হয়েছিল এবং তা সুমাপ্ত হয়েছে 
শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বক্তব্যে। এভীবে উপর্যুপরি চারজন পয়গ্বরের উক্তির মাধ্যমে 
তাদের উপর অভিসম্পাত, বর্ষিত হয়েছে, যারা পয়পন্বরদের, বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিংবা 
তাদেরকে সীমা ডিঙিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলীতে অংশীদার করেছিল। টি 
| : সর্বশেষ দু'আয়াতে কাফিরদের 'সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর 
মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, বনী ইসরাইলের সব 
বক্রতা ও' পৎত্রষ্টতা তাদের ভ্রান্ত পরিবেশ ও কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধত্েরই ফলত 
ছিল, যা তাদেরকে ধসের গহ্বরে নি্ষেপ করেছিল 








শটিপা | পাঠ ৫ পুর ৫ পার্ট 
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5558 
ত৬৮2 ৬১৩৬১ ১৯ এনা 
টি 25? 


৮২) আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরিকদেরকে 
পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে 
পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রিস্টানদের মধ্যে আলিম 
রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না। (৮৩) আর তারা রাসূলের প্রতি যা 
অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন শোনে তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবেন এ 
কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে £ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা 
মুসলমীন হয়ে গেলাম । অতএব, আমাদেরও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন। (৮৪) 
আমাদের কি ওযর থাকতে পারে না যে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যে সত্য. আমাদের 
কাছে এসেছে, তত্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এ আশা করব না যে, আমাদের 
পালনকর্তা আমাদের সৎ লোকদের সাথে প্রবিষ্ট করবেন ? (৮৫) অতঃপর তাঁদের আল্লাহ্‌ 
এ উক্তির প্রতিদান স্বরূপ এমন উদ্যান দেবেন, যার তলদেশে নির্বারিণীসমূহ প্রবাহিত 
হবে। তারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে । এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান (৮৬) যারা 
কাফির হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তারাই দোষখী।. ফী 


যোগসুত্.ঃ পূর্বে মুশরিকদের সাথে ইহুদীদের বন্ধুতু বর্ণিত হয়েছিল । এখানে, মুসলমানদের 
সাথে ইহুদী ও মুশরিকদের শত্রুতা উল্লিখিত হয়েছে। এ শক্রতাই ছিল তাদের খারস্পরিক 
বন্ধুত্বের আসল কারণ । যেহেতু প্রত্যেক ব্যাপারেই কোরআন পাক ন্যায়বিচার ও ইনসাফের 
পতাকাবাহী, তাই ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মর্ধ্যও সবাইকে এক ক্ষাতারে গন্য করে নি। ষার মধ্যে 
যে শুণ রয়েছে, কোরআন পাকি অকুষ্ঠচিত্তে তার স্বীকৃতি দিয়েছে উদাহরণত_কোরআন.পাকে 
বর্ণিত রয়েছে যে, খ্রিস্টানদের একটি বিশেষ দলের মধ্যে ইহুদীদের তুলনায় মুসলমানদের, প্রতি 
বিদ্বেষ কম-এবং এ দলের মধ্যে যারাসিসলাম শ্রহণ করেছিন্র স্তারা যে-বিলেষ ত্রণংর্দা, ও উত্তম 
প্রতিদাচনর-যোগ্য, একথাও 'কেরিআন বর্ণনা করেছে ।:এ বিশেষ' দলটি হচ্ছে আবির্সিনিয়ার 
বস্টাদদের ৷ হিজরতের পূর্বে মুসলযামরা যখন জন্মভূমি মক্কা হেড়ে আবিসিনিয়ায় চলে, যায়, 
তখন খ্রিস্টানদের এ দলটি.মুসলমানদ্ধৈর কোনরূপ কষ্ট 'দ্রেয়নি.।' অন্য যে আন-হিস্টান্‌, এ গুণে 
শুপস্বিত, ওরাও কার্যভ-ভাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত এ দলের মধ্যে-সারা ইসলাঘ:গ্রহ্প করেছিলেন, 
তীরা হল্েন,/বাদশাহ্‌ নাজ্জাশী ও তাঁর পারিষদুবর্গ। তীরা জ্বিসিনিয়ায স্ুসসমানদর,মুখে 
কোরআন -শুনে কীদতে শুরু করেন-এবং-সুসলামন-হয়ে যান। জতঃপর-ত্রিশ জনের -এরকটি 
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প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হন? তারাও কোরআন শুনে কাদতে আর্ত 
করেন এরং মুসলমান হয়ে যান। এ ঘটনাই হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নযুল। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(অমুসলিমদের মধ্যে) আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের প্রতি অধিকতর শত্রুতা 
পোষণকারী ইহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন এবং তাদের (অর্থাৎ অমুসলিম লোকদের) মধ্যে 
মুসলমানদের সাথে (অন্যদের তুলনায়) বন্ধুত্বে অধিকতর নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা 
নিজেদের খ্রিস্টান বলে। (অধিকতর নিকটবর্তী বলার উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু তারাও নয়, কিন্ত 
উল্লিখিত অন্যান্য কাফিরের তুলনায় এরা অপেক্ষাকৃত ভাল)। এটা (অর্থা বন্ধুত্বের অধিক. 
নিকটবর্তী হওয়া এবং শক্রতায় কম হওয়া) এ কারণে যে, এদের (অর্থাৎ খিি্টানদের) মধ্যে 
অনেক বিদ্যোৎসাহী জ্ঞানী ব্যক্তিও রয়েছে এবং অনেক.সংসারত্যাগী দরবেশও রয়েছে। (কোন 
. জাতির মধ্যে প্রচুর সংখ্যক এরূপ লোক থাকলে জনগণের মধ্যেও সত্যের প্রতি তেমন বিদ্বেষ 
থাকে না। যদিও বিশেষ শ্রেণীর লোক ও.সর্বসাধারণ সত্যকে গ্রহণও করে না). এবং এ 
কারণে যে, এরা (অর্থাৎ খ্রিস্টানরা) অহংকারী. নয়।.(এরা জ্ঞানী ও.দরবেশদের দ্বারা দ্রুত 
প্রভাবাৰিত হয়ে যায়। এছাড়া সত্যের সামনে বিনম্র হয়ে যাওয়া বিনয় ও নম্্রতার লক্ষণ । এ 
কারণে ভাদের শক্রতা খুব বেশি নয়। অতএব, জ্ঞানী ও দরবেশ অর্থাৎ আলিম ও মাশায়েখের 
অস্তিচ্থ, কর্তাকারণের দিকে এবং-নিরহংকার হওয়া কবুল করার যোগ্যতার দিকে ইঙ্গিতবহ।. 
ইহ্নদী ও মুশরিকদের অবস্থা এর বিপরীত ওরা সংসারাসক্ত ও অহংকারী, অবশ্য ইহুদীদের, 
মধ্যেও কিছুসংখ্যক সত্যপস্থী আলিম ছিলেন, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, সংখ্যাল্পতার 
দরুন জনগণের মধ্যে তাদের এমন কোন প্রভাব ছিল না। তাই তাদের মধ্যে এমন প্রতিহিংসা- 
রয়েছে; যা তীব্র শক্রতার কারণ । ফলে ইহুদীদের মধ্যেও কম সংখ্যক 'লোকই মুসলমান হয়। 
মুশরিকদের অন্তর থেকে প্রতিহিংসা দূর হয়ে যাওয়ার পর তারা মুসলমান হতে শুরু করে) ' এবং 
(তোদের কিছু সংখ্যক, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, এমন রয়েছে যে,) যখন্‌ তারা রাসূল 
(সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ কালাম (অর্থাৎ কোরআন) শোনে, তখন আপনি তাদের চক্ষু অশ্রসজল 
দেখতে পাবেন'এ কারণে যে, তারা সত্য (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে) চিনে নিয়েছে। (অর্থাৎ তারা 

সত্য শুনে প্রভাবান্বিত হয়ে যায় এবং) তারা বলে যে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা 
মুসলমান হয়েগ্েলাম। অতএব, আমাদেরও তাদের তালিকাভুক্ত করে নিন (অর্থাৎ তাদের 
মধ্যে গণ্য করুন) যারা [মুহাম্মদ (সা) ও.কোরআনের সত্যতার] সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া. আমাদের 
জন্য এমন কি ওযর থাকতে পারে, যার দরুন আমরা আল্লাহ অ“আলার প্রতি এবং যে সত্য 
(ধর্ম) আমরা (এখন) প্রাপ্ত হয়েছি, তার প্রতি শরীয়তে মুহাম্মদীর শিক্ষানুযায়ী) বিশ্বাস স্থাপন 
করবনা? এবং (এরপর) এ আশা করব না.যে, আমাদের পরওয়ারদিগার আমাদেরকে সৎ ও 
(প্রিয়) লোকদের অন্তর্তক্ত করবেন? (বরং এরূপ আশ্বী করা ইসলাম গ্রহণের উপরই নির্ভরশীল । . 
তাই মুসলামান হওয়া একান্ত জরুরী)। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের (এ 
বিশ্বাসপূর্ণ) উক্তির প্রতিদানব্বরূপ (বেহেশতের). এ্সন উদ্যান দেবেন, যার (প্রাসাদসমূহের) 
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১৯০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


তলদেশে নির্বরিণী প্রবাহিত হবে (এব) তারা তাতে সর্বপী অবস্থান করবে । বন্তুত সৎকর্মশীলদের 
এটাই পুরস্কার । আর (তাদের বিপরীতে) যারা কাফির থেকে যায় এবং আমার নিদর্শনাবলী 
(অর্থাৎ নির্দেশাবলীকে) মিথ্যা বলতে থাকে, তারা দোযখের অধিবাসী । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়. - 

এত এন 
শক্রতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে এসব. আহলে-কিতাবের রথা আলোচনা কৃরা হয়েছে, যারা 
সত্যানুরাগ ও আল্লাহ্ভীরুতার কারণে মুস্লমানদের পুতি হিংসা ও শক্রতা.পোষণ করত না। 
ইহুদীদের মধ্যে এ.জাতীয় লোকের্‌ সংখ্যা ছিল নেহায়েতই নগণ্য । উদাহরণত আবদুল্লাহ 
ইবনে সালাম প্রমুখ । খ্রিস্টানদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরূপ. লোকের সংখ্যা ছিল বেশি। 
বিশেষত মহান্বী (সা)-এর আমলে আবিসিনিয়ার সম্র্ট নাজ্জাশী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও 
জনগণের মধ্যে এরূপ লোকদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ কারণেই মন্ধার নব-দীক্ষিত মুসলমানরা 
কৌরায়েশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠি হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত 
করার পরামর্শ দেন এবং বলেন, আমি শুনেছি আবিসিনিয়ার সম্রাট কারও প্রতি জুলুম করেন না 
এবং কাউকে যুলুম করতেও দেন না । তাই মুসলমীনরা কিছুদিনের জন্য সেখানে চলে যেতে 
পারে। 
ও ধরাসরজিননারী পনি উনি দল অরিন হা ডানার 
হযরত ওসমান গনী (রো)-এর স্ত্রী নষী-দুহিতা হযরত রোকাইয়া (রা)-ও ছিলেন। এরপর 
হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেবের “নেতৃতে' একটি বিরাট কাফেনা আবিষিনিয়ায় গিয়ে 
পৌছে এ কাফেলা পুরুষ ছিলেন বিরাশি জন আবিসিনযার অধিবাসীরা তাদেরকে সাদরে 
গ্রহণ করে এরং তারা তথায় সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকেন। 

কিন্তু মুসলামনরা অন্য কোন দেশে গিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করবে, মরার ধান 
কাফিরকুলের তাও সহ্য হলো না। তারা প্রচুর উপটৌকনত্রহ একটি প্রতিনিধিদল আবিসিনিয়ার. 
সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দিল এবং মুসল্মানদের সেই দেশ.থেকে ব্রের.করে দেওয়ার জন্য 
অনুরোধ করল। কিন্তু সম্রাট প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করলেন এবং হযরত জাফর: ইবনে আবু. 
তালেব ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে ইস্লাম ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে বিস্তারিত. তথ্য অবগত. 
হলেন। এসব তথ্য ও ইসলামী শিক্ষাকে তিনি হযরত ঈসা (আ) ও ইঞ্জীলের ভবিষ্যদ্বাণীর 
সম্পূর্ন অনুরূপ পেলেন। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব, তার শিক্ষার 
সংক্ষিপ্ত চিত্র, তার ও তার সহচরবর্গের দৈহিক আকার-আকৃতি ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছিল।, 
এতে প্রভাবাৰিত হয়ে সম্রাট কোরায়েশী প্রতিনিধিদলের সব উপঢৌকন 'ফেরত দিলেন এবং 
তাদের পরিষ্কার বলে দিলেন থে, মিরিএজ জি সা 
দিতে পারি না। | 

জা“ফর ইবনে আবূ তালেবের বক্তৃতার প্রভাব ঃ হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব 
নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ও সর্বাঙগসুন্দর চিত্র ফুটিয়ে 
তূলেছিলেন। এছাড়া সেখানে তাঁদৈর বসবাসের ফলেও সম্রাট, রাজকর্মচারী 'ও জনগণের 
অন্তরে ইসলামের প্রতি অগাধ ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় হিজরত 
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সূরা মায়েদা ১৯১ 


করার পর-যখন সাহাবীদের নিয়ে নিরাপদে কালাতিপাত করতে থাকেন, তখন আঁবিমিনিয়ার: 
মুহাজিররা মদীনা“যাওয়ার সংকল্প করেন এসময় ইসলামের সৌন্দর্যে সুগ্ধ সম্রাট নাজ্জাশী 
তাদের সাথে প্রধান প্রধান ধরিস্টান আলিম ও" মাশায়েখের একটি প্রতিনিধিল"মহানবী (সা)-এর 
লা াতিরি হি হজরত হিসিতিলোর হরির 
সিরীয় আলিম :ও মাশায়েখ ছিলেন। 

“নবীর গরবারে শাহী রতিনিবিললের উপস্থিতি ৯গ্রতিনিধিদলটি সংসারভ্যাদী দরবেশনুলত 
পোশাক পরিহিত হয়ে দরবারে উপস্থিত হলে মহানবী (সো) তীদেরকে সূা-ইয়াসীন পঠি করে 
শোনালেন। কোরআন পাঠ শুনে তাদের চৌখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝারছিল। তারা শ্রদ্ধাপ্ুত 
কষ্ঠে বললেন £ এ কালাম ঈসা (আ)-এর প্রতি-অবতীর্ণ কালামের সাথে কতই না গভীর 
সারধাসাণ্ণা লতা প্রতিনিধিদলের সবই সুলমান হয়ে গেলেন 

' তান্দের প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজ্জাশীও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং 
একখানা চিঠি লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় পাঠালেন । কিন্তু 
ঘটনাচক্রে 'জাহাজডুরির ফলে- তারা সবাই প্রাণ হারাল-৷ মোটকথা, আবিসিনিয়ার সম্রাট, 
যা চার 
রানি, বরং পরিশেষে তারা নিজেরাও মুসলমান হয়ে যান।। 

: সীাদদের মতে উল আয়াতসমূহ দে স্্েই বত হছে +::-১ 
8958 ০] ০ 5230 £১১:০87- -এবং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর ভয়ে তাদের 
ক্রন্দন করা এবং সত্যকে গ্রহণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তফসীরবিদরা এ বিষয়েও একমত 
যে, যদিও আলোচ্য আয়াতসমূহ সস্তরাট নাঙ্জাশী ও তীর প্রেরিত প্রতিনিধিদল সম্পর্ব:'অবভীর্ণ 
হয়েছে, তা সত্তেও ভাষার ব্যাপকতার দরুন অম্যান্য ন্যায়পরায়ণ সত্য নিষ্ঠব্রিস্টানের বেলায়ও 
এআয়াত প্রযোজ্য অর্থাৎ যারা ইসলাম পূর্বকালে ইজীলের অনুসারী ছিল এবং ইসলামোত্রকালে 
ইসলামের অনুসারী হয়ে গেছে৷ 

ইহুদীদের মধ্যেও এ ধরনের কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা পূর্বে তওরাতের অনুসরণ করতেন 

বং ইস্লাম আসার পর ইসলামে দীক্ষিত-হয়েছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা জাতিসমূহের 
মার রিল তা 
ছিল যে, স্তারা মুসলামমদের শক্রা ও মুলোৎপাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই 
আয়াতের শুরুভাগে ইহুদিদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ ১১3 6০০ ০৮।৬ ৩০৯ 
370 অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি-শক্রতায় ইনুদীরাই সর্বাধিক কঠোর বি 

মোটকথা, এ আয়াঞ্চে-বিষ্টানদের: একটি ৰিশৈষ দলের গুণবীর্তন করা হয়েছে, যারা ছিল 
আল্লাহ্ভীক ও সত্যপ্রিয় | নাজ্জাশী এবং তীর-পারিষদবর্গও এ দলের অন্তর্ভুক্ত । অন্যান্য যেসব 
শ্রি্টীন এসর:গুণের বাহক ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হবে, "রাও এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত ।' কিন্তু 
আল্লাতেক্র অই অর্থ নয় এবং হতেও পারে না যে;-খ্রিস্টান জাতি যতই পথভ্রষ্ট হোক না কেন 
এবং ইসলামের-বিরুদ্ধে যতই কঠোর পদক্ষেপ-গ্রুহণ করুক “ছা হকেন সর্বাবস্থায়ই "্াদেরকে 


//4.109119071-0017 


১৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


মুসলমানদের বন্ধু ও হিতৈষী বলে মনে করতে হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের 
হাত প্রসারিত করবে । কেননা, এমন অর্থ করাও নির্জলা ভুল এবং ঘটনাবলীর পরিপন্থী । তাই 
ইন্বাম দ্দাবু বকর 'জীসসাস আহকামূল-কোরআনে বলেন ঃ কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোকের ধারণা 
এই যে, এসব আয়াতে সর্বাবস্থায় খেন্টানদের প্রশংসা-কীর্তন করা হয়েছে এবং তারা সর্বতোভাবে, 
ইহুদীদের চাইতে উত্তম । এটি নিরেট মূর্খতা । কারণ, সাধারণভাবে উতয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় 
বিশ্বাস যাচাই করলে দেখা যায়, খ্রিস্টানদের মুশরিক. হওয়াই. অধিক সুস্পষ্ট. ।.সুসলমানদের 
সাথে খ্রিষ্টানদের কাজ-কারবার. পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বর্তমান কালের সাধারণ খ্রিন্টানরাও 
ইসলাম বিদ্বেষে ইহুদীদের চাইতে পিছিয়ে নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময় খিন্ীনদের 
মধ্যে আল্লাহ্‌ভীরু ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রাচুর্য ছিল, ফলে তারা ইসলাম গ্রহণে সমর্থ য়েছে। 
আলোচ্য আয়াত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্যই জাবভীর্ণ 
হয়েছে। স্বয়ং এ আয়াতের শেষভাগে কোরআন এ সত্য বর্ণনা করে বলেছে ঃ 14593 4 
১১১৫54%450 (০১৩ ০5 

অর্থাৎ প্রসব আয়াতে খিিস্টানদলের প্রশংসা করার কারণ এই যে, ভাবির ভারি 
সংসারত্যাপী ও আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তিরা ব্য্মেছে এবং তাদের মধ্যে অহংকার নেই যে; অন্যেক্-কথা 
শুনতে সম্মত হবে না। এতে বোঝা: গেল যে, ইহুদীদের অবস্থা এমন ছিল না। তারা 
আল্লাহ্ভীরু ও সত্যপ্রিয় ছিল না। তাদের আলিমরাও.সংসার ত্যাগের পরিবর্তে স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধিকে 
জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত করেছিল এবং সংসারের প্রতি এমন মোহাবিষ্ট ছিল যে, সত্যাসত্য 
ও হালাল হারামের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করত না। 

সত্যানুরাগী আলিম ও মাশারেখই জাতির প্রাণহবরূপ £ আলোচ্য আয়াড় পেরে একটি 
গুরুতৃপূর্ণ বিশ্যয় জানা গেল যে, ষত্যানুরাগী আল্লাহ্‌ভীরু আলিম. ও মাশ্রায়েখরাই জাতির আসল, 
পরাণ্থরূপ। তাঁদের অস্তিত্বের মধ্যেই সমগ্র জাতির জীবন নিহিত। যতদিন কোন জাতির মধ্যে 
05288588785577885585588 





55৫22 ৫৫ 2 2১) ৫৫৫1 রা (৫, সি 25 2 ৫0 
০৩৮০ 52804 রত হযে নু টু), 
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১) তির 











৮৭) হে মুশসিনগণ রর রর যারা 'বেগুলো আল্লাহ্‌ 
তোমাদের জন্য হালান করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা 
অতিক্রমকান্ীদের পছন্দ করেন না | (৮৮) আল্লাহ তা+আলা যেসব বস্ত্র তোমাদের 


///.091190781-0017 


রস সূরা মায়েদা. ০ ১৯৩ 


দিয়েছেন,তাঁর ভিতর, রর জর 
তোমরা বিশ্বাসী । ১58 * চও 





:.যোগসূরর চপর্্ত আহলে কিতাবদের প্রসঙ্গ আলোচিত ইয়েছে। এখন আবীর ানুহসিক 
বিধি-বিধান বর্ণিত হচ্ছে, "যা সূরার প্রারছে এবং মাঝখানেও কিছু কিছু আলোচিত হয়েছিল। 
স্থানের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এখানে একটি বিশেষ সম্ধও বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, পূর্বে 
প্রশংসার সবে -সংসার ত্যাগ তথা দরবেশীর কথা. উল্লিখিত হয়েছে। তা. এর একটি: বিশেষ 
অংশ রা সংসারাস্‌ক্তি ত্যাগের দিক দিয়ে হলেও. সম্ভাবনা ছিল যে, কেউ. সংসার ত্যাগের 
১845786805 
বর্ণনা রুরা অধিক উপম্ুক্ত মনে হয়েছে। 


ত্গীরের সারসংক্ষেপ : " 

"হে বিশ্বাীগণ ! আল্লাহ্‌ তা'আলা: রব কোন বুদ করলো 
পানাহার ও পোশাক জাতীয় হোক,.অথর্বাবৈবাহিক সম্পর্ক জাতীয় হোক) তন্খ্যে সুস্বাদু 
(এবং উপাদেয়) বন্তুসমূহকে কৈসম ও প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে নিজের উপর) হারাম করো না এবং 
(শেরীয়তের) সীমা (যা হালাল-হারামের ব্যাপারে নির্ধারিত হয়েছে) অতিক্রম করো না। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা (শরীয়তের) সীমা অতিক্রমকারীদের ভালবাসেন না এবং আল্লাহ্‌ 
তাঁদআলাঁ ধেসব বস্তু তোমীদের দিয়েছেন তার ভিতর থেকে 'হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর 
(ব্যবহার কর) এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী অর্থাৎ হাঁলীলকে হারাম 
করা আল্লাহর সুষ্টির পরিপন্থী অতএব, ভয় কর এবং এরূপ কাজে বিরত থাফ)। 


(৬ বাত চিতা রা 
বলা হয়েছে যে, সংসার বিরাগ ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ কন্ধা যদিও এক পর্যায়ে:প্রশংসনীয়, কিন্তু 
এডেও আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা মিন্দনীয় ও হারাম । এর বিবরণ নির্জরূপ £ 

- হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর £ কৌন হালাল বন্তুষ্ণে হারাম করে 
নেওয়ার 'তিনটি স্তর রয়েছে। এক. বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে করে নেওয়া । দুই. উক্তির 
মাধ্যমে কোন বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নেওয়া । উদাহরণত এরূপ প্রতিজ্ঞা করা যে, 
ঠাপ্তা পানি পান.করবে না, কিংবা অমুক হালাল খাদ্য খাবে না অথবা অমুক জায়েয কাজ করবে 
না। তিন, বিশ্বাস ও উক্তি কিছুই নয়'কিনতু কার্যত দািনিটি হাত জর 
সংকল্প করে নেওয়া $- 

পরথমাবস্থায় যদি এ বন্ধু অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে, তরে তা হারাম 
৮5709475595 
যাবে... 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__-২৫ 
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১৯৪ তফসীরে মাঁজরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


দ্বিতীয়াবস্থায়যদি কসমেম্ধ শব্দ যোগে হালাল বন্তুটিকে-নিজের উপর হারাম করে 'থাকে' 
তবে কসম শুদ্ধ হকে। কসমের শব্দ অনেক, যা ফিকহ গ্রন্থে বিস্তারিত উর্মিখিন্ত" রয়েছে? 
উদ্দাহরণত কেউ এরূপ বলে যে, আমি আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, অমুক বন্ধু খাব না কিংবা 
অস্ুক-ক্কান্জ'রুরব না 1 অথনা-এরূপণক্ষলে- যে, আস্মি' অমুক -বন্তু-কিংবা অস্ুক-কাজরে নিজের 
উপর হারাম,কুরছি.বিন্চুপিয়োজনে.এরূপ. কসম খাওয়া গুনাহ কিন্তু এরূপ কসম ভঙ্গ করলে. 
তার্-কাফুফারা দেওয়া জ্রুরী। কাফ্ফারার বিবরণ পরে বর্ণিত হবে! 

'ভূতীয় অবস্থায় অর্থাৎ বিশ্বাস ও উক্ত ছারা কোন হালালকে হারাম না করে কারধৃত 
হারামের মত ব্যবহার করলে যদি এরূপ বর্জনকে, সওয়াবের কাজ খনে করে, তবে তা 
দআঁত এবং'বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগ'বলে গণ্য হবে । এরূপ বৈরাগ্য যে মহাপাপ তা 
কোরআনের স্পষ্ট জায়াতে বর্ণিত রয়েছে । এর-বিরুন্ধাচরণ্করা ওয়াঁজিধ এঁবং এরূপ বিধি-নিষেধে 
অটল থাকা গুনাহ্‌। তর্বে এরূপ বিধি-নিষেধ সওয়াবের নিয়তে না 'হম্মে অন্যকোন কারণে 
যথা, কোন দৈহিক কিংবা আত্মিক অসুস্থতার কারণে কোন বিশেষ বন্ধুকে স্থায়ীভাবে বর্জন, 
করলে তাতে কোন গুনাহ্‌ নেইনংকোন কোন সূষী বুযুর্থ হালাল বনু রর্জন করেছেনবূলে-যেসব 
ঘটনা বর্মিত আছে, তা এমনি. ধরনের্‌ রর্জনৈর, অন্তত । তারা এসব বস্তুকে স্বীয় নফসের জন্য, 
১৮০৮1545054 





করেছেন্‌। এতে কোন দোষ নেই। রী রে 
আয়াতের শেষাংশে বা হছে রর 
০ 581585%. অ্থআনহা্াল কর নররিত সী ভি 
করো নাকেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা সীমাতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না.।:. 
সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই-যে, .কোন্র, হালাল বন্ধুকে বিনা ওয়ে নওয়ার,মনে করে 
বর্জন করা। অজ্ঞ ব্যক্তি একে তাক্ওয়া তথা আল্লাহ্তীরন্তা মনে করে । অথচ আল্লাহ্‌র কাছে 
এটা সীমাতিক্রম ও অবৈধ । তাই দ্বিতীয় জায়াতে বলা হয়েছে ৪ 0%:275157 039 ধারে 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যে পরিত হালাল বনু তোমাদের 'দিরেছেন তা খা এবং আল্লাহকে 
ভম কর, যার প্রতি:তোমাদ্দের বিশ্বাস রূয়েছে। ্ 
এ আয়্াজে-পরিষ্কার বলা হয্বেছে-যে, হালাল ও পবিজ-ুকে লগয়াকামদে করে বর্জনররা 
তাক্ওয়া সন্ন ক্করং আল্লাহ্র:নিয়াঙ্সত মনে করে ব্যব্হার'করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করান্র মধ্যে 
জরা নিবি িররি হকির রা নিকিতা 
এর অজ্ুর্ুক্ত নয়। ৃ 
| 2৩৬০০ ল স্ঞর্দি।া 5৬৮ ৃ পা 
১৪০৩০ টি নত তি দের 
্ রি চু পাও রা ৫৮০20 2৮৫ ৫? 
2520 ৮৫595 মণ 
.. পুরে চর লগ 
৩৩ 8 »] 2১১5 ১1৯৫7 ভি 
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, বসরা মাচয়াদী:. ১৯৫ 











সরি তি ভি ৩8৬44 ১৬ 
রন ৪ 9585৭ দা? (43) ০০৩ ৩১১ ৫. ্ 


পাকড়াও কল্েন এসপথের জন্য, যা তোময়া- মজবুত করে বাধ ।অতর্শব; এর কাফফারা 
এই য়েদরশজন দরিদ্বকে খাদ্য প্রদান .ফরবে। অধ্যম শ্রেণীর খাদ্য যা তোমনা হ্ীয় 
গিরিবারকে দিয়ে থাক । অথবা তাদেরকে বন্্ প্রদান করবে অথবা একজন-জীযতদাস ক্যা 
দাসী মুক্ত করে দেবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না,.সে তিনদিন রোহা র্লাখরে। এটা? 
কাফফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে ।' তোমরা স্বীয় শপসম়ূহ রক্ষা 'করবে। 
90958 জেতা 
স্বীকার কর। ' 











টি ভতগ ভ্জতজ্রিদে 
থে তথা শের মাম হয় ভাই এখন শপথ রক দর্শনা কর 
জুছ।* ৮11: ্ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা (তোমাদেরকে (জাগতিকভাবে) পাকড়াও করেন না] (অর্থাৎ কাফ্ফারা 
ওয়াজিব কুরেন না) তোমাদের অসত্য শপথের জন্য (অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ, করার জন্য)। কিনতু 
(এমন্) পাকড়াও এজন্য করেন যখন তোমরা শপথসমূহকে ভেবিষ্যৎ বিষয়ের জন্য) মজবুত 
কর (অতঃপর তা ভঙ্গ কর) অতএব, এর (অর্থাৎ এ রকম শপথ ভঙ্গের] কাফ্ফারা (এই যে) 
দশ জন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে ; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে 
(সাধারণভাবে) দিয়ে থাক অথবা দেশ জন দরিদ্রকে মধ্যম শ্রেণীর) বন প্রদান করবে অথবা 
একজন. ক্রীতদাস কিংরা দাসী মুক্ত করে. দেবে। (অর্থাৎ উল্লিখিত তিনটির মধ্যে যে কোন 
একটি কাজ করবে)। আর যে ব্যক্তি (তিনটির মধ্য থেকে একটিরও) সায়র্থ্য রাখে না, (সে 
কাফ্ফারা হিসাবে) তিনদিন ডেপর্যূপরি). রোযা রাখবে। (যা বর্ণিত হলো), এটা হচ্ছে কাফ্ফারা 
তোমাদের (এমন) শপথের যখন তোমরা শপুথ কর (অতপর তা ভঙ্গ ক্র)।এবং (যেহেতু এ 
কাফুফারা ওয়াজিব, তাই) স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কূর। (এমন যেন না হয় যে, শপথ ভঙ্গ কর 
এবং কাফ্ফারা, আদায় না কর। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ নির্দেশটি যেমন তোমাদের. পার্থিব ও 
ধর্মীয় উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে বর্ণনা করেছেন), তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের 
82555529555 
উপকারের প্রতি লক্ষ্য রাখার) কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। 
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১৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


এ যে বে ডিও 
বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সূরা বাকারায়ও বর্ণিত হয়েছে। সবন্তুলোর সারকথা এই যে, 
যদি অতীত ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপ্রথ কক্সা-হয়, তবে ফিক্কাহবিদদের পরিভাষায় 
এন্ধপ শপথকে 'ইয়ামীনে গুমূস' বলা হয় 7-উদাহরণত কেউ: প্রকটি কাজ করে ফেলল এবং 
জানে যে.এ কাজটি সেকররছে। এরপর.সে জেনেশোনে:শপথ 'করে যে, সে কাজটি “কপ্ৈনি । 
এ মিথ্যা শপথ কবীরা গুনাহ্‌ এবং ইহকাল ও-পরকালে শাস্তির কারণ কিন্তু এর জন্য কোনপ 
ফাফ্ফায়া ওয়াজিব হয় না-তওধা ও ইন্তেগফার করা জবুম্রী। এ কারণেই -একে ফিফহ্বিদদের 
পরিভাষায়-ইয়ামীনে উমৃস' 79588 
শপথকারীকে গুনাহ্‌ ও শান্তিতে ডুবিয়ে দেয় ।: "1. ২ 

'ছবিতীষ্ক প্রকান্ধ এই ঘে: 5৮865 রাগ 
করা, কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হওয়া । উদাহরণত কোন স্ত্রে জানা লে যে, শ্মুক ব্যক্তি এনে 
গেছে। এর উপর নির্ভর করে কেউ শপথ করল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এরপর: দেখা 
গেল যে, শএরটা বাস্তবের বিপরীত 1-শ্ররূপ শপথকে “ইয়ামীনে লগ্ভ' বলা হয়। এমনিভাবে 
উরি ছিরে রন লাকা উরি হাল ভিত ইয়ারানে রা এল হর এসিত 
শপথে গুনাহ্‌ নেই এবং কাফ্ফারাও দিতে হয়না ।-ত 7 '. 

তৃতীয় প্রকার এই যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার শপথ করা। এরূপ শপথকে 
“ইয়ামীনে মুনআকিদা' বলা হয়। এ শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। তবে কোন 
কোন অবৃস্থায় গুনাহ্‌ হয়, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় গুনাহ হয় না। 

এস্থলে কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে লগৃত বলে বাহাত' এমন শপথকেই বৈ 
হয়েছে, যাতে কাফফারা নেই। গুনাহ হোক বা না হোক। কেননা, রন 
উল্লিখিত্‌ হয়েছে! এতে বোঝা গেল যে, এখানে পাকড়াও করার অর্থ জাগৃতিকভাঁবে পাকড়াও, 
যা কাফ্ফারার আকারে ইয়।. . 

সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
15535451556 05108 5515401145099 
এখানে ৬ বলে এ শপথকে বোঝানো হয়েছে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মুখ থেকে বের হয়ে 
পড়ে, কিংবা কেউ নিজ 'ধারণীয় সত্য মনে করে, শপথ করে কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য ইয়। এর 
, বিপরীতে এঁ শপথ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ইচ্ছাপূরক মিথ্যা বলা হয় | একে *ইয়ামীনে 
 গুমূস' বলা হয়। অতএব, এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লগতে গুনাহ নেই-ইয়ামীনে 
শুমুসে গুনাহ আছে, যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা হন সূরা বাকারায় পারলৌকিক গুনাহ 
বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা, মায়েদার আলোচ্য আয়াতে জাগতিক নির্দেশ অর্থাৎ কাফ্ফারা বর্ণিত 
হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লগভের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে পাকড়াও 
করেন না, অর্থাৎ-কাফ্ফারা ওয়াজিব করেন না, বরং কাফ্ফারা শুধু এ শপথের জন্যই 
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- সুরা মায়েদা ১৯৭. 


ওয়াজিব করেন যাঁভবিষ্যতে কোন কাজ করা না করা সম্পর্কে করা হয় এবং অতঃপন্ব-তা ভঙ্গ 
রহ 


এরা 


2521 


অর্থাৎ তিনটি কাজের মধ্য থেকে হ্বেচ্ছায.যে কোন একটি কাজ 'করতে.ইবে £ এক, 
দশজন দরিদ্বকে মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য সকাল-বিকাল দু'বেলা খাওয়াতে হবে, কিতবা দুই. দশ 
জন্‌ দরিদ্রকে “সতর ঢাকা' পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণত একটি. প্য়জামা 
অথবা একটি লুঙ্গিংঅথবা একটি লম্বা কোর্তা, কিংবা তিন. কোন গোলাম মুক্ত করতে হবে। 
এরপর বলা হয়েছে 8/৫2% (./২৯:11 ১০5 অর্থাৎ কোন শপণ-ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি এ 
আর্থিক কাফফারা দিতে সমর্থ না হয়, তবে তার জন্য কাফফারা এই যে, 'সেতিন দিন রোযা 
রাখবে। কৌন কোন রেওয়ায়েতে এখানে উপর্যুপরি তিন রোমা রাখার শির্দেশ্ট রয়েছে। তাই 
ইনার মারার) নারে তেনে বারা নতি 
রাখা হৰে ঘা উপর্যুপরি হওয়া জরুরী 1 :  - 

আলোচ্য আয়াতে শপথের কাফ্ফারা সঙ্গে মে. শব্দ বলা হয়েছে আরবী 
ভাষায় এর অর্থ খাদ্য খাওয়ানো হয়, তেমনি কাউকে খাদ্য দান করাও হয়:। তাই ফিকহবিদরা 
আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে দাতা ইচ্ছা করলে দশজন .দরিদ্রকে 
আহারও করিয়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে খাদ্য তার মালিকানায় দিয়ে দিতে পারে । কিন্তু 
আহার করালে তা মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য হতে হবে, যা সে নিজ গৃহে খেতে অভ্যন্ত।.দশজন 
দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হরে। পক্ষান্তরে খাদ্য দান করলে প্রত্যেক দরিদ্রকে 
একজনের ফিতরা পরিমাণ দিতে হবে। অর্থাৎ পৌনে দু'সের গম অথবা তার মূল্য । মোটকথা 
উপরোক্ত তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি করতে হবে। কিন্তুরোযা রাখা তখনই যথেষ্ট 
হতে পারে, যখন তিনটির মধ্যে যে কোন একটিরও সামর্থ্য না থাকবে । 
| শপথ ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফ্ফারা দিলে তা ধর্তব্য নয় ঃ আয়াতের শেষভাগে হুশিয়ার 
করার জন্য দুটি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ?:413175502:1£).%€ 4$ অর্থাৎ এ হচ্ছে 
তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, যখন তোমরা শপথ কর। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র) ও 
অন্যান্য অধিকাংশ ইমামের মতে এর উদ্দেশ্য এই যে, যখন তোমরা কোন ভরিষ্যৎ কাজ করা 
না করার ব্যাপারে শপথ কর, এরপর যদি এর বিপরীত হয়ে যায়, তবে সেজন্য যে.কাফ্ফারা 
দিতে হবে তা উপরে বর্ণিত হলো। এর সারমর্ম এই যে, শপথ ভঙ্গ হওয়ার পরই কাফ্ফারা 
দেওয়া দরকার । শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে ফাফ্ফারা দিলে তা ধর্তব্য হবে না । এর কারণ এই যে, 
খে বিষয় কাফ্ফারাকে জন্ুরী করে, তা হলো শপথ ভঙ্গ করা । অতএব শপথ ভঙ্গ'না হওয়া 
পর্যস্ত কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। সুতরাং সময় হওয়ার পূর্বে যেমন নামায হয় না, রমযান 
মাস আগমনের পূর্বে যেমন রমযানের রোষা হয় না, তেমনি শপথ ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে শপথের 
কাফ্ফারাও আদায় হবে না। 
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১৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড ূ 

এরপর বলেছেন £74 1 (5১ অর্থাৎ স্বীয় শপথ রক্ষা কর । উদ্দেশ্য এই যেকোন 
বিষয়ে শপথ করে ফেললে শরীয়তসম্মত কিংবা প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া শপথ ভঙ্গ করে না। 
কেউ কেউ বলেন £ এর উদ্দেশ্য এই যে, শপথ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না-শপথকে 
রক্ষা কর। একান্ত অপারক না হলে শপথ করো না।- (মাযহারী) 


৩ ১ 2৭12৮০50৮55 
08035 চ2 8 রেটাতকের: 2 5 22১ ১2৪ 12 0৩৩ 





৮৮3 ৫ 
দা সির টা 28555 
228454255 ৫ 


ডি নি টিলা নো চানতজাচ এসব 
শয়তানের অপবিত্র কার্ধ"বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেচে থাক-যাতে তোমরা 
ফল্যাণপ্রাণ্ত হও । (৯১) শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের 
মাঝে শত্রুতা বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও নামা থেকে তোমাদেরকে 
বিরত রাখতে । অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না? (৯২) তোমরা আল্লাহ্র 
অনুগত হও, রাসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর । কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে 
জেনে রাখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার বৈ কিছু নয়। 








20175 











যোগসূত্র £ উপরে হালাল বন্ধু বিশেষ পদ্ধতিতে বর্জন নিষিদ্ধ' করা হয়েছিল। এখন 
কতিপয় হারাম বস্তুর ব্যবহার করা হচ্ছে। ্‌ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

“হে বিশ্বাসীগণ ! মদ, দ্যা 
কার্য বৈ তো নয়? অতএব, এগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাক-যাতে তোমরা (এগুলোর ক্ষতি ' 
থেকে আত্মরক্ষার কারণে-যা পরে বর্ণিত হবে) সুফলপ্রাণ্ত হও । (দীন দুনিয়া উ্তক্নের জন্যই 
এগুলো ক্ষতিকর। আর ক্ষতিগুলো এইঃ) শয়তান তো চায় যে, মদ: ও জুদ্ার মাধ্যমে 
তোমাদের পরস্পর (ব্যৰহারে) শক্রতা এবং (অন্তরে) বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দেয়.(সেমতে 
একথা স্পষ্ট যে, মদ্যপানে বুদ্ধি-বিবেক লোপ পায়। ফলে গালিগালাজ ও. দাঙ্গা-ফাসাদ হয়ে 
যায়, এতে পরবর্তীকালেও স্বভাবত মনোমালিন্য বাকি থাকে। জুয়ায় যে ব্যক্তি হেরে যায়, সে 
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বিজব্ীর প্রতি ক্রোধাবিত হয় । সে যখন দুর্ঘখিত হর; অন্যের উপরও-ঞ্রর প্রভীব পড়বে । এ 
হচ্ছে জাগতিক ক্ষতি) এবং (শয়তান চায় যে, মদ:ও জুয়ার মাধ্যমে) জাল্লাহ তা“আর্লার, বিক্জ 
ও নামায থেকে (যা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার একটি উত্তম পন্থা) তোষাদের বিরত রারখ (সেমতে 
এ.বিষয়টি স্পষ্ট, কেননা 'মদ্যপায়ীর তো সংজ্ঞাই ঠিক থাকে না এবং জুয়ার বিজয়ী পক্ষ 
আনন্দাউল্লাসে ডুবে থাকে, আর পরাজিত ব্যক্তি পরাজয়ের দুঃখ ও গ্রানিতে সুহ্যমান হয়ে 
পড়ে।.এরপর.সে বিজয় লাভের চেষ্টায় এমন ব্যাপৃত হয়ে পড়ে যে,,জুন্য কোন কিছুর শ্রেয়ালই 
থাকে না। এ হচ্ছে ধমীয় ক্ষতি । এগুলো, যখন এমন মন্দ বস্তু) অতএব (বল) তোমরা এখনও 
কি নিবৃত্ত হবে না? এবং আল্লাহ্‌র অনুগত হও ও রাসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। 
কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের দায়িত প্রকাশ্য প্রচার ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

“মানুষের ফল্যাণের জন্যই বন্তুজগতের সৃষ্টি £ আলোচ্য আয্মাতসমূহে একথা বলাই 
উদ্দেশ্য যে, রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বকে মানুষের উপকারার্থই সৃষ্টি করেছেন। তিনি'প্রত্যেক 
বস্তুকে মানুষের বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্বের সেবার 
যোগ্য করেছেন । তবে তিনি মানুষের প্রতি শুধু একটি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন ।.তা- এই 
যে; আমার সৃষ্ট বন্ধু ছারা উপকৃত হওয়ার যে সীমা আমি নির্ধারণ রুরে দিয়েছি, তা লংঘন 
করবে না। যেসব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র করেছি, সেগুলো থেকে বিরত থাকা 
ধৃষ্টতা ও অকৃতজ্ঞতা এবং যেসব বস্তুর বিশেম্ন ব্যবহারকে হারাম করেছি, তার বিরদ্ধাচরণ করা 
অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। দাসের কর্তব্য প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী তার সসৃষ্ট-বনধুকে ব্যবহার করা, 
এরই নাম দাসত্ব। 
_. প্রথম আয়াতে মদ, জুয়া, ূর্তি এব ভাগ্য পরীক্ষার শর-এই চারটি বসকে হারাম বলা 
হয়েছে। এ বিষয়বনতুরই. একটি আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহযোগে সূরা বাকারায়ও 
উল্লিখিত হয়েছে. | 


রিনি 452, 1514 ০৮015 ই ০44 
কারা 


বলা হস, যার প্রতি“মানুষের মনে-ঘৃণা জন্]ে। এ চারটি, বন্ধুও এমন যে, সামান্য সুস্থ 
নিরারকি নি বাজি রর এহের এত লাগ বাজ 


“আবলাম'-এর ব্যাখ্যা £ এ চার বস্তুর মধ্যে "331 অন্যতম । এটি ১ -এর বহুবচন । 
যলাম এমন শরকে বলা হয়,  যন্দারা আরবে ভাগ্য নির্ধারমী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। 


দশ ব্যক্তি শরীক' হয়ে একটি উট যবাই করত । অতঃপর এর গোশত সমান দশভাগে ভাগ 
করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হতো। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশের চিহ্ু অস্কিত 
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২২০০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


থাকত । কোনটিতে এক এবং কোনটিতে দুই বা তিন অংশ অঙ্কিত থাকত । অবশিষ্ট তিনুটি শর 
অংশবিহীন -সাদা থা্ষত। এ শরগুলোকে ভূনের মধ্যে রেখে খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে একেক 
অংশীদার়ের' জন্য একটি শর বেব্ন করা হতো.। যত অংশবিশিষ্ট শর যার নামে রের হতো, সে 
তত অংশের অধিকারী হতো এবং যার নামে অংশবিহীন শর বের হতো, সে বঞ্চিত'হতো ॥ 
আজকাল এ ধরনের অনেক লটারী বাক্জারে প্রচলিত আছে। এগুলোও জুয়া 'এবং হারাম। 

লটারির জায়েয প্রকার $ এক প্রকার লটারী জায়েয এবং রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে প্রমাণিত 
আছে। তা এই যে, সবার অধিকার সমান এবং অংশও সমান বন্টন করা হয়েছে। এখন কার 
অংশ কোনটি, তা লটারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায় | উদাহরণত একটি গৃহ চারজন 
অংশীদারের মধ্যে বন্টন করতে হবে৷ এখন মূল্যের দিক দিয়ে গৃহটিকে সমান চার ভাগে ভাগ 
করতে হবে । অতঃপর কে কোন ভাগ নেবে, তা যদি পারস্পারিক সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব 
না হয়, তবে লটারির মাধ্যমে যার নামে যে অংশ আসে, তা তাকে দেওয়া জায়েয.। অথবা 
মনে করুন, কোন একটি বস্তুর প্রার্থী এক হাজার জন এবং সবার অধিকারই- সমান । কিন্তু যে 
বস্তুটি ভাগ করতে হবে; তা সর্বমোট একশটি । এক্ষেত্রে লটারিযোগে সীমাংসা করা যায়। 

জুয়ার শর ছারা গোশত বন্টনের মূর্থজনোচিত প্রথা যে হারাম তা সূরা মায়েদার এক 
আয়াতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে £;%:% (০... ১$ 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে বর্নিত চারটি হারাম বস্তুর মধ্যে দুটি অর্থাৎ জুয়া ও ভাগ্য 
নির্ধারক শর ফলাফলের দিক দিয়ে একই বন্তু। অবশিষ্ট দু'টির মধ্যে একটি হচ্ছে 

৮০ যা ৮০০ -এর বহুবচন $ ৫.০; এমন বন্ধুকে বলে, যাকে ইবাদত করার উদ্দেশ্যে 
স্থাপন করা হয়-তা মূর্তি অথবা বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদি যাই হৌক । 

মদ ও জুয়ার দৈহিক ও আত্মিক ক্ষতি £ এ আয়াত অবতরণের হেতু ও পরবর্তী 
আয়াতদৃষ্টে বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে দু'টি” বন্ধুর নিষেধাজ্ঞা ও ক্ষতি বর্ণনা করাই 
উদ্দেশ্য । অর্থাৎ মদ ও জুয়া- --..:1 তথা মূর্তির প্রসঙ্গ এর সাথে জুড়ে দেওয়ার কারণ-য়াতে 
শ্রোতা বুঝে নেয় যে, মদ ও জুয়ার ব্যাপারটিও মূর্তিপূজার মতই জঘন্য অপরাধ । 

ইবনে মাজার এক হাঁদীসে “রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ ০২ ১১২ € ১. ২|| +১.:১ অর্থাৎ 
০৮578985575 
১1১ ০94] ১১৫ অর্থাৎ মদ্যপায়ী লাত ও.ওষ্যার উপাসরেরই মত ।, ্ 

মোটকথা, লে মা ঠা বেত 
বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে আত্মিক ক্ষতি 7/05::24| 2 (*/১১ ৰাক্যে বিবৃত হয়েছে। এর অর্থ 
এই যে, এগুলো সুস্থ বিবেকের কাছে নোংরা ও ছ্ৃণার্থ এবং শয়তানের ক্রাস্ত্জাল.। এতে 
একবার আবদ্ধ হয়ে গেলে মানুষ অসংখ্য ক্ষতি ও মারাত্মক অনিষ্টের গর্তে নিপতিত হয়। এসব 
আত্মিক ক্ষতি বর্ণনা করার পর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৫. ১১১5 ৯5 অর্থাৎ, এগুলো যখন এমন 
ক্ষতিকর, তখন এগুলো থেকে বিরত ও বেচে থাক। 


//4.09119071-0017 
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* আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ২ ১৮:-/%+44-এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমার 
সাব ও পারলৌকিক মদ এ বেক বে াার পাইন টেল 

: এরপর দ্বিতীয় আয়াতে মদ ও জুয়ার জাগতিক ও বাহ্যিক ক্ষতি বর্ণনা করে রলা হয়েচ্ছে 8 
১৯ ৪ ৭ 28550580041 1855 5801 ১১০৯ ১০৪০৪ 

আরা দার 
বীজ বপন করতে চায়। 

আলোচ্য আয়াতগুলো যেসব ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় :তা এই যে, মদের নেশায় বিভোর 
হয়ে এমন সব কাণ্ুকীর্তি সংঘঠিত হয়েছিল, যা প্রথমে পারস্পরিক ক্রোধ ও প্রতিহিংসা এবং 
শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ হয়ে দীড়িয়েছিল। সত্য বলতে কি, এটা কোন আকস্মিক 
দুর্ঘটনা ছিল না বরং মদের নেশায় মানুষ যখন জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তখন এরূপ কাওকীর্তি 
অনিবার্ধভাবেই সংঘটিত হয়ে পড়ে। রি 

জুয়ার ব্যাপারটিও তদ্রুপ । পরাজিত ব্যক্তি যদিও তাৎক্ষণিকভাবে পরাজয় স্বীকার করে 
নিরস্ত হয়েও যায়, কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতি ক্রোধ, গোস্বা, শত্রুতা 'এর অন্যতম অবশ্যন্তাবী 
পরিণতি । হযরত কাতাদাহ (রা) এ আয়াতের তফসীরে বলেন £ কোন. কোন আরবের অভ্যাস 
ছিল যে, জুয়ায় পরিবার-পরিজন, সিকিডিএনাহািরির হন নি 
যাপন করত। | 
__ আয়াতের শেখে এগুলোর আরও একটি অনিষ্ট বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ ১২) ১০14 
১১ ১2540 অর্থৎ এগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর সর ও দামায থেকে পাকি করে 
দেয়। 

এটি বাহযত আত্মিক ও পারলৌকিক অনিষ্ট, জাগতিক অনিষ্টের পর পুনরায় উল্লেখ করা 
হয়েছে। এতে এই ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, চিরস্থায়ী জীবনই প্রকৃত প্রণিধানযোগ্য. জীবন। এ 
জীবনের সৌন্দর্যই: জ্ঞানী ব্যক্তির কাম্য হওয়া উচিত এবং এর অনিষ্টকেই ভয় করা দরকার । 
ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য যেমন গর্ধের বিষয় নয়, তেমনি এর অনিষ্টও অধিক দুঃখ ও 
কষ্টের কারণ নয় ৷ কেননা, এ জীবনের সৌন্দর্য ও অনিষ্ট উভয়টিই কয়েক দিনের:অতিথি |. 
: ০৮১২৩১1১৯০৬ ০০৩ এ ৩ |) 

২. তিক 4৪৬৫১ 0833 4805 ৮৬৯৩ ৮৯ 

এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র যিক্র ও নামায থেকে গাফিল হওয়া ইহকাল ও পরকাল 
এবং দেহ ও আত্মা উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর । পরকাল ও আত্মার জন্য যে ক্ষতিকর সে কথা 
বলাই বাইল্য। কেননা; আল্লাহ্‌ থেকে গাঁফিল বে-নীমাধীর পরকাল বরবাদ এবং তার আত্মা 
'মৃত। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ থেকে গাফিল ব্যক্তির ইহকালও 'তার প্রাণের 
শক্র হয়ে থাকে । কেননা, আল্লাহ্‌ থেকে গাঁফিল হয়ে যখন তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অর্থ-সম্পদ 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খ্ড)__২৬ 
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মান-সন্ত্রম ও. জবীাকজমক.অর্জন: হয়ে যায়, তখন. এগুলোও একা 'আসে না, বন্নং সা করে 
অনেক জঞ্জালও নিয়ে আসে, যাঁ চিন্তার বোঝা হয়ে অহোবরাত্র তার মস্তিষ্কে সওয়ার হয়ে থারে। 
এ হ্টিস্তায় লিপ্ত হয়ে মানুষ জীবনের, আসল উদ্দেশ্য সুখ, শাস্তি ও বিশ্রাম থেরে ঘঞ্চিত হয়ে 
পড়ে এবং আন্নামের কথাই ভুলে যায়। যদি .কোন সময় এ অর্থ-সম্পদ, মান-সন্ত্রম ও 
জীরজমক খোয়া যায় কিংবা ্রীসপ্রাপ্ত হয়, তখন আর চিন্তার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। 
মোটকথা, খাটি দুনিয়াদার মানুষ উভয় অবস্থাতেই দুঃখ, চিন্তা-ভাবনা ও রেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত 
শবাকে। এ 
12৮২ ১১১ 9৮০১ ০১১ ০৫। 
৯2 নিবি ০১৯৫১ ০৩৩ 
থে ব্যক্তির অন্তরার ক্র উদ এবং নামার নূর বারা আলোকিত ভার অব 
পলির বিপরীত । জগতের অর্থ সম্পদ, জীকজমরু -ও উদ্দপদ তার প্রদতলে লুটিয়ে. পড়ে এবং 
তাকে প্রকৃত শাস্তি ও আরাম দান করে। যদি এগুলো খোয়া, যায়, তবে এতে তার অল্পরে 
7 
উদ 
১৮ ০১৮৮ ১১, ০০1 4৯১৯৮০৭১০৬৯ ০ 


মোটকথা এই যে, আরা রিারারার বেকেরাজিরিজারজীনিনা নান 
দেখা যায় যে, এড পারলৌরিক ও. ইহলোফিক উতয প্রথার ক্ষতিই ুয়েছে এজন্য এটা সন 
মে,১৫১। ১০2১০ বাক্যে খাঁটি আত্মিক ক্ষতি? ০০10 8024 19522 বাক্যে 
খাটি জাগতিক ও শারীরিক ক্ষতি এবং 7০০) ০০০ এ/ ১২১১2 ০০ বাক্যে ইহকাক্ম, 
পরকাের উভভয়বিধ ক্ষতি বর্ণন্ম রুরাই উদ্দেশ্য । রা 

এখানে এ. বিষয়টিও প্রদিধানযোগ্য যে, নামাষও আল্লাহ্র যিকরের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং 
নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার তাৎপর্য কি? কারণ এই যে, নামাযের গুরুন্ভ্ এবং এটি যে 
টায়ার বিকনের রাকা সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য নামাযকে স্বতন্ত্রভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

যার্তীয় ধমীয়ি, এ জুহু কান সূরা জা রাজারা নান 
০ 
১৮ অর এসব অনিষ্ট জে সৌর পরেও কি তোমরা এলো থেকে বিরত থাকবে 
 উপরোজ “আয়াতে মদ, জারি যা 
রা ভিলি রাড 
জন্য. কোরআন পাক বিশেষ বর্ণনাচঙ্গি অনুসরণ-করে রলেছে $ 
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০৪ (--7437১5455, ১০, 95551) ৬৯০৬: 1১৮5 211] ক র লও 
.. ০১০11 
এ রাহা বনজ রোদে 
উপকারার্থ দেওয়া-হয়েছে।-যদি তোমরা 'অম্নান্য কর, তবে তাতে-আল্লাহ্‌ ভা“আলার -€কান 
ক্ষতি নেই এবং"তার রাসূলেরও কোন অনিষ্ট হবে না। আল্লাহ্‌ তাআলা যে-লাভ-ক্ষতির উর্ধে, 
আআ বর্ণনার;জণেক্ষা রাখে না। রাসূল সম্পর্কে এরূপ ধারণা হতে পারত *য্েঃ তীর..আদেশ 
রিনি হ বসেন হারতে 

জয়ং 

৭.2 ,০১৯১০116543104450510515105557, 
উল আদল কা 
হান পাবে'না। কারণ তাঁকে যে দায়িত অর্পণ, করী হয়েছিল, তা 'তিনি সম্পন্ন করেছেন? তার 
'দায়িতব ছিল খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশাবলী পৌছিয়ে দেওয়া । এরপর কেউ ন্মী 
খানে সে তার নিজেরই খত ধারে । আমার রাসুলের এতে কিছুই ঘা জাননা দি উরি 


ভিন 
* ৩৪282 28ঠি চিতা ৭22 ৩৯১৬) 
র্‌ রি 095820545০ তুর ্‌ ও 
জব রে দরের পে 


টে 35৩) 55১05 058 & ভাত 


€ ৬৮৫৩ ৫  €পার্তিরর্ট এর ৫ 


কো 555 ৩ পা ঠ ০১5৩ 
১১০৩০০৪০০০০ রা 5055 
ই 
 ০5৩8955 9১41542 



























///.091190781-0017 


২০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


“৮৫১ (24 হব হই চিঠি 1৫৫ রকি (৫৫1 
2015805, 2৯০৩ ১ ৩৩০ ৫ ০০১৪৬ 


পো ৩ চোর ৩০টি 


ভে 


(৯৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সতকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, 
সে জন্ট তাদের কোন গুনাহ নেই যখন ভবিষ্যতের জন্য সংযত হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন 
করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন “করে । 
এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ্‌ সৎকর্মীদেরকে ভালোবাসেন । (৯৪) হে 
মু'মিনগণ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকার মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, যে, শিকার 
পর্স্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌছতে পারবে-যাতে আল্লাহ্‌ বুঝতে পারেন যে, 
কে. তাকে-অদৃশ্যভাবে ভয় করে। অতএব, যে.ব্যক্তি এরপর সীমা অতিক্রম করবে, তার 
জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে । (৯৫) মু'মিনগণ, তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় শিকার বধ 
করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার.বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব 
হবে, যা সমান হবে এঁ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু”জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর 
ফয়সালা করবে-বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসাবে কা“বায় পৌছতে হবে অথবা তার.উপর 
কাফ্ফারা ওয়াজিব-কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখবে, 
যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ 
করেছেন৷ যে পুনরায় এ কাণ্ড করবে, আল্লাহ্‌ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ. নেব্নে। আল্লাহ্‌ 
পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম.। (৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুন্ের খাদ্য 
হালাল করা হয়েছে তোমাদের এবং মুসাফিরদের উপকারার্থ । আর তোমাদের জন্য হারাম 
করা হয়েছে স্থলভাগের শিকার, নাজ রর ভরা 
কর, যার কাছে. তোমরা সমবেত হবে। 


রী 








ঘোগসূত্র'£ & লৃষব গ্রন্থ মুসনাদে-আহমদ.থেকে আবূ হৌরাররা (রা)-এর রেওয়ায়েত ক্রমে 
বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্বোক্ত আয়াতে যখন মদ ও জুয়ার অবৈধতা অবতীর্ণ হয়, তখন কিছু 
সংখ্যক সাহাবী আরয করলেন $ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)-। অনেক মদ্যপাঁয়ী ও জুয়াড়ী মুসলমান 
এখডলো অবৈধ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। এখন জানা গেল বে, এগ্ডলো হারাঘ। সুতরাং 
তাদের কষ থা হবে ? 'এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে 554 ০০ ০2-আয়াত্খানি অবতীর্ণ 
হয়।; 

পূর্বো্ত ০2৮. ১১০৭1 0341 (18৫-আস়াত- “পবিত্র বস্তুকে হারাম করে নেওয়ার 
নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত ছিল। এখন 7:১4: 5 ১28 (75(-আয়াতে বর্ণনা করা হচ্ছে 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্ণ ক্ষমতাবান । তিনি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ 'বিশেষ বন্তুকে হারাম করে 
দিতে পারেন । (বয়ানুল কোরআন) 
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সুরা মায়েদা". 5 ২০৫ 


তকষসীরের সার়-সংক্ষেপ টি ন 
রি 
কোন গুনাহ্‌ নেই ।ম্বদি তখন-তা হালাল থাকে; পরে হারাম হয়ে গেলেও 'যখনশ্‌ক্তমাহ্‌র কোন 
কারণ নেই, তাদের. গুনাহ্‌ কিরূপে হবে, বরংস্ঞনাহর পরিপন্থী একটি "বিষয় বিদ্যযান রয়েছে । 
তা শ্রই যে), তারা (আল্লাহ্র /ভয়ে তখনকার অবৈধ বন্তুসমূহ থেকে) সংযত রয়েছে এবং (এ 
আল্লাহ্ভীতির প্রমাণ এই যে, তারা) বিশ্বাস স্থাপন করেছে যো আল্লাহ্ভীতির কারণ) এবং 
সৎকর্ম করেছে যো' আল্পাহভীতির লক্ষণ এবং তদবস্থায়ই.তারা "সারা জীবন অতিবাহিত 
ক্রেছে। যদি সে হালাল. বস্তু, যা তারা ভক্ষণ করত, পরে কোন সময় “হারাম হযে যায়, তবে) 
অতঃপর (তা থেকেও সে আল্লাহ্তীতির”কারণেই) সংযত হয়েছে এবং:(এ- আল্লাহ্ভীতির 
আমাঞ্ আগের মত এই :ষে, তারা) বিশ্বাস-স্থাপন.করেছে এবং চমৎকার সৎকর্ম করেছে (যা 
বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল ॥ সুতরাং এখাতনও আল্লাহ্ভীতির.কারণ ও লক্ষণের স্াবেশ ঘটেছে । 
উদ্দেশ্যে এই'ষে, যতবারই হারাম করা হয়েছে, ততবারই 'তাদের কর্মপন্থা এ্রফ হয়েছে-দু'তিন 
বারের কৌন বৈশিষ্ট্য-নেই । অতএব, পরিপন্থী এবং পরিপন্থীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি সত্তেও 
তারা গুনাহগার হবে-এমনটি আমার কৃপা থেকে অনেক দূরে ।) এবং তোদের এ বিশেষ 
ধরনের সৎকর্মশীলতা “ধু গুনাহ্‌ হওয়ারই পরিপন্থীশনয়, বরং সওয়াক প্রিয়পাত্র হওয়ারও 
কারণ । কেননা,) আল্লাহ্‌ 'ভা“আল্া -সৎকর্ষমশীলদেরকে ভালবাসেন । €ঘুতরাং তারা ক্রোধের 
গজ হারে-তা কেমল করে সরব ? তারা দেবের পানা হওয়ার সীমা অভিরুস করে মিয়পা্ 
হশুয়ার সীমায় উদ্নীত)। 
7 হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা ঘর পরীক্ষা করবেন যে 
শিকার পর্যস্ত দূরে. গন্গায়ন না করার কারণে) তোমাদের হাত এবং তোশ্না্গের বর্শা পৌছতে 
পারবেন ₹পরীক্ষার মর্জ. এই ষে, ইহ্রাম অবস্থায় বন্য জন্তুর-শিকার তোমাদের জন্য হারাম 
করে, যা পরে বর্ণিত হবে-এসব-বন্য জন্ত্রকে তোমাদের আশেপাশে" হাতেরকাছে ফেরানো 
হবে) যাতে আল্লাহ্‌ তা“আলা (বাহ্যতও)-বুধাতে পারেন ষে, কে তাকে (অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে) 
অদৃশ্যভাবে ভয় করে-€এ্রবং হারাম কাজ থেকে-যা শাস্তির কারণ, বিরত "থাকে ? এতে 
প্রসঙ্গত্রমে একথাও জানা গেল যে, এরূপ শিকার করা হারাম)। অতএব, যে এ উক্তির (অর্থাৎ 
হারাম করার) এর (পরীক্ষা দ্বারা যা বোঝা যায়-শরীয়তের) সীম অতিক্রম করবে (অর্থাৎ 
নিষিদ্ধ শিকার করবে) তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধারিত) রয়েছে। (সেমতে শিকারী জন্তু 
আশেপাশে হাতের কাছে ঘোরাফিরা করতো । সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই শিকারে অভ্যস্ত 
ছিলেন এতে তাদের আনুগতোর পরীক্ষা হচ্ছিল। তারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। অতঃপর 
নিষেধাজ্ঞা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হচ্ছে-) হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা বন্যু জন্তু শেরীয়ত বর্ণিত 
ব্যতিক্রম ছাড়া) শিকার করো না, যর্খন তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক (এমনিভাবে শিকারী জন্তু 
হেরেমের ভিতরে থাকলে তোমরা যদি ইহ্রাম অবস্থায় না-থাক, তবুও শিকার করো না) এবং 
তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর (এ কাজের) কাফ্ফারা ওয়াজিব 
হবে, (যা মূল্যের দিক দিয়ে) সমান হবে এ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে-যার (অনুমানের) 
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৯০৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


ফয়সালা তোমাদের মধ্য থেকে দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করবে খঁযাল্সা ধার্মিকতায় এবং 
অভিজ্ঞতা. জ্ঞানে নির্ভরযোগ্য. হবে । মূল্য অনুমান করার পর বধকারীর ইচ্ছা-) হয় (এ 
মুল্যেরস্র ধরনের কোন জন্তু ক্রয় করবে যে,) তা বিনিময় (অর্থাৎ বিনিময়ের জন্তু) বিশ্েষতাতর 
চতুক্দ্দ, জন্তু হবে (অর্থাৎ উট, গরু; মহিষ, ভেড়া, ছাগল্প, নর জাতীয়হোক ব্রা. মানী) এই 
শর্তে ঘে, উৎসর্গ হিসাধে কাদা (অর্থাৎ কা*বার.নিকট)পর্যস্ত অর্থাঞ্৷ হেতেয়ের সীমার ভিতরে) 
পৌছাতে"হবে এবং না'হয়.(এমুল্যেক্র সমপরিমাণ খান্যশস্য) কাফ্ফারী: (হিসাবে) দরিদ্রদেররকে 
দ্রান করবে অর্থাৎ একজন দরিদ্রকে" একফজনেরু-ফিতত্রা পরিমাণ: দেরে) 1 এবং না-হয় তার 
(অর্থাৎ খাদ্যশল্যের) সমপরিমাঁণ.রোঘারাখবে সেম়পরিষাণ এভারে হবে ষে, প্রস্তের দরিদ্র 
অংশ. অর্থাৎ একজনের ফিতত্রার পরিন্র্তে একটি রোযা রাখতে হবে । জ্বারু এ রিনিময় নির্ধারণের 
কায়ঝ, এই) যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের: প্রতিফল আস্বাদন করে । (এ ব্যক্তির অবস্থা ভিন্ন; স্বে 
জেনেশুনে শিকার রধ করে না; যদিও ব্রার উপরও এ বিনিসন্পই ওয়াঁজিৰ কিন তা-তার 
কৃতকর্মের প্রতিফল ঘরয়। বরং সঙ্গানিত স্থান অর্থাৎ হেন্েমের এলাকায় শিকার সরা: হেরেশ্ন 
ভুওয়ার কারণে সম্মামিত কিত্বাঁ ইহ্রাম্ম বাধার কারণে: সম্মানিতের ম্ত' হয়ে গেছে, তার 
প্রতিফল. এ বিনিময়" আদায় ক্ষরার ক্ষেত্রে) যা অতীত"হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা 
করেছেন এবং যে ব্যক্তি'পুন্রায় এরূপ কাজ করবে, (বেহেতু অধিকাঃশ পুনরারৃতিতে আাগের 
তুলনায্স অধিক নিতীরিতা থাকে, এ কারণে উল্লিখিত বিনি্বর ছাড়াও, যা কৃতকর্মের প্রতিফল 
ক্লিংবা স্থানের প্রতিফল, পরকালে) আল্লাহ্‌: তা“আলা, তার থেকে €এ নিভকিতার) প্রতিশোধ 
গ্রহণ করবেন। (তেবে তওবা করলে এ প্রতিশোধের কারণ বাকি থাককে না) এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলা পরাক্রান্ত, প্রতিশ্গৌধ গ্রহণ.করতে মক্ষম ।. ভোয়াদের জন্য (ইহরাম অবস্থায়) সমুদ্রের 
(অর্থাৎ পানির) লিকার ধরা এবং তা ভক্ষণ করা (সবই) হালাল করা হয়েছে, ততামাদের (এবং 
তোমাদের) মুসাফিরদের (উপকারের) উপকারার্থ ধোতে সফরে একেই পাথেয় করে..ন্দিতে 
পারে)ব আর-স্থলভাগের- শিকার (যদিও কোন কোন অবস্থায় ভক্ষণ করা বৈধ, কিন্তু,) ধরা 
(কিংবা তাতে সহায়তা করা) তোমাদেক্স-জন্য হারাম করা হয়েছে; যে পর্যন্ত তোফরা ইহ্রাম 
অবস্থায় থাকবে । বস্তুত আল্লাহ্‌. ভামালাকে জি যার 
কাছে তোম্নাদেরকে সমবেত: (করে সহিত করা হবে। গ. 


আনুষঙ্গিক ভ্রাতব্য বিষয় ৃ | 
অব শক তা খাদ্য 
রা 9 বন্য জন্তুকে শিকার বলা হয়. যেগুলো প্রকৃতিগিতভাবে মানুষের কাছে থাকে না। 
সুতরাং য্ষব জু সৃষ্টিগতভারে. গৃহপালিত; যেশ্বন-ভেড়া' ছাগল, গর. উট-এগ%ুলো জবাই 
করা এবুং খাওয়া জায়েয । .. 
.০ তবে যেসব জন্তু. দলীলের ভিত্তিতে র্যতিক্রমধ্মী, সেগুলোকে ধরা" এর বধ করা 
হালাল।.যেমন, সামুদ্রিক জন্তু শিকার দলীল এই. ঃ ০৮ বা ৮81 4৭ (তোমাদের জন্য 
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স্বমুদ্র:শিকার হালাল করা হয়েছে) কিছু সংখ্যক স্থত্রভাগের জন্তু যেমন; কাক; চিল; বাঘ, 
সাপ) বিগ পাথলাঘকুকুর-প্রভৃতি বধ করাও হালাল ।-এমনিভাবে 'যে হিংস্র জন্তু আত্রুমর্করে, 
রিনা হরর রোদ রভি তর ভরিতে 
যে, ৬এ। শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত ৪৬০ ₹৮ ৩৪। ৃ 
হাক বিনে রা হলি 
ইহ্রামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েম.যদি.সৈ জন্তুকে শ্ি্চার করা ও বধ-করার 
র্লাজে নে মিজে সহাম্ক-কিংবা পরামর্শদাতা কিংবা জন্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারী-না হয়৷ হাদীসে 
তাই বলা হয়েছে এবং আয়াতের 1): % 3 শব্দেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।- কেননা, আয়াতে 
£2 (কধগকরো না) বলা হয়েছে-1১৩ 9 .(খ্েয়ো নাটবলাহয়নি। : ৮৮ ৮ ৮ 

০ হেরেমের এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে জেনেশুনে বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব 'হয়, 
তেমনিভাবে 'ভুলজ্রুমে রা অজান্তে বব-ক্রলেণ্ড বিন্মিয় ওয়াজিব বহু মা'আনী)- :- 

৬: ধিম্বার থিধ করলে রমন বিনিময় ওয়াজিব, এানিজবে দির া 
077555/95ধ পরার 

০:-বিনিয়ের সারমর্ম এই যে, থে হারে নে জয়কে বধ কর হে উত্তর এই 

যে; সুজন নিবোগ বাত ছারা এক নিযোগয বাজি ঘারও জরে) জন্তুর মূল্য 
অনুমান, কর্াজ্ত' হবে । যদি নিহত জন্তু খায় অযোগ্য (অর্থাৎ হারাষ) হয়; শবে এর মূল্য 
একটি "ছাগলের মূল্যের ছাইতে বেশি শুয়াজিব হবে না। আর যদি:তুটি খাবার যৌগ্য (অর্থাৎ 
হালাল)-হপ,-তধৈতবে. পরিন্থাণ মূল্য অনুষ্মীঘ কয়া “হবে তাই ওয়াজিব হরে । উভয়“অবস্থায় 
পরবতীতে তিনটি কাজের মধ্য থেকে সে যে কোন একটি করতে পারে । হয এ মুলোর বারা 
কুরবানীর -শর্তানুষায়ী কোন 'জন্তু ক্রয় করে হেরেমের“সীমানার ভেতরে-তা:জবাঁই.করে গোশত 
ফকীরদের মধ্যে বন্টন করে দেবে, না হয় এ মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য ফিতার শর্তীনুযায়ী 
প্রতি মিসকীনকে অর্ধ-ছা.হিসাবে-দা্স-করে দোবে এবং না হয় সে 'খাদ্যশস্য র্ধ-্ছা_ হিসাবে 
যতজনকে “দৈওয়া যেত, তত" সংখাক ' রোযা রাঘবে। খাদ্যশস্য বন্টন এবং 'রৌধী রাখা 
হৈরেছের উরে হওয়া শর্ত: 1 যর্দি অনুমমি কৃত অূল্য অর্থ ছা' থেকেও কম হয়, তবে'ইচ্ছা 
করলে 'তাঁ একজন 'ফকীরকে 'দিয়ে দিতে" গাঁরবে কিংবা ইচ্ছা কলে একটি রোযা রাখতে 
পারবেণ এমনিভাবৈ-প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা হিসাবে দেওয়ার পর যদি অর্ধ ছা” থৈকে কম 
অবশিষ্ট. থাকে, তবুও ইচ্ছা করলে তাঁ এক '়সকীনকে দিয়ে দেবে কিংবা ইচ্ছাকরলে একটি 
রোযাটরাখবে। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী অর্ধ ছা' পৌর্দে দুণ্সিরেরস্পষীরি ।৯ বান 
তি উলিবিত অপুমালে যতজন বিলকীনের জাংদ সাবা ভাবা 
উযা০৩ দি এল দিয়ে যবেহ করার উন ক করীর পর কিছু টাক উহ, তবে 
উদ্ৃত্ত টাকা দিয়ে ইচ্ছা করলে অন্য জন্তু ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্য ক্রয় করতৈ 
পারবে কিংবা খাদ্যশস্যের হিসাবে রোযা রাখতে পারবে । জন্তু বব করলে যেমন বিনিময়ে 
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ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে বন্তুকে আহত করলেও অনুমান করতে 'হবৈ যে, এ আঘাতের ফলে 
রাজা েহা হজিতাটা নার কি হট কালের 
প্রকটি কাজ কক্কা জায়েয হবে। 

০ ইহরাম বাধা ব্যির পক্ষে যে জু শিকার. করা হার-সে জনকে যবেহ করাও 
88882848844 
ঢ/553585458558 ্ 

১০ যন্গি কোন অনাবাদী জায়গায় জন্তু বধ করা হয়, তে দি নতি বান 
দর ছিসাবে মূল অনুমান করতে হবেন. ও 

০ লিকার কাজের কব ইলিশ করে দা এবং হা কান 
করার মতই হারায় : ২১ াখধি ও ঃ 


ররর বন যান টু তছহন রে দু রা 
৬৩ রা ডা মে ৩ 
দু ূ 


















| টা 62 টি ১৫0৫পে 
জু ৪৯ হাত ; 
পা ৮৮1৫015৫52১ পাঠ, পু ঠর্প ৫ বে পল শুি 
:৯/১৯০৯১ ৩দ্0155-১05 0৩ 9৩৩০১৪ 
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, ৬৭) আল্লাহ স্গানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের স্িভিশীলতার কারণ করেছের.এবং 
সঙ্ানিত মালসমূহকে; -হেরেমে কুরবানীর জন্তুকেও যেগুলির গলায় বিশেষ ধরনের €বড়ী 
পরানো রয়েছে এর কারণ এই যে, যাতে তোমরা জেনে নাও য়ে, আল্লাহ্‌ দাভোমগুল ৪ 
ভূমগুলের সবকিছু জালেন,এবং আল্লাহ্‌ সব বিষনে, মনতাজানট। (৯৮). জেনে না9, (নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ কর্ঠোর শান্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কষমালীল্-সন্ালু। (৯৯) রাসূলের দাকিত্ব শুধু 
পৌছিয়ে দেওয়া । আল্লাহ্‌ জানেন? যা কিছু তোমকঃ-প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু গোপনে 
কর। (১০০) বলে দিন ঃ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, ফদিও অপরিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে 
বিল্রিত করে । অতএব, ০০০০০০৪৪855 
করতে পার। টি নি দু নিট হিগ এ 
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তফসীরের.সার-সংক্ষেপ ্ 

আভা লো নিলি 
কারণ বানিয়েছেন এবং (এমনিভাবে) সম্মানিত মাসসমূহকেও এর$ (এমনিভাবে) হেরেমের 
কুরবানীর জন্তুদেরকেও এবং (এমনিভাবে) এসব জন্ত্রকেও, যাদের গলায় (একথা. বোঝাবার 
জন্য) আভরণ থাকে যে, (এগুলো আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত এবং হেরেমে যবেহ্‌ করা হবে) এ 
(সিদ্ধান্ত অন্যান্য জাগতিক উপযোগিতা ছাড়াও ধর্মীয় উপযোগিতার), কারণে (ও) যাতে 
(তোমাদের বিশ্বাস বিশুদ্ধ ও পাকাপোক্ত হয়; এভাবে যে, তোমরা এসব কল্যাণকর দলীলের 
ভিত্তিতে) এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বার প্রথমত ও, পূ্ণত অর্জন' কর যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নভোমগুল ও ভূমশুলের অন্তর্নিহিত সব বন্ধুর পূর্ণ) জ্ঞান রাখেন্‌। (কেননা, মানুষের রুল্পনাতীত 
ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধি-বিধান প্রণয়ন করা পরিপূর্ণ, জ্ঞানেরই 
পরিচায়ক)। এবং যোতে এসব জানা বিয়য়ের সাথে জ্ঞানের সম্পর্কের যুক্তিতে. পূর্ণ বিশ্বাস 
অর্জন কর যে,) ন্রিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী । (কেননা, এসব জানী-রস্তুর জ্ঞান 
সম্পর্কে আরু.কেউ অবহিত করেনি ।জানা গেল যে, জ্ঞানের সন্বন্ধ সব জানা বস্তুর সাথে একই 
বূপ.হুয়ে থাকে ।) তোমরা নিশ্চিত জেনো,যে, আল্তীহ্‌ তা'আলা কঠোর শীল্তিদাতী- এবং তিনি 
পরম ক্ষমাশীল, করুণাময় । (অতএব, তীর নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করো না? মাঝে মাঝে 
হয়ে খেল্বেশরীয়তের নিয়মানুযায়ী তওবা করে নাও। ) রাসূল (সা)-এর দাঘ্রিত্ শুধু পৌছিয়ে 
দেওয়া (তিনি যার্থভাবে পৌছিয়েছেন। এখন তোমাদের কাছে.কোন.ওযর .ও বাহানা নেই) 
এবং আল্লাহ্‌ ভা'আলা সব বিষয় পরিজ্ঞাত রয়েছেন যা কিছু তোমরা. (মুখে কিংবা অঙ্গ-প্রত্যন্গের 
দ্বারা) গ্রকাশ কর এবং যা কিছু (অন্তরে).গোপন রাখ । (অতএব, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-ও অন্তর 
উভয়টির মাধ্যমে তোমাদের আনুগত্য করা উচিত)। আপনি (হে মুহাম্মদ [সা], তাদেরকে 
একথাও). বলে দিন. £ অপবিত্র ও. পবিত্র (অর্থাৎ গুনাহ ও-আনুগত্য কিংবা. গুনাহগার ও 
'আনুগত্যশীল-র্যক্তি) সমান নয়, (বরং অপবিত্র ঘৃণার্হ এবং পবিত্র গ্রহণীয়। সুতরাং আনুগত্য 
করেগ্রহণীয় হওয়া উচিত; অবাধ্যতা করে ঘ্ৃণার্হ হওয়া, উচিত ন্)। যদিও (হে দর্শক) 
তোম্বাকে অপরিত্রের প্রাচুর্য (যেমন দুনিয়াতে অধিকাংশ. এমনই হয়) বিন্বয়াবিষ্ট করে দেয় (যে, 
ঘৃণার্থ হওয়া সন্তেও.এর এত প্রাচুর্য কেন! কিন্তু জেনে রেখো কোন রহস্যের কারণে যে প্রাচুর্য, 
তা প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণ নয়। সেটা স্যখন প্রানূর্যের উপর ভিত্তিশীল নয় কিংরা যখন 
তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞান-ও. শান্তির কথা জানতে পারলে ।) অতএব হে বুদ্ধিমানগণ, 
(একে দেখো না বরং) আল্লাহ্‌ তা'আলাকে অর্থাৎ তীর বিরদ্ধাচরণকে) ভয় করতে থাক যেন 
তোমরা (পরিপূর্ণ) সফলতা লাভ.রুরতে পার (তা হচ্ছে জান্নাত লাত.ও আল্লাহ্‌র সন্ভুষ্টি)। 
... শান্তির চারটি উপায় $ প্রথম.আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা চারটি -বন্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, 
স্থায়িত্‌ ও শাস্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন, 

প্রথমত কা'বা । আরবী ভাষায় কা'বা চতুক্কোণবিশিষ্ট গৃহকে বল্লা হয় । আরবে “খাস্‌ আম' 
গোত্রের নির্মিত অপর একটি গৃহও এ নামে খ্যাত ছিল। সে গৃহকে 'কা'বাইয়ামানিয়াহ্‌” বলা 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__২৭ 
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২১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ্ড 


হতো। তাই বায়তুল্লাহ্‌কে সে কা'বা থেকে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্য কা'বা শব্দের সাথে 
১1১৯।| ৬ শব্দ যৌগ করা হয়েছে। 
8৮৯5 ₹৬5 শব্দটি ১৫. ০।-এর অর্থ এ সব বস্তু যার উপর কোন বস্তুর স্থায়িতু 
নির্ভরশীল। তি. (4.53-এর অর্থ হবে এই যে, কাবা ও তৎ্সম্পর্কিত বন্তুসমূহ মানুষের 
প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায়। . 

০০০ শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে স্থানের ইলিতে বিশেষভাবে মক্কার লোকজন 
কিংবা আরববাসী কিংবা বা সমগ্র বিশ্বের মানুষকেও বোঝা যেতে পারে। বাহ্যত সমথ বিশ্বের 
মানুষই এর অন্ততুক্তি। তবে মক্কা ও আরববাসীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই 
আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কা'বা তথা বায়তুল্লাহকে এবং পরবর্তীতে উল্লিখিত 
আরও কতিপয় বন্তুকে সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপায় করে দিয়েছেন। 
যতদিন পর্যন্ত জগতের প্রতি দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায আদায় 
করতে থাকবে এবং হজ্জব্রত পালন করতে থাকবে অর্থাৎ যাদের উপর হজ্জ ফরয তারা হজ্জ 
করতে থাকরে, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকবে । পক্ষান্তরে যদি এক 
887817787855775525525558557754505 
করে, তবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আযাব নেমৈ আসবে। 

কাবা সমগ্র বিশ্বের স্তন 8 এ বিষয়ব্তুটি তফসীরবিদ হযরত আতা ক) প্রভাবৈ বর্ণনা 
করেছেন 81১১৬: ১1519১11১০1 ০০ 5৪৩০ এ বোহ্‌রে মুহীত)-| এতে 'বোঝা গেল: যে, 
তাৎপর্যপতন্ভাবে খানায়ে-কা'বা' সমগ্র বিশ্বের জন্য স্তন্ত বিশৈষ। যতদিন এর দিকে মুখ করা 
হবে এবং হজ্জ পালিত হতে থাকবে, ততদিনই জগত প্রতিষ্ঠিত থাকবে । যদি কোন সময় 
বায়তুল্লাহ্র এ সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিশ্বকেও বিলীন করে দেওয়া হবে। বিশ্বের 
ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহ্র মাঝে ঘে যোগসূত্র রয়েছে, তার স্বরূপ জানা জরুরী নয়। যেমন, 
চুম্বক লোহা এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও খড়কুটোর পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে 
না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায়, কেউ একে অস্বীকার করতে 
পারে না। বায়তুল্লাহ্‌ ও বিশ্ব ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের 
সাধ্যাতীত । বিশ্ব-্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা যায়। বায়তুল্লাহ্র সমগ্র বিশ্বের স্থায়িত্ের 
কারণ হওয়া একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বাহ্যিক দৃষ্টি তা অনুভব করতে পারে না, কিন্তু আরব ও 
মক্কাবাসীদের জন্য এটি যে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ, তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চাক্ষষ জ্ঞান দ্বারা 
প্রমাণিত । 

বায়তুপ্লাহ্র অস্তিতৃ বিশ্ব শান্তির কারণ $ সাধারণত বিশ্বে রাষ্ত্রীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে 
শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে ডাকাত, চোর, লুষ্ঠনকারীরা দুঃসাহস করতে পারে না। 
কিন্তু জাহিলিয়াত যুগের আরবে কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিংবা জনমিরাপত্তার জন্য কোন 
নিয়মিত আইনও প্রচলিত ছিল না। গোত্রীয় কাঠামোতেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
এক গোত্র অন্য গোত্রের জানমাল ও মান-সন্ত্রমের উপর যখন ইচ্ছা আক্রমণ করতে পারত। 
কাজেই কোন গোত্রের পক্ষে কখনও শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ ছিল না। আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় 
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“সুরা মায়েদা ২১১ 


পরিপূর্ণ কুদরতের বলে মক্কার-বায়তুল্লাহ্‌কে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শাস্তির উপায় করে দেন। 
রাস্ত্রীয় আইনের, বিরুদ্ধাচরণ করার মত ধৃষ্টতা যেয়ন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, 
বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার সাহসও"তেমন্িভাঘে কেউ করতে পারত না। আল্লাহ্‌ 
তা“আলা জাহিলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য সাধারণ মানুষের অন্তরে 
এমনভাবে সংস্থাপিত করে 'দেন যে, তারা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় ভাবাবেগ ও 
প্বৃত্তিকে বর্জন করতেও কুষ্ঠিত হতো না। 

সে যুগের আরবদের রণোম্মাদনা ও গোত্রগত বিদ্বেষ সারা বিশ্বে প্রবাদ বাক্ক্ের মত খ্যাত 
ছিল। আল্লাহ্‌ -তাদের অন্তরে রয়তুল্লাহ্‌ ও.তার আনুষঙ্গিক বন্তু-সামগ্রীর সম্মান ও. মাহাত্ত্য 
এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, প্রাণের ঘোরতর শক্র কিংবা কঠোরতর অপরাধীও যদি 
একবার হেরেম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার সাত খুন মাফ হয়ে যেত। 
তারা ভীব ক্ষোভ ও ক্রোধ সত্তেও তাকে কিছুই বলত না। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতৃহন্তাকে 
চোখের সামনে দেখেও তারা চক্ষু নত করে চলে যেত। 
7 এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরার নিয়তে বাড়ি থেকে বের হতো কিংবা যে জন্তু হেরেম 
শরীফে কুরবানীর জন্য আনী- হতো, তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোন অতি 
নি জহি রা লতার সরা 
কোন প্রাণের শক্রকেও তারা কিছুই বলত না। 

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলল্েহ সো) একদল সাহাবায়ে কিরামকে সাথে করে-ওমরার ইহরাম 
বেঁধে বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশে রওয়ানা হন। হেরেম শরীফের সীমানার সন্নিকটে হোদায়বিয়্া নামক 
স্থানে তিনি যাত্রারিরতি করেন এবং হযরত ওসমান (ব্রা)-কে কয়েকজন সঙ্গীসহ মকায় পাঠিয়ে 
দেন, যাতে তারা মন্ধার সর্দারদেরকে বলে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধের নিয়তে নয়-ওমরা 
আদায় করার জন্য এসেছেন। কাজেই তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত হবে না। 

কোরাইশ সর্দাররা অনেক আলাপ-আলোচনার পর মহানবী (সা)-এর খিদমতে একজন 
প্রতিনিধি পাঠায় । এ প্রতিনিধিকে দেখা মাত্রই মহানবী (সা) বললেন, লোকটিকে বায়তুল্লাহ্‌র 
সম্মান স্ম্্রমে গভীর বিশ্বাসী বলে মনে হয়। কাজেই চিহ্ুযুক্ত কুরবানীর জন্তুগুলোকে দেখে সে 
নির্ধিধায় স্বীকার করল যে, মুসলমানদেরকে বায়তুল্লাহ্‌ গমনে বাধা দেওয়া উচিত নয়। 

মোটকথা, জাহিলিয়াত যুগেও আল্লাহ্‌ তা'আলা আরবদের মনে হেরেম শরীফের সম্মান 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । ফলে শান্তি ও নিরাপত্তী:অব্যাহত ছিল । এ সম্মানের ফলশ্রুতিতে শুধু 
'হেরেম শরীফের ভেতরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ চিহ পরিহিত অবস্থায় হজ্জ ও 
ওমরার জন্য আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বহির্বিশ্বের লোকজন: এঘ্বারা কোন 
উপকার, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত:না ।-কিন্তু আরবে যেভাবে বায়তুল্লাহ্‌ ও হেরেম 
শরীফের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হতো, তেমনিভাবে হজ্জের মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ 
সম্মান প্রদশন করা হতো । আরবরা এ মাসগুলোকে “আসহুরে হুরুম” বা সম্মানিত মাস বলত । 
কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হেরেমের 
বাইরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সযতে বেচে থাকত । 

এ কারণে কোরআন পাক মানুষের স্থায়িত্বের উপায় হিসাবে কাবার সাথে আরও তিনটি 
বস্তুর উল্লেখ করেছে ঃ প্রথমত ৮1১-1-১-+2 অর্থাৎ সম্মান ও মহত্বের মাস। এখানে ১৫. 
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২১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন 3 তৃতীয় খণ্ড 


শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেছেন যে, এখানে ১1১২. ১৫১ বলে 
যিলহজ্জ মাসকে বোঝানো হয়েছে। এ মাসেই হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ 
বলেছেন যে, শি একবচন হলেও অর্ধ দি নি ০৭ হা কার দ্যান স্লিভ 
মাসও এর অন্তর্ভুক্ত ।. 

হিতীব বু হচ্ছে ১ হেরেমংপরীকে বেক বানী কী হয, তাকে এ বলা হয় 
যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত, তাকে কেউ কিছু বলত 
নাঁ। এভাবে কুরবানীর জন্তুও ছিল শাস্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায়। : 
রর তৃতীয় বন্তু :553।__-এটি$:53 শব্দের বহুবচন। এর অর্থ গলার হার। জাহিলিয়াত যুগের 
আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজ্জের উদ্দেশে বের হলে চিহ্বস্বরূপ.গলায় একটি হার 
পরে নিত, যাতে একে দেখে সবাই বুঝতে পারে যে, লোকটি হজ্জ করতে যাচ্ছে, ফুলে কেউ 
যেন তাকে কোন কষ্ট না দেয়। কুরবানীর জন্তুর গলায়ও এ ধরনের হার পরিয়ে দেওয়া হতো। 
এসব হারকেও 25১ বলা হয়। এর কারণে ১১৪ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায়। 

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, সম্মানিত মাসসমূহ কুরবানীর জন্তু এবং গলার হার এ তিনটি 
ব্তুই বায়তুল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের সম্মানও বায়তুল্লাহ্‌্র সম্মানেরই একেকটি অংশ । 
সারকথা এই যে, বায়তুল্লাহ্‌ ও তৎসম্পর্কিত বন্তুসমূহকে আল্লাহ্‌ তাআলা সমথ বিশ্বমানবের 
জন্য সাধারণভাবে এবং আরব ও মন্কাবাসীদের জন্য বিশেষভাবে স্থায়িত্বের উপায় করে 
দিয়েছেন। 

(৫1505 এর ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন, এর অর্থ এই যে, বায়তুল্লাহ্‌ ও 
হেরেমকে সবার জন্য শান্তির আবাসস্থল করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে মক্কাবাসীদের 
জন্য রুধী-রোজগারের সুবিধা দান। কেননা, এখানে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না.। কিন্তু আল্লাহ 
তাআলা সারা বিশ্বের নিজিসপত্র এখানে পৌছিয়ে দেন। . 

কেউ বলেন, মক্কাবাসীরা যেহেতু কা'বাগৃহের খাদেম ও সংরক্ষক রক্ষক বলে পরিচিত ছিল, তাই 
তাদেরকে আল্লাহুর ভক্ত মনে করে সর্বদা মানুষ তাদের সম্মান করত। ১.৫ (3 বাক্যে 
তাদের এ বিশেষ সম্মানকেই বোঝানো হয়েছে। 

ইমাম আবদুল্লাহ্‌ রাষী (র) বলেন, এসব উক্তির মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য.নেই'। এসবগুলোই 
উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হতে 'পারে । কেননা, আল্লীহ্‌ তা“আলা বায়তুল্লাহ্‌কে সব মানুষের 
স্থায়িত্, ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সাফল্যের উপায় করেছেন এবং আরব ও মককাবাসীদের 
বিশেষভাবে এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও.বরকত দ্বারা ভূষিত করেছেন । 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে $_ 
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অর্থাৎ আমি বায়তুল্লাহ্‌ ও তৎসম্পর্কিত বন্তুসমূহকে মানুষের জন্য স্থায়িত্ব; শান্তি ও 
নিরাপত্তার উপায় করেছি। আরববাসীরা বিশেষভাবে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে থাকে । এটা 
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সূরা মায়েদা ২১৩ 


এজন্য. বলা হয়েছে যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ্‌. তা'আলা ভূমগ্ডুল 'ও.নভোমণ্ডলের 
যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে জনেন এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন।: 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 

০০৮54) 7) 8০115: 40 911501-অর্থাৎ জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ 'তা“আলা . 
কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ্‌ তা“আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় । এতে বলা হয়েছে যে, 
হালাল ও হারামের যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযোগী ৷ এগুলো পালন করার 
মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা কঠোর শাস্তির কারণ। 
সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, মানবীয় ভুলত্রান্তি ও ওঁদাসীন্যের কারণে কোন 
গুনাহ হয়ে গেলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তৎক্ষাণাৎ শান্তি, দেন না বরং তওবাকারী অনুতপ্ত লোকদের 
জন্য ক্ষমার. দ্রারও:উন্মুক্ত রাখেন। 

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 

3১505 0১৮5 এরিক বা 81৮4 ০০০ 

অর্থাৎ আমার রাসূলের দায়িত্ব এতটুকুই যে, তিনি আমার নির্দেশাবলী মানুষের কাছে 
পৌছে দেবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ ও ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে 
আমার রাসূলের কোনই ক্ষতি নেই। একথাও.জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌ তা“আলাকে ধোকা দেওয়া 
যাবে না। তিনি তোষাদের প্রকাশ্য ও গৌপন-সব কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। 

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে 3:4.1 ৮১১ 1| (১: % 4$-আরবী ভীষায় ৬১১ ও ০4 
দুটি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে -৬ এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে ৬ ২ বলা হয় । 
অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে ৬১:২ শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং ২: শব্দ দ্বারা 
হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা"আলার 
দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতেও পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম 
সমীন হতে পারে না। 

এক্ষেত্রে ৬: ও ০২০ শব্দ দু'টি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ-সম্পদ, 
উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভাল ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আয়াতের সুস্পষ্ট 
অর্থ এই যে, কোন সুস্থ বিবেকবানের দৃষ্টিতে সং ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সমান নয়। এ 
স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে হালাল ও হারাম কিংবা বা পবিত্র ও অপবিত্র 
বস্তু সমান নয়। এমনিভাবে ভাল ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্র এবং সৎ ও অসৎ লোকও সমান 
নয়। 
অতঃপর বলা হয়েছে 8১:১1 £১% 4:17. অর্থাৎ যদিও মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুরকৃষ 
বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদেরকে বিস্মিত করে দেয় এবং আশেপাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক 
প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভাল বলে মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের 
অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটি বিশেষ । 
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২১৪ তফ়ুসীরে মা'আরেফুল কোরআন 3 তৃতীয় খণ্ড 


আয়াভের শানে নযুল $ এ আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কে কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা 
হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি মদের ব্যবসা করত এবং এ পথে বেশ অর্থ-সম্পদও উপার্জন 
করেছিল । ইসলামে মদ্যপান ও মদের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে গেলে সে লোক 
মহানবী (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদের ব্যবসা ছারা সাঞ্চিত 
যেসব টাকা-পয়সা আমার কাছে রয়েছে, সেগুলো কোন সৎকাজে ব্যয় করে দিলে আমার জন্য 
উপকার হবে কি ? মহানবী (সা) বললেন, যদি তুমি এসব টাকা-পয়সা হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি 
কাজেও ব্যয় কর, তবুও তা আল্লাহ্‌র কাছে মাছির ডানার সমানও মূল্যবান হবে না। আল্লাহ্‌ 
তাআলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না। 

এ হচ্ছে পরকালের দিক দিয়ে হারাম মালের অমর্যাদা। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এবং 
প্রত্যেক কাজের শেষ পরিণতিকে সামনে রাখলে বোঝা যায় যে, জগতের কাজ-কারবারেও 
হারাম ও হালাল মাল সমান নয়। হালাল মাল দ্বারা যতটুকু উপকার, সুফল এবং সত্যিকার 
সুখ-শান্তি লাভ করা যায়, হারাম মাল দ্বারা তা কখনও লাভ করা যায় না। 

তফসীর দুররে-মনসূরে ইবনে আবী-হাতেমের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, তাবেয়ীদের 
যমানার খলীফায়ে-রাশেদ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ পূর্ববর্তী খলীফাদের আরোপিত 
অবৈধ কর রহিত করে দেন এবং যাঁদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থ-কড়ি আদায় করা 
হয়েছিল, তা সবই ফেরত দিয়ে দেন। ফলে সরকারী ধনাগার শূন্য হয়ে যায় এবং আমদানী 
সীমিত হয়ে পড়ে । এ অবস্থা দেখে জনৈক প্রাদেশিক গভর্নর খলীফার কাছে পত্র 'লিখলেন যে, 
সরকারী আমদানী অনেক ত্রাস পেয়েছে। এখন সরকারী কাজ-কারবার কিভীবে চলবে, তা-ই 
চিন্তার বিষয়। খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ উত্তরে আলোচ্য ১১১-১ | ১-. % 
৬১ 584 4351 % 544 আয়াতটি লিখে অতঃপর লিখলেন ঃ তোমার পূর্ববর্তাঁ গভর্নররা 
অন্যায় ও অত্যাচারের মাধ্যমে ধনাগার যতটুকু পূর্ণ করেছিল, তুমি এর বিপরীতে ন্যায় ও 
সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় ধনাগারকে ততটুকু হ্রাস করে নাও এবং কোন. পরওয়া করো না। 
আমাদের সরকারী কাজকর্ম টাকা-পয়সা দিয়েই পূর্ণ হবে। 

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও এর ব্যাপক অর্থ এই যে, 

ংখ্যার কমবেশী কোন বিষয় নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যাল্লতা দ্বারা কোন বস্তুর ভালমন্দ 
যাচাই করা যায় না। মাথার উপর হাত গণনা করে ৫১ হাতকে.৪৯ হাতের বিপক্ষে সত্য ও 
সত্যবাদিতার মাপকাঠি বলা যায় না। 

বরং জগতের সকল স্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভাল বিষয়ের 
পরিমাণ ও সংখ্যা কম এবং মন্দ বিষয়ের সংখ্যা অধিক । ঈমানের বিপরীতে কুফর; আল্লাহ্ভীতি, 
পবিত্রতা ও ধার্মিকতার বিপরীতে পাপাচার ও অন্যায়াচরণ; ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীতে জুলুম 
ও উৎপীড়ন, জ্ঞানের বিপরীতে অজ্ঞানতা এবং সুবুদ্ধির বিপরীতে কুবুদ্ধির প্রাচ্য বিদ্যমান। 
এতে এরূপ বিশ্বাসই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, কোন বস্তু কিংবা কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা. সে 
: বস্তু বা দলের ভাল ও সত্যপন্থী হওয়ার প্রমাণ কিছুতেই হতে পারে না। বরং কোন বস্তুর 
উৎকৃষ্টতা ব্যক্তিগত অবস্থা ও হাল-হকীকতের উপরই তা নির্ভরশীল । অবস্থা ও হাল-হাকীকত 
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ভাল হলে বস্তুটি ভাল; নতুবা মন্দ। কোরআন পাক এ সত্যটিই ১১২। 8 এ: $) বাক্যে 
ফুটিয়ে তুলেছে। 

অবশ্য ইসলামও কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যকে চূড়ান্ত মীমাংসা সার্যস্ত কতরছে। তবে, 
তা এঁসব ক্ষেত্রেই, যেখানে যুক্তির সারবত্তা ও ব্যক্তিগত গুণাগুণ যাচাই: করার মত কোন 
ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা বিদ্যমান নেই। এক্ষেত্রে জনগণের বিবাদ-বিসন্বাদ নিষ্পত্তির জন্য 
সংখ্যাধিক্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। উদাহরণত গভর্নর নিযুক্তির প্রশ্নে যদি কোন নিরস্কু 
ক্ষমতাশালী শাসনকর্তার অভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে জনগণের 
মতানৈক্য পরিহারের লক্ষ্যে সংখ্যাধিক্যকেই অগ্রগণ্য মনে করা হয়। এর অর্থ কখনোই এমন 
নয় যে, অধিক সংখ্যক লোক য়ে কাজ করবে, তাই হালাল; বৈধ ও সত্য হবে। | 

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে £।151 401 ১41 1)-23. $ অর্থাৎ হে জ্ঞানবনিগণ, 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বস্তুর সংখ্যাধিক্য কামনা করা 

বা সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংখ্যালঘুতার বিপরীতে সত্যের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা বুদ্ধিমানদের 
কাজ নয়। তাই বুদ্ধিমানদেরকে সন্বোধন করে এ ভ্রান্ত কর্মপন্থা থেকে বিরত রাখার জন্য 1১ 
40। আদেশ দেওয়া হয়েছে। 


১29৫1 5 


কে 
টিটি ্ রা 4 
উর 


০4224 2.9 
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(১০১) হে মুমিনগণ! এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত 
হলে তোমাদের খারাপ লাগবে । যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস 
কর, তবে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ্‌ ক্ষমা করেছেন। 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, সহনশীল । (১০২) একপ কথাবার্তা চতামাদের পূর্বে এক সম্প্রদায় 
জিজ্ঞেস করেছিল। এরপর তারা এসব বিষ্বয়ে অবিশ্বাসী হয়ে গেল। (১০৩) আল্লাহ্‌ 
“বহিরা', সায়েবা 'ওছীলা" এবং “হামী'কে শরীয়তসিদ্ধ করেন নি। কিন্ত যারা কাফির, 
তারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, ইনি নিত তে 
নেই। 
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২১৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ রহ 

হেবিরাজীন। এমন ভন) হীরা দিডেদী কনা নাতি এরনগীতরিলা রয়েছে 
যে), যদি *তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়, তবে তোমাদের কষ্টের কারণ হবে (অর্থাৎ 
এরূপ সম্ভাবনা আছে যে, উত্তর তোমাদের মনোবাস্কনার বিপরীতে হওয়ার ফলে ভা তোমাদের 
জন্য কষ্টকর হবে) এবং (যেসব কথাবার্তায় এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে যে,) যদি কোরআন 
অবতরণকালে তোমরা এসব কথাবার্তা জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্য পরিব্যক্ত করা 
হবে (অর্থাৎ প্রশ্ন করার মধ্যে এ দ্বিতীয় সন্তাবনাটিও রয়েছে যে, উত্তর ব্যক্ত করা হবে এবং 
উত্তর ব্যক্ত করার মধ্যে প্রথমোক্ত সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তোমাদের পক্ষে তা কষ্টকর হবে। 
এতদুভয় সম্ভাবনাই সমষ্টিগতভাবে প্রশ্ন করতে নিষেধ করার কারণ এবং সম্ভাবনায় বাস্তব। 
সুতরাং এপ প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ!) অতীত প্রশ্নাবলী যো এ পর্যন্ত তোমরা করেছ, তা) আল্লাহ্‌ 
ত্বা'আলা ক্ষমা করেছেন (কিন্তু ভবিষ্যতে আর এমন করো না।) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল, (তাই অতীত প্রশ্নাবলী ক্ষমা করেছেন এবং) অত্যন্ত সহিষ্ণু-€তাই ভবিষ্যতের 
বিরুদ্ধাচরণ হেতু ইহ্‌কালে শান্তি না দিলে মনে কারো না যে, পরকালেও শাস্তি হবে না) এমন 
কথা তোমাদের পূর্বে (অর্থাৎ পূর্বকালে) অন্য উম্মতের লোকেরাও (নিজেদের পয়গন্বরগণকে) 
জিজ্ঞেস করেছিল, এরপর (উত্তর পেয়ে) এগুলোর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেনি । (অর্থাৎ 
বিধি-বিধান সম্পর্কিত এসব উত্তর অনুযায়ী তারা কাজ করেনি এবং যেসব উত্তর বিভিন্ন ঘটনা 
সম্পর্কিত ছিল, সেগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করেনি । সুতরাং তোমরাও যাতে এরূপ পরিস্থিতির 
সম্মুন্বীন না-ছয়ে পড়, এজন্য এ ধরনের প্রশ্ন না করাই উত্তম ।) আল্লাহ্‌ তা'আলা “বহীরা*, 
“সায়েবা', “ওছীলা" এবং “হামী'কে শরীয়তসিদ্ধ করেন নি, কিন্তু যারা কাফির, তারা [্রেসব 
কুপ্রথার ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে (যে, আল্লাহ্‌ এসব কর্ষে স্তুষ্ট) এবং 
৮1৮84582545 বরং 
তাদের বড়দের দেখাদেখি এহেন ঘূর্থজনোচিত কাজ করে)। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় _ | 

'অনারগ্যক প্রশ্ন করা নিবিদধ £ আলোচ্য আঁয়াতসমূহে ব্য করা হয়েছে বে, কিছু সংখ্যক 
লোক আলহুর বধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা খাটা্থীটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং 
যেসুব বিধান দেওয়া হয়নি, সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে.৷ 
আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরপ প্রশ্ন না করে, যার 
তাঁরা কষ্টে পতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ার কারণে অপমানিত ও লান্ছিত হবে। 
_ শানে নষুল £ মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে নযুল 
এই-যে, যখন হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন আকরা ইবনে হারে 
রো) প্রশ্ন করলেন £ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য কি প্রতি বছরই হজ্জ-করা ফরয”? 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ প্রশ্রের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নুকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন ।'তিনি তবুও চুপ । 
দিতাম যে, হ্যা, প্রতি “বছরই হজ্জ ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন 
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করতৈ পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন £ যেসব বিষয় সম্পর্চে আমি তোমাদেরকে কোন 
নির্দেশ দিই না, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দিও-ঘাঁটার্ঘাটি করে প্রশ্ন করা না। তোমাদের 
পূর্বে কোন কোন উদ্মত: বেশি প্রশ্ন করেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌ ও রাসূল যেসব বিষয় 
ফরয করেন নি, তারা প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর 
বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল । আমি যে কাজের আদেশ দিই সাধ্যানুষায়ী তা পালন করা-এবং যে 
কাজে নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত (অর্থাৎ যেসব বিষয়ে 
আমি নীরব থাকি, সেগুলো নিয়ে থাটাাটি করবে না)। 

মহানবী (সা)-এর পর নবুয়ত ও ওহী আগমনের সমাত্তি ৪ এ আয্লাডের একটি প্রাসঙ্গিক 
বাক্যে বলা হয়েছে 8:৫1 35 ১141 1:4০: 615196-5 &। __ অর্থাৎ কোরআন অবতরণকালে 
যদি. তোমরা এরপ প্রশ্ন কর, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে। এতে 'কোরআন 
অবতরণকাল' রলে. ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুয়ত ও ওহীর 
আগমনও বন্ধ করে দেওয়া-হবে । 

নবুয়তের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের 
প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোন বিধান আসবে না এবং যা ফরয নয়, তা ফরয হবে না কিংবা 
ওহীর মাধ্যমে কারও গোপন তথ্য ফস হয়ে যাবে না তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরি করে করে 
সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা নবুয়ত বন্ধ 
হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধই থাকবে । কেননা, এতে করে নিজের ও অপরের সময় 
নষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ 42০: ১ ৮০ 44১3 ১1 ১--4 ১০৯ 0৭ অর্থাৎ মুসলমান 
হওয়ার একটি সৌন্দর্য -এই যে, মুসলমান: ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে.। আজকাল 
অনেক মুসলমান অনর্থক বিষয়াদির তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। সা (আ)-এর মায়ের নাম 
কি ছিল, নূহ (আ)-এর নৌকার দৈর্ঘা-প্রস্থ কি ছিল, ইত্যাকার প্রশ্রের কোন সম্পর্ক মানুষের 
কর্মের সাথে নেই। উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, এ জাতীয় প্রশ্ন করা নিন্দমীয়, 
বিশেষ করে যখন একথাও জানা যায় যে,.এরপ -শ্রশ্রকারীরা. অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরুরী. ও 
শুরত্তুপূর্ণ ধর্মীয় মাস'আলা সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে অনর্থক কাজে ব্যাপৃত হত্যয়ার ফলে মানুষ 
জরুরী কাজ একে বঞ্চিত থাকে "অতীতে ফিকহবিদ আলিমরা মাস'আলা-মাসায়েলের অনেক 
কাল্পনিক দিক বের করৈ এবং বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেছেন। 
পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এগুলো জররী-ছিল। 
তাই এসব প্রশ্ন অনর্থক ও অনাবশ্যক ছিল না । ইসলামের অন্যতম শিক্ষা শ্রই যে, কোন দীনী 
৮88550795755454 কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া 
উচিত ময় ্ 

সহীরা, সায়েবা ইত্যাদির সংজ্ঞা $ 'বহীরা “সায়েবা', 'হামী'-প্রভৃতি_ সবই জহিলিয়াত 
যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সাথে সম্প্কঘুক্ত বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরবিদদের 
মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে । তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
হওয়া সম্ভবপর | আঙ্গরা সহীহ্‌ বুখারী থেকে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__২৮ 
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২১৮ তষ্সীরে মাঁআরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


'বহীরা" এমন জন্তুকে বলা হয় যার দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হতো এবং কেউ 
নিজের কাজে ব্যবহার করত না। 

-“সায়েবা' এ জন্তু, যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশের ধাড়ের মত ছেড়ে দেওয়া হতো। 
হামী' পুরুষ উট, যে বিশেষ সংখ্যক রমণ সমাপ্ত করে। '্ররূপ উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে 
দেওয়া হতো । 

“ওছীলা" যে উট উপর্যৃপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। জাহিলিয়াত যুগে এরূপ উদ্্রীকেও 
প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো । 

এসন্ন শিরকের নিদর্শনাবলী তো ছিলই; তদুপরি যে জন্তুর গোশ্ত, দুধ ইত্যাদি দ্বারা 
উপকৃত হওয়া' আল্লাহ্‌র আইনে বৈধ, নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তাদি আরোপ করে সে জন্কুকে 
হালাল ও হারাম. করার অধিকার তারা কোথায় পেল ? মনে হয় তারা শরীয়ত প্রণেতার পদে 
নিজেরাই আসীন-হয়ে গিয়েছিল । আরও অবিচার এই যে, নিজেদের এসব মুশরিকসুলভ 
কুপ্রথাকে তারা আল্লাহ্‌ তা“আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের উপায় বলে মনে করত । এর উত্তরে বলা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা কখনও এসব প্রথা নির্ধারণ করেন নি বরং তাদের বড়রা আল্লাহ্‌র 
প্রতি এ অপবাদ আরোপ করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধ জনগণ একে গ্রহণ করে নিয়েছে । 
মোটকথা, এখানে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, অনর্থক প্রশ্ন করে শরীয়তের বিধানে সংকীর্ণতা ও 
কঠোরতা সৃষ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি শরীয়ত প্রণেতার নির্দেশ ছাড়া স্বীয় অভিমত ও 
প্রবৃত্তি দ্বারা হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আরও বড় অপরাধ । 


৩৩-০৮৬০)৮914)5210%৬9)0৮৩০৪0 
রে 8 %70246৩5 


+ ৫৫5 


৮ ০ চপ 25 ৫2 2৫92204 টু 


5 মরে 5% 8৬ 


বির রনাাতে যে, আল্লাহ্‌র নািলকৃত বিধান এন াসুার দিকে 
এস, স্ভখন ভারা বলে, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপদাদাকে 
পেয়েছি।যদি তাদের বাপদাদারা কোন জ্ঞান লা রাখে এবং হিদায়েত প্রাপ্ত না হয়, তবুও 
কি তারা তাই করবে ? (১০৫) হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিস্তা কর । তোমরা যখন 
সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেট । তোমাদের 
সবাইকে আল্লাহ্র কাছে ফিরে বেচতে হবে । তখন তিনি তোষাদেরকে রলে দেবেন, যা 
কিছু তোমরা করতে । 
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যোগসূত্র ঃ উপরে কুপ্রথায় বিশ্বাসী কাফিরদের একটি মূর্খতা বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে 
এ ধরনের অনেক মূর্খতা বিদ্যমান ছিল, যা শুনে মুসলমানরা দুঃখ ও বেদনা, অনুভব করত । 
তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা কেন দুঃখিত 
হও £ তোমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, তোমরা নিজের সংশোধন এবং সাধ্যমত অপরের 
সংশোধনে যত্ববান হও প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়ার ব্যাপারটি তোমাদের ইখতিয়ার বহির্ভূত ৷ তাই 
নিজের কাজ কর-অপরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকো না। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ ূ 

“যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব বিধান নাযিল করেছেন তার দিকে 
এৰং রাসূল (সা)-এর দিকে (য়ার প্রতি সেসব বিধান অবতীর্ণ হয়েছে) এস। (যে বিষয়ের 
আলোকে সত্য প্রমাণিত হয়, তাক্ষে সত্য মনে কর এবং যা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাক্ষে মিথ্যা 
মনে কর,) তখন তারা বলে £ (আমাদের এসব বিধান ও রাসূলের প্রয়োজন নেই ।) আমাদের 
জন্য এ রৌতিনীতিই) যথেষ্ট, যার উপর আমাদের পিতৃপুরত্ষদ্বেরকে পেয়েছি। (আল্লাহ্‌ 
তাআলা. ন্বলেন, তাদের জন্য সে রীতিনীতি সর্বাবস্থায়ই কি যথেষ্ট হবে ?) যদি তাদের 
পিতৃপুরুষরা (ধর্মের) ংকোন জ্ঞান না রাখে এবং (কোন এশী গ্রন্থের) হিদায়েত না রাখে (তবুও 
কি) ? হে বিশ্বাসীগণ তোমরা নিজের (সংশোধনের) চিন্তা কর। (এ কাজটিই তোমাদের 
আসল কর্তব্য । অপরের সংশোধনের বিষয়টি হলো এই যে, তোম্নবা যখন সাধ্যানুযায়ী এ 
সংশোধনের চেষ্টা করছ; কিন্ত্বু ফলপ্রসূ হচ্ছে না, তখন তোমরা ফলপ্রসূ না হওয়ার চিন্তায় 
ব্যাপৃত হয়ো না। কেননা) তোমরা যখন (দীনের) পথে চলছ (এবং দীনের জরুরী কর্তব্য 
পালন করে যাচ্ছ অর্থাৎ নিজের সংশোধন করছ এবং অপরের সংশোধনের চেষ্টা করে যাচ্ছ) 
তখন যে ব্যক্তি (তোমাদের সংশোধন প্রচেষ্টা সত্বেও) পথভ্রষ্ট থাকে, তার (পথভ্রষ্ট থাকার) 
কারণে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। (সংশোধন ইত্যাদি কাজে সীমাতিরিক্ত চিন্তিত হতে যেমন 
নিষেধ করা হয়েছে, তদ্রুপ নিরাশ হয়ে ক্রোধবশত ইহকালেই তাদের প্রতি শাস্তি অবতরণ 
কামনা করাও নিষিদ্ধ) কেননা, সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত মীমাংসা পরকালেই হবে । (সেমতে) 
আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন হবে। অতঃপর তিনি তোমরা যা রুরতে, তা 
তোমাদের সবাইকে বলে দেবেন (এবং বলে দিয়ে সত্যের বিনিময়ে সওয়াব এবং মিথ্যার 
বিনিময়ে আযাবের আদেশ কার্যকর করবেন)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

শানে নয়ুল ঃ জাহিলিয়াত যুগে যেসব কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে পিতৃপুরুষদের পদাল্ক 
অনুসরণ করা ছিল অন্যতম । এ কুপ্রথাই তাদেরকে কুকর্মে লিপ্ত ও সৎকর্ম থেকে বঞ্চিত করে 
রেখেছিল । তৃফসীর দুররে মনসূরে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে বর্ণিত.রয়েছে যে, কোন 
ভাগ্যবান ব্যক্তি-যদি সত্যোপলদ্ধির ফলে. মুসলমান হয়ে যেত, তবে তারে এমনভাবে ধিকার 
দেওয়া হতো+য়ে, তুই আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে বেওকুফ সাব্যস্ত করেছিস্‌। তাদের রীতিনীতি 
ত্যাগ করে অন্য তরীকা অবলম্বন করেছিস্‌। তাদের এ অন্ধ বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই এ 
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২২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ৪: 
(6৮০,215 0০৮1 ৮0 40 09 ০০ (১1555141055 1915 
, গে এন ও 


অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হতো. যে, তোমরা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ সত্য বিধানাবলী ও 
রাসূলের দিকে এস, যা সর্বদিক দিয়ে উপযোগী এবং তোমাদের মঙ্গল ও সাফল্যের রক্ষাকবচ, 
তখন তারা এছাড়া কোন উত্তর দিত না যে, আমরা বাপদাদাদেরকে যে তরীকায় পেয়েছি, 
আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট । 

এ শয়তানী যুক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্তেও পথভ্রষ্ট 

করেছে । কোরআন পাক এর উত্তরে বলে £ (533559১5058 3 ॥ চিন্তাশীল ব্য 
মাত্রই বুঝতে পারে যে, কোরআন পাকের এ বাক্যটি কোন ব্যক্তি অথবা দলের অনুসরণ করার 
ব্যাপারে একটি বিশুদ্ধ মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। ফলে অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে এবং মূর্থ ও 
গাফিলদের জন্য সত্য প্রকাশের পথ খুলে গেছে। যূলনীতিটি এই যে, অজ্ঞরা জ্ঞানবানদের, 
অনভিজ্ঞরা অভিজ্ঞদের এবং মূর্খরা জ্ঞনীদের অনুসরণ করবে-একথা স্বতঃসিদ্ধ, কিনতু জ্ঞান-বুদ্ধি 
ও হিদায়েতের মাপকাঠি পরিত্যাগ করে বাপদাদা কিংবা ভাই-বন্ধুদের অনুসরণকে নীতি 
হিসাবে গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। অনুসৃত ব্যক্তি নিজে কোথায় যাচ্ছে: এবং 
অনুসারীদের্রকেই বা কোথায় নিয়ে যাবে একথা না জেনে তার -পদাঙ্ক অনুসরণে লেগে যাওয়া 
মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
.-. এমনিভাবে কিছু. সংখ্যক.লোক বেশি মানুষের সম্লাগমকেই অনুসরণের মাপকাঠি মনে 
করে। যার কাছে মানুষ্বের ভিড় দেখে তারা তারই অনুসরণে লেগে যায়। এটিও একটি 
অযৌক্তিক কাজ। কেননা, জগতে সব সময়ই বেওকুফ, নির্বোধ ও কুকমীর্দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
রয়েছে। তাই. মুনুষের.ভিড়ই সত্যাসত্য ও ভালমন্দ চিহ্বিত করার মাপকাঠি হতে, পারে না। 

অযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করা ধ্বংস ডেকে আনার শামিল $ কোরআন পাকের এ 
বাক্যের সুস্পষ্ট শিক্ষা এই যে, বাপদাদা, ভাই-বেরাদর ইত্যাদি কেউ অনুসৃত হওয়ার জন্য 
যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবন্যাত্রার গতিপথ 
নির্ধারণ করা জরুরী । এরপর তা অর্জনের জন্য দেখা দরকার যে, এমন ব্যক্তি কে, যার লক্ষ্য 
অর্জনের পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে এবং এ পথে নিজেও চল্ছেন! এমন ব্যক্তি পাওয়া 
গেলে তীর অনুসরণ অবশ্যই মনযিলে-মকসুদে পৌছাতে পারে । মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণের 
তাৎপর্যও তাই। তীরা দীন সম্পর্কে যেমন সম্যক অবগত, তেমনি নিজেরাও. এ পথেই চলেন। 
তাই অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করে ধর্মের লক্ষ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নির্দেশ পালন 
করতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই বিপথগামী, যার মনযিলে-মকসুদ জানা নেই কিংবা 
জেনেশুনে বিপরীত দিকে ধাবমান, তার পেছনে চলা জ্ঞানী মাত্রের দৃষ্টিতেই নিজ প্রচেষ্টা ও 
কর্মকে বিনষ্ট করার শামিল, বরং ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর । দুঃখের বিষয়, বর্তমান 
জ্ঞান-গরিমা ও আধুমিকতার যুগেও শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সত্যের প্রতি চরম উপেক্ষা 
প্রদর্শন করছে। বর্তমান ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে অযোগ্য ও ্রাস্ত নেতাদের 
অনুসরণ । 
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সূরা মায়েদা. রর ২২১ 


১।-..অনুস্রণের মাপকাঠি £ কোরআন পাকের এ বাক্য দুটি বিষয়কে-অনুসরণের-যুক্তিযুক্ত-ও 
সুস্পষ্ট মাপকাঠি জাব্যত্ত করেছে £ একটি +£- ও অপরটি.» _-*/ এখানে /:- এর অর্থ 
7897 ৮৮777555555 
গোর পথে চলা অর্ধাৎ বি জাম ৬ সহল ক্্ম। : 

“ সারকথা এই যে, উর বাকি বলি 
'অতীষ লকষ্য ও লক্ষোর পথ সম্পর্কে দে'জবগতাকি লা। এরপর টখবৈ' ০০ 
চলছে কি"না এবং তান্ন কর্ম তার জ্ঞাননর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। ' 

মোটকথা, কাউকে অনুসৃতবয সাব্যত্ত করার জন্য তাকে বিশুদ্ধ জান ৬-সরল কর্মের 
কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরী । শুধু বাপদাদা হওয়া কিংবা অনেক মানুষের নেতা হওয়া অথবা 
2০১৪০০০০০০০০০০০৪০৪০৪০ 
যোগ্য-নয়।5. ১: 

ওরাল যারা 
অনুধরণে ' অভ্যস্ত লোকদের বিভ্রান্তি র্যক্ত করার সাথে সাথে অন্যের দমালোচনা ও তার 
বিভ্রান্তি প্রকাশ করার একটি কার্যকরী গস্থাও শিক্ষা দিয়েছে। এ'পরন্থায় সমালোচনা করলে 
সমালোচিত ব্যক্তি ব্যথিত কিংবা উত্তেজিতু হয়না । কেননা, পৈতৃরু ধর্ম অনুসরপ্রকারীদের 
জওয়াবে (কোরআন পাক একথা বলেনি যে, তোমাদের বাপদাদা মূর্খ ওপথনষ্ট। বরং বিষয়টিকে 
প্রশ্নের আকারে বলেছে £ বাপদাদার অনুসরণ তখনও কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে, যখন বাপদাদার 
মধ্যে না থাকে জ্ঞান এবং না থাকে সৎকর্ম? রি 

যারা মানুষের সংশোধন চিন্তা করে তাদের জন্য একটি সন্ত দ্বিতীয় আয়াতে 
মানুষের সংশোধন চিন্তায় স্রকিছু বিসর্জনকারী মুসলমানদের সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছে.ঃ 
সত্যপ্রচার ও শিক্ষায় তোমাদের সাধ্যমত চেষ্টা এবং যথাযথ হিতাকাঙক্ষার পরও যদি.কেউ 
.পথন্রষ্টতায়ই ডুবে থাকে, তবে এর জন্য মোটেই, চিত্তিত হয়ো না।.এমতারস্থায় অন্যের 
পথভ্ষ্টতার কারগ্ণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হরে না। বলা হয়েছে ঃ 


(52435) 191 0০৯ ১০14৮522০80 ০ জি 35511 75: 


অর্থ হে মুসলমানগণ! তোমরা নিজের চিন্তা কর। তোমরা যখন সঠিক পথে চলছ, তখন 
যে বিপথগামী, তার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি নেই। 
এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের ছারা বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের 
'কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট; অন্যরা যা ইচ্ছা করুক, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন 
নেই। অথচ এ বিষয়টি কোরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থী। সেসব আয়াতে “কাজে 
আদেশ ও অসৎকাজে বারণ” করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের 
একটি স্বাতন্তর্যমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিছু 
লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয় ।-তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (স্বা)স্এর সামনে প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি উত্তরে 
বলেন যে, আয়াতটি. 'সৎকাজে আদেশ দান'-এর পরিপন্থী নয়। ত্যেমরা যদি 'সৎকাজে আদেশ 
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দান' পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকে, পাকড়াও করা হবে। এ্রজন্যই 
তফসী'র বাহ্রে-মুহীতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের. থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে 
বর্ণিত রম্মেছে-তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক । জিহাদ এবং “সৎকাজে আদেশ-দান'-ও 
এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত । এগুলো করার পরও যদি. কেউ পথত্রষ্ট. থেকে যায়, তকে. তাতে 
তোমাদের কোন ক্ষতি.নেই। কোরআনের 1::2,11%1. শব্দে চিন্তা করলে এ তফসীরের যথার্থতা 
.ফুটে ওঠে । কেননা, এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের 
পথভ্র্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি “সৎকাজে আদেশ 
দানে'র কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়। 

তষলীর চুররে-মনসূতে হযরত আবদপলহ্‌ ইফনে উর (রা)-এর একটি ঘটনা বরণিভ 
রয়েছে। তাকে কোন এক ব্যক্তি বলল যে, অমুক অমুক ব্যক্তির মধ্যে ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ 
রয়েছে। তারা একে অপরকে মুশরিক বলে অভিহিত করে । হযরত ইবনে উমর (রা) বললেন £ 
তুমি কি মনে কর যে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাকে আদেশ করব? কখনই নয়। 
যাও তাদেরকে নম্রতার সাথে বোঝাও। যদি মানে, উত্তম;-নতুবা তাদের চিস্তা ছেড়ে নিজের 
চিন্তা কর। অতঃপর এ উক্তির প্রমাণ হিসাবে তিনি আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন? 

পাপ দমন সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর একটি ভাষণ £ আয়াতের বাহ্যিক 
শব্দাবলী থেকে বাহ্যদৃষ্টিতে যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক 
(রা) এক ভাষণে বললেন £ তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ এবং বলছ 
যে, 'সৎকাজে আদেশ দান'-এর প্রয়োজন নেই। জেনে রাখ, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর 
মুখে শুনেছি ঃ যারা কোন পাপকাজ হতে দেখেও (সোধ্যানুযায়ী) তা দমন করতে চেষ্টা করে না, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্বরই হয়তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভূক্ত করে আযাবে নিক্ষেপ 
করবেন। 

এ হাদীসটি তিরমিধী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত রয়েছে । আবূ দাউদের ভাষায় হাদীসটি 
এরূপ £ যারা কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) বাধা দেয় না, আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তাদের সবাইকে একযোগে আযাবে নিক্ষেপ করবেন। 

২৪১৯ ও ০০০ -এর অর্থঃ পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা জানা গেল যে, ৯১, অর্থাৎ 
অবৈধ কার্যাবলী দমন করা কিংবা কমপক্ষে ঘৃণা প্রকাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য 
কর্তব্য । এখন জানা দরকার যে, ৪৪১৯ ও ১০, কাকে বলে? 

৬০. শব্দটি ২১১০ এবং ০০ শব্দটি 93। থেকে উদ্ভৃ। ১১, বলা হয় কোন বস্তুকে 
চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে বোঝা ও চেনা । এর বিপরীতে ).৫)1 বলে, না বোঝা ও না চেনা দুটি 
শব্দই বিপরীতমুখী । কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ৪ 2$40| ২ 2১০১ $: 
(4558 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তি ও সামর্যের বিকাশ দেখে তার নিয়ামতসমূহকে চেনে, 
এরপর একগুঁয়েমিবশত সেগুলোকে এমনভাবে অস্বীকার করে, যেন এগুলোকে চেনেই না। 
এতে বোঝা গেল যে, আভিধানিক দিক দিয়ে ১১. এর অর্থ পরিচিত বস্তু এবং ১৩১, এর অর্থ 
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অপরিচিত বন্তু। এ অর্থের সাথে সংগতি রেখে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফ্লরাদাতুল-কারআন' 
গ্রন্থে শরীয়তের পরিভাষীয় ২, ও ১৫, এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন-$:১১১-খ ফর্মকে 
বলা হয় যার উত্তম হওয়া যুক্তি কিংবা শরীয়তের মাধ্যমে জানা যায় । আর ১০১, এ্রমন কাজকে 
বলা হয় যা যুক্তিও শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরিচিত অর্থাৎ মন্দ মনে করা হয় তাই ১৪১1১ ১০। 
অর্থ হচ্ছে সৎ কাজে আদেশ দান এবং ১5 ০০ 44১ অর্থ অসৎ কাজে নিষেধ করা 

' মুজতাহিদ. ইমামদের বিভিন্ন-উক্তিতে কোন শরীয়তগত ১০, নেই-৪ 

কিন্তু এতে গুনাহ্‌ বা সওয়াব কিংবা মান্যকরণ ও অমান্যকরণ না বলে. ৯২১ ও.১০: শব্দ 
ব্যবহার করার-অধ্যে সম্ভবত -এদিকে ইঙ্গিত -করাই উদ্দেশ্য যে, যেসব সূক্ষ্ম ও ইজতিহাদী 
মার্্রআল্রায় কোর্আন ও সুন্নাইর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কিংবা অস্পষ্টতার কারণে ফিকহবিদরা বিভিন্ন 
মত ব্যক্ত করেছেন, সেগুলো এর আওতাভুক্ত নয়। মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদ আলিম 
সমাজে স্বীকৃত। তারা যদি কোন মাস'আলায় ভিন্নমুখী দুটি মত ব্যক্ত করেন, তবে উভয়ের 
মধ্যে কোনটিকেই শরীয়তগত ১৫ বলা যায় না ।বরং উভয় মতই ১3) »... এর অন্তভূক্তি। 
এরূপ মাস“আলায় যে ব্যক্তি গ্কটি মতকে-প্রনল মনে করে, অপরটিকে শ্চনাহ্‌ হিসাবে অগ্রাহ্য 
করার. অধিকারও তার নেই। এ কারণেই সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে অনেক ইজতিহাদী 
মাত্ববিরোধ ও-পরম্পর বিরোধী মতামত থাকা সত্বেও কোথাও একথা বর্ণিত নেই যে, তারা 
একে অপরকে ফাসিক কিংবা গুনাহগার বলেছেন। বাহাস-রিতর্ক, কথা কাটাকাটি ইত্যাদি 
সবই: হতো -এরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করতেন, কিন্তু এ 
মতবিরোধের কারণে একজন অপরজনকে গুনাহগার মনে করতেন লা। 

সারকথা এই. যে;ইজতিহাদী মতবিরোধের, ক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি যে মতকে প্রবল 
মনে করেন তাষরগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ভিন্নমতকে ১১, মনে করে. অগ্রাহ্য করার অধিকার 
কারও নেই। এতে বোঝা গেল, আজকাল: ইজতিহাদী মাস'আলা সম্পর্কে কোন কোন মহল 
থেকে যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা করা হয়, সেগুলো 
$সৎকাজে আদেশ. দান' ও 'অসৎকাজে নিষেধকরণের' অন্তর্ভূক্ত নয়, নিছক“অজ্ঞতা..ও মূর্থতার 
কারণেই এসব মাসআলাকে রথক্ষেত্রে প্ররিণত করা হয়। 


ও ির ৮ পার ঠা তি ু ৮০] পেন টি পাল 
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৯ হে সুপ এমডির মহ বকা বি উপাই হয়, তখন ওসীয়ত 
করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ণ “দুজনকে সাক্ষী রেখো । তোমরা সফরে 
থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও 
দু"ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো । ঘদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে 
বলবে । অতঃপর উভয়েই আল্লাহ্র নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কঙ্মের' বিনিময়ে 
কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য আমরা 
গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গুনাহগার হব ১০৭) অতঃপর যন্দি'জানা যায় যে, 
উভয় ওসী কোন গুনাহে জড়িত রয়েছে, তবে যাৈর বিরুদ্ধে গুনাহ হয়েছিল, তাদের মধ্য 
থেকে মৃত ব্যক্তির নিকটতম দু'ঘ্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে । অতঃপর আল্লাহ্‌র নামে 
কসম খাবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাঁদের সাক্ষ্যের চাইতে অধিক সত্য এবং আমরা 
সীমা অতিক্রম করিনি । এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই অত্যাচারী হব'। (১০৮) এটি এ 
বিষয়ের নিকটতম উপায় যে, তারা ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে অথবা আশংকা 
করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেওয়ার পর আবার কসম চাওয়া হবে । আল্লাহকে 
ভয় কর এবং শোন, আল্লাহ্‌ দুরাচারীদেরকে পথপ-প্রদর্শন করবেন না। 





যোগসূত্র £ পূর্বে ধরীয় কল্যাণ সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখন জাগতিক 
কল্যাণ সম্পর্কে কিছু, রিধান উল্লেখ করা হচ্ছে।. এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
স্বীয় কৃপায় পরকাল সংশোধনের মতই ইহকালেরও সংশোধন করেন। (বয়ানুল কোরআন) 

শানে নযুল, £ উল্লিখিত-আয়াতসমূহ অরতরণের ঘটনা এই যে, বুদাইল নাম জনৈক 
মুসলমান তামীম ও. আদী নামক দু'জন খরিষ্টানের সাথে'বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন-করে। 
সিরিয়া পৌঁছেই বুদাইল. অসুস্থ. হয়ে. পড়ে ।. সে. স্বীয়অর্থসম্পরদের একটি. তালিকা লিখে 
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- সুরা মায়েদা ২২৫ 


আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয় এবং বিষয়টি সঙ্গীহয়ের কাছে গোপন রাখে ।.অসুস্থতা বৃদ্ধি 
পেলে সে ব্রিষ্টার্মসঙগীদ্বয়কে ওসীয়ত করে যে, আমার মৃত্যু হলে আমার যাবতীয় আসবাবগ্রত্র 
ওয়ারিসদের কাছে পৌঁছে দেবে। সেমতে বুদাইলের মৃত্যুর পর তার আসবাবপত্র“ এনে 
ওয়ারিসদের কাছে সমর্পণ করে, কিন্তু স্বর্ণের কারুকার্য খচিত একটি রূপার পেয়ালা তার 
আসবাবপত্র থেকে তুলে নেয় । ওয়ারিসরা আসবাবপত্রের মধ্যে তালিকা পেয়ে পেয়ালার কথা 
জানতে পারে । তারা ব্রিস্টানদ্বয়কে জিজ্ঞেস করল যে, মৃত ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার পর কোন 
আসবাবপত্র, বিক্রি করেছিল কি না? কিংবা অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা ইত্যাদিতে কিছু সম্পদ 
ব্যয় হয়েছে কি-না? তারা উভয়ই এ প্রশ্নের না বোধক উত্তর দেয়। অবশেষে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর আদালতে উপস্থিত হয়। ওয়ারিসদের কোন সাক্ষী ছিল না। তাই খ্রিষ্টানদ্বয়কে 
আদেশ করা হলো $.তোমরা কসম খেয়ে বল যে, তোমরা মৃত ব্যক্তির আসবাবপত্রের মধ্য 
থেকে কোন কিছু আত্মসাৎ করনি এবং কোন বস্তু গোপন করনি । অবশেষে তাদের কসম 
অনুযায়ী মোকদ্দমার রায় তাদের পক্ষে দেওয়া হয় । কিছুদিন পর প্রকাশ €পল: যে, তার 
উপরোক্ত পেয়ালাটি মক্কার জনৈক স্বর্ণকারের কাছে বিক্রি করেছে। জিজ্ঞেস করার পর তারা 
উত্তর দিল যে, আমরা পেয়ালাটি মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করেছিলাম; কিছু ক্রয়-বিক্রয়ের 
টিন বিবি সি রাদিবিভিত রিযিক ভি ) 


তফসীরের, সার-সংক্ষেপ 
হে বিশ্বাসীগণ ! তোমাদের বরিকাবরিত রর হাযির 
ওয়ারিস্দেরকে মাল সৌপর্দ:করার জন্য) .দু'ব্যন্ি, ওসী হওয়া সমীচীন, অবশ্য একজনের 
সামনে. করাও জায়েষ) যখন তোমাদের:মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় (অর্থাৎ খন ওসীয়ত 
করার সময় হয়)। (তবে) এ. দু'ব্যক্তিকে ধর্মপরায়ণ হতে হর্কে এবং স্োমাদের মধ্য থেকে 
(অর্থাৎ মুলয়ানদের মধ্য থেকে) হতে হবে কিংবা বিজাতীয় ঃদু'রাজি, হবে যদি (মুসলমান 
পাওয়া না'সায় ৮উদাহব্রণত) তোমন্কা সফরে যাও অতঃগর তোমাদের মৃত্যুর.বিপদ আপতিত 
হয়।-৫এসব.নিষয় ওয়াজিব নয়, তবে সম্গীন্টীন ও উত্তম। নতুবা কাউকে ওসী-না কল্াও. যেমন 
জায়েয, “তেমনি একজন ওসী হওয়া কিংবা ধর্মপরায়ণ না হওয়া অথবা ব্বগৃহে অবস্থানকালে 
অ-মুসলিমকে ওসী করা সবই জায়েয । অতঃপর ওসীদের বিধান এই যে,) যদি (কোন কারণে 
তাদের প্রতি) তোমাদের (অর্থাৎ ওয়ারিসদের) সন্দেহ হয়, তবে (হে বিচারগ্রতিগণ, মামলা 
এভাবে মীমাংসা কর যে, প্রথমে বাদী ওয়ারিসদের এ বিষয়ে সাক্ষী তলব করবে যে, তারা 
অমুক বস্তু উদাহরণত পেয়ালা নিয়ে গেছে.। যদি তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে 
বিৰাদী ওসীদের কাছ থেকে এভাবে. কসম নেবে যে,) উভয় €ওম্ী)-কে নামাযের উেদ্রাহরণত 
আসরের) পর (উপস্থিত) থাকতে ৰলবে। (কেননা, সাধারণত এ সময় জনসমাগম বেশি 
থাকে, তাই মিথ্যা কসম খেতে.কিছু না কিছু লজ্জাবোধ করবে । এছাড়া সময়টিও মহিমামপ্ডিত, 
এদিকেও. কিছু খেয়াল থাকরে। এর-উদ্দেশ্য :জনসমাৰেশের. স্থান :ও. ররকতের সমস বারা 
কসমকে কঠোরতর করা ।) অতঃপর উভয়ই (এভাবে) আল্লাহ্‌র কসম খাবে যে, (শপথবাক্য 
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২২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


সহকারে এপ বলৰে__) আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন (জাগতিক) উপকার গ্রহণ করতে 
চাই না: (যে, জাগতিক উপকার লাভের জন্য কসমে সত্য বলা পরিহার করব)। যদিও (এ 
ঘটনায় আমাদের) কোন আত্মীয়ও হয় (যার উপকারকে.আমরা নিজের উপকার ভেবে মিথ্যা 
কসম খেতাম; এখন তো এরূপও কেউ নেই-_যখন নিষিদ্ধ উপকারের কারণেও.আমরা মিথ্যা 
বলতাম না, তখন এর উপকারের কারণে আমরা কেন মিথ্যা বলব?) এবং আল্লাহ্‌র পেক্ষ 
থেকে যে) কথা (বলার নির্দেশ আছে, তা) আমরা গোপন করব না, (নতুবা যদি) আমরা 
(এপ করি) এমতাবস্থায় কঠোর গুনাহগার হবে। (এটি উক্তিগত কঠোরতা-__-এর উদ্দেশ্য 
সত্যবাদিতা জরুরী হওয়া, মিথ্যা হারাম হওয়া এবং আল্লাহ্র মাহাক্ম্যের ধারণাকে চিন্তায় 
জাগ্রত করা, যা মিথ্যা শপথে বাধা দান করে । বর্ণিত কঠোরতার পর যদি বিচারক উপযুক্ত 
আমাদেরকে পেয়ালা দেয়নি। অতঃপর এ কসম অনুযায়ী মামলার রায় ঘোষণা করা উচিত । 
আলোচ্য ঘটনায় তাই করা হয়েছিল 1) অতঃপর যদি €কোন প্রকারের বাহ্যত) -পরিব্যক্ত. হয় 
যে, তারা উভয় ওসীও কোন খুনাহে জড়িত হয়েছে (যেমন, আয়াতের ঘটনায় পূর্বেই বলা 
হয়েছে যে, মকায় পেয়ালাটি পাওয়া যায় এবং জিজ্ঞেস করার পর উভয় ওসী মৃত ব্যক্তির কাছ 
থেকে তা ক্রয় করার দাবি করেন এতে করে মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়ালাটি নেওয়ার 
স্বীকারোক্তি হয়ে যায় এবং এটি তাদের পূর্বেকার উক্তির বিপরীত, যাতে নেওয়ার কথাই 
সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছিল। যেহেতু ক্ষতিকর বিষয় স্বীকার করা একটি প্রমাণ, তাই 
ৰাহ্যত তাদের আত্মসাৎকারী ও মিথ্যাবাদী হওয়া বোঝা গেল।) তবে এমতাবস্থায় মোকদ্দমার 
মোড় ঘুরে যাঁবৈ।'যে-ওসী পূর্বে বিবাদী ছিল;' এখন, ক্রয় করার দাবিদার হয়ে ঘাবে। এবং যে 
ওয়ারিসরা পূর্বে আত্মসাতের দ্দাবিদার ছিল, এখন বিবাদী: হয়ে যাবে কাজেই এখন মীমাংসার 
পথ হবে এই যে, প্রথমে ওসীদের কাছ থেকে ক্রয় করার সাক্ষী -তলব করা হরে । যখন তারা 
সাক্ষী উপস্থিত করতে-পারবে না, তখন তাদের (ওয়ারিসদের)-মধ্য থেকে; যাদের বিরুদ্ধে 
(ওসীদের পক্ষ থেকে উল্লিখিত) গুনাহ হয়েছিল (এবং যারা শরীয়তসম্মতভাবে উত্তরাধিকারের 
যোগ্য, উদ্দাহরণত আয়াতে ঘটনায়) দু'ব্যক্তি (ছিল) যারা সবার (অর্থাৎ ওয়ারিসদের মধ্যে 
উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে) নিকটতম, যেস্থলে (শপথের জন্য) ওসীদ্বয় দণ্ডায়মান হয়েছিল, 
সেখানে (এখন) এ দু'ব্যক্তি শেপথের জন্য) দশ্তায়মান হবে অভঃপর উভয়ে (এভাবে) কসম 
খাবে যে, (শপশখবাক্য সহকারে বলবে লেঃ) অবশ্যই আমাদের এ সাক্ষ্য সেন্দেহ থেকে বাহ্যত 
ও প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়ার কারণে) তাদের উভয়ের (ওসীদের) সাক্ষ্যের চাইতেও 
অধিক সত্য । (কৈননা,) যদিও আমরা সে সাক্ষ্যেন্ন স্বরূপ অবগত নই, তথাপি বাহ্যত তা 
সন্দেহ্যুক্ত হয়ে গেছে এবং আমরা সৈত্যের) সামান্যও সীমাতিক্রম করিনি । (নতুবা) আমরা 
(যদি এরূপ করি, তবে) এমতাবস্থায় কঠোর অত্যাচারী হব । (কেননা, পরের মাল জেনেশুনে 
নিয়ে যাওয়া অত্যাচার । এটিও একটি কঠোরতা এবং বিচারকের মতের উপর নির্ভরশীল। 
অতঃপর আসল বিষয়বস্তুর জন্য কসম নেওয়া হবৈ। যেহেতু এটি অপরের কাজের জন্ট কসম, 
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তাই এর বাক্য এরূপ হবে “আল্লাহ্‌র কসম আমাদের জানা মতে মৃত ব্যক্তি বাদীদের হাতে 
পেয়ালা বিক্রি করেনি । যেহেতু জানার বাস্তবতা ও. অবান্তবতার কোন বাহ্যিক উপায় হতে 
পারে না, তাই এর বাস্তবতার জন্য অধিক জোরদার কসম নেওয়া হবে । 9.1 শব্দ থেকে এ 
কথা বোঝা যায়। এর সারমর্ম এই যে, এটি যেহেতু আমার উপরই নির্ভরশীল, তাই কসম 
খাচ্ছি। কেননা, এতে যেমন বাহ্যিক মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে না, তেমনি প্রকৃতপক্ষেও 
মিথ্যা নেই। এ ইঙ্জগিতটি উপকারী । কেননা, এখানে জানার উপর শপথ । যেহেতু স্বীকারোক্তি 
ছাড়া এর মিথ্যা হওয়া প্রমাণিত হতে পারে না, তাই এতে যে আত্মসাৎ হবে, তা হবে ঘোরতর 
যুলুম 1খুব সম্ভব এখানে ১১4৬ শব্দটি এ কারণেই প্রয়োগ করা হয়েছে ।) এটি (অর্থাৎ এ 
আইনটি, যা আয়াতদ্বয়ের সমষ্টিতে ব্যক্ত করা হলো) খুব নিকটতম উপায় এ বিষয়ের যে, 
তারা (ওসীরা) ঘটনাকে ঠিকভাবে প্রকাশ করবে। (যদি অতিরিক্ত মাল সমর্পণ না হয়ে থাকে, 
তবে কসম খাবে, আর যদি হয়ে থাকে, তবে পাপকে ভয় করে অস্বীকার করবে। এটি হচ্ছে 
ওসীদেরকে কসম দেওয়ার তাৎপর্য ।) অথবা এ বিষয়ের আশংকা কেরে কসম খেতে 
অস্বীকার) করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেওয়ার পর €ওয়ারিসদের কাছ থেকে) কসম 
চাওয়া হবে (তখন আমাদেরকে লজ্জিত হতে হবে। এটি. হচ্ছে ওয়ারিসদেরকে কসম দেওয়ার 
রহস্য। সব কটি অবস্থাতেই হকদারকে হক পৌছানো হয়েছে, যা আইনসিদ্ধ ও কাম্য । কেননা 
ওসীদেরকে কসম দেওয়া আইনসিদ্ধ না হলে এবং ওসীরা সত্য সত্যই মাল সমর্পণ করলে 
তাদের উপর থেকে . অপবাদ দূর করার কোন উপায় ছিল না। এখন কসম খাওয়া আইনসিদ্ধ 
হওয়ার ব্ণারণে ওসীরা সত্যবাদী হলে কসম খেয়ে দোষমুক্ত হয়ে যাবে এবং মিথ্যাবাদী হলে 
হয়ে যাবে । অপরদিকে ওয়ারিসদের কসম দেওয়া আইনসিদ্ধ না হলে এবং হক অস্বীকার করা 
শরীয়তসিদ্ধ হলে, হক প্রমাণিত করার.কোন উপায় থাকত না । পক্ষান্তরে হক অস্বীকার করা 
শরীয়তসিদ্ধ না হলে ওসীদের হক প্রমাণিত করার কোন উপায় ছিল না। এখন ওয়ারিসদের 
হক হলে. তাদের হক প্রমাণিত,হতে পারে এবং তাদের হক না হলে-কসম খেয়ে অস্বীকার 
করার ফলে ওসীদের হক প্রমাণিত হয়ে যাবে। অতএব দু'অবস্থা হচ্ছে, ওসীদেরকে-রুসম 
দেওয়ার তাৎপর্যভুক্ত । আর ৪১৮4 1১5 বাক্য দ্বারা উভয় অবস্থাই বোঝা যায়। পক্ষান্তরে 
দু'অবস্থাহচ্ছে ওয়ারিসদেরকে কসম দেওয়ার রহস্যের অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থাটি 
ওসীদেরকে কসম দেওয়ার প্রথম অবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট এবং প্রথম অবস্থাটি ।১ 8 ১২ বাক্য 
দ্বারা বোঝা যায়। সুতরাং উভয় প্রকার কসম দেওয়ার মধ্যে সবগুলো অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা 
হবে ।) আর আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় কর (এবং কাজ-কারবার ও হকের ব্যাপারে মিথ্যা বলো 
না) এবং (এদের বিধান) শোন __€অর্থাৎ মান্য কর) এবং (েদি বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে ফাসিক 
হয়ে যাবে ।) আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের (কিয়ামতের দিন অনুগতদের মর্যাদার দিকে) 
পথপ্রদর্শন করবেন না। (বরং মুক্তি গিলেগাতাতেদ অন বমখারারে। ভুত এমন হি 
কেন স্বীকার করবে?) | 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মাস“'আলী £ লো তির হাত মল সোপ অন কাউকে নিতে বলে বর 
তাকে ওসী বলা হয়। ওসী একজন বা একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে । 

১157555555758554554505454454 
উত্তম; জরুরী নয়।. 

উকি রিকি নল সে বাদী এবং অপর পক্ষ 
বিবাদী, 

.০ প্রথম বাদীর কাছ থেকে সাক্ষী তলব করা হয়. যদি..সে শরীয়তের বিধি মোতাবেক 
সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তরে তার পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে 
সাক্ষী উপস্থিত করতে. পারলে বিবাদীর কাছ থেকে কসম নেওয়া হয়, এবং তার পক্ষে 
মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়। যদি বিবাদী কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর পক্ষেই 
মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়। 

০ আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ কাল কিংবা স্থান দ্বারা কসমকে কঠোর করা বিচারকের 
অভিমতের উপর নির্ভরশীল___জরুরী নয় । এ আয়াত দ্বারাও জরুরী প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য 
আয়াত ও হাদীস থেকে জরুরী না হওয়া প্রমাণিত হয় । 

9 বিবাদী নিঙ্গের কোন কাজ সম্পর্কে কদম খেলে ভাষা প্রন হয়__আমি এ কাজ 
উজান 

০ যদি-উত্তরাধিকারের মোকদমায়গয়ারিস বিবাদী হয়, তবে শরীয়তের আইনানুযায়ী 
যারা উত্তরাধিকারী, তাদেরকেই কঙ্গম খেতে হবে-_একজন হোক"কিংবা একাধিক । যারা 
উত্তরাধিকারী, নয়, তারা কসম খাবে না । -_€বয়ানুল-কোরআন) 
কাফিরের ব্যাপারে কাফিরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ঃ 590.1 2 ডিএ সত কি 
০২১৪ ১০1 হা টিনা ১৫১ এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 
তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে দু'ব্যক্তিকে গসী'নিযুক্ত কর। তাঁরা তোমাদরে মধ্য 
থেকেই হবে এবং ধর্মপরায়ণ, হবে। যদি স্বজাতীয় লোক না থাকে, তবে বিজি অর্থাৎ 
কাফিরদের মধ্য থেকে নিযুক্ত কর। 

“এ আয়াত থেকে ইমাম আবু হানীফা র) এ মাস'আলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কাফিরদের 
ব্যপারে কাফিরদের সাক্ষ্য বৈধ। কেননা আয়াতে কাফিরদের সাক মুসলমানের ব্যাপারে বৈধ 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। 4১১১ ১৮১1৯ ূ থেকে তা সুস্পষ্ট । অতএব, কাফিরের ব্যাপারে 
কাফিরের সা আরও উ্রূপে বৈধ হবে। কিন্তু পরে_০:3131: 1 ও 
৯415 ৬০:95 এ। আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে, কাফিরের সাক্ষ্য টবধতা রহিত হয়ে, 
গেছে। কিছু কাফিরদের ব্যাপারে কাফিরদের মাক্্ের বৈধতা পূ্রস্থা়ই বহাল রয়েছে। রি 
(কুরতুবী, আহ্কামুল-কোরআন)- 

ইমা রেলের সরান এ রানার কী ভর 
জনগণ তার মুখে চুনকালি দিয়ে মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত করে। তিনি তার 
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দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল ঃ.সে ব্যভিচার করেছে। তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য 
গ্রহণ করে অপরাধীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। __(জাসসাস) ৃ 
প্রাপক খাতককে.কয়েদ করাতে পারে ঃ (4:১:..১_ আয়াত থেকে একটি মূলনীতি জানা 
যায় যে; যার-যিক্ষায় অপরের কোন প্রাপ্য ওয়াজিব রয়েছে, তাকে পাওনাদার ব্যক্তি পাওনার 
দায়ে ধয়োজনবোধে কয়েদ করাতে পারে। __ কুরতুবী) ঃ 

৯:44. 24৮ এখানে ২১৮০ বলে আলরের নামায বোঝানো হয়েছে। এ মসয়টি 
নির্ধারণ করার কারণ এই যে, আহ্লে-কিতাবরা এ সময়ের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত। 
এ সময়ে মিথ্যা বলা তাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। এতে বোঝা যায় যে, কোন বিশেষ সময় কিংবা 
স্থানের শর্ত যোগ করে কসমকে কঠোর করা জায়েয। কুরতুবী) ূ 


৫1৫1৫ পরি 2 2৮৩ চে 2? পার্ণর্ ঠা ৮2 
০১ উল তনু 2) চির 
রি ১৫৮:25৬৯ক ১ 38014520452 তা ৪1)0৬, 10%128০৩ 


পাতার 


টার পর ১৩৩ ১০৬৩৩)5৫০১ 
ক 2৩0555১5569 
০%৩১৫০ 2 হু চা হা 55) 05 যি 


.৪০া হো এ ৯ 15 


1৬৩০9 পর এর্ণ ৫ কেনেন ১2৯5 
29৮-৮৪ ১) ১১০০৫৮72152 262085১ 


নি 


হু ক7558858 পু 


১০৯) টিচার রর রেজা চারের অতঃপর বলবেন £ তোমরা কি 
উত্তর পেয়েছিল ? তাঁরা বলবেন £ আমরা অবগত নই; আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী । 
(১১০) যখন আল্লাহ বলবেন $ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার 
প্রতি আমার অনুগহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায়্য করেছি। 
তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে 
থু, প্রগাঢ় জান তওরাত ও উতপ্তীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন-ছুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর 
প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আন্দরেশে, অতঃপর তুমি যাতে-ফু দিতে; 
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ফলে তা আমার আদেশে পাখি হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে 
নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করিয়ে 
দিতে এবং যখন আমি নবী ইসরাইলকে তোমার থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি 
তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা 
বলল ৪ এটা শ্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছুই নয়। 


যোগসূত্র পর্বে বিডির বিধি-বিধান বর্ধিত হয়েছে। মাবাখানে এসব বিধি-বিধান পালন 
করার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং সাথে সাথে তার বিরুদ্ধাচরণের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণিত 
হয়েছে। এ বিষয়বস্তুকে অধিকতর জোরদার করার জন্য আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ 
ঘটনাবলী স্মরণ. করিয়ে দেওয়া হচ্ছে_যাতে মানুষ অধিকতর আনুগত্যে উদ্ুদ্ধ হয় এবং 
বিরুদ্ধাচরণে বিরত থাকে । কোরআন পাকের অধিকাংশ-বর্ণনাভঙ্গি এরূপ । অতঃপর সূরার 
শেষভাগে -আহ্লে-কিতাবদের কথোপকথন উল্লেখ করা 'হয়েছে, ঘা পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে 
উল্লিখিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য আহলে কিতাবদেরকে হযরত ঈসা (আ) যে আল্লহ রান্দা এ 
তথ্যের প্রমাণ ও তিনি যে উপাস্য নন, এ সম্পর্কে কিছু বিশ্য় শোনানো (যদিও এ কথোপকথন 
কিয়ামতে সংঘটিত হবে)। 


তফসীব্রের সার-সংক্ষেপ .. .... 

(্ দিনটিও কেমন. ভীতিপ্রদ হবে) যেদিন 'আল্লাহ্‌ তা'আলা সব পয়গবরকে (তাঁদের 
উন্মতসহ). একত্র করবেন। অতঃপর (উম্মতের মধ্যে যারা অবাধ্য শাসানির উদ্দেশে তাদেরকে 
শোনার জন্য পুয়গন্বরদের) বলবেন £ তোমরা (এসব উম্মতের পক্ষ থেকে) কি উত্তর 
পেয়েছিলেঁ? তাঁরা আরয করবেন £ বোহ্যিক উত্তর তো আমাদের জানাই আছে এবং তা বর্ণনাও 
করব, কিন্তু ভাদের অন্তরে যা কিছু ছিল, তা) আমরা অবগত নই. (আপনি তা জানেন। 
কেননী,) নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী । ভের্থাৎ একদিন এমন আসবে এবং মানুষের 
কাজকর্ম ও অবস্থার তদন্ত হবে। তাই বিরদ্্ধাচরণ ও. গুনাহ থেকে তোমাদের বেঁচে থাকা 
উচিত।-সেদিনই ঈসা (আ)-এ্রর সাথে বিশেষ বাক্যালাপ হবে ।) যখন আল্লাহ্‌ তা“আলা 
বললেন $ হে যরিয়ম-তনয় ঈসা, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর (যেন আনন্দ সজীব হয়) যা 
তোমার মমতার প্রতি (বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্ররারে) হয়েছে (উদাহ্রণত) যখন আমি 
তোমাকে “বুহুল-কুদ্স' (অর্থাৎ জিবরাঈল) -(আ)-এর দ্বারা সাহায্য ও শক্তি যুপিয়েছি (এবং) 
তুমি মানুষের সাথে (উভয় অবস্থাতে একইভাবে. কথা বলতে মায়ের) করোলেও এবং পরিণত 
বয়সেও (এসব কথাবার্তার মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না।) এবং যখন আমি তোমাকে ধ্রেশী) 
গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান এবং (বিশেষ করে) তওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি এব্‌ং যখন তুমি 
কাদামাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, তৎপর তুমি 
ভাতে (নির্মিত প্রতিকৃতিতে) ফুঁ দিতে, ফলে তা আমার 'আদেশে (সত্যি সত্যি প্রাণবিশিষ্ট) 
পাখি হয়ে ধেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরৌগীকে নিরাময় করে দিতে এবং 
যখন তুমি আমার আঁদেশে মৃতদেরর্কে কেবর থেকে) বৈর করে (ও জীবিত করে) দাঁড় করিয়ে 
দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাইল (-এর মধ্য থেকে যারা তোমাদের বিরোধী ছিল, 
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তাদের)-কে তোমা থেকে অের্থাৎ তোমাকে হত্যা করা থেকে) নিবৃত্ত রেখেছিলাম যখন (তারা 
তোমার অনিষ্ট. সাধন করতে চেয়েছিল-_-যখন) তুমি তাদের কাছে স্বীয় নবুয়তের), প্রমাণাদি 
(মুজিযাসমূহ) নিয়ে এসেছিলে । অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা বলল যে, এ 
(মু'জিযাগুলো) প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছুই নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কিয়ামতে পয়গন্থরদের সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে £ 02275 __কিয়ামতে 
পৃথিবীর শুরু থেকে. শেষ পর্যন্ত জনগ্রহণকারী সব মানুষ একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে। 
যে-কোন অঞ্চলের, যে-কোন দেশের এবং যে-কোন সময়ের মানুষই হোক না কেন, সবাই সে 
সুবিশাল ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ. থেকে তাদের সারা জীবনের কাজকর্মের 
হিসাব নেওয়া হবে। কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রাসূলদের কথা উল্লেখ করে বলা হযেছে 
যে 8.5 ।₹০:7%- অর্থাৎ এ দিনটি বাস্তবিকই স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্‌ তা“আলা-সব 
পয়গন্ধরকে হিসাবের জন্য একত্র করবেন । উদ্দেশ্য এই যে, একব্রিত সবাইকে করা হবে, কিনতু 
সর্বপ্রথম প্রশ্ন নবী-রাসূলদেরই করা হবে, যাতে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ দেখতে পায় যে, আজ হিসাব 
ও প্রশ্ন থেকে কেউ রাদ পড়বে না। পয়গম্বরদের যে প্রশ্ন করা. হবে,'তা এই ৪1-2৯-1১3৮, 
__ অর্থাৎ তোমরা যখন নিজ নিজ উদ্মতকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর-সত্য ধর্মের দিকে জাহবান 
করেছিলে, তখন তারা তোমাদের কি উত্তর দিয়েছিল. ? তারা তোমাদেরুবর্ণিত নির্দেশাবলী 
পালন করেছিল, না অস্বীকার ও বিরোধিতা করেছিল ? 

এ প্রশ্ন যদিও আঙ্মিয্া (আ)-কে করা হবে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তাঁদের উম্মতকে 
শোনানো' অর্থাৎ উম্মতরা যেসব সতকর্ম ও. ঝুঁকর্ম করেছে, তার সাক্ষ্য সর্বপ্রথম তার্দের 
শয়গন্বরদের কাছ থেকে নেওয়া হবে । উম্মতের জন্য মুহূর্তাটি হবে অত্যন্ত নাজুক । কারণ, তারা 
শ হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে যখন নিজেদের নবী-রাসূলদের সুপারিশ আশা করবে, তখনই 
স্বয়ং নবী-রাসূলদের কাছে তাদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে। এটা স্বতগ্সিদ্ধ কথা 'যে, 
আব্ধিয়ারা ভ্রান্ত ও বাস্তববিরোধী কথা বলতে পারবেন না । তাই গুনাহগার ও 'অপরাধীরা'আশঙ্কা 
করবে যে, যখন স্বয়ং নবীরাই আমাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্যদাতা তখন আর কে আমাদের 
সুপারিশ ও সাহায্য করবে ? 

এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলবেন £ ০৩2০ 3.০ ০৪। ৫৪ (058 9৩ অর্থাৎ তাদের ঈমান 
ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। 


একটি সন্দেহের নিরসন 8 এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রত্যেক পয়গন্বরের ওফাতের 
পর তাঁর যে উম্মত জন্মগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে পয়গন্বরদের এ উত্তর নির্ভুল ও সুস্পষ্ট । 
কেননা, অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও জানা নেই ।.কিন্তু-বিরাট সংখ্যক উম্মত এমনও তো 
রয়েছেন, যাঁরা স্বয়ং পয়গন্বরদের অক্রান্ত চেষ্টায় তাঁদের হাতেই মুসলমান হন এবং তাঁদের 
সামনেই বর্ণিত-নির্দেশাবলী পালন করেন। এমনিভাবে ফেসৰ'ক্কাফির পয়গম্বরদের আদেশের 
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বিরোধিতা -ও. তাঁদের সাথে শক্রতা করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা কিভাবে নির্ভুল হতে 
পারে ঘে, তাদের.ঈমান ও রাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই ! তফসীরে বাহরে-মুহীত-এ 
ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্‌ রাষী এর উত্তরে বলেন £ এখানে পৃথক' পৃথক দু*টি বিষয় রয়েছে £ 
(এক) ইলম্‌--যার অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস ; (দুই) প্রবল ধারণা । একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের 
সামনে থাকা সত্তেও তার ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে 
পারে__ পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কেননা অস্তরে ভেদ ও সত্যিকার ঈমান সম্পর্কে কেউ ওহী 
ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। কারণ ঈমানের সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। প্রত্যেক 
উদ্মতের কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদেরও একটি দল ছিল। তারা বাহ্যত ঈমানও আনত এবং 
নির্দেশীবলীও পালন করতা কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না এবং নির্দেশাবলী অনুসরণের 
আন্তরিক কোন প্রেরণাও'ছিল না । তাদের মধ্যে যা কিছু, সবই ছিল লোক-দেখানো । তবে 
থাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের-উপরই জাগতিক বিচার নির্ভরশীল । যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে 
দাবি করে, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এবং ইমলাম.ও ঈমান-বিরোধী কোন কথা ও 
কর্মে জড়িত হয় না, নবী-রাসূলরা তাকে ঈমানদার ও সৎকর্মী বলতে বাধ্য ছিলেন, সে অন্তরে 
খাঁজি ঈমানদার কিংবা মুনাফিক যাই হোক । এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ ৩১ ০৯১ 
১০১,4/০1১৩৯ 4015১১অর্থাৎ আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি 1 অন্তর্নিহিত 
গোপ্পন ভেদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা । 

»- এ বিধান অনুষায়ী দুনিয়াতে আফিয়া (আ) ও তাঁদের উত্তরাধিকারী আলিম সমাজ বাহ্যিক 
কাজকর্মের ভিত্তিতে কারও ঈমানদার সত্র্মী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য- দিতে পারতেন কিন্তু আজ 
সে.দুনিয়া ও দুন্য়ার রীতিনীতি শেষ হয়ে গেছে ।.আজ-হাশরের ময়দান । এখানে চুলচেরা 
তথ্য. উদ্ঘাটিকত. হবে, এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে 1.অপরাধীদের বিরন্দ্ধে 
প্রথমে অন্যদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। যদি অপরাধী এতে নিশ্চিত না হয় এবং স্বীয় অপরাধ 
স্বীকাব্র নাকরে, তবে বিশেষ ধরনের সরকারী সাক্ষী উপস্থিত ররা হবে । অপরাধীদের মুখে ও 
জিহবায় সীল মেরে দেওয়া হবে এবং তাদের হস্ত, পদ ও চামড়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে 1. এরা 


প্রত্যেক কাজের রাতুল ধরবে__- ্ 
1954 74801 এ559152521 0453165 1551 451৯০ ঠা 


অর্থাৎ অদ্য আমি তাদের মুখে সীল মেরে দেব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে 
এবং তাদের পদযুগল তাদের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে । তখন মানুষ জানতে পারবে যে, 
তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল রাব্বুল আলামীনের গুপ্ত পুলিশ । এদের বর্ণনার পর অস্বীকার করার 
58585 

- মোটকথা, পরজ্গতে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছুর বিচার করা হবে না 
বরং অকাট্য আন ও দাসের ভিতিতেই সবকিছুরবচার হবে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, 
কারও ঈমাম ও কর্মের সত্যিকার গু'নিশ্চিত জ্ঞীন আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারও. নেই 1 তাই হাশরের 
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সুরা মায়েদা, ২৩৩ 


ময়দানে যখন নবী-রাসূলদের প্রশ্ন করা হবে: |) তখন তাঁরা এ প্রশ্রের উদ্দেশ্য বুঝে 
ফেলবেন ষে, এ প্রশ্ন ইহজগতে হচ্ছে না যে, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে জওবাব'দিলেই 
চলবে, বরং-এ প্রশ্ন হচ্ছে হাশরের ময়দানে, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোনকিছু বলা হবে না। 
তাই তাঁদের এ উত্তর যথার্থ ও সঙ্গত যে, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জামি না। 

একটি প্রশ্ন ওতার উত্তর পয়গস্থরদের চূড়ান্ত দয়ার্রতার প্রকাশ £ এখানে প্রশ্ন হয় যে, 
উম্মতের গ্রহণ করা ও গ্রহণ না করা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার যেসর্ব ঘটনা তাঁদের সামনে 
সংঘটিত হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে প্রবল 'ধীরণাপ্রসূত যে জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছিলেন, উপরোক্ত 
প্রশ্নের উত্তরে অন্তত তা বর্ণনা করা উচিত ছিল । এ জ্ঞানটি নিশ্চিত কিনা, শুধু এ বিষয়টিরই 
আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সমর্পণ করলে চলত । কিন্তু এখানে নবী-রাসূলরা নিজস্ব জ্ঞান ও সংঘটিত 
ঘটনাবলী একেবারেই উল্লেখ করেন নি। সবকিছু আল্লাহ্‌র জ্ঞানের উপর সমর্পণ করে তাঁরা চুপ 
হয়ে গেলেন। ূ | 

এর তাৎপর্য এই যে, নবী-রাসূলরা নিজ নিজ উম্মত ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি অত্যস্ত 
দয়াশীল । তাঁদের সম্পর্কে এমন কোন কথাই উচ্চারণ করতে তাঁয়া অনিচ্ছুক, যার ফলে তারা 
বিপদের সম্মুখীন হয়'। তবে নিরুপায় হলে অবশ্যই বলতে হতো । এখানে অকাট্য জ্ঞান না 
থাকার অজুহাত ছিল। এ অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে মুখে উম্মতের বিরুদ্ধে কিছু-বলা থেকে 
আত্মরক্ষা করতে পারতেন এবং সেমতে তাঁরা ভাই-করে আত্মরক্ষা করেছেন। 

হাশরে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন £ সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের 
ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক মাত্র সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-কিতাবের কাঠগড়ীয় 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় রাসূলরা কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন।.সুতরাং 
অন্যদের যে কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ দিনের 
চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-কিতাবের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করা! কর্তব্য । 

তিরমিধীর. এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ 
+৬ ০4৯ ০০5 এ৯০ 2510301158151 0115 559558 
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্ 15 ৮০০ 13৮৯৩ 

'অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পারবে 
না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেওয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের 
সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক' দিবারাত্রকে কি কাঁজে ব্যয় করেছে ? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষভাবে 
কর্মক্ষম যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তৃতীয় এই যে, অর্থকড়িকে সে কোন্‌ 
হালাল কিংবা হারাম) পথে উপার্জন করেছে? চতুর্থ এই যে, অর্থকড়িকে সে কোন্‌ (জায়েয 
কিংবা নাজায়েয) কাজে ব্যয় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ ইল্ম অনুযায়ী সে কি আমল 
করেছে? 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__-৩০ 
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২৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


আল্লাহ্‌ ভা"আলা চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও দয়াবশত. এর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর মাধ্যমে উম্মতের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এখন এসব প্রশ্নে সমাধান শিক্ষা 
করাই উম্মতের কাজ। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে দেওয়ার পরও যদি কেউ ফেল করে, 
তবে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি.হতে পারে? 

হয়রত ঈসা (আ)-এর সাথে বিশেষ প্রশ্নোত্তর ৪প্রথম আয়াতে সমস্ত পয়গন্বরের অবস্থা 
ও তাঁদের সাথে প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এবং এর পরবর্তী নয় আয়াতে 
(সূরার শেষ পর্যন্ত) বিশেষভাবে বনী ইসরাইলের শ্রেষ পয়গন্বর হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে 
আলোচনা ও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু-বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হাশরে তাঁকে একটি 
বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। 

এ প্রশ্নোত্তরের সারমর্মও বনী ইসরাইল তথা সমগ্র মানবজাতির সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ 
দৃশ্য তুলে ধরা । এ ময়দানে রহুল্নাহ্‌ ও কালেমাতুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্র আত্মা, আল্লাহ্‌র বাণী) অর্থাৎ 
ঈসা (আ)-কেও প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার উম্মত তোমাকে আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত 
করেছে। হযরত ঈসা:(আ) স্বীয় সম্মান, মাহাত্ম্য, নিষ্পাপতা ও নবুয়ত সত্ত্বেও অস্থির হয়ে 
স্াল্লাহুর দরবারে সাফাই পেশ করবেন। একবার নয়, রাররার বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করবেন 
যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা.দেননি। প্রথমে বলবেন 8 

9: ১3053১৮ 303440৫0০2০ অর্থাৎ আপনি পৰি, আমার কি সাধ্য 
ছিল যে,আমি এমন কথা-বলব, যা বলার অধিকার আমার নেই ? 

স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাকে সাক্ষী করে বলবেন ঃ 
যদি আমি এরূপ বলতাম তবে অবশ্যই আপনার তাঁ জানা থাকত। কেননা, আপনি তো আমার 
অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত । কথা ও কর্মেরই. কেন, আপনি তো 'আল্লামুল-শুযুব,' 
যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। * 

এ দীর্ঘ ডূয়িকার পর হযরত ঈসী (আঁ) প্রশ্নের উত্তর দেবেন। 

হযরত ঈসা (আ)-এর উত্তর £ অর্থাৎ আমি তাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছি, যার নির্দেশ 
আপনি দিয়েছিলেন, 23 5: 41 19:51 0 1 _ অর্থাৎ আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি 
আমার ও-তোমাদের সকলের পালনকর্তা । এ শিক্ষার পর আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, 
ততদিন আমি তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, তেখন পর্যন্ত তাদের কেউ এব্দপ 
কথা বলত না___) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন তারা আপনার দেখাশোনার 
মধ্যে ছিল। আপনিই তাদের কথাবার্তা ও ব্রিল্মাকর্ষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। 

হযরত ঈসা €আ)-এর প্রতি কতিপয় বিশেষ অনুথহেত্র রর্ণনা £ আলোচ্য আয়াতসমূহে 
হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে যে প্রশ্রোত্তরের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার পূর্বে এ্সব অনুগ্রহের 
বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে, যা.বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আ)-কে মু'জিযার আকারে দেয়া হয়। 
এতে একদিকে বিশেষ অনুধহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা করে ব্নী ইসরাইলের 
এ জাতিদ্বয়কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাঁকে অপমানিত করে এবং নানা 
অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি “আল্লাহ্‌' কিংবা “আল্লাহ্‌র পুত্র” আখ্যা দেয়। 
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অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রথম জাতিকে এবং প্রর্মোত্তর উল্লেখ করে শেষোক্ত জাতিকে হুশিয়ার করা 
হয়েছে । এখানে যেঙ্গব অনুগ্রহ কয়েকটি আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি বাক্য 
খুবই প্রণিধানযোগ্য ৷ এতে বলা হয়েছে £ ১4৫১ ৬4 খ। ০০ ০৮ 1144 অর্থাৎ হযরত ঈসা 
(আ)-কে দেয়া একটি বিশেষ মু'জিধা এই যে, তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন 
এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন। 

এখানে প্রথমোক্ত বিষয়টি যে মু'জিযা ও বিশেষ অনুণ্রহ, তা বলাই বাহুল্য । জন্ম গ্রহণের 
প্রথম 'দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোন শিশু মায়ের কোলে কিংৰা দোলনায় কথাবার্তা 
বললে তা তার.বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হবে । পরিণত বয়সে কথা 'বলা, যা আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে 'রথা: বলে থাকে । কিন্তু 
হযরত ঈসা (আ)-এর বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য. করলে বোঝা যাবে যে, এটিও একটি 
সু'জিষা ৷ কেননা, পরিণত বয়সে পৌছার পূর্বেই ঈসা (আ)-কে ইহজগত থেকে ট্ঠিয়ে নেওয়া 
'হৃয়ছে,। এখন এ জগতের মানুষের সাথে পরিণত বয়সে. কথা বলা তখনই হতে পারে, যখন 
দ্বিতীয়বার তিনি. এ জগতে পদার্পণ করবেন। মুসলমানদের সর্বসম্মত, বিশ্বাস তা-ই এবং 
কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা থেকেও একথাই প্রমাণিত । অতএব বোঝা গেল যে, হযরত ঈসা 
(আ)-এর শিশু অবস্থায় কথা বলা যেমন মু'জিযা, তেমনি পরিণত বয়সে কথা বলাও একটি 
মুজিযা বলেই গণ্য হবে। কারণ, তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পণ করবেন! 


ঠঠি তা পা ৯৩৮1 জার পা কোপা "757575 
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২৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


(১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদের:মনে জাথত করলাম যে, আমার প্রতি এবং 
আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন-তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন 
করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা .আনুগত্যশীল । (১১২) যখন হাওয়ারীরা 
বলল £ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা ! আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, 
আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্ধ অবতারণ করে দেবেন ? সে বলল ঃ যদি 
তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্‌কে ভম্ কর । (১১৩) তারা বললঃ আমরা তা থেকে 
খেতে চাই ; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে, আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন 
এবং সাক্ষ্যদাতা হযে যাব। (১১৪) ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন ঃ হে. আল্লাহ_-আমাদের 
পালনকর্তা ! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতারণ করুন। তা 
আমাদের 'জন্য অর্থাৎ আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং 
আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে । আপনি আমাদেরকে রুষী দিন । আপনিই শ্রেষ্ঠ 
রুযীদাতা । (১১৫) আল্লাহ বললেন $ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্জা তোমাদের প্রতি অবতারণ 
করব। অতঃপর যে ব্যক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে 
শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর যখন আমি হাওয়ারীদের ইইঞ্ীলে আপনার বর্ণনার মাধ্যমে) নির্দেশ দিলাম যে, 
আমার প্রতি ও আমার রাসূল ঈসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বীস স্থাপন কর; (তখন) তারা (প্রত্যুত্তরে 
আপনাকে) বলল £ আমরা (আল্লাহ্‌ ও রাসূল অর্থাৎ আপনার প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং 
আপনি সাক্ষী থাকুন ঘে; আষরা আল্লাহ্র ও আপনার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল। সে সময়টি 
স্মরপযোগ্য, ষখন হাওয়ারীগণ [হযরত ঈলা) (আ)-কে] বলল $ হে ঈলা. ইবনে ঘরিয়ম। 
আপনার পাল্নকর্তা রি এরূপ করতে পারেন (অর্থাৎ হিকমত বিরোধী হওয়া ইত্যাদি. কোন 
বিষয়: এর পরিপন্থী তো নয়) যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে কিছু (কান্না করা) খাদ্য 
অবতারণ করে দেবেন? তিনি বললেন £ যদি.তৌমরা ঈমানদার হও; তবে আল্লাহকে ভয় 
কর। (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তো ঈমানদার, তাই আল্লাহকে ভয় কর এবং মু€জিযার 
ফরমায়েশ করা. থেকে. বিরত থাক কারণ, এটি অনাবশ্যুক হওয়ার কারণে শিষ্টাচার বিরোধী 1) 
তারা বর্লল, (আমাদের উদ্দেশ্য অনাবশ্যক ফরমাযেশু.করা নয়; বরং একটি. উপযোগ্িতার 
কারণেই আবেদন করছি। তা এই যে.) আমরা (একে তো) এই চাই যে,.বেরকত হাসিল 
করার জন্য) তা থেকে আহার করব এবং (দ্বিতীয়ত, এই চাই যে,) আমাদের অন্তরসমূহ 
মানের ব্যাপারে) পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে আর (পরিতৃপ্ত হওয়ার অর্থ এই যে,) আমাদের এ 
বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়ে যাবে যে, আপনি (রিসালতের দাবির ব্যাপারে) আমাদের সাথে সত্য 
সি ৮4 প্রমাণ যতই বৃদ্ধি পায়, দাবির প্রতি বিশ্বাসও ততই দৃঢ় হয় ।) 

আর (তৃতীয়ত) আমরা এই চাই যে (এ লোকদের সামনে, ফাঁরা এ মু'জিযা দেখেনি) সাক্ষ্য 
প্রদানকারী হয়ে যাব (যে আমরা এমন' মু'জিযা দেখেছি-_যাতে করে আপনি তাঁদের সামনে 
রিসালত প্রমাণ-করতে পারেন এবং এ বিষয়টি. যেন তাদের সুপথ প্রান্তির উপায় হয়ে যায়)। 
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ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) (যখন দেখলেন যে, এ আবেদনে তাদের উদ্দেশ্য সৎ, তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কাছে) .দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ্‌ , আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের প্রতি 
আকাশ থেকে খাদ্য অবতারণ করুন__তা (অর্থাৎ সে খাদ্য) আমাদের সবার (অর্থাৎ) আমাদের 
মধ্যে যারা প্রথম (অর্থাৎ বর্তমান কালে আছে) এবং যারা পরবর্তী (কোলে আগমন করবে 
তাদের) সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে । (উপস্থিত লোকদের আনন্দ হবে আহার করার কারণে 
এবং আত্বদন গৃহীত হওয়ার কারণে । পরবর্তী লোকদের আনন্দ হবে পূর্ববরতীদের প্রতি 
নিয়ামত .অবতীর্ণ হওয়ার কারণে, এ লক্ষ্যটি ঈমানদারদের বেলায়ই প্রষোজ্য 1). এবং (এটা) 
আপনার পক্ষ.থেকে (আমার রিসালত প্রমাণের জন্য) একটা নিদর্শন হবে-(যার.ফলে ঈমানদারদের 
ঈমান সুদৃঢ়. হবে এবং উপস্থিত, ও অনুপস্থিত অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে একট্রা-নিদর্শন হয়ে 
থাকবে ।:এ লক্ষ্যটি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সবার. বেলায় প্রয়োজ্য ।) আর.আপনি আমাদৈরকে 
(সে খাদ্য) দান.কক্ষন এবং আপনিই 'দানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্রম (কেননা, সবাই নিজের 
স্বার্থে দান করে; কিন্তু আপনার দান সৃষ্ট জীবের স্বার্থে, তাই আমরা স্বীয় স্বার্থ তুলে ধরে 
আপনার কাছে খাদ্যের আবেদন করছি)ণ আল্লাহ্‌ তাআলা (উত্তরে) বললেনঃ (আপনি 
লোকদেরকে বলে দিন হে;) আমি সে খাদ্য (আকাশ থেকে) তোমাদের প্রতি অবতারণ করব । 
অতঃপর যে.ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে এরপর (এর প্রতি) অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে অর্থাৎ 
যুক্তিসম্মতভাবে এর প্রতি যত সম্মান প্রদর্শন করা দরকার, 91555 
শান্তি দেব, নিসা দা রজত বারিটাউ নন 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় নু 

ুশজিযা দাব-া মুমিনের পক্ষে অনুচিত £ ১8০84 [$%| 03 __যখন 
হাওয়ারীপণ ঈসা (আ)-এর কাছে আকাশ থেকে খাদ্যাধার অবতারণ দাবি করল; তখন তিনি 
উত্তরে বললেন £-য়দি তোমরা ঈমানদার হও তৃবে আল্লাহকে ভয় কর।.এতে বোঝা,যায় যে, 
ঈমানদার রান্নার পক্ষে এ ধরনের ফরমায়েশ, করে আল্লাহকে পরীক্ষা করা কিংবা তার কাছে 
54545৮59884 
পথেই রী ইত্যাদি অনেষণ করা কর্তব্য । 


নিয়ামত অস্মাধারণ বড় হলে অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও বড় হয় ৪. 


১৯৮ ১০৭ কি 2৬5 কা এ আয়াত থেকে জনা গেল যে. নিয়ামত 
সাধারণ াজনস হলেকচরুততার ফী অসাধারণ হওয়া দফায় এবংগতৃততার 
শান্তিও অসাধারণ হওয়াই স্বাভাবিক । :':. হল ৮০০ 

কায়েদা তথান্ধাদ্যাধার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল কিনা, এসন্পর্কে তফসীরবিদদের 
মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেনঃ অবতীর্ণ হয়েছিল-। তিরমিমীর হাদী 
আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত আছে.যে, খাদ্যাধার স্বাকাশ থেকে নিলু হয়েছিল এবং 
তাতে রুটি ও গোশত ছিল । এ হাদীসে আরও বলা হয়েছে..যে, তারা (অর্থাৎ তাদের কিছু 
সংখ্যক) বিশ্বাসভঙ্গে লিগ হয়েছিল এবং পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিল। ফলে 
তারা বানর ও শৃকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল । 


সি 5 জি? 
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(07755751855) 
এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, তারা তা ভক্ষণও করেছিল । আয়াতৈর 19) শব্দে এ 
তথ্যও বিবৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখা নিষিদ্ধ ছিল। (বয়ানুল 
কোরআন) 


পে 55 রি পর্ণ ত5 


(৫? 0৪০ ৩৩ ও 2৩০৪ য় 8 
১০১০ রাতের রিল 
»৬০০টএএশ১ 3 ০০৪৮০ ৫ 2১5৩5১/৩৬৫০)85 


পর্পি্শ 22 তএপা্তিহি্ণ ১১2 9৮2 55525:810৮৮৫.৮ 


48)15৩৩9151 1432৮ ৬)৮৪৩৫১০১/১ ১০১14, 
রি 2৫28৫ ৫০৫৫ 2 2 ঠ 5 ভিসির উর্পা ৫ £7৫% ৫৫ 2৫ 
£ ৫৯ ৮১ ত৮৮১০৩০৪০ রর ঠ 72৬ 


2৮ 2. ঠপ্ পেঠ প9 


টু হতভভভ্রছে & উহ ক্র 
929০প্ঠ৯ ৩1১০৪১৩5 


(১১৬) যখন আল্লাহ্‌ বললেন $ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তুমি কি লোকদেরকে বলে 
দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর ? ঈসা 
বলবেন £ আপনি পবিত্র ! আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার 
কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই তা পরিজ্ঞাত; 
আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না, যা আপনার মনে আছে। 
নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত.। (১১৭) আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে 
কথাই. বলেছি যা 'আপনি-বলতে আদেশ কলেছিলেন যে, ক্োমরা আল্লাহ্র দাসত্ব 
অবলম্বন কর __যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা 4+-আমি তাদের সম্পর্কে অবগত 
ছিলাম দিন তাদের:মধ্যে ছিলাম ৷ অতঃপর ষখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, 
ভখন থেকে আপনিই 'তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন । আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। 
(১১৮) যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি 


তাদেরকে. ক্ষমা করেন, তবে আপনিই.পরাস্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (লে সমরটিও উল্লেখযোগ্য) যখন আল্লাহ্‌ ত'আল। [কিযামতে রি্টানদেরকে পৌদারাট 
বিশ্বাসী হযরত ঈসা (জা)-কে] বলবেন £ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, [তাদের মধ্যে যারা ব্রিত্বাদে 
বিশ্বাসী ছিল, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে ঈসা (আ) ও মরিয়ম (আ)-কে উপাস্যতায় 
অংশীদার মনে করত] তুমি.কি তাদেরকে বলে দিয়েছিল য়ে, আমাকে [অর্থাৎ ঈসা (আ)-কে] 
এবং আমার মাতা (মরিয়ম)-কেও আল্লাহ্‌ ব্যতীত উপাস্যরূপে গ্রহণ কর ? তখন ঈসা (আ) 
নিবেদন রুরবেন-8 তওবা, তওবা) আমি তো (স্বয়ং নিজ বিশ্বাসে) আপনাকে জেংশীদার 
থেকে) পবিত্র মনে করি । (যেমন আপনি বাস্তবেও পবিত্র । এমতাবস্থায়) আমার জন্য কিছুতেই 
শোভা পেত.না যে, আমি এমন কথা বলতাম, যা বলার কোন অধিকারই আমার নেই (নিজ 
বিশ্বাসের দিক 'দিয়েও না, আমি একত্বাদী অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্র 
পয়গাম পৌছানোর দিক-দিয়েও না। কারণ, এরূপ কোন পয়গাম আমাকে দেওয়া হয়নি। 
আমার এ 'না' বলার প্রমাণ এই যে,) যদি আমি (বাস্তবে বলে থাকি) তবে আপনি অবশ্যই তা 
পরিজ্ঞাত রয়েছেন (কিন্তু আপনার জ্ঞানেও যখন আমি বলিনি, তখন বাস্তবেও বলিনি । বলে 
থাকলে আপনার তা পরিজ্ঞাত হওয়া এজন্য জরুরী যে) আপনি তো আমার মনের কথাও 
জানেন (কাজেই মুখে যা বলতাম তা কিরূপে না জানতেন) এবং আমি (তো অন্যান্য সৃষ্ট 
জীবের মতোই এমন অক্ষম যে) আপনার জ্ঞানে যা "মাছে, তা (আপনার বলে দেওয়া ছাড়া) 
জানি না (যেমন, অন্যান্য সৃষ্ট জীবের অবস্থাও তদ্বাপ। সুতরাং) আপনিই সব অদৃশ্য বিষয়ে. 
মহাজ্ঞানী । (অতএব নিজের এতটুকু অক্ষমতা এবং আপনার ক্ষমতা খন আমি জানি, তখন 
উপাস্যতায় আপনার সাথে শরীক হওয়ার দাবি কিরূপে করতে পারি £? এ পর্যন্ত উপরোক্ত 
কথাটি. না বলার বিষম বর্ণিত হয়েছে,.পরব্তা বাক্যে এর বিপরীত কথাটি বলে প্রমাণ করা 
হয়েছে যে) আমি. £তা তাদেরকে আর কিছুই বলিনি শুধু এঁ কথাই, (বলেছি) যা আপনি 
আমাকে বল্লতে বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমারও পালনকর্তা 
এবং তোমাদেরও পালনকর্তা । এ পর্যন্ত ঈসা, (আ) নিজ অবস্থা সম্পর্কে আরয করলেন। 
পরবত্তী রাক্যে তাদের অবস্থা-সম্পর্কে আরয করেছেন। কেননা, ১০0 এ ০ 
১৬ বাক্যে যদিও প্রকাশ্যত.এ প্রশ্ন রয়েছে যে, তুমি তাদেরকে এ কথা রলেছ কিনা ? কিন্তু 
ইঙ্গিতে এ প্রশ্নও বোঝা যায যে, ব্রিত্বাদের এ বিশ্বাস কোথেকে এক্স £ সুতরাং ঈসা. (আ)-এ 
সম্পর্কে আরয করবেন -ঘে, আর আমি-তাদের অবস্থা সম্পর্কে অরগত ছিলাম ভ্ত্তদদিনই, 
যতদিন তাদের মধ্যে (বিদ্যমান) ছিল্লাম- (অভ্রঞব বর্ণনা করতে পারি) অতঃপর ষখন আপনি 
আমাকে লোকান্তরিত করলেন (অর্থাৎ প্রথমবার জীবিতাবস্থায় আকাশে. নিয়ে এবং দ্বিতীয়বার 
মৃত্যু দিয়ে তখন (সে সময় শুধু) আপনি তাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে অবগত ছিলেন (সে সময় 
আমি জানতাম না যে, তাদের পথত্রষ্টতার কারণ কি হলো এবং কিভাবে হলো)। বস্তুত আপনি 
সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। (এ পর্যস্ত নিজের এবং তাদের ব্যাপারে.আরয করলেন। পরবর্তী 
বাক্যে তাদের এব্‌ং আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যাপারে বলেন যে) যদি আপনি তাদেরকে (এ বিশ্বাসের 
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দরুন) শাস্তি দেন, তবে (আপনার ইচ্ছা, কেননা) এরা আপনারই দাস (এবং আপনি তাদের 
প্রভু । অপরাধের দরুন: দাসকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার প্রভুর আছে) আর যদি আপনি 
তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে (তোও আপমার ইচ্ছাঁ_-) আপনি তো মহাপরাক্রান্ত ক্ষমতালীল 
অতএব ক্ষমা করতেও সক্ষম এবং) মহাবিজ্ঞ (কাজেই আপনার ক্ষমাঁও বিজ্ঞতা অনুযায়ী হবে। 
তাই এটাও মন্দ হতে পারে না। উদ্দেশ্য এই যে, উভয়' অবস্থাতেই" আপনি স্বেচ্ছাধীন । আমি 
কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না)। 

(মোটকথা, ঈসা (আ)-এর প্রথম নিবেদন" ২১৮২ ২... বাক্য ত্রিতৃবাদীদের বিশ্বাস ও তাঁর 
শিক্ষাদানের ব্যাপারে নিজের সাফাই পেশ করলেন । আর ৫4০ ০:৩৩ বাক্যে সাফাই হলো 
তাদের এ বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার ব্যাপারে এবং তৃতীয়, নিবেদন 4:35 ০1 বাক্যে 
তাদের সম্পর্কে কোনপ হতক্ষেখ করা থেকে সাফাই প্রকাশ করে দিয়েছেন? ঈথা (সা)-এর 
সাথে এসব কথোপকথন দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার উদ্দেশ্য তাই. ছিল। সুতরাং এসব বাক্য 
বিনিময়ে কাফিররা স্বীয় মূর্খতার-দরুন পুরোপুরি তিরস্কৃত হবে এবং ব্যর্থতার দরুন মর্মাহত 
হবে]। . 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় - 

৮১০৪ ৭ 0 ১ _ আল্লাহ্‌ তা“আলা সবকিছু জানেন । সুতরাং অজানাকে জানার জন্য 
ঈসা (আ)-কে প্রশ্ন করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য খ্রিস্টান জাতিকে তিরক্কীর করা ও ধিকার 
দেওয়া যে, যাকে তোমরা উপাস্য মনে করছ তিনি স্বয়ং তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীতে স্বীয় 
দাসত্ স্বীকার করছেন এবং তোমাদের অপবাদ থেকে তিনি মুক্ত ।-_€ইবনে-কাসীর) 

1 3০1 ০41 5৫ 535 ৬ এ হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যু অথবা আকাশে উিত 
করা ইত্যাদি বিষয়ে সূরা আলে-ইমরানের :4০9055532. ৫ আয়াতৈ বিস্তারিত আলোচনা 
করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া-দরকার | +2:১25 5 ৮9 বাক্যটিকে-ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর 
দলীদ ও আকাশে উদিত হওয়ার বরকে আকার করার তসাণ হিসাবে উপাহিউ বরা ঠিক 
নয়। কেননা এ কখোপকথন কিয়মতের দিন হবে । তখন আকাশ থেকে অবতরণের পর তাঁর 
সত্যিকার মৃত্যু হবে অভীত বিষয় । ইবনে কাসীর আবু মৃসা আশ'আরীর রেওয়ায়েতক্রমে এক 
হাদীস বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামতের 'দিন নবী-রাসূলগণকে ও তাঁদের 
উন্মতকে ডাকা-হবে। অভঃপর ঈসা (আ)-কে ভাকা হবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে স্বীয় 
নিয়ামতের কথা ন্মরণ করাবেন এবং নিকটে এনে বলবেন £ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা; *_£3 
(49 4125 402 ০৮5, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আঁমি যে সমস্ত নিয়ামত দান 
করেছিলাম তা স্বরণ কর। অবশেষে বলবেন ঃ 41 2452১ ১৪৮৫4 এ ৩০০০৫ 
401১০ ১ হে ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে এমন কথা বলেছ যে, আমাকে ও আমার 
মাতাকে আল্লাহ্‌ ছাড়া উপাস্যরূপে গ্রহণ কর £ ঈসা (আ) বল্বেন £ পরওয়ারদেগার, আমি 
এরূপ বলিনি। এরপর খ্িস্টানদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারা বলবে ঃ যা, তিনি আমাদেরকে এ 
নির্দেশই দিয়েছিলেন । এরপর ব্রিশ্টানদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে দেওয়াহবে। 


//4.109119071-0017 


৩১ ৮১০5 ৮:55 9 _ অর্থাৎ আপনি বান্দাদের প্রতি যুলুম ও অন্যায়. কঠোরতা 
ক্রতে পারেন না। তাই তাদের শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞভাভিত্বিকই হবে? 'অগত্যা 
যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষমাও অক্ষমতারসূত হবৈ না'।' কেননা, আপনি মহাপরাক্রান্ত ও 
প্রবল। তাই কোন অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারাবে না। যেহেতু অপৈনি 
সুবিজ্ঞ, তাই এটাও সন্তব“নয় যে, অপরাধীকে বিনা বিচারেই: ছেঁড়ে দেবেন। মোটকথা, 
অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি.ে রায়ই দেবেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্মজনোচিত ও সক্ষমতাসুলভ 
হবে। হযবরুত ঈসাঁ-€আ) হাঁশরের ময়দানে এসব কথী-বলুবেন। সেখাঁনে কাফিরাচ্দর পক্ষে 
কোনরূপ সুপারিশ; দয়া, ভিক্ষা ইত্যাদি চলবে না। তাই তিনি 2৫» ১2১০ -এর পরিবর্তে 
১:৯১ ১১৯৮ ইত্যাদি গুবাচক শব্দ অবলহন করেন নি। এর বিপরীতে হযরত, ইবরাহীম (আ) 
দুনিয়াতে পরওয়রদিগীরৈর দরবারে আরব করছিলেন!" 


বি ৮৮ 


নি 81 ০১৬৫8 বি 
4558 
| “হে পরওয়ারাদিণীর, এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের মধ্যে যে 
আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং ঘে আমার অবাধ্যতা করে, তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল 
ও' পরম দয়ালু । অর্থাৎ এখনও সময় আছে, তুমি স্বীয় রহমতে ভবিষ্যতে তাদেরকে তওবা ও 
সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তি দান করে অতীত গুনাহ্‌ ক্ষমা করতে পার। _ _(ফাশয়ায়েদে 
ওসমানী) একা 
ইবনে-কাসীর হযরত আৰু যর (রো)-এর.রেওযায়েত্রমে বর্ন করেন যে, মহানরী (সা) 
একবার সারারাত 4.০ 1429 14::$ 1-আয়াতধানিই পাঠ করতে থ্াকেন। ভোর হলে আমি 
আরয করলাম, £ ইঞ্জা রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) ! আপনি একই আয়াত, পাঠ. করতে .করতে ভোর 
করেছেন -এ-ায়াত-ঘরাই কুক করেছেন-এবং এ আযম ঘারাই-সিজদা করেছেন': তিনি 


উর ররেছে ভিপি জারি তলা লা ছি এন ফির নাগা করতে 
গারব্য যে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে কোন অংশীদার-করেনিন ৯১7 পন 

অন্য এক' হাদীসে কলা হয়েছে $ মযানবী-সা) উপরোজ আয়াত পাঠ করে আকাশের 
দিক্ষে হত্মউত্তোলন করেন এবং বলেন £০:_./140-__অর্থাৎ হে পাক পরশুয়ারদিগার, আমার 
উদ্মতের প্রত্তি করুণার দৃষ্টি দাও। অতঃপর তিনি কাঁদতে থাকেন। আল্লাহ্‌ তাআলা জিবরাঈলের 
মাধমে এভাবে কাদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জিবরাঈলকে উপরোক্ত' উক্তি শুনিয়ে 
দেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেনঃ তা হলে যাও এবং হেযরত) মুহান্মদ (সা)- -কে, 
বলে দাও যে, আমি অতি স্বর আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করক__অসমুষ্ 
করব না। 


তফসীরে মা“আরেফুল তেরআন (৩য় খণ্ড)_-৩১ 
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২৪২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


টিনা ১১ 





৮৮5৮ 75৮, তু | 5 রত 


রে জা ৩২ প 35250226 রা 


৫) 2চতত 5854৫ 204 ৮ ৯:%পর বাপ পরঠ। 00515 ৫2 


420 ৬৫১৮৪০% ৮৫৭ ৪৮৩ চান ৩৯১০৮ ১) 





66541154৬০০ 1208 2, 2/5.৮ মানে টা 25) পি 


. ৪-৯%5 580৮418 ১৫)৮১১০। 


(১১৯) আল্লাহ্‌ বলরেন £ আজকের দিনে, সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে 
আসবে । তাদের জন্য উদ্যনি রয়েছে, যার তলদেশে নির্বরিণী প্রবাহিত হবে;.তারা তাতেই 
চিরকাল থাকবে । আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি স্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট । এটিই 
মহান-সফলতা। (১২০) নভোমগুল, ভূ-মগ্ুল এবং এতদু'ভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য 
আল্লাহ্নই.) তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান । 








যোগসূত্র $ পূর্ববর্তী দুই রুকুতে কিয়ামতের দিন মানুষের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ ও 
প্রশ্নোত্তর উল্লিখিত হয়েছে। ০৮০০০০০০০০০ 
ফলাফল. নর্মিত হচ্ছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

' (উপরোক্ত কথোপকথনের পর) আল্লাহ্‌ তা“আলা বলবেন আজকের দিনে (অর্থাৎ 
কিয়ামতের দিন) যারা হেহজগতে উক্তি, কর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেপ্রে) সত্যপরায়ণ ছিল, যে 
সত্যপরায়ণ হওয়া এখন প্রকাশ পাচ্ছে। সব পয়গম্বর ও সব ঈমানদীরই এর অন্তর্ভুক্ত । 


আনন্দিত। (যে ব্যক্তি নিজে সন্তুষ্ট এবং তার প্রতি.আল্লাহ্‌ তা'আলাও সনুষ্ট €স এ ধরনের 
নিয়ামত্ই লাভ করে) এটিই (অর্থাৎ যা উল্লিখিত হলো).মহান সফলতা । (জগতের কোন 
সফলতা এর সমতুল্য হতে পারে না।) নভোমপগুল, ভূ-ম্গ্ুল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর, 
আধিপত্য আল্লাহ্‌র জন্যই এবং তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান । 
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সূরা মায়েদা ২৪৩ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
(43১০ ১3১৫॥ 88819 40 3৬_ সাধারণভাবে বাস্তবসম্মত উক্তিকে 'সিদক' তথা 
সত্য এবং বাস্তব বিরুদ্ধ উক্তিকে “কিয্ব' তথা মিথ্যা মনে করা হয় । কোরআন-সুন্নাহ্‌ থেকে 


জানা যায় যে, সত ও মি উকি করত কো পারে। নিযে হাসীনে যাব বিরোধী 
কর্মকে মিথ্যা বলা হয়েছে। ইশ 


১৩১ ১১ 4৯৫ ০0৫৫ ৮ এ বিভা রর 
হয়, যা.তাকে দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ এমন কোন গুণ বা কর্ম দাবি.করে, যা তার মধ্যে নেই, 
তবে সে যেন মিথ্যার বস্ত্র পরিধান করে। : . 

অন্য এক হাদীসে-থকাশ্যেও গোপনে উত্তমরূপে নামায আদুয়কারীকে সত বানা বল 
হয়েছে ঃ 


৬০২০১০৫০১০৮১ ০০৮০১ ৮৭১০। জপ ০৯০1৬ 
0 এ উজ 41105 
হিট তা হানা রত 
পড়ে, তারি ম্পর্কে আল্লাহ্‌ া*আলা বলেন:$সে আমার সত্যিকার বান্দা। _ (মিশকাত), 
42 0:51%5 ৪৫ _ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র 
প্রতি। "এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন & বড় 
নিয়ামত এই যে, বিনা এর তেরা ডিজযাহর 
না। টি 


22 $১:97390-_ অর্ৎ এটইলহান সা পার রর সি অর্জিত 
০০০০০৪০ 





8 পা সর 4 ১০ ৭15. 


৫ 


2 
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২. 5 ৃ 
9 কি ৯ ঃ 
চে ২৫০ কক? 


৩৫ 1851 ৪ 


.. ৫48 ১ ১৮৮৭ 
সূরা আল-আন'আম 
অক অব ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু) ..:. 





$ ৪১4০৫, 


১০৮1 কা টস ডে তু 4১৩৩ 
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নমিতার মরন লানোবারছ: 
€১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি নভোমগুল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং 
অন্ধকার ও আলোর উত্তব করেছেন । তথাপি কাফিররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে 
সমতুল্য স্থির করে। (২) তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে রয়েছে। তথাপি 
তোমরা সন্দেহ কর । (৩) তিনিই আল্লাহ নভোমণ্ডলে এবং ভূ-মণ্ডলে । তিনি তোমাদের 
গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা কর তাও অবগত । (৪) তাদের কাছে 
ভাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসেনি ; যার প্রতি তারা বিমুখ হয় 
না। (৫) অতএব, অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে। 
বস্তুত অচিরেই তাদের কাছে এঁ বিষয়ের সংবাদ আসবে, ঘা নিয়ে তারা উপহাস করত। 
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সূরা,আল-আন'আম ২৪৫ 


'তফসীরের সার-সংক্ষেপ 2 ৪ 

সবিধ প্রশংসা আল্লাহরই জনন নি নভোমগল ও ছল সৃষ্টি রেছেন এবং অন্কার ও 
আলোর উদ্ভব করেছেন ; তথাপি কাঁফিররা (ইবাদতে অন্যকে) স্বীয় পালনকর্তার সমতুল্য স্থির 
করে। তিনি (আল্লাহ) এমন, যিনি তোমাদের (সবাই)-কে [আদম (আ)-এর মাধ্যমে] মাটির 
দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (তোমাদের মৃত্যুর) নির্দিষ্টকাল স্থির করেছেন এবং (পুনরায় 
জীবিত হয়ে উ্থিত. হওয়ার) অন্য নির্দিষ্টকাল আল্লাহরই কাছে (নিরূপিত) রয়েছে, তথাপি 
তোমরা (জর্থাৎ তোমাদের কতিপয় লোক) সন্দেহ কর (অর্থাৎ কিয়ামতকে অসম্ভব মনে কর। 
অথচ ঘিনি প্রতর্মধার জীবন দান করেছেন, পুনর্বার জীবন দেওয়া তার পক্ষে কঠিন নয়) এবং 
তিনিই প্রকৃত উপাস্য নতৌমগুলেও এবং ভূমণ্ডলেও (অর্থাৎ অন্যসব উপাস্য মিথ্যা); তিনি 
তোম়ীদের গোপন বিষয় এবং প্রকাশ্য বিষয় (সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে) জানেন (এবং বিশেষভাবে) 
তোমরা যা কিছু গ্রেকাঁশ্য ও গৌঁপনে) কাজ কর (যার উপর প্রতিদান ও শাস্তি নির্ভরশীল) তাও 
জানেন। আর তাদের কোফিরদের) কাছে তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী থেকে (এমন) 
কোন নিদর্শন আসেনি, যা থেকে তারা বিমুখ হয়নি। অতএব যেহেতু এটি তাদের অভ্যাসে 
পরিণত্‌ হয়েছে, তাই) তারা এ সত্য শ্রেস্থ 'কুরআন)-কেও মিথ্যা বলেছে, যখন' তা তাদের 
কাছে পৌঁছেছে। বস্তুত (তাদের এ মিথ্যা. বলা বিফলে যাবে, বরং) অচিরেই তাদের নিকট সেই 
শোস্তির) সংবাদ আসবে, যার সাথে তারা উপহাস. করত (অর্থাৎ কুরআনে যে শাস্তির কথা শুনে 
তারা উপহাস -করত। এর সংবাদ পাওয়ার অর্থ এই যে, যখন শাস্তি অবতীর্ণ হবে, তখন এ 

সংবাদের সত্যতা চাক্ষুষ দেখে নেবে)। . 


8৮০৮৪ টিরিরাতিরত নাতনি টি মিট রই: 

কয়েকখানি-জ্য়াত ব্যতীত গোটা সূরাটিই. একযোগে মক্কায় অবডীর্ হয়েছে। স্তর হাজার 
ফেরেশতা তসবীহ্‌,প্লাঠ কুরতে করতে এ সূরার সাথে অবত্বরণ করেছিলেন.।-তফসীরবিদদের 
মধ্যে মুজাহিদ, কলবী,, কাতাদাহ প্রমুখও প্রায় এ কৃর্থাই বলেন। 
... আবু ইসহাক ইসফ্রায়িনী বলেন ৪.এ স্রাটিতে তওহীদের_সমন্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি 
বর্ণিত হয়েছে, এ সূরাটিকে এ ._. . বাক্য দ্বারা আর করা হয়েছে। এতে খবর দেওয়া 
হুয়েছে যে, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহর জন্য এ.খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা .দেওয়া 
এবং,এ বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে. তিনি কারও হামদ বা 
প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ বা. সত্তার 
পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই প্রশংসনীয়। এ বাক্যের পর নভোমগুল ও ভূমগ্ুল এবং অন্ধকার 
সততার এহেন মহন শ্ি-সমর্া ও বিউ্তার বাহক, তিনিই হামদ ও প্রশংসার যোগ্য হতে 
পারেন। : 

এ আয়াতে ০০. শব্দটিকে বহুবচনে এবং ৬৯১।দর্টকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, 
যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ ররা হয়েছে যে, নভোমগুলের ন্যায় ভূমগ্ুলও সাতটি । সম্ভবত 
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২৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সপ্ত আকাশ আকার-আকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার দিক দিয়ে একটি 
অপরটি থেকে অনেক স্বতন্ত্র কিন্তু সপ্ত পৃথিবী পরস্পর সমআকৃতি বিশিষ্ট, তাই এগুলোকে এক 
গণ্য করা হয়েছে। (মাযহারী) 

এমনিভাবে ০।__৮ শব্দটি বহুবচনে এবং ১৬১ শব্দটিকে এক বচনে উল্লেখ করার মারে 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, ১৬ বলে বিশুদ্ধ ও সরল পথ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা মাত্র একটিই। 
আর ০ বলে ভ্রান্ত পথ ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অসংখ্য । (মাযহারী :ওবাহরে-মুহীত) 

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, নূভোমগুল.১ ভূমণ্ডল নির্মাণ করাকে ৯ শব্দ দ্বারা 
.এবং অন্ধকার ও আলোর. উত্তব করাকে ২ ৯ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, অন্ধকার ও আলো নভোমগুল ও. ভূমগ্ডলের মতো স্বতুন্্ও স্বনির্ভর বন্তু ন্য়, বরং 
পরনির্তরর, আনুষঙ্গিক ও গুণবাচক.রিষয় । অন্ধকারকে আোর পূর্বে উল্লেখ ক্রারকারণ যুন্তবত 
এই যে, এ জগতে অন্ধকার হলো আসল এবং আলো বিশেষ বিশেয়.রম্তুর মাথে জড়িত। 
সেসব বস্তু সামনে থাকলে আলোর উত্তব হয়, না থাকলে সবকিছু অন্ধকারে আচ্ছনন হয়ে যায়। 
_ আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একত্বাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের এসব 
জাতিকে হুশিয়ার করা, যারা মূলত একত্ৃবাদে বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও 
,একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছে। 

অগ্নি-উপাসকদের মতে জগতের সর্ট দু'জন... ইয়ায্দান ও আহরামান। তারা ইয়াযৃদানকে 

অঙ্গলের ত্রষ্টা এবং আহরামানকে অমঙ্গলের অ্টা বলে বিশ্বাস করে। এ দুটিকেই তারা. অন্ধকার 
"ও আলো বলে ব্যক্ত করে। ্‌ 

ভারতের পৌত্তলিকদের মতে তেত্রিশ কোটি দেবতা আল্লাহর অংশীদার ৷ আর্য সমাজ 
একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া সন্তেও আত্মা ও মূল পদার্থকে অনাদি এবং আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্য ও 
সৃষ্টি থেকে মুক্ত সাব্যস্ত 'করে একত্ৃবাদের মূল স্বন্ধপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে । এমনিভাবে 
খ্রিস্টানরা একতৃবাদে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে হযরত ঈসা (আ) ও তার মাতাকে "আল্লাহ্‌ 
তাআলার অংশীদার'সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্বাদের বিশ্বাসূকে টিকিয়ে রাখার জন্য "তারা 
“একে তিন' এবং “তিনে এক'-এর অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের জুকরিকরা 
তা আল্লাহর বষ্টনে চূড়ান্ত 'বদান্যতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় পাথরও 
তাদের মতে মানবজাতির উপাস্য হতে পারত। মোট কথা, যে মানবকে আল্লাহ তা'আলা 
'আশরাফুল-মখলুকাত" তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পৎত্রষ্ট হলো, তখন চন্দ্র, 
সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, পানি, বৃক্ষলতা এমনকি, পোকা-মাকড়কেও সিজদার যোগ্য উপাস্য, 
রুধীদাতা ও বিপদ বিদূরণকারী সাব্যস্ত করে নিল। 

কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে নভোমগ্ুল ও ভূমগুবের রষ্টা এবং 
অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরোক্ত সব সত বিশ্বাসের.মুলোৎপাটন করেছে। কেননা, 
অন্ধকার ও আলো, নভোমগুল ও ভুমণ্ডল এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বন্ধু আল্লাহ তা'আলার 
ৃষ্ট। অতএব এগুলোকে কেমন কুরে আল্লাহ্‌ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করা যায় ? 

প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তর বন্তগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট ও 
মুখীপৈক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল 'একত্ৃবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়ীতে 
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সূরা আল-আন“আম ২৪৭ 


মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্‌ স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ রিশেষ। যদি এরই সূচনা, 
পরিণতি ও বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য- হয়ে সামনে 
ফুটে উঠবে । এ আয়াতে বলা হয়েছে £ 

| 2০০ 8635০ 5 00 9১ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সেই সত, হিনি 
তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে এক বিশেষ 
পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই 
আদম-সস্তানরা, বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন । কেউ কৃষ্তবর্ণ, কেউ: শ্বেতবর্ণ, 
কেউ লাল বর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নয়, কেউ পবিভ্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র স্বভাবের 
'হুয়ে থাকে । --(মাযহারী) 

এই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা। এরপর পরিণতির দু'টি মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি 
মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু 'বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে 
নিয়োজিত সৃষ্ট জগৎ-- সবার সমষ্টির পরিণতি, যাকে কিয়ামত বলা হয়। মানবের ব্যক্তিগত 
পরিণতি বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে ঃ 2০:১5 15 অর্থাৎ মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা 
তার স্থায়িত্ব ও আযুফ্কালের জন্য এক্টি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ. মেয়াদের শেষ 
প্রান্তে পৌছার নাম মৃত্যু এ মেয়াদ মানবের জানা না' থাকলেও আল্লাহর ফেরেশতারা জানেন, 
587559545557908504855 জমা 
আদম-সন্তানদের-মৃত্যুবরণ করতে দেখে । :' 
ও : এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ কিয়ামতের উল্লেখ করে বলা হযেছে £ 825 

১০ অর্থাৎ-আরও' একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এ 
জিন করস ই ইন দই না 

_সুরকথা এইযে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা 
'হয়েছে যে, তাআল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট.ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনভাবে ক্ষুদ্র জগৎ 
'অর্ধাৎ মানুষ যে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীব, তা বর্ণিত-হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিলছ্চ থেকে জাত 
করার জন্য বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের. একটি বিশেষ আমুফাল রয়েছে মারপর তার মৃত্যু 
অবধারিত। প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশেপাশে প্রত্যক্ষ করে'  ... 54); 
52০ বাক্যে এ নির্্দশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুকে যুক্তিও প্রমাণ হিসাবে দীড় 
করিয়ে সম বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু অর্থাৎ কিয়ামতকে সপ্রমাণ করা একটা মনস্তাত্বিক ও 
স্বাভাবিক বিষ । তাই কিয়ামতের আগমনে কৌন সন্দেহের অবকাশ নেই । এ কারণে আয়াতের 
শেষভাগে উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে 2/,5.5 281 %৫- _অর্থাৎ এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ 
সর্তবেও তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর । এটা অনুষিত। 

তৃতীয় আয়াতে প্রথম দু'আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল উর্ন্নুখ করা .হয়েছে। তা এই 
য়ে, আল্লাহ তা“আলাই শ্মন এক্ক সত্ত্ব, যিনি নভোমগুল ও ভূমণ্ডলে ইবাদত ও আনুগত্ত্ের 
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২৪৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


যোগ্য শ্রবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম 
সম্পর্কে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত। 

হলাম সিজার গ্রিরী জলা নিত 
ব্লাহযেছের 
22554157587 57 

অর্থাৎ আল্লাহু'তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন সত্তেও অবিশ্বাসীরা এ 
কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের হিদায়েতের জন্য যে কোন 
নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়-- এ সম্পর্কে.মোটেই চিন্তা-ভাবনা 
করে না।.. 

পঞ্চম আয়াতে কতিপয় ঘটনার-দিকে ই্দিত করে এ অমনোযোগিতার আরও বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে ঃ ০0৯ ৮116 (৮5 ১555 অর্থাৎ সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত 
হলো, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা, প্রতিপন্ন করল। এখানে সত্যের অর্থ কোর্আন হতে পারে 
এবং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র ব্যক্তিত্বও হতে পারে | . 

কেননা, মহানবী (সা) আজীবন আরব' গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন । তাঁর শৈশব 
থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাঁদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে 'উঠেছে। তারা একথাও 
গুরোপুরিই জীনত যে, মহানবী (সা) কোন মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষালাভ করেন নি। 
এমনকি তিনি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা .আরবে তিনি উক্বী 
(নিরক্ষর) উপাধিতে ব্যাত্ত. ছিলেন । ন্ত্রিশ বছর বয়স-এভ্ভাবেই-অভিকাহিত হয়ে যায় ষে, তিনি 
কোন দিন কৰিতা বা কাৰ্যচর্চার দিকে আকৃষ্ট.হুননি এবং কখনো! বিদ্যাচ্চায়ব্রতী হন নি। 
চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তার মুখ দিয়ে নিগৃঢ় তত্ব, অধ্যাত্নবিদ্যা এবং জ্ঞান”রিজ্ঞানের 
এমন ক্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল্‌, যা জগতের পারদর্শী দার্শনিকদেরকেও বিস্বয়াভিভূত 
করে দেয়। তিনি নিজের আনীত কালামের মুকাবিলা করার জন্য আরবের ব্বনামখ্যাতপ্াঞ্লভাষী 
'কবি-ঈাহিত্যিক'ও' অলংকারবিদদের চ্যালেঞ্জ দিলেন। তারা মহানবী (সা)-কে হেয় প্রতিপন্ন 
করার জন্য-স্বীয় “জীনষাল; মান-সন্ত্রম, সন্তান-সন্ততি, ও'*পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা 
প্রস্তুত থাকত, ৪3595754875 
করার সাহস তাদের কারও হলো না।. 

তারে নবী নং কোরানে হি বি ভি 
এছাড়া মহানবী (সা)-এর মাধ্যমে হাজারো-মুযিজা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকশ পায়, যে কোন 
৮ ৮০৮ 
পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল । তাই আয়াতে বলা হয়েছে £ 


7:৯77০505 1: 
আয়াতের -শেষে তাতদর অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অত্তভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে | 
'বলা হয়েছে ১১:১42-55 14 ৮৭ 1:5৫: অর্থাৎ আজ তো এসব অপরিণামদশী | 
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লৌঁকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযা, তাঁর আনীত হিদায়েত, কিয়ামত ও:পরকাঁল সবকিছু 
'নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সেসময় দূরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে 
প্রতিভাত হবে। কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবৈ। ঈমান ও আঁসিলের হিসাব দর্দিতে হবে শ্রবং গ্রঁতোঁক 
করলেও. কোন উপকার হবে না।: কেননা, সেটা বর্মজগৎ নয়-- প্রজিদান দিবস 1:আল্লাহু 
তা'আলা এখনও চিন্তা-ভাবনার সুযোগ “দিয়েছেন /এ সুযোগের সদ্যবহার করে-আল্লাহ্‌র 
নিদর্শশাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে। 


93859 রি 
রি হর ৮৬4৫] (৩০ 199৩৪ ্ 95৩ তাপ তি 


পে১৫৮. 2575 চর (13 22 5 51? রর 


এড ডিঠ, তি ৬৪ 59১৩ 
টি 

রিযেিরিতেরকে 02025 2 
বির ৬ এ পূ 1122. রা রভি ঘি হারে নী | 


৫5. 4 গর, (০৫৫৫ 


৩ নেনে ইভ ৮০০৪: ১১ 


ও রর টে ৫2 1575 মির রে 2 ১ 


টি এরি ৪০ ৫ টিতে উড 


(৬) ভারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্পদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, 
যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি 
আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী 
সৃষ্টি করে.দিয়েছি, অতঃপ্র আমি তাদেরকে তাদের পাপের. কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি 
এবং তাদের পরে; অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।.€৭) যদি আমি কাগজে লিশ্মিত কোন-রিষয় 
তাদের প্রতি ল্লাষিল করতাম, অতঃপর তারা তা স্বহস্তে স্পূর্ণ করত, তরুও.অবিশ্বাসীরা এ 
রুণ্থাই বলত যে,; এটা প্রকাশ্য যাদু-বৈ কিছু নয় । (৮)-্রা আরও বলে যে, তার. কাছে 
কোন ফেরেশতা কেন প্রেরণ-করা হলো না? যদি আমি.কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, 
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২৫০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


তবে গোটা ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেওয়া 
হতো না। (৯) যদি জামি কোন ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে সে. মানুষের 
আকারেই. হতো । এতেও এঁ সন্দেহই.করত, যা এখন করেছে । (১০) নিশ্চয়ই আপনার 
পূর্ববর্তী পয়গস্বরদের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাদের সাথে-ডিপহাস 
করেছিল, তাদেরকে. এ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত । (১১) বলে 
দিনঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রষণ রুর, অতঃপর দেখ, সিলোরারীদর ভার নি 
হয়েছে? 





তফলীরের সার সংক্ষেপ . 

তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে (আযাব. দ্বারা), ধ্রংস করেছি, 
যাদেররেআমি পৃথিবীতে শোরীরিক ও আর্থিক দিক দিয়ে) এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম__যা 
তোমাদেরকে দেইনি এবং আমি তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য আসমানকে অব্যহিতি 
০৮55727585৮ 


কারক রর) এ জরি ছি ডাদের পর অন্য সম্প্রদায় সৃষ্ট 
করেছি। অতএব তোমাদের উপরও আযাব অবতীর্ণ করলে এ্রতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এদের 
একগুঁয়েমির অ্বরস্থা এই ঘে, যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাঁদের প্রত্তি, নাঘিল 
' করতাম অতঃপর তারা তা নিজের হাতে স্পর্শও রুরতরধেমধ তাদের দাবি ছিল যে, আকাশ 
থেকে লিখিত গ্রন্থ আসুরু। হাতে স্পর্শ করার কথা উল্লেখ করে তেক্কী দেওয়ার মন্দেহ দূর করা 
হয়েছে) তবুও অবিশ্ঠীন্সীরা-একথাই-বলত যে, এটি প্রকাশ্ট-যাদু বৈ কিছু নয়।-(কারণ ষখন 
মেনে নেওয়ার, ইন্জাই-ন্েই, তখন প্রতিটি প্রমাণেই হাদের পক্ষে.কোন না কোন,ন্বতুন অজুহাত 
ব্রে-করা- মোটেই-কঠিন নয়।) এবং তারা আরও বলে-€, তার- (অর্থাৎ এয়গস্থরের) কাছে 
(এমন) কোন ফ্লনরশ্তা (যাকে আমরা দেখতে পাব এবং কথাবার্তা শুনব) কেন প্রেরণ করা 
হলো না? (আল্লাহ্‌-তা“আলা বলেন ঃ ) যদি আমি কোন ফেরেশতা (এমনিভাবে) প্রেরণ 
করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটিই -শেষ হয়ে যেত। অতঃপর ফেরেশতা অবতরণের পরে) 
তাদেরকে... সামান্যও অবরাশ দেওয়া-হতো না। (-কেননাঁ, আল্লাহ্‌ তা'আলার চিরার্চরিত রীতি 
এই: ষে, প্রার্থিত মু'জিযা-দেখানোর..প্রও.যদি কেউ তা অস্বীকার.করে, তবে এক মৃহূর্তও 
অবকাশ না.দিয়ে. তৎক্ষণাৎ তাকে আযার দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং এরূপ প্রার্থিত 
মু'জিয়া না দেখানো পর্যন্ত দুনিয়াতে অবকাশ দেওয়া,হয়।) এবং যদি আমি তাকে (অর্থাৎ 
রাসূলকে) ফেরেশতাই করতাম, তবে (ফেরেশতা প্রেরণ করলে তার ভীতি গ্ানুষু সহ্য করতে 
পারত না তই) আমি কে" (েরেশতাকে) মানুষই জে করতা ধা মানুষের 
আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম) এতেও সম্দেহই করত, যা এখন করছে। অর্থাৎ1এ ফেরেশতাকে 
মানুষ মনে করে এরূপ আপত্তিই করত । মোটকথা, তাদের ফেরেশতা অবতারণৈর দাবিটি পূর্ণ 
করা হলে তাতে তাদের কোন উপকার হতো না । কেননা, ফেরেশতাকে 'ফেরেশতার আকৃতিতে 
দেখার শক্তি তাদের নেই। পক্ষান্তরে 'ফেরেশতাফে মানুষের"আকৃতিতে প্রেরণ করলে তাঁদের 
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সূরা আল-আন:আম - ২৫১ 


সন্দেহ দূর হবে না? তদুপরি তাদের ক্ষতি হবে । কারণ, অমান্য করার'কারণে তারা আযাবে 
পতিত হবে। এবং (আপনি তাদের বাজে -দাবির' কথা শুনে দুঃখিত হবেন না)। কেননা,) 
আপনার পূর্বে যারা পয়গন্বর হয়েছেন, তাদের সাথেও (বিরুদদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে) এমনিভাবে 
উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যাবা তাদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে সে শাস্তি 
পরিবেষ্টন করে নিয়েছে যাকে তারা উপহাস করত। (এতে জানা গেল যে, তাদের এ জাতীয় 
কর্ম দ্বারা পয়গন্ধরদের কোন ক্ষতি হয়নি বরং এ কর্ম স্বয়ং তাদের জন্যই আযাব ও বিপদের 
কারণ হয়েছে। যদি তারা পূর্ববর্তী উম্মতদের আযাব অস্বীকার করে, তবে) আপনি (তাদের়কৈ) 
বলে দিন £তৌমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ যে, মিথ্যারৌপকারীদের পরিণাম 
কিহয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বরিষয়' 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ঘারা' আল্লাহ্র বিধান ও পয়গস্বরদের শিক্ষা থেকে সুখ ফিরিয়ে নিত 
কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবার্ণী উচ্চারিত হয়েছিল । আলোচ্য আয়াতসমূহে 
আকৃষ্ট করে তাঁদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিশ্ব-ইতিহাস 
একটি শিক্ষার্থস্থ। জ্ঞানচক্ষু মেট নিরীক্ষণ করলে এটি হাজারো উপদেশের চাইতে অধিক 
কার্যকরী উপদেশ । “জগৎ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কাল উৎকৃষ্ট শিক্ষক: -জনৈক দার্গনিকের এ 
'উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এ কারণেই কোরআন পাঁকের 'প্রকটি বিরাট বিঘয়বন্তু হচ্ছে কাহিমী 
স্ত-ইতিহাঁপি। কিন্তু সাধারণভাবে অমনোযোগী মানুষেরা জগতের ইতিহাসকেও এ্রকটি 
চিত্তরধিনৌদনের সামগ্রীর চাইতে অধিক গুরুত্ন্দেয়নি ; বরং-্উপদেশ ও জ্ঞানের এ উৎকৃষ্ট 
বিষয্নটিকেও তারা 'অমনোযোগিতা ও গুনাহের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী কিসসা- 
'কাহিনীকে হয় শুধুস্ধূমের পূর্বে ঘুমের উষধের স্থলে ব্যবহার করা হয, মা হয় অহ্সর ঈধয়ে 
চিত্তরিনোদনের উপয়ি হিসাবে গ্রহণ করায় । টা 

সন্ত এ কারণেই জোছনার পার দি জনি 
নিয়েছে? তবে কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি গৃবিণের' সাধারণ এঁতিহাসিক গ্রস্থ্ের মতো. নয় যাতে 
কাহিনী ও ইতিহাস'ব্লচনাই মূল লক্ষ্য সুয়ে ধাকে। তাই .রোরআন এতিস্বাসিক ঘটনারলীকে 
ধারাবাহিক কাহিনীর. আরে বর্ণনা করেনি ॥ বরৎ কাহিনীর যতটুকু অংশ যে ব্্যাপ্রারে ও যে 
অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত সে ব্যাপারে ততটুকু "অংশই উল্লেখ করেছে । অতঃপর অন্যত্র-এ 
কাহিনীর অন্য.অংশ বিষয়রভ্ুর সাথে'সাম্জস্যের কারণে বর্ণনা করেছে। এতে এ সত্যের দিকে 
ইঙ্গিত হতে পারে যে, কোন্ন কাহিনী কখনও ্বয়ং উদ্দেশ্য হয় না; ব্রং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনা 
করার লক্ষ্যহুচ্ছে তা থেকে কোন কার্যকর ফল কের করা । এ কারণে এ ঘটনার ষতটুকু অংশ 
এ লক্ষ্যের জন্য জরুরী, ততটুকু পাঠ কর এবং সামনে এগিয়ে যাও। স্বীয় অবস্থা পর্যালোচনা 
কর এবং অতীত ঘটনাবন্লী থেকে শিক্ষা অর্জন কক্রে আত্ম-সংশোধনে ব্রতী হও । 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রত্যক্ষ সন্বোধিত মন্কাবাসীদের সম্পর্কে বলা 
হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি ? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও 
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২৫২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


উপদেশ অর্জন.করতে পারত । এখানে “দেখা'র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা । 
কেননা, সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। এরপর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও 
বিপর্যয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে 8: 5:%141-$5, 080514 -অর্থাৎ তাঁদের পূর্বে অনেক 
'কার্নকে' (অর্থাৎ সম্দায়কে) আসি ধ্বংস স করে দিয়েছি। ১১৪ শব্দের অর্থ একাধিক সমসামগ্নিক 
লোকসমাজকেও ১১ ৪ বলা হয় এবং সুদীর্ঘ কালকেও:১১-৪ বলা হয়। দশ বছর. থেকে একশ 
'বছর, পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও.এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিনতু ১১৪ শব্দের অর্থ যে-এক শতাব্দী, 
কোন কোন ঘটনা-ও হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া-ঘায়। এক্‌ হাদীসে আছে £ মহানবী (সা) 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে বিশর মায়োনীকে বলেছিলেন ঃ তুমি এক “কার্ন" পর্যন্ত জীবিত থাকাবে । পরে 
দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ বছর জীবিত ছিলেন । মহানবী (মা) জনেক:বালককে, দোয়া 
দেন যে, তুমি. এক “কার্ন' জীবিত. থেকো। বালকটি পূর্ণ একশ বছর জীবিত ছিল 1১4১ ১:৯ 
সিসি ০০ এ হাদীসের করতে দিযে অধিকাংশ আলিম এক 
কারন" বলতে এক শতাব্দী স্থির করেছেন। রা 

..শ আয়াত অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, 'লাহ্‌ তা'জালা তাদেরকে 
পৃথিবী এমন বিছুি: শক্তি ও.জীবন ধারণের সা্জ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন; স্বা পরবতী 
লোকদের ভাগ্.জোটেনি। কিন্তু-ক্তারাই যখন পয়গ্রন্্রগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল 'এরং 
আল্লাহ্র, নির্দেশের ব্িরুদ্ধাচরণ রুরল, তখন প্রভৃত জীক্জমক, প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সৃম্পদ 
তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চি 
সয়ে গেছে। আঙ্জ মক্কাবাদীদেরকে সন্বোধন-কর্লা হচ্ছে। আদ:ও সামুদ গোত্রের মতো শক্তিবল 
তাদের মনেই. এবং সিরিয়া ও ইয়ামেনবাসীদেক্র অনুরূপ স্বাচ্ছন্দশীলও তারা নয়.। এল্বব অতীত 
জাতির সবটনাবলী থেকে-শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিম্াকর্মের:পর্াল্গোচনা করেনা 
জি ভিতর রে তি নিতে ভাও ভেবে দেখা দরকার । 

“: আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ৪ ১১১১1 (১81১৯: ১০19০0$-অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 

শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রকল প্রতাপান্বিত অসাধারণ “রজীকজমক ও সান্াজ্যের অধিপতি এবং 
জনবহুল ও মহাপরাক্রীত্ত জাতিসমূহকে চোখের পলকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়ে যায়নি, বরং 
তাদেরকে ধ্বংস সি করার সাথে সাথে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে: সেখানে: বসিয়ে 
“দিয়েছে” ফলে কেউ বুঝতে পারল না বে, এখান থেকে লোকজন হ্রাস পেয়েছে ।-. 
*. এমনিতেও আল্লাহ্‌ তাআলার” এ শক্তি-সামর্থ্য আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে থাকি । 
দৈনিক লাখো মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, কিন্তু কারও স্থান অপূর্ণ থাকে-নাঁ ।কোন 
1278 
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এ্রকবার আরাঙ্কাতের ময়দানেশ্ধায় দশ লক্ষ: লৌকের সমাবেশে চিন্তান্সীত এদিকে, প্রন্বাহিত, 
হল্লো যে, আজ- থেকে প্রায় সত্তর-আশি বছর আগে এ জনসমৃদ্ধের মধ্যে কেউ বিদ্াান-ছিল 
না-এবং তাদের স্থলে প্রায় সমসংখ্যক অন্য মানুষ ছিল, কিন্তু আজ তাদের কোন চিহ্ুই নেই৷ 
এভাবে প্রতিটি 'জনসমাবেশকে অতীত ও ভবিষ্যতের সাথে মিলিয়ে দেখলে প্রতিটি জনস়্াবেশই, 
বিটি 


ূ বি ভারী তেল সর অব হছে পু শব হন 
আবী উমাইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে একটি হঠকারিভাপূর্ণ দাবি পেশ করে বসল। সে 
ৰলল $. স্বামি আপনার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি-না, যে পর্যন্ত না 
আপনাকে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে একটি গর্থ নিয়ে আসতে দেখব। গ্রন্থে জামার 
নাম উল্লেখ রুরে 4.আদেশ লিঙ্সিবদ্ধ থাকতে হবে £ হে আবদুল্লাহ্‌! রাসূলের প্রতি রিশ্বাস 
স্থাপন কর। সে আরও বলল ঃ আপনি এগুলো করে দেখালেও আমার সু্লমান হওয়ার 
সন্তাবনান্্মীণ। 

-  আশ্চর্মের বিষয় এই যে, এতসব কথার পরও লোকটি সুমন হয়েছিল শু তাই নয় 
07788558854 . 

.. জাতির গ্রহেন' হঠকারিতাপূর্ণ দাবি-দাওয়া এবং উপহাসের ভঙ্গিতে কথাবার্তা পিতামাতার 
চাইতে অধিক দেহশীল রাসুলে-করীম (পা)-এর. অরে কতটুকু ব্যথিত করেছিল, তার সঠিক 
অনুম্নান আমরা করতে পারি না । শুধু এ ব্যক্তি হয়ত তা অনুভব করতে পারে, যে জাতির মঙ্গল 
ও কল্যাণ চিন্তাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মতো জীবনের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে -... 

এ রারণেই আয়াতে তীকে সান্তনা, দেওয়াব্র জন্য বলা হয়েছে ঃ তাদের এসব দাবি-দাওয়া 
কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয়। তাদের অবস্থা এই যে, তারা যেসব দাবি-দাওয়া 
এ্রলেও তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না। উদাহরণত তাদের ফরমায়েশ অনুষায়ী আমি যদি 
আকাশ থেকে কাগজে লিখিত গ্রন্থ অবতরর্ণ করে 'দেই; শুধু তাই:নয়, 'তারা যদি তা শ্বচক্ষে 
দেখেও নেয় এবংতেক্কী সৃষ্টির আশংরা দুরীকরণার্থে হাতে স্পর্শও করে নেয় তবুও এ কথাই 
বলে. দেবে যে”১১১০৯১-%1 3১0. টা একাশ্য.যাদু বৈ কিছু দয়. -াুনরঠকারিতাবশ্মতই 
তারা এসব দাবি-দাওয়া করছে ---- --:-- ৮ ২: 

তীয় আয়াত অবতরগেরও একটি ঘটনা, র়েছে। পূর্বোিখিত আবদু্হু ই বী 
উমাইয়া, নযর ইবনে হারেস এরং নওফেল ইবনে খালেদ (রা), একবার একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর, কাছে উপস্থিত হ্য় এবং বন্পে £ আমরা আপনার তি নিশ্বাস স্থাপন করব-যদি 
আপনি আকাশ থেকে গরু শিয়ে আসেন এছ্থের সাথে চারজন ফেরেশতা হস সাক্ষ্য মেবে 

আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ-থেকে এ এক উত্তর “এইযে: গাকরিধ্রী এসব দাবি-দাওয়া, করে 
মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা, “আল্লাহর আইন এই ঘে, কোন -জাতি কোন 
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২৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন।। তৃতীয় খণ্ড 


পয়গন্থরের কাছে যখন বিশেষ কোন মুঁজিযা দাবি করে এবং আল্াহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে 
তাদের দাধি- পূরণ করে দেওয়া ইয়; তখন ইসলাম গ্রহণের সামান্য দেরীও সহ্য করা হয় না। 
ব্যাপক আঁষাবের মাধ্যমে তাদেরক্ষেপ্ধ্বংস করে দেওয়া হয় । শ্রক্কাবাসীরাও- এ দাবি সদুদ্দেশ্য' 
প্রণোদিত হয়ে করছিল না যে, তা মেনে নেওয়ার আশা করা যেত। তাই বলা হয়েছে 84 
575 3 5 59) ০৪ ৫০ 45 -অর্থাৎ আমি যদি তাদের চাহিদা মতো মুজিযা দেখানোর 
জন্য ফেরেশতা পাঠিয়ে দেই, তবে.মু*জিযা দেখার পরও রিকুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে । এরপর তাদেরকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেওয়া হবে না। 
কাজেই তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া মু'জিযা প্রকাশ না করলে তাদেরই 
মঙ্গল। 

এরই দ্বিতীয় উত্তর চতুর্থ আয়াতে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে $ এরা ফেরেশতা 
অবতারণের দাবি করে অদ্ভুত বোকামীর পরিচয় দিচ্ছে। কেননা, ফেরেশতা যদি আসল 
আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, ত তবে ভয়ে মানুষের অস্তরাত্থা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি, 
আতংকগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশংকাও রয়েছে। | 

পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা সামনে আসে, যেমন জিবরাঈল: (আ) 
বহুবার মহানবী (সা)-এর কাছে এসেছেন, জিনতার হারে জানান ররে কারে এ 
তাদের আপত্তি পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে । 

এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেওয়ার পর গঞ্চম আয়াতে নবী করীম (স)-এর 
সান্ত্বনার জন্য বলী' হয়েছে ঃ স্বজাতির.পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্রা-বিদ্রীপ ও যাতনা 
ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই..বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গন্বরদের এমনি 
হৃদয়বিদারক-ও প্রাণঘাতী ঘটনাবলী সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তারা সাহস হারান: নি। 
পরিণামে বিদ্রপকারী জাতিকে সে আযাবই পাকড়াও করেছে, 05585 
করত। . 

মোটকথা এই যে, িনিধানাররী রাই আহা মিরা 
আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান ।. কেউ তা গ্রহণ করল কিনা তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্‌ 
0585752557258755858 
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সূরা আল-আন“আম ন্ট ২৫৫ 


রি ্ূ ০8 তন্তু তন্ক, 5 
€) ০৮১২০ 152 6%% 5৯5 


0১২) জিজ্ঞেস করুন, নভোমগুল ও ভূমণ্ডলে যা আছে তার মালিক কে ? বলে দিন $ 
মালিক আল্লাহ্‌। তিনি অনুকম্পা প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্ বলে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। 
তিনি অবশ্যই' তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন। এর আগমনে কোন সন্দেহ 
নেই' যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে না। (১৩) যা কিছু 
রাত ও নে স্থিতি লাভ করে, তীরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী । (১৪) আপনি বলে দিন 
£ আমি'কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত-_খিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং বিনি সবাইকে আহার্য 
দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না__-অপরকে সাহায্যকারী স্থির করব ? 
আপনি বলে দিন $ আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাধে আমিই আজ্ঞাবহ হব । আপনি কদাচ 
অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। . 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি (এসব বিরোধীকে জব্দ করার জন্য) বলুন £ নভোমপ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তার 
মালিক কে ? (প্রথমত তারাও এ উত্তরই দেবে । ফলে একত্ববাদ প্রমাণিত হবে এবং যদি কোন 
কারণে, যেমন পরাজয়ের ভয়ে এ উত্তর না দেয় তবে,) আপনি বলে দিন $ সবার "মালিক 
আল্লাহ্‌। শ্রধং তাদেরকে একথাও বলে দিন ষে,) আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ কৃপায় তেওবাকারীদের 
প্রতি) অনুগ্রহ করা মিজ দীয়িতে অপরিহার্য করে নিয়েছেন (এবং আরও বলে দিন যে, তোমরা 
একত্বাদ গ্রহণ না করলে শাস্তিও ভোগ করতে হবেন কেননা,) আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদেরকে 
অবশ্যই কিয়ামতের দিন (কবর থেকে তুলে হাশরের ময়দানে) এরুত্র.করবেন (এবং কিয়ামতের 
অরন্থাঁএই যে, এর আগমনে কোন সন্দেহ নেই. | কিন্তু) যারা নিজকে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাঃ 
অকেন্ছে). করেছে রম্তৃত তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (এবং তাদেরকে জব্দ করার জন্য 
আরও বলুন যে,) যা কিছু রাত ও দিনে অবস্থিত, তা আল্লাহরই । (এ আয়াত.এব্‌ং এর পূর্ববর্তী 
সবই আল্লাহ্‌র মালিকানারীম ।) এবং তিনিই সর্বপেক্ষা আক শ্রবণকারী: মহাজ্ঞানী । (একত্ববাদ 
প্রমীণ করা'র' পর 'াদেরকে) বলুর্ন ৪ আমি জল্লাহ্‌কে ছাড়া_-যিনি নভৌঁমওল ও ভূ্মস্তুলের স্রষ্টা 
এবং যিনি সবাইকে) আহার্য দান করেন ও তাকে কে আহার্য দান.করে না (কেননা, তিনি 
পানাহারের' প্রয়োজন থেকে উ্ধে্(1 অতএব এমন আল্লাহকে ছাড়ীটি অপরকে স্থীয়-উপাস্য স্থির 
করব ? (আপনি এ অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্নের ব্যাখ্যায় নিজে) বলে দিন £ (আমি আল্লাহ্‌ ছাড়া 
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২৫৬ তফসীরে মাআরেফুল কোরআনু।। তৃতীয় খণ্ড 


অপরকে কিরূপে উপাস্য স্থির করতে পারি, যা যুক্তি ও ইতিহাসের পরিপন্থী ?)। আমি আদিষ্ট 
হয়েছি মনে, লীনা আমিই ইসলাম কিনুন করব (এতে এক্ববারের বিধবসও জল নাছ) এবং 
চিরিক পারি ভি যান নর ক 


০004158১514 আয়াতে কাফিরদেরকে পর্ন করা হয়েছেঃ নভোমগুল, ভূমণ্ডল 
এবং এতদুতয়ে যা আছে, তারু মুলিক কে ? অতঃপর. আল্লাহ্‌ নিজেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
বাচনিরু উত্তর দিয়েছেন £ সবার মালিক. আল্লাহ ।.কাফির্দের উত্তরের জপেক্ষা করার পরিবর্তে 
নিজেই উত্তর দেওয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফিরদের কাছেও স্বীকুত। তারা যৃদিও শিরক 
ও পৌন্তলিকৃতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি তুমুল তুমুল, ন্ভোমগুল :ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ্‌ ড্রা'আলাকেই 
ানুত।হ43115. 1৫: ই বক এ। পি অর্থে বত হরেছে। ভাতে সর 
দিয়েছে ই-য়ে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আদি-অন্ত সব মানুষকে কিয়ামতের দিন.সম্বেতৃ,ক্রবেন 
কিংরা এখানে কবরে একত্র করা,বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই. যে, কিয়ামত. পর্যন্ত সব 
মানুষকে করে একর, করতে গুবেন এবং কিয়াম দিন সবাইকে জীবিতু.করবেন। 
কুরতুবী) হানা 

£55১/5.:6 4০6 _ সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আব হরর (রো) থেকে বর্নিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্‌ তা“আলা যাবতীয় বন্ধু সৃষ্টি, করেন, তখন 
একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছে 
$৬-১/৮ ০০৫-৮০২০।অ্াৎ আমার অনু আমার কোধের উপর বল থাকবে। 
কররুত্ুবী 
:৫758801 0.2 7 এতে ইদিত রয়েছে যে, আয়াতেরপচ্তে বরিতি আহ 
তা'আলার-ব্যা্রক অনুখহ থেকে যদি কাফির ও.মুশরিকরা বঞ্িজত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের 
কারণেই হবে৷ কারণ, তান্ধা অনুখহ লাভের-উপায় অর্থাৎ ঈমান অবলম্বন করেনি । (কুরতুী):... 

540 ১1 এ১ (4০০ এখানে ৩০ অর্থ ১৪: (অবস্থান করা), অর্থাৎ পৃথিবীর 
দিবারাত্রিতৈ যা কিছু অবস্থিত; তা সধই আল্লাহ্‌র । অথবা এর অর্থ ১৫১১ ১4৫: এ্-সমষ্টি 
অর্থাৎ 3১১ ০১৩৬০. ০. বর ও অস্থাবর)। জামাতে শুধু ১৬০. উল্লেখ করা হয়েছে। 
কেননা, এর বিপরীত ০ আপনা-আপনিই বোঝা যায়। 


যর 572০৮০ ৩5-5-5 নু . 


ঠা ভি 1 চি 422৫28 $৮৫.পা পা এ পু ড্ ১৮৩৫ ০ 


হজ্জ এছ 
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সূরা আলঃআনআর্: : ৮" ২৫৭ 


পর্চিপা ৩ এ রয়েছ র্ পানি ৫ % পু ৫4১৪-০৪-58) 


০2৪১০৩৩৩655 5252,6-58 ০ 
টার রিতরত 
রি 
75154 27 65054 রে 


2৮৮ 9, নি নে কুন হত উরি, হু 
5৮০৮, ৩৪152580585 815 
৮ পা ছি ঠপাশির্তে ৫ ৫ এটি ৮1 +%5০014৩৭ ০ তত ডে, 2 [ (4. 
? নে 53319 58 
7৫ রবির ৮ পে 28.1.8585৮ ৯৫12 2 পিই 9৮ পাঠ এরি 25 


৬ 315 ও 655 পন +১11১৮৯ টু রি 


1৫57 পিদির 


৪৩৮১০20298১ সরি) এক 


* (১৫) আপনি বলুন ঃ আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হতে ভর়-পাই.কেননা, আমি, 
একটি মহাদিবসের শান্তিকে ভয় করি। (১৬) যার কাছ পেকে এ দিন: এ শান্তি সরিয়ে 
নেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহ্র অনুকম্পা হবে । এটাই বিকাট সাফল্য ৷ (১৭)আম্ম যদি 
আল্লাহ্‌ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী- কেউ নেই। 
পক্ষান্তরে যদি তোমাদের মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান । (১৮) তিনি 
পরাক্রান্ স্বীয় বান্দাদের উপর । তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (১৯) আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ 
সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে? বূলে দিন £ আল্লাহ্‌ ; আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী । আমার 
প্রতি. এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে__যাতে. আমি তোমাদেরকে এরৎ যাদের, কাছে এ 
কোরআন্র পৌঁছে___সবাইকে 'ভীতি প্রদর্শন করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র 
সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে ? আপনি বলে দিন $ আমি এন্ণ সাক্ষ্য দেব না বলে 

দিন $ তিনিই একমাত্র উপাস্য ; 'আমি অবশ্যই তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। (২০) 
যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেঁনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে 
চেনে। যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফৈলেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (২১) 
আর যে আল্লাহুর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা.বলে, তার | 
চাইতে বড় যালিম কে? নিশ্চয় যালিমরা সফলকাম হবে লা। টা 








২৯৯ 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)-_৩৩ 
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২৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপে 


: আপব্থি বলে দিন £ নিশ্চয় আমি আমার পাবনকভু্র অবাধ্য হওয়াকে অর্থাৎ ইসলাম ও 
ঈমানের আদেশ পালন না-করাকে.কিংবা শিরকে-লিশ্ু হওয়াকে এজন্য) য় করি কেননা, 
আমি,এক্টি মহাদিবসের (কিয়ামতের) শাস্তির ভয়-করি ।/[এটা জানা কথা: ঘে, বাসূজুল্লাহ (সা) 
নিষ্পীপ। ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে শিরক ও গুনাহ্‌ করা তার পক্ষে সন্তরপর' ছিল. না! কিন্তু 
এখানে উত্মতকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, নিষ্পাপ পয়গন্বর' আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করেন। 
অতঃপর ঘলেন, এ শাস্তি এর্সন যে,] যার উপর থেকৈ এ' শান্তি সরিয়ে “দেওয়া হবে, তার গ্রতি 
আল্লাহ্‌ তাআলা বড় করুণা করবেন ১.আর প্রটিই (অর্থাৎ শাস্তি সরে 'যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র 
করুণা লাভ-করতত পারাই হলো) প্রকাশ্য সফলতা । €এতে“অনুষ্হ বর্ণিত হয়ে গেল; যা 
ইতিপূর্বে ২২০. 55৫ বাক্যে উল্লিখিত-হয়েছিল) এবং (আপনি তাদেরকে একথাও 
বলে দিন যে;হে মানব)-যদি আল্লাহ্‌ তা“আলা (ইহকাল কিংবা পরকীলে) তোমাকে কোন 
কষ্টের সন্থুখীন;কুরেন তবে ভা তিনিই দূর কররেন (কিংবা করবেন না, শীঘ্র করবেন, কিংবা 
দেরীতে করবেন ।). আর যদি তোমাকে (এমনিভাবে):কোঁনি উপকার পৌঁসথান (তিৰে তাতেও 
বাধাদার্নকারী কেউ নেই। যেমন, অন্য আয়াতে 4: 4 % বলা হয়েছে। কৈননা,) তিনি সব 
কিছুর উপর ক্ষমতাবান “এবং উল্লিখিত বিষয়টির পর্তি আঞ্পো জোর দেওয়ার, জন্য আরও বূলে 
দিন যে,) তিনি (আল্লৃহি তাআলা শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে) স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রান্তি এ 
উচ্চতর এবং (জ্ঞানের 'দিক দিয়ে) তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (সুতরাং জীন হারা তিনি সবার 
অবস্থা জামেন, শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা সবাইকে একত্র করবেন শ্রবং প্রজ্ঞ দ্বারা উপযুক্ত প্রতিদান ও 
শাস্তি দেবেন ।) আপন্নি তেওহীঁদ, ও রিসালতে অবিশ্বাগীদে়কে) বলুন $ €আচ্ছা! বঙ্গ ' তো 
লেখি) প্রবলতর সাক্ষ্যদাতা কে:? (ফোর সাক্ষ্যে সবার মতভেদ দূর হয়ে যায় £ এর স্বতঃসিন্ধ 
উত্তর ট্রাই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই,প্ররলতর 1) আপনি. বলুন £ আমার মধ্যে ও. তোমাদের 
মধ্যে (য়ে বিষল্পে মতভেদ রয়েছে, তাতে) আল্লাহ্‌. তা“আলাই সাক্ষী ফোর সাক্ষর গ্রবলতর)7 
বন্ধুত) তার সাক্ষ্য এই যে,) আমার প্রতি. এ কোরআন (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) ওহীযোগে 
এসেছে- যাতে আমি.এ কোরআন দ্বারা তোমাদের এবং. যাদের কাছে এ কোরআন পৌঁছবে, 
সবাইকে (এসব শাস্তি সম্পর্কে) ভয় প্রদর্শন করি (যা একত্ৃবাদ ও রিসালতে অবিশ্বাসীদের 
জম্ট এতে উল্লিখিত রয়েছে। কেননা, কোরআন মজীদের অলৌকিকত্ব এবং এর সমতুল্য খরন্থ 
না করতে বিশ্বাসীদের অক্ষমতা ইত্যাদি আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টিগত সাক্ষ্য, যদ্দারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
[সা1-এর- সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে) এছাড়া কোরআনে বর্ণিত-বিষয়বন্তু ছারা আল্লাহ তা'আলার 
আইনগত- সাক্ষ্য হয়ে-গেছে।) ডোমরা'কি (এ প্রবলতব্ সাক্ষ্যের পরও, যাতে” একভ্ববাদও 
অন্তর্ভুক্ত) একত্ববাদ সম্পর্কে সত্যি সত্যি এ. সাক্ষ্যই দেবে যে. আল্লাহ্‌ তা'আলার সাধে 
(ইবাদত্রে.হরুদারু-হুওয়ার, ব্যাপারে) আরও উপাস্য (শরীর) রয়েছে £ (এবং এতেও যদি 
তার্া হঠকারিতা করে বলে যে, হ্যা আমরা তো এ সাক্ষ্যই দেব, তবে. তাদের সাথে বিতর্ক 
অর্থহীন। বরং শুধু) আপনি বয় বিশ্বাস প্রকাশার্থে) বুলে দিন £ আমি তো এ সাক্ষ্য প্রদান 
করি না। আপনি আরও বলে দিন $ তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং অবশ্যই আমি তোমাদের 
শেরেকী থেকে মুক্ত। (আর আপনাঁর রিসাঁলত সম্পর্কে তারা যে বলে, আমরা ইহুদী :ও 
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খস্টানদের কাছে জিজ্ঞেস.করে জেনে নিয়েছি, এ ব্যাপারে সত্য ঘটনা এই. যে,) যাদেরকে 
আমি (তওরাত ও ইঞ্জীল) কিতাব দান করেছি, তারা সবাই রাসূল (সা)-কে (এমনভাবে) 
চেনে, যেমন তাদের “সন্তানদেরকে চেনে । (কিন্তু প্রবলতর সাক্ষ্যের উপস্থিতিতে যখন আহ্‌লে- 
কিতাবদের-সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়, তখন তাদের সাক্ষ্য: না থাকলেও কোন ক্ষক্তি নেই- এবং এ 
প্রবলতর সাক্ষের.উপস্থিত্বিতেও) যারা নিজেদের বিবেককে নষ্ট করেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন 
করবে 'না। (বিবেককে নষ্ট করার অর্থ তাকে নিষ্তিয় করে দেওয়া কাজে না লাগানৌ) যে 
আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিদর্শনাবলীতে মিথ্যারোপ 
88755441488 
িারিরাতির দিয় সালাত তির রুনা টি 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় | 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার 'শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে 'তপ্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন রুরার এবং শিবরক.থেকে বেচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আল্বোচ্য আয়াতসমূহের 
প্রথম..আয়াতে. এ নির্দেধা অমান্য করার-শাস্তি.এক..কিশেষ ভঙ্গিতে - বর্ণনা করা: হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বলে দিন, মনে কর, যদি আমিও স্বীয় 
পালনকু্তার্চনির্দেশ অস্্ান্য করি তবে আম্নারও কিয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। এটা জানা 
কথা.যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সা) নিম্পাপ। তার, দ্বারা অবাধ্যতা, হতেই পরার না। কিন্তু তাঁর দ্রিকে 
সু কর উন্মতকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে: এ নির্দেশের বিরোধিতা করলে যর নবীদের 
সর্দারকেও ক্ষমা করা যায় ন্রা তখন অন্যরা কোন্‌ ছার! . 
| এরপ্র বলা হয়েছে ২:১৯) ১১:44 32:৮০: ১১ অর্থাৎ হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত 
লোমহর্যর ও কুঠোর হরে কারও উপূর থেকে. শাস্তি সরে গেলে মনে করতে. হরে.যে, তার 
প্রতি আল্লাহর অশ্পেয় করুণা হয়েছে। ১১1১] এ:১-অর্থাৎ এটিই বৃহৎ ও.প্রকাশ্য সফলতা 
। এখানে সমু অর্থ জানাতে ্রবেশ। এতে বোঝা গেল যে, শি থেকে মুক্তি ও জানে 
প্রবেশক্কর! এত্রপ্োতভাবে জড়িত । .. ... 

ভয় মযাতে ইসবাদের একটি মৌলিক রাস বর্ণিত বরেছে। অর্থ তি লা সির 
মালিক,প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা.। সত্যিকারভাবে কোন ব্যক্তি কারও সামান্য, উপকবর$ 
করতে পারে নাংক্ষৃতিও করতে পারে না.। আমরা বাহ্যত-একজনরে অপরজন দ্বারা উপকৃত 
পা 
চাইতে বেশি এর,কোন রত নেই। ক 

রে (০। ১৮০ এ ১4343 

তন পতি সিভি 
জগৎ থেকে বিমুখ করে একমাত্র রা সুখাপেক্ী করে দিরেছে ফলে মুসলমানরা, এমন 
পকটি-ন্জীরবিহীন সদাপ্রফুল্প সম্্রদায়ে পরিণত. হয়ে গেছে, রা বাহিরে নং সানির 
সারা বিনুম্বর উপন্ন ভারী-কারও সামনে-মন্তক অবনত করতে জানে না। ও 
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কোরআন-জীনে এ বিষয়টি বিভি্ ভাষায় বত হয়েছে। এক আয়াতে বল হযেছে 
25283 ৯০5 ত৮৫৪ 4824৮ 
চান ৮ ০০ 4] 
মিরর তা নল ভর 


বের বাক তিনিনভাটনে দির, তাকে খুলে দেওয়ারও 'কেউ নেই ।" সহীহ হাদীসলমূহে 
বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সো) প্রায়ই দোয়ায় একথা বলতেন ঃ রা, 

চির হািনিরিধ্রভিন রিনি লাকি 1 

* অর্থাছে আল্লাহ আপনি যা দান করেন, তাঁকে বাধাদানকারী "কেউ 'নেই, আপনি" যা 
আটকে দেন তার কোন দাতা নেই এবং আপনীর বিপক্ষে কোন চেষ্টাকারীর চেষ্টা উপকার 
সাধন করতে পারে না।' ঃ 

€ আলোচ্য আয়াতের বায প্স্ে ইমাম ধণতী বে) রও আবলাহ ইবনে আবাদি রে) 
থেঁকৈ. বর্ণনা করেন ঃ £ একবার রাসুলুল্লাহ সো) উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পেছনে বসিয়ে 
নিলেন। কিছু দূর চলার 'পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন £ হে বৎস! আমি আরযু্‌ 
করলাম £ আদেশ করুন, আমি হাঘির আছি। তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, 
আল্লাহ্‌ তোমাকে স্মরণ রাখবেন । তুমি আল্লাহ্‌কে স্মরধ রাখলে সর্বাবস্থায় তাকে সামনে দেখতে 
পাবে। তুমি শাস্তি ও সুখ-স্াচ্ন্দের সময় আল্লাহকে স্বর্ণ রাখলে বিপদের সময় তিনি 
তোমাকে স্মরণ ব্বাথবেন।+কোন কিছু যাচ্না করতে হলে তুমি আল্লাহ্‌র কাছেই খাচ্‌না কর এঁবং 
সাহাম্য চাইতে হলি আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চীও। জগতে যা কিছু হবে, ভাগ্যের লেখনী তা 
লিখে ফেলেছে। তোমার অংশে নেই__তোমার এমন কোন উপকার করতে সমগ্র সৃষ্ট'জীব 
সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও তারা কখনও তা করতে পারবে না'। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই 
মিলে তৌমার এমন কোন ক্ষতি-করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই; তবে কথনহ্ তারা তাঁ 
করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্য ধারণ করতে পার্‌ তবে অবশ্যই তা 
করো । সক্ষম নাহলে ধৈর্য ধর । কেননী, স্বভাববিরদ্ধ কাজে ধৈর্য ধ্রার মধ্যে অনেক মঙ্গল 
রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহর সাহায্য ধৈ্ধের সাথে জড়িত- কষ্টের সাথে সুখ এবং অভাবের 
সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত ৷ (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ) 

পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাক-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আজীবনের 
শিক্ষা সত্বেও. মুসলমানরা এ ব্যাপ্রারে প্রান্ত । তারা আল্লাহ্‌ তা"আল্মাযর সব ক্ষমতা সৃষ্ট জ্বীবের 
মধ্যে বপ্টন করে দিয়েছে। আজ এমন. মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য নয়, যারা বিপদের সময় 
আল্লাহ তা*আলাকে স্মরণ করে না।-ৰরং তারা তার কাছে দোয়া করার পরিবর্তে বিভিন্ন নামের 
দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে:। তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি লক্ষ্য করে না? 
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পঠীগন্বর ও-ওলীদেকুহ্িলায় দোয়া করা ভিন্নৎকথা, এটা জায়েষ। স্বয়ং নবী' করীম (সী9-এর 
শিক্ষায় এর প্রমাগ-রয়েছে। সরাসরি কোন সৃষ্ট জীবকে অভাব পূরণের-জন্য ভাবীর কোরআনী 
চ8728075450875708 
পথে কায়েম রাখুন । 1: -5 

আ্াতের শেষে বলেছেন ৫2315113145 355০-8 48 অর্থাৎ আরা 
তা'আলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সবাই তার ক্ষমতাধীন/ও মুখাপেক্ষী । এ 
কারণেই-দুনিয়ার জীবনে: অনেক' যোগ্যতাসম্পন্ন মহত্মসব্যক্রিরাঁও' সর. কাজে সঞ্চিল্য অর্জন 
মাজে 17574585 

তিক্িজঞাময়ও বটে রান তেই কী বিরান রিনি 
আয়াতে ১ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌ তা“আলার পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য এবং (৩ শব্দ দ্বারা সবকিছু 
বেষ্টনকারী জ্ঞান বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, পরাকাষঠামূলক যাবতীয় ুণ গরজ্ঞা ও শক্তি-সামখোঁর 
(৮৮85 র্ 

ধকাংশ তফসীরবিদ পঞ্চম আয়াতের একটি বিশেষ শানে-নযুল উল্লেখ করেছেন। তা 

তে মন্কাবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী "সা)-এর দরবারে এসে বলল ॥ 
আপনি রাসূল/হওয়ায় দাবি করেন।-এ দারির-পক্ষে আপনার সাক্ষী-কে-?.কেননা, .আপনার 
সত্যায়ন করার মতো কৌন লোফ আমরা পাইনি। আমরা র্টান ও ইহুদীদের কাছে এ 
খ্যাপীরৈ তথানুসন্ধানের পুরোপুরি চেষ্টা করেছি।: ঃ 

রি 
আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক প্রবল কোন্‌ সাক্ষ্য হবে ? সারা জাহান এবং সবার 
লাভ-লোকসান তীরই আয়ন্তারীন। অতঃপর আপনি বলে দিন £ আমার এবং তোমাদের মধ্যে 
আল্লাহ্‌ সাক্ষী । আল্লাহ্র সাক্ষ্যের অর্থ এসব মু'জিযা ও নিদর্শন, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা মহানবী 
(সা)২এর সূত্য নবী হওয়া, সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন। তাই পরের আয়াতে মকাবাসীদেরকে 
সথবোধন করে বলা হয়েছে। ৃ ৃঁ 

এ১১%81 165 ০9385254180 _ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার এ সাক্ষ্যের পরও কি 
তোমরা এর রক সাক দাও যে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যও শরীক আছে। এরূপ করলে 
স্বীয় পরিণাম ভেবে নাও, আমি এরপ সাক্ষ্য দিতে পারি না।%..। ৯ 2 অর্থাৎ আপনি 
বলে:দিন £ আন্তাহু তা'আলা একক-উপাস্য ; তার কোন অংশীদার, নেই। 
--*আরও-বুলা হয়েছে 881৩ 5143৮০18075 ও ০৯৬ অর্থাৎ আমার. প্রতি 
ওহীযোগে-ক্কুরজান অবতীর্ণ হয়েছে যেন এর মাধ্যমে-আমি -€তোমাদের আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় 
রি ভাটির নারি নন রন জিত 
পৌঁছবে |: 2২৮ | 
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. পরতে প্রমাণিত হয়-যে, নবী-করীম সোট-সর্মশেষ নবী এবং কোর্লাঙ্ষ আল্লাহ্‌র দর্বশেষ 
কিভাব। কিয়ামত পরতএর ও ভিলা, বাকি থাকবে এবং এর অনুসরণ কর 
মানুষের জন্;অপরিহার্ধ হবে। এ টপ আল 

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা) বলেন ঃ চিভানি তর জা নে ষেন 
মারা 1 সা সডিল বাতা রাহেরানিকিজ মিজান 
চিত 2571551 জাত রর যানের 
অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলী-ও শিক্ষাকে মানুষের কাছে পৌছাও-যদি তা, একটি আয়াতও-হম্স 1- 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ্‌ (সোট বব্দন ঃ 
আল্লাহ্‌ তাঁআলা এ ব্যক্তিকে সতেজ ও সুস্থ রাখুন, যে আম্বার, কোন উক্তি শুনে তাঃস্বরণ রাখে 

টাজহাডিভা ডের কাছে লেছে জের টিদার যাক তর প্রচার রর চাহ 
পা্ শ্রোতা কালামের মর্ম অধিক অনুধাবন করে। . র রা 

সর্বশেষ আয়াতে কাফিরদের এটির খতন করা হয়েছে যে, আমরা ইহুদী  বরষ্নদের 
রে খান করে দর নিচ নে: রেহানার সা ওতে 
সাক্ষ্য দেয় না। এ সম্পর্কে বলা. হয়েছে। 


০০০০০১০৭০৮৩ সহী রা হত 
মুহাম্মদ. €সা)-কে এমনভাবে জনে এয়ন্ছন করে. চিনে-দিজের.সন্তানদেরকে $.-.: : ১. .: 

কারণ এই যে, তওরাত ও ইজীলেরাসলুরাহ্‌ (সা)-এর দৈহিক আকৃতি, জনম, হিরত 
ভুয্িঃ অভ্যাস, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে, এ রর্ণনাত্র পর কোনরূপ 
সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শুধু মহানবী (সা)-এর আললোচনাই নয়-_তার সাহাায়ে-কির্রামের 
বিস্তারিত অবস্থাও তওরাত ও ইঞ্জীলে উল্লিখিত হয়েছে. কাজেই যে ব্যক্তি তওরাত ও ইঞ্জীলে 
বিশ্বাস করে এবং তা পাঠ করে, সি রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে চিনবে না এরূপ সম্ভাবনা নেই। রর 
| এখানে আল্লাহ্‌ তা“আলা তুলুনামূলকভাবে বলেছেন ঃ “যেমন, মানুষ নিজ সম্তানটদৈর 
চেনে।' একথা বলেন নি যে, “যেমন সন্তানরা পিতা-মাতাকে চেনে ।” এর কীরণ এই যে, 
পিতা-মাতার পরিচয় সন্তানের জন্য অত্যধিক সুনিশ্চিত হয়ে থাকে । সন্তানের দেহের, প্রত্যেকটি 
অংশ পিতা-মাতার দৃষ্টিতে থাকে। তারা শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাদের হাতে ও ক্রোড়ে 
লালিত-পালিত হয়। তাই পিতামাতা সন্তানকে যতটুকু চিনতে পারে ততটুকু সন্তান পিতা-মাতাকে 
চিনতে পারে নাঁ। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবৰে সালাম (রা) পূর্বে ইহুদী ছিলেন, পরে মুসলমান হয়ে যান । 
হযরত-ফাঁরকে আযম (রো) একবার তাকে প্রশ্ব করেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআনে খলেন 
যে, তোমপ্বা আমাদের পয়গন্থরকে এমন চেন, যেমন নিজ সন্তানদেরকে চৈন-শ্ররূপ বলার 
কারণ কিঃ.-আবদুল্পাহ্‌ ইবনে সালাম বললেন £ হ্যাআমবা রাসূলুল্লাহ্‌ €সা)-কে জাল্পাহ্‌ 
তা“আলার বর্ণিত গুণাবলীর দ্বারাই চিনি, যা তওরাতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই আমাদের এ 
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জান অকাট্য  সুনি্টিত! নিজ সর্জানরা এরি তাদের পরিচয়ে সন্দই ইন পারে 
আমাদের সন্তান কিনা। : রি 

নি) জর জল 
ইঞ্জীলের বর্নার মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ সৌট-কে চিনেছিলেন। শুধু একটি মার পের সততা 
তিনি পূর্বে জানতে পারেন নি। পরীক্ষার পর্‌ তাও জানতে পারেন। তা হলো এই যে, তীর 
সহনশীলতা ক্রোধের উপর প্রবল হবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে পৌছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
রি মির বিটা তেডে হাহ। রা সিনা 
তিনি মুসলমান হয়ে যান। | 
_ আয়াতৈর শেষ ভাগে বলা হয়েছে ৪ আহতরা রাসূল্াহ সু মিপূরণণৈ চলা 
সি খাম হন কাছে! এ টো পাড় দিসে পট 
এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে 12৮৬3 01 সি রি 





হেত ভিত তে 
নি নি 33832 355 
উদিত 
5 


প 25624 সব £4€ 


নে 16157 ৩৪ 5০991 0355%2201 
3104 225310%6 4625 ৪2 2৮8৬০ নে 


2 5 প ৫556 ৫ 2৫৮২৫ ত2৫22-৮৫ ৯৯ 1৫ এন 1 
ও এ তব ণ 
৫৯৮8৫ ১০৮ 2৮/25 4, এ 


৪৩১ ১১৯১(০৮-৪৯) 





























(২) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে এক করব, আতরিরারী লিরিক উরি: 
তাদেরকে বলব ঃ বাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায় ? (২৩) 
অতঃপর-ভাদের কোন অপরিচ্ছন্নতা থাকবে না; তবে এটুকুই যে, তারা বলবে আমাদের 
পালনকর্তা আল্লাহ্র কসম, আমরা সুশরিক ছিলার্ম না। (২৪) দেখ তো, কিভাবে মিথ্যা 
বলছে নিজেদের বিপক্ষে ? এবং যেসব বিষয় তারা আপনার প্রতি মিছেমিছি রটনা করত, 


///.09119071-0017 


২৬ তফসীরে মা'আরেফুল. কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


তা. স্রই উধা$ হুয়ে গেছে। (২৫) তাদের কেউ কেউ-্লাপনার দিকে কান্‌ লাগিয্েথাকে। 
আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে একে না বুঝে এবং তাদের ক্যুনে 
বোঝা.ভরে দিয়েছি ।-যুদি তারা সব.নিদর্শুন অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস কূরবে 
না৷ এমনকি, তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফিররা বলে এটি 
পূরববতীদ্রে,কিস্সা-কাহিনী বৈ তো নয়। (২৬) তারা এ থেকে বাধা প্রদান কুরে এবং এ 
থেকে পলায়ন করে অথচ তারা কেবল নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে, কিন্তু বুঝছে না।,. | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ তত 
আর সে সমটিও সরণযোগ্ যেদিন মি সব সৃষ্ট জগতকে (হাশরের না একব 
করব। অতঃপর আমি মুশরিকদের, (পরোক্ষভাবে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে, তিরম্কৃত করার জন্য) 
বলব ঃ বেল,) যে অংশীদারদের উপাস্য হওয়ার দাবি তোমরা করতে, এখন তারা কোথায় ? 
(তোমরা তো তাদের সুপারিশের ভরসা-ঝরতে, তারা সুপারিশ করে না কেন ?) অতঃপর 
তাদের-শিরুকের পরিণাম এছাড়া-কিছুই (জাহির)-হবে নাঁ-যে”তারা (এ-শিরক থেকে নিজেরাই 
বিমুষকুজা ও. দু? প্রকাস্ঠ,.করবে এবং-হতবুদধি' ইয়ে) বলরে £ আমাদের -পালনুক্র্তা আল্লাহ্‌র 
" কম” আমন্া-মুশ্বরিক ছিল্লাম না ।- আল্লাহ্‌-অ“আলা-রলেন, বিক্রয়ের দৃষ্টিতে) দেখ তো 
কিভাবে প্রৈকাশ্র্) এরা স্িথ্যা বলছে নিজেদের বিপক্ষে! এবং যেসব বু তারা মিছেমিছি তৈরি 
করত অর্থাৎ মৃর্তি.এবং যাদেরকে তারা স্মাল্লাহুর অংশীদার-স্থির করত) তারা সবাই উধ্যুও 
হয়ে গেছে..কবরুআন অস্বীকারের নিন্দা-4:4| ৮. £:. ১ (4১) আর তাদের (মুশরিকদের) 
মঞ্চে-কেউ-কেউ (আপনার কোরআন পাঠের সময়-তা শোনার জন্য)-আপ্রনার-দিকে কান 
লাগায়-িস্তু তাদের এ শোনা সত্যান্বেষণের জন্য নয, বরং শুধু তামাশা ও বিদ্ধপের নিয়তে 
হতো । তাই এতদ্বারা তাদের কোন উপকার হতো না.। সেমতে) আমি. তাদের অন্তুব্রের উপুর 
আব্রণ. রেখে দিয়েছি যাতে করে তারা একে (অর্থাৎ কোরআনের উদ্দেশ্যে) না বুদ: পররং 
তাদের কর্ণসগৃহে বোঝা ভরে দিয়েছি অর্থাৎ তারা একে হিদায়েতের উদ্দেশ্যে শোনেন এ 
হচ্ছে তাদের অন্তর ও কর্ণের অবস্থা। এখন তাদের ড্যানচস্ছুকে ও চরমচক্ষুকে দৈখ) যদি তরা 
(আপনার নবুয়তের সত্যতার) সব.ফুক্তি-প্রমাণ (গুলোও) অবলোকন করে, তবুও সেগুলো 
বিশ্বাস করবে.না। তাদের হঠকারিতা) এতদূর (পৌছেছে) যে, যখন তারা আপনার সাথে 
অনর্থক পর্বসস্বাদ করে .(এভার্কে যে')-যাঁরা কাফির "তারা বলে £ এটি তো (অর্থাৎ কৌরআঁন) 
কিছুই নয়-শুধু ভিত্তিহীন কথাবার্তা যা পূর্ববরীদের কাঁছি থেকে (বর্ণিত) চলে এসেছে (অর্থাৎ 
ধর্মাবলম্বীরা প্রাচীন কাল থেকেই এ ধরনের কথাবার্তাও্রলে এসেছে যে, উপাস্য একজনই এবং 
মানুঘ-জাল্লাহ্‌্র পয়গস্বর হতে পারে। “কিয়াতে পুনজীবন লাভ করতে হবে-না”- এর সারমর্ম 
হঠকারিত্রা ও-অসত্রারোপ। পরে তা উন্নত হয়ে অরিশ্বীসের দ্ধপ নেয় এব? অপরকেও 
হিদায়েত থেকে বাধা দিতে, শুরু করে) অতঃপর তারা এ. (কোরআন) থেকে অপরকে ও-বাধা' 
দেয়.এবং নিজেরাও (এর প্রতি স্ণা প্রকাশার্থ) দৃরেদুরে থাকে এবং (এসব কাও কুরে) তারা 
নিজেদেরকেই বিনষ্ট. করছে (বোকামি ৩্‌শক্রতাবশত্ট কিন্তু বুঝে না (যে+. তারা কার ক্ষতি 
করছে? তাদের এ কর্ম দ্বারা রাসূল ও কোরআনের কোন ক্ষতি হয় না)। "8 এ 
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এ রিনজিদের ভান রাড না বি জানা? 
কারা সফাঃপাবে লা আলোচ্য আয়াত্দমূহে এর, রিবরণ ও ব্যালে হযেছে। 
ধস. বিতীয় এারাকে একটি সর্ক্র পরীযার কথ বর্শিজ হযেছে যা রালবের" ময়দানে 
্লা্কুল আলামীনের সাঁমনে অনুষ্ঠিত,হবে ।'বলা হয়েছে 8 ১১/১১:১৯১১১ ৮২৯ 

--অর্থাৎ এ দিনর্িও-্মরণযোগ্য: যেদিন আর সবাইকে আর্থৎ মুশরিক ও তাদের তৈরি করা 
উপাস্যসমূহকে একব্র করব 1 0185 2485 
নি ১১১5 38-অর্থাৎ অতঃপর সুমি ভাদেরকে প্রশ্ন করব ছে, আমরা যেসব উপাস্যকে 
আমার অংশীদার, নি রানির হে আজ তারা 
কোথায় £ তান্রা তোমাদের সাহায্য করে না:কেম ? 

এখানে (১ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, নিরবতা হালা 
যায় যে; হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে প্রস্ত্রোস্তর অনুষ্ঠান আর হবে না, বরং 
সবাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত হতবাক আর কিংকরতব্যবিধূ় অবস্থায় দীড়িয়ে থাকবে । অনেককাল পর 
হিসাব-কিতাব ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে। 

এক হার্দীসৈ রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা হাশরের ময়দানে তোমাদেরকে এমনভাবে একত্র করবেন যেমন তীরসমূহকে তৃণীরে 
একব্রিত করা হয় । পঞ্চাশ হাজার বছর তোমরা এমনিভাবে থাকবে । অন্য এক' হাদীসে আছে, 
কিয়ামতের দিন এক হাজার বছর পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে থাকবে। পরস্পর কথাবার্তাও বলতে 
পারবে'না। -সবস্তাদরাক, বায়হাকী )৯ -'১:  ::- 

উপরোক্ত দুই হাদীসে পঞ্চাশ হাঁজীর ও এক হাজারের যে পার্থক্য, তা' কৌরিআন"পাকের 
দুই আয়াতেও উল্লিখিত রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে £ 4. এ ১.২ /8 ৫ 
টি 15555955- 
কা এ রে এ দিনটি তন কষ্ট ও কৃঠোর শ্রমের দিক দিয়ে দীর্ঘ হবে। কষ্ট ও. 
শ্রমের স্তর বিভিন্ন রূপ হুবে। তাই কারও কাছে এ দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের এবং রারও 
কাছে এক হাজার বছরের সমান বলে মনে হবে। 

সারকগা, এ মহাপরীক্ষা কেন্দ্রে,প্রথমত দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরীক্ষা শুরুই হুবে. না ।.এমনকি 
সবাই বাসনা করতে থাকবে যে, কোনরূপ পরীক্ষা ও হিসাব-কিতাব হয়ে যাক-পরিণতি যাই 
585%78815858781555514 
প্রয়োগ করে 4১৪ যারে লিভানে রোযা 
উত্তর বর্ণিত হয়েছে, তাতেও ?$ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, তারাও দীর্ঘ 
বিরতির পর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেধণ করে এ উত্তর দেবে $ (৫৫ (21721410 
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১২০৫৮:০ -অর্থাৎ আল্লাহ্‌ রাব্রুল-আলামীনের কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম নাঁ। শ্র আঁরাতে 
দাবি 
কারণ প্রতি আসক্ত স্হয়ে পড়ীর 'অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই সম্তধপর । প্রথম "অর্থে 
তাদেষ পরীক্ষার উত্তরকেই- পরীক্ষা বলা হয়েছে একই ছিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য: এই যে,”পরা 
পৃথিবীতে এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নিষ্িত উপাস্যদের প্রতি আসক ছিল, স্বীয় অর্থ-সম্পদ গ্রদের 
জন্যই উত্দর্গ করত । কিন্তু আজ.স্র ভালরামা ও. আ্বাসজি.নিঃশেষ হয়েগেছে এন এ ছাড়া 
তাদের মুখে কোন উত্তর যোগাচ্ছে না। কাজেই তাদেব থেকে নির্ি-ও বিচছিন হওয়ারই দ্যবি 
করে বসল। 

'তান্দের উত্তরে প্রি বিস্ময়কর বিষয়'এই যে, ঝিরীর্শতের ভয়াবই ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী 
এবং রাঝুল আলামীনের শতি-সামর্ের অভীবনীরসটনাবলী দেখার পর তারা কোণ সাহসে 
রাববুল আলামীনের সামনে দীড়িয়ে এমন নির্জলী মিথ্যা বলতে পারল! তাও এমন-বলিষ্ঠ চিত্তে 
যে, আল্লাহূর মহান সত্তার কসম থেয়ে বলছে যে, আমরামুশরিক ছিন্বাম.না।. :.. : 

অধিকাংশ তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেন £ তাদের এ উত্তর বিবেরু-বুদ্ধি ও ধরিণামদর্গিতার 
উপর ভিততিশীল নু, বরং ভয়ের আতিশয্যে হতুদ্ধিতার জারেশে মুখে যা এসেন্ে,তাই 
বলেছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলী ও অবস্থা চিন্তা. করনে, এ: কথাও বল্লা যায় যে, 
আল্লাহ্‌ তা'স্মালা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্য তাদেরকে এ শক্তিও দিয়েছেন 
যেন তারা পৃথিবীর মত অবাধ.ও মুক্ত.পরিবেশে যা ইচ্ছা বনুক-যাতে কুফর ও. শিরকের সাথে 
সাথে ত্বাদের এ দোয়টিও হাশ্রবাসীদের জানা হয়ে যায়, যে, তারা মিথ্ম-ভাষণে অদ্ধিতীয় পটু; 
এহেন ভয়াবহ পরিস্কিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা কুরে লা। কোরআন পাকের অপর এক 
আত্মাতে ৫ ১১: ৮.4 %4 ১১১1 বলে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। রূক্যেটির অর্থ এই 
যে, উর নান সান নেন টি টি জেনি হা াদীলের 
সামনেও ম্লিগ্যা.কসম খেতে দ্বিধা করকেল্া।.: 

হাশরের ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নি শেরেরী ও ফী জুরীকার করবে, 
তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মুখে মোহর, টে তাদের অসত্য ও হস্তপদকে 
নির্দেশ দেবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করত । তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের 
হস্ত-পদ, চ্ষু-কর্ণ-এরা সবাই ছিল আল্লাহ্‌ া'আলার শু পুলিশ। তারা সব কাজ কর্ম একটি 
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নিজ জিন টির টি তাদের হাত আমার সাথে কণা বলবে 

এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।' . 

এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোন তথয গৌপন ও মিথ ভাষণে দুঃসাহসী 
হবেনা 
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অন আয়াতে বলা হয়েছে ঃ (2. 40 3০250 অর্থাৎ দিন তারী আল্লাহর কাছে 
কোন কথা গোপন করতে পারবে নাঁ। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস. রোট-এর মনত এর 
অর্থ এই-ই যে, প্রথম তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা কসম খাবে, কিনতু স্বয়ং তাদের হস্তপদ 
যখন াদের বিরদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী-হবে.না। | 

'মহা-রিচারপত্রি আদালতে সম্পূর্ণ মুক্ত-পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুষোঁগ দেওয়া 
যুবে। পৃথিবীতে, যেভাবে সে মিথ্যা বলত তখনও তার মিথ্যা বলার এ স্বল ছিনিয়ে. নেওয়া 
হুবে না।. কেননা, সর্বশকিমনু আল্লাহ্‌ তার মিথ্যা আবরথ স্বয়ং তার হুপছের সাক্য হারা 
উন্মোচিত করে দেবু । টর 

মার পর কবরে মুনকার-নাকীর ফেবেশতাছযরের সামনে থম পরীক্ষা হবে। একে ভর্তি 
পরীক্ষা বলা: যেতে পারে.| এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ .মুনকার-নারীর. যখন 
কাফিরকে জিদ করবে,5১১ 1.১ 4২১৯. -অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা কে এবং তোমার দীন 
কিঃ কাফির বলবে, ৫১১১ ৯.৮, অর্থাৎ হায়, হায়! আমি কিছুই জর্টন না। এর বিপরীতে 
মু'মিন বলগুবে,+১৮--২। ০৯৭১ 40 4:১-আমার পালনকর্তা আল্লাহু এবং আমার দীন ইঙ্গলামএ 
এতে বোঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা 
কাফিরও মুমিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারত। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হুচ্ছেন ফেরেশতা । 
তারা অদৃশ্য বিষয়ে জাত নয়. এবং তারা হস্তপদের সাক্ষাও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা 
ুমবকে দেওয়া হলে ফেরেশতা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ.করত্ব। ফলে 
পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয় । সেখানে প্রশ্ন-ও উত্তর-সরাসরি 
সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত -ও সর্ব শক্তিমানের সাথে,হবে,।. সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা:কার্মকরী 
হবেনা । . 

... তফসীর,বাহ্রে-মুহীত' ও 'মাযহারী”তে কৌন কোন তফসীররিদের এ উ্িও বর্সিত,আছে 
যে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয়. শিরককে অস্বীকার.করবে, তারা হলো সেসব লোর, যারা 
কোন সৃষ্ট জীবকে খোলাখুলি আল্লাহ্‌ কিংবা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি না বললেও আল্লাহুর সব ক্ষমতা 
সৃষ্ট জীবে বন্টন করে দিয়েছি সৃষ্ট জীবের. কাছেই প্রয়োজনীয়.জিনিসপত্র য়াছনা কুরত, ভাদের 
নামে নৈবেদ্য প্রদান করত. এবং তাদের কাছেই স্বাস্থ্য রুধী-রোযগার, সন্তান-সম্ভতি ও অন্যান্য 
যাবতীয় মনোবাস্থা প্রার্থনা করত। তারা নিজেদেরকে মুশরিক মনে করত না। তাই হাশরের 
ময়দানেও কসম্স খেয়ে বলব যে, দানি জিনের তন সায়া তারে হা 
“আলা তাদের লাঞ্ছিত করবেন। 

-আলোচ্য-জায়াতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, 'কোরুজ্ানের কোন.কোন আয়াতের দারা জানা যায় 
য়ে, আল্লাহ্‌ তা'সমলা কাফির ও গুনাহ্গারদের সাথে কর্ণা বলবেন না। অথচ আলোচ্য আয়াত 
থেকে পরিষ্কার রোঝা যাচ্ছে যে, তাদেরকে সন্বোধন করে তিনি কথা বলবেন 1. রঃ 

উত্তর এই যে, এ সুসোধন ও বরধাবা্ী সান বন ও শ্ার্থনাপ্ররণ হিনাবে হত না। 
হুমকি প্রদর্শন ও-শাসানির জন্যও সম্বোধন হবেনা, উক্ত আয়াতেয্স অর্থ.তা নয় । এ কথাও বলা, 
যায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে সম্বোধন রয়েছে, তা হুব্বে ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায় +.পক্ষাস্তরে 
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২৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন.।। তৃতীয় খণ্ড 


77 সেখানে প্রতাক্ষ কথাবার্তা 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ ০: 2 ২ 

45 (85885440705 05:84 20 এতে রালুরাহ সো কেবলা 

হয়েছে ছে দেখুন, 'তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলছে; আল্লাহ্‌র 'বিরন্ধে যাদেরকে 
তারা মিহি শরীক তৈরি করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে 
মিথ্যা ব্গীর 'অর্থ' এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত হবে। মনগড়া তৈরি করার 
অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করার ব্যাপারটি ছিল' মিছামিছি শেরীক) 
ওঁ মনগড়া ৷ আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এর'মধ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া 
টৈরির অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চীরণ করবে অতঃপর হস্তপদ 
ও 'অলগ্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে যিথ্যাঁ ধরা পড়ে ঘাবে। কোন-কোন তফসীরিবিদ বলেছেনঃ 
মনগড়া তৈরি করা বলে মুশরিকদের এসব অপব্যাখ্যা বোঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে 
হিরা ভারা টনেরহা কাত দাযিভ্যারি? রর 
প্রচ ঝা 

* _অর্থাৎ আঁমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না, বরং উপাসনা করার.কারণ এই 
যে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে সৃপারিশ.করে আমাদেরকে তার নিকটবর্তী করে দেবে। হূশরে 
তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময়কেউ 
তাদের সুপীর়িশ করবে না। ৮ 
“এখানে প্রশ্ন হয়, আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোবা'যায় যে, যখন এ প্রশ্ন ও উত্তর হবে, 
83977777587 27778545658 
দেবেন, সঅত্যাচারীদের, ভাট প-পাদনের পা বাদের উপালনা করও, সবাইকে 
একব্র'কর। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা উপাস্যরাও হাশরে উপস্থিত থাকবে । 

উত্তর এই যে, আয়াতে তাদের উধাও হওয়ার অর্থ অংশীদার কিংবা বা সুপারিশকারী হিসাবে 
তারা অনুপস্থিত থাকবে। অর্থাৎ অংশীবাদীদের কোন উপকারই তারা করতে পারবে না, বরং 
এমনিতেই সেখানে উপস্থিত থাকবে । এভাবে উভয় আয়াতে কোনরূপ গরমিল থাকে না। 
একথা বলাও সম্ভব যে, এক মায়ে তাঁদেরকে একন কীরা হবে এবং পরে বিছ্ছি হয়ে ধাবে 

এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উপরোক্ত প্রশ্ন করা হবে। 

উভয় আয়াতে শর বিষয়টি বিশেষভাবে স্বরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদের 
যা ইচ্ছা বলার স্বাধীনতাদানের মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস একটি দুষ্ট 
অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতিরাং যারা”দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত; তারা 
এখানেশড-তা থেকে বিরত থাকতে শারনি। ফলে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সামনে তীরা: লাঞ্ছিত 
হয়েছে। এ কারণেই কোরআন ও হাদীস মগিথ্যা বলার নিন্দা জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করা 
হয়েছে ।' কোরআনের স্থানে স্থানে মিথ্যাষাদীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ণিত হয়েছে । রাসূলুল্লাহ্‌ 
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সূরা আল-আর্ন'আম : ২৬৯ 


ভিটি জের হন বেকে বের বাড জেনলা। লিটা পারাটা নোরর [মি পাচার 
উচ্ভয়ই জাহান্নার়্ে যাবে ৮ _€ইবনে:হার্বান).. পু 

জা বা 
তিনি বলললেন,ঃ সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা ।- (মুসনাব্দ-আহমদ) মিরাজ রঙ্জনীতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন য়ে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিত্রে দেওয়া হচ্ছে.।. সে-আরাব্রপূর্বাবস্থায় ফিরে 
আসছে অতঃপর আবার চিরে দেওয়া হচ্ছেন"্তার: সাথে এ.কার্যধারা জিফবাকত।পর্যস্ত অব্যাহত 
থাকে+ মিলি জিবরাঈলকে জিজ্ছেস করলেন হিনিভিকি জিরিনররানা রহ 
মিথ্যাবাদী । .. -... 

মুনাদে আহমদের এক হাদীসে ররেছে, রাসললাহ (সা) রলের $ দ্যা স্পর্পে বর্ন 
না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারে না। এমনকি, হাসি-ঠা্টার ছলে মিথ্যা বূলা উচিত 
নয়! বায়হাকীতে সহীহ্‌ সনদ সহকারে বর্ণিত. আছে,.মুসলমানের মধ্যে (অন্য কু-অত্যাস 


ািত 


বা নিজে গরিলা অন্যু এক হাদীসে আছে, মিথ্যা 
রা ক হাক কাতাদাহ, হা ইবনে হানফিয়া পু তফসীরবিদের 
1৯7৮৯, 





১ নে কে ও এমতাবস্থায় 
%5 শব্দের সর্বনার্যটির অর্থ কৌরআনের পরিবর্তে নবী করীম (সো) হবেন1--(মাহীরী) 


ভিউ তভজ 
্ ১৩৬ (৫255০ 255১5 22 


৮055 গুদা্৫5 23%: 
টা 1 বি 2০5১ 28১5 2০2 ৩০2০৩9৮2 
1595552955৮ ০22৩৬৬০৭) ঠ | 
13১6506226৮ 
১ রে উত০৩৩ 
হব উকি 
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৯৭০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 





তি ৩০! 1220595: ১93 25৩ ০ 


প্৫১ ক্ছ 2৪/ লব ৫ পরত 5+446-4৫ 44 


৪৫24-02 ::১৭১-৯৬১৯১ ৩১৪১2 9৮, 


টি লি 
৫২৭) আর আঁপনি ধদি দেখেন, যখন তাদের দোষখের উপর দীড় করানো হবে! তাষ়া 
বলবে কতই না ভাল হতোঁ, যদি আমরা পুনঃ প্রেরিত হতাম; তা হলে জীমরা স্বীয় 
পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমন বিশ্বাসীদের অন্তর্র্তি হয়ে 
যেতাম । (২৮) এবং তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত, তা সাধনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 
যদি তারা পুনঃপ্রেরিত হয়, তবুও তাই করবে যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল । নিশ্চয় 
তারা মিথ্যাবাদী (২৯) তারা বলে ঃ আমাদের এ পার্থিব জীবনই. জীবন। আমাদের 
পুনরায় জীবিত হতে হবে না । (৩০) আর যদি আপনি দেখেন £যুখন তাদের? চা 
সামনে দীড় করানো হৃবে। তিনি বললেন £ এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে £ হ্যা, 
আমাগের পালনকর্তার/কসম। তিনি বলবেন £ অতগ্ব স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন 
কর। (৬3) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত যাঁরা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনফি, 
ঘখন.কিয়ামত তাদের কাছে অকম্মাৎ.এসে যাবে, তারা বলবে ঃ হায় আফসৌস, এর 
ব্যাপারে আমরা কতই না ক্রুটি করেছি। তারা স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন_কুরাবে।. শুনে 
রাখ, তারা যে. বোঝা বহনন-র্লুরবে, তা-নিকৃষ্টতর বোঝা ।-(৩২) পার্থিব জীরন ক্রীচ্ধা-ও 
নি নটি হা সার নহি 
বুঝ না?. 











ই সত ২৯ কা 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ৃ | 
আর যদি আপনি তাদের) তখন দেখেন, (তবে ভযুকর-ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে-:) ধ যখন 
তাদের..অবিশ্বাসীদের)_দোযখের উপ্রর. দাড় করানো. হবে (এবং জাহক্রামে নিক্ষেপ্র-রুরার 
কাছাকাছি অবস্থায় থাকবে) তারা (শত সহস্র আকাজ্কার সাথে) বলবে হায়, ফভ্রু-না ভাল 
হতো, যাঁদি আমরা দুনিয়াতে পুনবীস্র প্রেরিত হতাম । আব্র এক্সপ্র হয়ে. গ্রেলে আমরা (পুনতরীয়) 
স্বীয়, পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে (কোরআন ইত্যাদিতে) কখনও মিথ্যুরোপ-করতাম না. এবং 
আমরা (অবশ্যই) বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, তাদের এ 
আকাজ্জা ও-ওয়াদা' সত্যিকার আগ্ুহ ও আনুগত্যের. ইচ্ছাপ্সৃত নয়):বরং (এখন্‌:তারা শ্ুরুটি 
বিপ্রদে-জড়িত হচ্ছে যে) যা.ত্রারা ইতিপর্বে (দুনিয়হতে)-গোপন,€ও নিশ্চিহ্‌)-করত,-ভা-আজ 
তাদের সামনে প্রুতিভাত- হয়ে গেছে।. এর অর্থ প্রকালের সে শাস্তি, 'কুফর এ অবাধ্যতার 
কারণে. যার. হুমকি দুনিয়াতে তাদেরকে দেওয়া হতো । গোপন-কুরূর অর্থ-অস্বীকার, করা । 
মর্মার্থ, এইযে এখন-তাদের প্রাণ নিয়ে টানটানি.আরম্ত হয়েছে তাই, প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে 
এসব ওয়াদা করা হচ্ছে. ওয়াদা পুর্ণ করার আন্তরিক ইচ্ছা মোটেই .নেই । এমনকি) যদি (ধরে 
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নেওয়া যায়) তারা. পুনঃ প্রেরিত-হুয়, তবে তাই করবে যা. তাঁদের নিষেধ করা হয়েছিল। 
(অর্থাৎ কুফর ও. অবাধ্যতা) এবং দিশ্চয় তাঁরা €এসব ওয়াদায়) সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী অর্থাৎ ওয়াদা 
পূরণের ইচ্ছা এখনও নেই এবং দুনিয়াতে গিয়েও “এর সন্তাবনা নেই)। এবং এরা এরত্সাত্র 
অবিষ্বাপীরা) “বর্জে ঃ জীবন আর কোথাও ' নৈই;-এ পার্থিব জীবনই জীবন” এড্জীবন শেখ 
হওয়ার পর পুনরায়) আমরা উখখিত হব না (যেমন নবী রাসূলরা বলেন)। আর যদি আপনি 
(জেদেরকে) তখন' দেখেন, (তবে বিশ্য়কর ঘটনা অবলোকন করবেন-) যখন তাদের স্বীয় 
পালনকর্তার সামনে হিসাবের জন্য দীড় করানো হবে এবং আল্লাই তাআলা বলবেন £ বেল) 
এটা (কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হওয়া) কি বাস্তব সত্য নয় ? তারা বলবে £ নিঃসন্দেহে 
(বাস্তব), আমাদের পালৰকর্তার কসম। আল্লাহ তা'আলা বলবেন & অতএব স্বীয় কুফরের স্বাদ 
গ্রহ কর। (এরপর তাদেরকে দোষখে পাঠিয়ে দেওয়া হবে) নিশ্চয় তারা (অত্যন্ত) ক্ষতিগ্রস্ত, 
যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে (অর্থাৎ, কিয়ামত্রে-দিবসে জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে পেশ 
হওয়াকে) মিথ্যা বলে (এ মিথ্যা বলা অল্পদিন স্থায়ী হবে)। এমনকি, যখন সেই নির্দিষ্ট সময় 
(অর্থাৎ কিয়ায়তের দিন. লক্ষণাদিসৃহ) তাদের কাছে অকস্মাৎ (বিনা নোটিশে) উপস্থিত হবে, 
তেখন্‌ সব গালভরা বুলি ও মিথ্যা বলা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং) তারা বলবে £ এর 
5507৮ 7 
স্বীয় (কুফর ও অবাধ্যতার) বোঝা নিজ পিঠে বহন করবে। কান খুলে শুনে রাখ, তারা 

বা বন করে নিক ॥ আর এপাৰ জীবন (অনকরী ও সী রা কারণে) 
্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত, কিছুই নয় এবং প্রলোকের আবাস পরহিষগারদের জন্য শর্ট । 
তোমরা কি চিন্তা কর না? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য খিষয় 

ইসলামের ভিনটি মূলনীতি রয়েছে-১. একবাদ:২. রিসাত ও ও জতিরাতে বভ্ান। 
অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের 
লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল ও স্বচ্ছ পথে 
দীড় করিয়ে 'দেয়। এগুলোর মধ্যে পরকাল ওপূরকালের প্রতিদীন ও শাস্তির বিশ্বাস কার্যত 
এয়ন একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি. বিশেষ একটি দিকে ঘুরিয়ে 
দেয়। এ কারণেই. কোরআন পাকের সব রিষয়বন্তু এ তিনটির মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তিত হয় । 
আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে পরকালের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি, অশেষ সওয়ার 
এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। 

_. প্রথম আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে পরকালে য্খন 
তাদেরকে দোযখের কিনারায় দীড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করবে, তখন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস । আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ 
করা হলে আমরা পালনকর্তার প্রেরিত নিদর্শনাবলী ও নির্দেশাবলীতে মিথ্যারোপ করতাম না, 
বরং এগুলো বিশ্বাস করে ঈমানদারদের অন্তত হয়ে যেতাম।.. 
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করে বলেছেন, ঃ এরা চিরকালই মিথ্যায় অভ্যস্ত ছিল। এ আকাঙক্ষায়ও এরা: শ্রিথ্যাবাদী। আসল 
ব্যাপার এই.ঘে, পয়গন্বরদের মাধ্যমে যেসব.বাস্তব সত্য তাদের সামনে তুন্সে ধন্না হয়েছিল 
ববং তারা:তা; জানা, ও চেনা সন্বেও গু হঠকারিতা কিংবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এলব 
সত্যকে পর্দায় আবৃত ব্বাখার, চেষ্টা করত + আজ সেগুলি একটি একটি করে তাদের স্বান্মিনে 
উপস্থিত 'হয়ে গেছে, আল্লাহ্‌ পাকের একচ্ছত্র অধিকার. ও শ্রক্তি-সামর্ঘ্য.-€চাখে দেখেছে, 
পয়গ্রস্থরদের সৃক্তযতা,অরুলোকন করেছে, পরকালে পুনজীরিত হয়া যা.সব.সয়য়ই তারা 
অস্বীকার করত, নির্মম:সত্য হয়ে তা সামূনে এহস্‌ছে, প্রতিদান ও শাস্তি প্রকাশ হতে দেখেছে 
এবং দোযখও দেখেছে। কাজেই বিরোধিতা কুরুর কোন ছুতা তাদের হাতে অবশিষ্ট রইল না। 
তাই এমনিতেই বলতে শুরু করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনরায় প্রেরিত হলে ঈমানদার হয়ে 
ফিরতাম। 
ূ তাদের এ উকতিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ তারা যে, ওয়াদা 
করছে যে, , আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করব না, এর পরিপৃতি কিন্তু এরূপ 
হবে না, তারা দুনিয়াতে পৌছে আবারও মিথ্যারোপ করবে৷ এ মিথ্যা বলার এ' অর্থও হতে 
পারে যে; , তারা এখনও যা কিছু বলছে, তাঁ সদিচ্ছায় বলছে না, বরং সাময়িক বিপদ টলানোর 
উদ্দেশ্যে, + ্র কবল থেকে বীচার জন্য বলছে-অন্তরে এখনও তাদের সদিচ্ছা নেই। ৫ 

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে £ 81350 ৫4০5৯ %1 ৩০ 01-4র ০২০ হয়েছে (3৮5 -এর 
উপর। অর্থ এই যে, 'যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে পৌছে একথাই বলবে 
যে আমরা এ পাথিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন মানি না, এ জীবনই, একমাত্র জীবন । 
আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না। 

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, যখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে এর্ং-কিসাবঃকিকাৰ? 
প্রতিদান ও শাস্ডিনক একবার স্বচক্ষে দেখেছে, তখন দুনিয়াতে এসে পুনরায় তা অস্বীরার.করা 
কিরূপে সম্ভবপর ? . 

উত্বুর এইযে, অস্বীকার করার জন্য বাস্তবে ঘটনাবলীর বিশ্বাস না থাকা.জরুররী নয়। বরং 
আজকাল যেমূন অনেক কাফির ইসলামী সূত্যসমূহে পর্ণ বিশ্বাস হওয়া স্বেও শুধু হঠকারিতাবশত 
ইসলামকে অস্বীকার করে চলছে, এমনিভাবে তারা, দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর.কিয়ামত, 
পুনর্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্তেও শুধু হঠকারিতার বশবতী হয়ে 
এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে। কোরআন পাক বর্তমান জীবনে কোন কৌন কাফির সম্পর্কে 
বলেঃ 


92১14517581 (৫১:52:19 4: ০:৯৪ অর্থাৎ তারা নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, 
কিনতু তাদের অন্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, ইন্থদীদের সম্পর্কে 
বলা হয়েছে যে; 'তারা শেষ নবী (সা)-কে এমনভাবে চেনে, যেমন্‌ স্বীয় সন্তানদেরকে চেনে । 
কিন্তু তা সত্তেও তারা তীর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে আছে। 

মোটকথা, জগত্যষ্টা স্বীয় আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে; তাদের এ বক্তব্য যে দুনিয়াতে 
পুন প্রেরিত হলে মু'মিন হয়ে যাব'-সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তাদের কথা 'অনু্যায়ী 
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সুরা আল-আন“আম ২৭৩ 


পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম 
জীবনে করত । 

তফসীরে মাযহারীতে তিবরানীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, 
হিসাব-কিতাবের “সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে বিচার দণ্ডের কাছে দীড় 
করিয়ে বলবেন £ সন্তানদের কাজকর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর। যার সৎকর্ম পাপকর্মের চাইতে 
এক রতি বেশি হয়, তাকে তুমি জান্নাতে পৌছাতে পার । আল্লাহ্‌ তাঁআলা আরও বলবেন $ 
আফি'জাহান্নীমের আযাবে এঁ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট: করাব; যার সম্পর্কে জানি যে, মনিরা সুর 
প্রেরিত হলেও সে পূর্বের মতই কাজকরবে। ""» 


1১05 251 25153 _ হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন সৎ লোকদের কাজকর্ম তাদের 
বাহন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অসৎ লোকদের কাজকর্ম ভারী বোঝার আকারে তাদের মাথায় 
চাপিয়ে দেওয়া হবে। 
+" প্রখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, , কাফির ও পাপীরা হাশরের ময়দানে পরাণ রক্ষার্থে 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা বলবে। কখনও মিথ্যা কসম খাবে, কখনও 
দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরিত 'হওয়ার আকাঙক্ষা করবে । কিন্তু একথা কেউ বলবে না যে, আমরা এখন 
বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এখন সৎকাজ করব। কেননা, এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে তাদের 
সামনে এসে যাবে যে, এ জগৎ কর্মজগৎ নয় এবং বিশ্বাস স্থাপন ততক্ষণ পর্যস্তই শুদ্ধ, যতক্ষণ 
তা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন হয়। দেখার পর সত্য জানা, তা দেখারই প্রতিক্রিয়া-আল্লাহ্‌ ও 
রাসূলকে সত্য জানা নয়। এতে বোঝা গেল যে, 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, এর ফলাফল অর্থাৎ চিরস্থায়ী 
আরাম-আয়েশ, দুনিয়াতে শান্তিময় পবিত্র জীবন এবং পরকালে জান্নাত লাভ শুধুমাত্র পার্থিব 
জীবনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে । এর পূর্বে আত্মজগতে এগুলো অর্জন করা সন্ভব নয় 
এবং এর পরে পরকালেও এগুলো উপার্জন করা সন্ভবপর নয়। 

এতে ফুটে উঠল যে, পার্থিব জীবন অনেক বড় নিয়ামত এবং অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। 
উপরোক্ত সুমহান সওদা এ জীবনেই ক্রয় করা যায়। তাই ইসলামে, আত্মহত্যা হারাম এবং 
মৃত্যুর জন্য দোয়া ও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ। কারণ, এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি বিরাট 
নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কোন কোন বুযুর্গ র্যক্তির জীবনালেখ্যে দেখা 
যায় যে, ওফাতের সময় তাদের মুখে হযরত জামীর এ পংক্তিটি উচ্চারিত হচ্ছিল ৪ 

০১১ ০০৮ ১৬০১ ভোগ 5১০৩ ১৪০১১ ০ 
2১1৩ ০৮515৩৮০৯৪ এ ৪১৩৪ ০৯৬৯ একি ০৪ 

এতে একথাও ফুটে উঠেছে যে, আলোচ্য শেষ আয়াতে এবং কোরআন পাকের আরও 
কতিপয় আয়াতে পার্থিব জীবনকে যে ক্রীড়া ও কৌতুক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে কিংবা 
অনেক হাদীসে দুনিয়ার যে নিন্দা বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ-পার্থিব জীবনের এঁসব মুহুর্ত, যা 
আল্লাহ্‌র স্মরণ-ও চিন্তা থেকে গাফিল অবস্থায় অতিবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে সময় আল্লাহ্র 
ইবাদত ও স্বরণে অতিবাহিত হয়, তার সমতুল্য পৃথিবীর কোন নিয়ামত ও সম্পদই নেই... 


তফ্সীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খও)_-_৩৫: 
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২৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


এ ৮৮ ৮৯৩ ভি এ ৩৩ ৬৪৪৩ এএ 
রা 29 ১১৪ উর 4৮5 সন, লি, ৪ 

এক হাদী দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ামিবরিতাতিরন হাত, 
+5501100531401 ০০ অর্থ দুয়া দুয়া সবকিই অভি কবল আল্লার রণ 

এবংব্জালিম কি€বা ভালিবে ইন্ম বাদে। 

চিন্তা করলে দেখা যায় ষে; কালিয় ও দিতে ইন্ম জাাহর রাগের অন্তরু্ত। কেরন; 
ই ঘারা হাদীসে এ ইল্‌ম বোঝানে। হয়েছে, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হয় ১ রমন ইল্ম 
শিক্ষা করা,ও শিক্ষা দেওয়া উভয়ই আল্লাহ্‌র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত । ইমাম জযরীর বর্ণনা মতে-দুনিয়ার 
যেকোন কাজই আল্লাহ্র আনৃগত্য অর্থাৎ শরীয়তের বিধান অনযায়ী করা ইয়, তা আল্লাহ্র 
স্মরণের অন্তর্ভুক্ত ৷ এতে বোবা যায় যে, দুনিয়ার সব জরুরী কাজ, জীবিকা উপার্জনের যাবতীয় 
বৈধ পন্থা, এবং অন্যান্য প্রয়োজনাদি শরীয়ত্রে-সীমার বাইরে না হলে সবই আল্লাহ্‌র স্্রণের 
অস্তভক্ত। পরিবার-প্ররিজন, আত্বীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, , প্রতিবেশী, মেহমানু ইত্যাদির, প্রাপ্য 
পরিশোধ কুরারে সহীহ্‌ হাদীসে সদৃর্ ও ইবাদত বলে স্বখ্যায়িত করা৷ হয়েছে। 

মোটকথা. এই যে, এ জগতে আল্লাহ্‌ তা'আলারস্আনুগত্য.এবং ম্মরূপ. ছাড়া কোন কিছুই 
আর পীরের মদ হত মলা আনা শাহ্‌ সে) চাকর 

এ মিনা দিররাক বিবি 3৩৫, ৬.৮ ন্জা 
টি ০০০০০ 4০১৩৩ ১৯ ০০৬০৩ ০৯১ 95০ ৫ 

সারকথা এই যে, দুনিয়াতে যেন প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা সর্বাধিক মুল্যবান ও 
প্রিয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবন।. একথাও সবার জানা যে, মানুষের জীবনের একটা সীমাবদ্ধ 
গণ্ডি রয়েছে কিন্তু জীবনের সঠিক সীমা কারও জানা নেই যে, তা. সত্তর বছর. হবে না, সৃত্তর 
ঘন্টা, না. একটি শ্বাস ছাড়ীরও সময় পাওয়া যাবে না। 

' অপরদিকে এ কথাও জীনা যে, ইহকাল ও পরকালের সুখশান্তি ও আরাম-আয়েশের 
নিশ্চয়তা বিধায়ক আল্লাহ্‌র সস্ুষ্িরূপী অমূল্য মূলধনটি একমাত্র এ সীমাবদ্ধ পার্থিব জীবনেই 
অর্জন করা যায়? এখন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ নিজের ফয়সালা করতে পারে যে, 
জীবনের এ সীমাবদ্ধ মুহূর্তশুলোকে.কি কাজে ব্যয় করা যায় নিঃসন্দেহে বুদ্ধির দাবি ও এই 
হবে যে, এ মূল্যবান মুহূর্ত গুলোকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের কাজেই অধিকতর ব্যয় করা 
রা হার রতরজা জার রতি ততটুকুই করা 
উচিত |. 
এক হাদীসে রাসূহ সো বলেন ৪ 

সা ৬1 ১৯১০৫১০৬345 ৮০৯০১৭০ ০1১ ০৯ ই 1 
: অর্থাৎ প্র ব্যক্তিই বুদ্ধিমান শু চতুর, যে আত্মসমালোচনা করে, ন্যুনতম 'জীবিকায় সনু 


থাকে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজ করে । : 
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(49465১53552 
৩৩ ১০ ৩১6-০৯১$৩৫৪৪৩১৩২ 49 ৬৭১ ৩:১১৪)। | 
৫ ৬ 25 ৫5 42০22০05725 
রে ৪932 ৃ 552৩৩052১০৪ 
৪০৯) ৫ (295255 ৩$.০৫০17০, ৬৫৫৭ 
তত ৬৮১১% তি 
টি করিল্থি টে পনি ৫ ও) এ ৩2০৮৩, 
4899582956৩০234৬5 
65552580০০5 
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[৫29৫ রে ৮ (9৩ 
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সু গস, 8 2 ত রি 9/8--55995 
তত রন পা 
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রি তার 


(৩৩) আমার 'জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে । অতএব তারা 
আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, প্রকারাস্তরে এ জালিমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকেই 
অস্বীকার করে। (৩৪) আশনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গন্ধরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। ২তীল্লা 
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২৭৬. তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


এতে-সবর করেছেন ।স্তীদের কাছে আমার সাহায্য পৌহ্ছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন । 
আল্লাহ্র রাণী কেউ পরিবর্তন.করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গন্বরদের:ক্কিছু কাহিনী 
পৌছেছে । (৩৫) আর যদি তাদের বিমুখখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়; বে আশনি যদি 
ভূঙলে-.কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি সনুসন্ধান করতে সমর্থ-হন, ত্্ঠপর 
তাদের ক্কাছে কোন একটি মু'জিষবা আনতে.পারেন, তত্ব নিয়ে আসুন। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা 
করবে সৰাইকে সরল পণ সমবেত করতে পারতেন্‌। অতগ্ব, আপনি অবুঝ্দের অন্তর্ভূক্ত 
হব্ধে শা? (৩৬) তারাই মানে; খারা শ্রবণ করে| আল্লাহ্‌ মৃতদেরকে জীবিত করে উত্থিত 
করবেন । অতঃপর তারা তারই দিকে প্রত্যাতর্তিত.হবে। (৩৭) তারা-বলে £ তার, প্রতি তার 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি-কেন ? বল্ল দিন: ঃ আল্লাহ্‌ নিদর্শন 
অবতারণ করতে পূর্ণ সক্ষম; কিন্তু তাদের অধিকাংশই.জানে না । (৩৮) আর যত প্রকার 
প্রানী পৃথ্বীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় 
তারা, বাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী । আমি কোনন-কিছু/লিশবজে-ছাড়িনি।-অতঃপর 
সবাই স্বীয় পালনকর্তার কাছে সমবেত হবে.। (৩৯) যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা 
বলে, তারা অন্ধকারের যধ্যে মূক ও বধির । আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা-পথত্রষ্ট করেন গ্রবং যাকে 
ইচ্ছা সর পথে পরিচালিত. করেন । (৪০) বলুন, বঙ্গ তো দেখি, যদি তোমাদের উপর 
আল্লাহ্র শাস্তি পতিত হয় কিংবা “তোমাদের কাছে কিম়্ামত এসে যায়, ভেনরা কি আল্লাহ 
ব্যতীত অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও-? (৪১) বরং তোমরা তো তাতেই 
ইবি জা 
যাদেরকে অংশ্রীদার করছ, তখন তাদেরকে তুলে যাবে ।. ৃ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ “. হি 

কাফিরদের বাজ কথার েকছতে রাসূল সোট-কে সাধনা দান ৫ আমার তাপ না 
আছে যে, তাঁদের (কাফিরদের) উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে । অতএব (আপনি দুর্খিত হবেন 
না, বরং তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করুন. কেননা) তারা সরাসরি আপনাকে 
মিথ্যাবাদী বলে না। কিন্তু জালিমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবর্লী (ইচ্ছাকৃতভাবে) অস্বীকার করে 
যেদিও এতে -অপরিহার্থভাবে আপনাকৈই মিথ্যাবাদী বলা হয়ে যায়, কিন্তু তাদের ত্তাসল 
উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে মরিথ্যারোপ করা । যেমূন, তাদের. কেউ কেউ অর্থাৎ আবূ 
জাহল প্রমুগ্ঝ এ কথা স্বীকারও করে। তাদের আসল উদ্দেশ্য যখন আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে 
মিথ্যা প্রতিপনু করা, তখন বুঝতে হবে যে, তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্র সাথেই সম্পৃক্ত । তিনি 
নিজেই তাদেরকে বুঝে নেবেন । আপনি দুঃখিত হবেন কেন?) আর (কাফিরদের এ মিথ্যারোপ 
করার ব্যাপরটি নতুন কিছু নয়, বরং) আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গন্ধরের প্রতিও মিথ্যারোপ 
কুল্পা হয়েছে, আর এ মিথ্যারোপের জৰাবে তারা ধৈর্যই ধরেছিলেন এবং তাদের উপর.(নানারিধ) 
নির্যাতন চালানো হয়-এমনকি, তাদের কাছে-আমার সাহায্য পৌছে যায়৷ (ফলে বিরোধী পক্ষ 
পন্দাজিত হয়-তখন পর্যস্ত তারা ধৈর্যই ধরেছিলেন ।) এবং (এমনিভাবে ধৈর্য ধরার পর আপনার 
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' সুরা আল-আন“আম ২৭৭ 


কাছেও আল্লাহ্‌র ' সাহায্য পৌছবে। কেননা) আল্লাহ্‌র বাণী (অর্থাৎ ওয়াদাসমূহট:কে কেউ 
পরিবর্তন করতে পারে না। (আপনার সাথেও সাহায্যের ওয়াদা হয়ে গেছে। যেমন বলা হয়েছে 

৪ 1-42301 459 এবং) আপনার কাছে পয়গন্বরদের কোন কোন কাহিনীর (কোরআনের 
বাহির) মাধ্যমে-পৌছেছে যেন্দারা আল্লাহ্‌র সাহায্য. এবং পরিণামে বিরোধী পক্ষের পরাজয় 
প্রমাণিত হয়। এ সান্ত্বনার সারমর্ম এই যে, প্রথম প্রথম কয়েকদিন ধৈর্য ধারণের পর আল্লাহ্‌ 
পয়গস্বরদের কাছে সাহায্য প্রেরণ করেন-এটি আল্লাহ্‌ তাআলার ওয়াদা । এ সাহায্যের ফলে 
ইহকালেও সত্য জয়ী এবং মিথ্যা পরাভূত হয়ে ষায় এবং পরকালেও তীরা সম্মান ও সাফল্য 
লাভ করেন। আপনার সাথেও এ ব্যবহারই করা হবে । কাজেই আপনি দুঃখিত হবেন না। 
যেহেতু সব মানুষের প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চূড়ান্ত দয়া ও ভালবাসা ছিল তাই:এ সাস্তবনা 
সত্বেও তার বাসনা ছিল যে, মুশরিকরা বর্তমান মু'জিযা ও নবুয়তের প্রমাণাদিতে আশ্বস্ত হয়ে 
বিশ্বাস স্থাপন না করলে তারা যেরূপ মুজিযা দাবি করে, তদ্রণ্প মুজিযাই প্রকাশ করা 
হোক-এতে হয়তো তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। এদিক দিয়ে তাদের কুফরী দেখে রাসূলুল্লাহ 
(সা) ধৈর্য ধারণ করতে পারতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ .তা“আলা বলে 
দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র হিকমত অনুযায়ীই ফরমায়েশকৃত মুজিযা প্রকাশ করা হবে না । আপনি 
কিছু দিন ধৈর্য ধরুন, মু'জিযা প্রকাশের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। সেমতে বলা হয়েছে $ | 
এ 5৫ 94 এবং যদি তাদের (অবিশ্বাসীদের) বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয় (এবং তাই 
মনে চায় যে, তাদের ফরমায়েশকৃত মু'জিযা প্রকাশিত হোক) তবে আপনি ষদি ভূতলে 
(যাওয়ার জন্য) কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে ওঠার জন্য কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন 
এবং (তার ছারা ভূতলে কিংবা আকাশে গিয়ে “সেখান থেকে) কোন একটি (ফরমায়েশী) 
মু'জিযা আনতে পারেন, তবে (ভাল কথা, আপনি তাই) আনুন । (অর্থাথ আমি তো তাদের 
এসব ফরমায়েশ প্রয়োজন ও হিকমত অনুযায়ী না হওয়ার কারণে পূর্ণ করব না। আপনি যদি 
চান যে, তারা কোন-না-কোনরূপে মুসলমান হোক, তবে আপনি নিজে এর ব্যবস্থা করুন ।) 
আর আল্লাহ্‌ (সৃষ্টিগতভাবে) ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে সৎপথে একত্র করতেন, (কিন্তু 
যেহেতু তারা নিজেরাই নিজেদের মঙ্গল চায় না, তাই সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্‌ তা ইচ্ছা করেন নি। 
এমতাবস্থায় আপনার চাওয়া ঠিক হবে না।) অতএব, আপনি (এ চিন্তা পরিহার করুন)। 
অবুঝদের অন্তর্তক্ত হবেন না। (সত্য ও হিদায়েতকে তো) তারাই গ্রহণ করে যারা (সত্য 
বিষয়কে অনুসন্ধিৎসার সাথে) শ্রবণ করে এবং (এ অস্বীকার ও বিমুখতার পূর্ণ শান্তি ইহকালে 
না পেলে তাতে কি হলো, একদিন আল্লাহ্‌) মৃতদেরকে কবর থেকে জীৰিত করে উত্থিত 
করবেন, অতঃপর তারা সবাই আল্লাহরই দিকে (হিসাবের জন্য) প্রত্যাবর্তিত হবে । আর তারা 
' (অবিশ্বাসীরা হঠকারিতা করে) বলে যে, যদি তিনি নবী হন, তৰে তাঁর প্রতি (আমাদের 
ফরমায়েশকৃত মুজিযার মধ্য থেকে) কোন মুজিযা কেন অবতীর্ণ করা হয়নি ? আপনি বলে 
দিন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা (এ্সপ) মু'জিযা অবতরণ করতে পূর্ণ শক্তিমান, কিন্তু তাদের অধিকাংশই 
(এর পরিণাম সম্পর্কে ) অবগত নয়৷ (তাই এব্রপ আবেদন করছে। পরিণাম এই যে, এর 
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২৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


পরেও বিশ্বাস স্থাপন না করলে কালবিলম্ব না করে সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে.। প্রমাণ £ 
১ ১3। ০৯ এ (৫5 0199 ৬১ সাররকুথা এই যে, তাদের ফরমায়েশকৃত মু'জিফা প্রকাশ করার 
প্রয়োজন এ জন্য নেই যে, পূর্বের মুঁজিযাগুলোই যথেষ্ট । আল্লাহ্‌ বলেন ৪ 4৪৩ 1+191 এ ছাড়া 
আমি জানি যে, ফরমায়েশকৃত মো'জিঘা দেখেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। ফলে 
তাৎক্ষণিক শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে । তাই হিকমতের দাবি. এই যে, তাদের ফরমায়েশকৃত 
মু'জিষা প্রকাশ না করা হোক! ভালবাসা ও দয়াবশত আয়াতের শেষ ভাগে ৩৯ ১:55 9 
5.1 বলা হয়েছে ০৯ মূর্খতা) শব্দটি আরবী ভাষায় অবুঝ অর্থেও ব্যবহৃত হয় । তাই 
এর অনুবাদে “অজ্ঞতা' কিংবা 'অজ্ঞানতা' বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থী । (পরবর্তী আয়াতে হুশিয়ার 
করার জন্য-কিয়ামত ও সব সৃষ্ট জীবের হাশর বর্ণিত হচ্ছে-) এবং যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে 
(স্থলে হোক কিংবা জলে) বিচরণশীল রয়েছে, যত প্রকার পাখি দু'ডানা যোগে উড়ে বেড়ায় 
তাদের মধ্যে কোন প্রকারই এরূপ নেই, যা (কিয়ামতের দিন জীবিত ও উত্থিত হওয়ার 
ধ্যাপারে) তোমাদের মত সম্প্রদায় নয় এবং (যদিও এগুলোর সংখ্যাধিক্যের কারণে সাধারণভাবে 
অগণিত মনে করা হয়, কিন্তু আমার হিসাবে সব লিপিবদ্ধ আছে। কেননা) আমি স্বীয়) গ্রন্থে 
(লওহে মাহফুষে) কোন বস্তু যো কিয়ামত পর্যস্ত হবে, না-লিখে) ছাড়িনি। (যদিও আল্লাহ্র 
পক্ষে লেখার প্রয়োজন ছিল না-তার আদি ও সর্বব্যাপী জ্ঞানই- যথেষ্ট, কিন্তু সাধারপরকে 
বোঝাবার জন্য লিপিবদ্ধ করে নেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত 1) অনন্তর (এর পরে নির্দিষ্ট সময়ে) 
সবই মোনুষ ও জন্তু জানোয়ার) স্বীম্ম পালনকর্তার কাছে একত্র হবে। [অতঃপর পুনরায় 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে] যারা আমার নিদর্শনসমূহে অসত্যারোপ করে, 
তারা তো-(সত্য বলার ব্যাপারে) মুক (সদৃশ) এবং সৈত্য শ্রবণে) বধির (সদৃশ) হচ্ছে (এবং 
এর কারণে) নানান্ধপ অন্ধকারে (পতিত) রয়েছে। (কেননা, প্রত্যেকটি কুফর এক একটি 
অন্ধকার । তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কুফরী একত্র রয়েছে। এরপর বিভিন্ন প্রকার কুফরীর 
বারবার পুনরাবৃত্তি পৃথক পৃথক অন্ধকারের সমাবেশ ঘটিয়েছে । আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, 
(সৈত্যবিমুখ হওয়ার কারণে) পথভ্রষ্ট ররেন এবং যাকে ইচ্ছা, (কৃপাবশত) সরল পথে পরিচালিত 
করেন । আপনি (মুশরিকদের) বলুন £ (আচ্ছা) বল তো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র 
কোন শান্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায় তবে কি (এ শাস্তি ও 
কিয়ামতের ভয়াবহতা দূরীকরণার্থ) আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করবে ?-যদি তোমরা 
(শিরকের দাবিতে) সত্যবাদী হও। (সত্যবাদী হলে তখনও অন্যকেই আহবান কর, কিন্তু এরূপ 
কখনও হবে না) এবং তেখন তো) বিশেষভাবে তাকেই আহবান করবে । অতঃপর যার (অর্থাৎ 
যে বিপদ টলানোর) জন্য. তোমরা (তাকে) আহ্বান করবে তিনি ইচ্ছা করলে হটাবেন না এবং 
750554845 


_ আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে £ 484 9 1.5 অর্থাৎ কাফিররা 
প্রকৃতপক্ষে আপনার পতি মিথ্যারোপ করে না, বরং আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতিই মিথ্যারোপ 
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করে। সুদ্দীর বর্ণনা সূত্রে তফসীরে মাফহাঁরীতে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, 
একবার দু'জন কাফির সর্দার আখনাস ইবনে শরীফ ও আবূ জাহেলের মধ্যে সাক্ষাৎ-হলে 
আখনাস আবূ জাহেলকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবুল হিকাম! (আরবে "আবূ 'জাহেল “আবুল 
হিকাম' (জ্ঞানধর) নামে খ্যাত ছিল। ইসলাম যুগে কুফরী ও হঠকারিতার কারণে তাকে “আবু 
জাহেল' [মূর্ধতাধর) উপাধি দেওয়া হয় ।] আমরা এখন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা 
কেউ শুনবে না; মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ সম্পর্কে তোমার সঠিক ধারণা কি, আমাকে সত্য.সত্য 
বল। তাকে সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী £ 

আবূ জাহেল আল্লাহ্র কসম খেয়ে বললঃ নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সত্যবাদী । তিনি সারা 
জীবন মিথ্যা বলেননি । কিন্তু ব্যাপার এই যে, কোরাইশ গোত্রের একটি শাখা “বনী কুসাই'-এ 
সব গৌরব ও মহর্তের সমাবেশ ঘটবে, অবশিষ্ট কোরাইশরা রিক্তহস্ত থেকে যাবে-আমরা তা 
কিরূপে সহ্য.করূতে পারি ? পতাকা বনী কুসাই-এর হাতে রয়েছে । হেরেম শরীফে হাজীদেরকে 
পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তাদের দখলে । খানায়ে-কাঝার প্রহরা ও চাবি 
তাদের করায়ত্ত। এখন যদি আমরা, নবুয়তও. তাদের মধ্যেই. .ছেড়ে দেই, তবে অবশিষ্ট 
কোরাইশদের হাতে কি থাকবে? 

নাজিয়া ইবনে কাব থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, একবার আবৃ 
জাহেল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলল £ আপনি মিথ্যাবাদী-একঁপ কোন্‌, ধারণী আমরা পৌষণ 
করি না। তবে আমরা ধর ধর্ম ওরস্থকে অসত্য মনে করি, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন (মাষহারী) 

এষ্র রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটিকে তার প্রকৃত অর্থেও নেওয়া যেতে 
পারে, কোন 'রূপ্ক অর্থ করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কাফিররা আপনাকে নয়_আল্লাহ্র 
নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাফিররা বাহ্যত যদিও 
আপনাকে মিথ্যা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাকে 
ও. তীর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলা। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি 
আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কেই কষ্ট দেয়। 

ষষ্ঠ আয়াতে 22 ১ ৮১ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের. দিন মানুষের সাথে 
সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও ভ্তীবিত করা হবে । ইবনে জরীর, ইবনে.আরী হাতেম ও বায়হাকী 
প্রমুখ হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে,কিয়ামতের দিন সব 
প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষীকুলকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ তা“আলা এমন 
সুবিচার করবেন যে, কোন শিং বিশিষ্ট জন্তু কোন শিংবিহীন জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত, করে 
থাকলে এ দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেওয়া হবে। এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর 
খারস্পরিক:নির্যাতনের প্রতিশোধও নেওয়া হবে । যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের 
প্রতিশোধ নেওয়া সমাণ্ত হবে, তখন আদেশ হবে ঃ “তোমরা সব মাটি হয়ে যাও।' সব জন্তু 
ৎক্ষপাৎ মাটির ভ্তুপে পরিণত হবে। এ সময়ই কাফিররা আক্ষেপ-করে বলবে £ ০৫ 5 
(১1১ অর্থাৎ আফসোস, আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম সং জাহারামের সাত খেলে বেচে 
যেতাম । 
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২৮০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন || তৃতীয় খণ্ড 


ইমাম কাভী হযরত আবূ হোরায়রার রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উক্তি বর্ণনা 
করেন যে, কিয়ামতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে। এমনকি, শিংবিহীন 
ছাগলের প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে নেওয়া হবে। 

সৃষ্ট জীবের পাওনার শুরুত্ব ঃ সবাই জানে যে, জীব-জানোয়ারকে 'কোন শরীয়ত ও 
বিধি-বিধান পালন করতে আদেশ দেওয়া হয়নি, এ আদেশ শুধু মানুষ ও জীনদের প্রতি । 
গ্রকথাও জানা যে, যারা আদিষ্ট নয়, তাদের সাথে প্রতিদান ও শান্তির ব্যবহার হতে পারে না। 
তাই আলিমরা বলেন ঃ হাশরে জীব-জানোয়ারের প্রতিশোধ তাদের আদিষ্ট হওয়ার কারণে নয়, 
বরং রাব্বুল আলামীনের চূড়ান্ত ইনসাফ ও সুবিচারের কারণে এক জন্তুর নির্যাতনের প্রতিশোধ 
অন্য জন্তুর কাছ থেকে নেওয়া হবে । তাদের অন্য কোন কাজের হিসাব-নিকাশ হবে না। এতে 
বোঝা ঘায় যে, সৃষ্ট জীবের পারস্পরিক পাওনা বা নির্যাতনের ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, 
আদিষ্ট নয়-এমন জন্তুদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি । কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ধার্মিক 
ও ইবাদতকারী ব্যক্তিও এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। 
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(২) আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উদ্মতের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম । 
অতঃপর আম্মি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি ছারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে 
তারা কাকুতি-মিনতি করে । (৪৩) অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব এল, তখন 
কেন কাকুতি-মিনতি কর্পল না ? বস্তুত তাদের অস্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান 
তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল । (88) অতঃপর তারা যখন 
এ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব 
'কিছুর হ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম । এমনকি, খন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্য তারা খুব 
গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্থাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম । তখন তারা নিরাশ 
হয়ে গেল। (৪৫) অতঃপর যালিমদের মূল শিকড় কর্তিত হলো । সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই 
জন্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা । ৃ 
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তফসীরের সাঁর-সংক্ষেপ 

আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম কিন্তু তারা 
তাঁদেরকে অমান্য করে) অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটম মাধ্যমে পাকড়াও 
করেছিলাম-যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে (এবং কুফর ও গুনাহ থেকে তওবা করে নেয়)। 
অতএব তাদের কাছে যখন আমার শাস্তি পৌছেছিল, তখন কেন তারা কাকুডি-মিনতি করেনি 
(যাতে তাদের অপরাধ মাফ হয়ে যেত) ? পরস্ু তাদের অন্তর তো (তেমনি) কঠোরই রয়ে 
গেল এবং শয়তান তাদের কুকর্মসমূহকে তাদের ধারণায় (যথারীতি) সুশোভিত (ও প্রশংসার) 
করে দেখাতে থাকে। অনন্তর যখন তারা (যথারীতি) উপদেশ বিস্থৃত হলো (এবং পরিত্যাগ 
করল) যা তাদেরকে (পয়গন্থরদের পক্ষ থেকে) দেওয়া হতো (অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্য) তখন 
আমি তাদের জন্য (আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনের) সব ঘ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম । এমনকি 
যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়সমূহের জন্য তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল (এবং) অমনোযোগিতা ও 
শৈথিল্যবশত তাদেরকে অকন্মাৎ (ধারণাতীত আযাবে) পাকড়াও করলাম (এবং কঠোর আযাব- 
নাধিল করলাম, যা কোরআনের স্থানে স্থানে বর্ণিত হয়েছে,) অতঃপর (এ আযাব দ্বারা) 
যালিমদের মূল শিকড় (পর্যন্ত) কর্তিত হয়ে গেল। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি বিশ্বজগতের 
পালনকর্তা (আর্থাৎ যে যালিমের কারণে জগতে অমঙ্গল ছড়িয়েছিল, তাদের পাপছায়া দূর হয়ে 
গেল)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কুফর ও শিরক বাতিল করে একত্বাদ 
সপ্রমাণ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে মক্কার মুশরিকদের প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ যদি আজ 
তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে-উদাহরণত আল্লাহ্‌র আযাব যদি দুনিয়াতেই তোমাদের 
পাকড়াও করে কিংবা মৃত্যু অথবা কিয়ামতের ভয়াবহ হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়, তবে চিত্তা করে 
বল, তোমরা এ বিপদ দূর করার জন্য কাকে ডাকবে ? কার কাছে বিপদ-মুক্তির আশা করবে ? 
পাথরের এসব স্বনির্মিত মূর্তি কিংবা কোন সৃষ্ট জীব, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র মর্যাদায় 
আসীন করে রেখেছ, তারা তোমাদের কাজে আসবে কি ? তোমরা তাদের কাছে ফরিয়াদ 
করবে, না শুধু আল্লাহ্‌ তা“আলাকেই আহবান করবে ? 

এর উত্তর যে কোন সচেতন মানুষের পক্ষ থেকে এছাড়া কিছুই হতে পারে না, যা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ ব্যাপক বিপদমুহূর্তে কষ্টর মুশরিকই 
সব মূর্তি ও স্বনির্মিত উপাস্যদের ভুলে খাবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌ তা“আলাকেই আহবান 
করবে । এখন ফলাফল সুষ্পষ্ট যে, তোমাদের মূর্তি এবং এঁ উপাস্য, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র 
আসনে আসীন করে রেখেছ এবং বিপদ বিদূরণকারী ও অভাব মোচনকারী মনে করছ, তারা 
যখন এ বিপদ মুহূর্তে তোমাদের কাজে আসবে না এবং তোমরা সাহায্যের জন্য তাদেরকে 
আহবান করতেও সাহসী হবে না, তখন তাদের ইবাদত কোন্‌ উপকারে আসবে ? 

এ বিষয়টি হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতের সারমর্ম । এসব আয়াতে কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার 
শাস্তিস্বরূপ পার্থিব জীবনেও আযাব আসার সম্ভাব্যতা বর্ণিত. হয়েছে। ধরে নেওয়া যাক, যদি এ 
জীবনে আযাব নাও আসে, তবে কিয়ামতের আগমন তো অবশ্যন্তাবী ৷ সেখানে মানুষের সব 
কাজ-কর্মের হিসাব নেওয়া হবে এবং প্রতিদান এবং শাস্তির বিধানও জারি হবে। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)-_৩৬ 
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২৮২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


এখানে ২০1... শব্দের প্রসিদ্ধ কিয়ামতও হতে পারে এবং 'কিয়ামতে ছুগরা' €ছছাট..ক্রিয়ামত)-ও 
হতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুতেই কিয়ামত কায়েম হয়ে যায় । প্রবাদবাক্য আছেঃ ০০ ০৯ 
451১৪ ০০০ 4৪৪ অর্থাৎ যার মৃত্যু হয়, তার কিয়ামত সেদিনই হয়ে যায়। কেননা, কিয়ামতের 
হিসাব-রিতাবের প্রাথমিক নমুনাও কবর ও বরযখে দেখা যাৰে এরং প্রতিদান এবং শাস্তির 
নমুনাও এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে । 

সারকথা এই যে, অবাধ্যদেরকে এসব আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন নিশ্চিত হয়ে 
না যায়। পার্থিব জীবনেও তারা আযাবে পতিত হতে পারে-যেমন পূর্ববর্তী উম্মতরা হুয়েছে। 
যদি তা না হয়, তবে মৃত্যু'কিংবা কিয়ামতে পরবর্তী হিসাব তো অবশ্যন্তাবী। 

-কিন্তু যে মানব সীমাবদ্ধ জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে সমগ্র বিশ্বকে বোঝার 
ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণীকে কুসংক্কারপূর্ণ ধারণা আখ্যা দিয়ে গা বাচিয়ে যায়। বিশেষ 
করে যখন প্রায় সব যুগেই এমন অবস্থাও সামনে আসে যে, অনেক মানুষ আল্লাহ্‌ ও রাসূলের 
অবাধ্যতা সত্তেও ধনেজনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। অর্থ-সম্পদ, জীকজমক-ও সম্মান মর্যাদা সব কিছুই 
তাদের করায়ত্ত রয়েছে। একদিকে এ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং অপরদিকে পঁয়গন্বরগণের 
ভীতিগ্রদর্শন__যখন তারা উভয়টিকে মিলিয়ে দেখে, তখন বাহানাবাজ মন ও শয়তান তাদেরকে 
এ শিক্ষাই দেয় যে, পয়গন্বরগণের উক্তি একটি প্রতারণা ও কুসংস্কারপ্রসৃত ধারণা বৈ নয়। 

_ এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা“আলা পূর্ববর্তী উম্মতগণের ঘটনাবলী এবং 
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অর্থাৎ. আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে: স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেছি। দু'ভাবে 
তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, 
কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোমিবেশ করে কি মা। তারা, যখন এ 
পরীক্ষায়, অকৃতকার্য হলো এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ও. অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে 
তাতে আরও বেশি লিগু হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া হলো । অর্থাৎ তাদের 
জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বার খুলে দেওয়া হলো এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সবকিছুই 
তাদেরকে দান করা হলো । আশা ছিল যে, তারা এ সব নিয়ামত দেখে নিয়ামতদাতাকে চিনবে 
এবং এভাবে তারা আল্লাহকে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হলো। 
নিয়ামতদাতাকে চেনা ও. তীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন 
মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ ও রাসূলের বাণী ও শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্থৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় 
অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওযর-আপত্তির আর কোন ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন 
আল্লাহ তাআলা 'অকম্বাৎ তাদেরকে. আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমনভাবে 
নাস্তানাবুদ করে, দিলেন যে, বংশে বাতি জ্বালাবারও কেউ অৰিশষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতদের 
উপর এ আযাব জলে-স্থলে ও'অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে যিসমার 
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করে দিয়েছে। নূহ (আ)-এর. গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের 
শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি । আদ জাতির উপর দিয়ে উপর্যুপরি আট দিন প্রবল ঝড়ঝঞা 
বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি । সামুদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী 
আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। লূত (আ)-এর কঞম্র সম্পূর্ণ বস্তি উল্টিয়ে 
দেওয়া হয়, যা আজ পর্যস্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান । এ 
জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জীব-জনুও জীবিত থাকতে পারে না । এ কারণেই একে “বাহরে- 
মাইয়ে তথা “মৃত-সাগর' নামে এবং 'বাহরে-লৃত' নামেও অভিহিত করা হয়। 

মোটকথা পূর্ববর্তী উন্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আযাবের আকারে 
অবতীর্ণ হয়েছে__ যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে । কোন সময় তারা বাহ্যত স্বাভাবিকভাবে 
মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি। 

আলোচ্য. আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন জাতির প্রতি 
অকম্বাৎ আযাব. নাধিল করেন না, বরং প্রথমে হুঁশিয়ারির জন্য অল্প শাস্তি অবতারণ করেন। 
এতে ভাগ্যবান লোক অসাবধানতা পরিহার করে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করার সুযোগ পায়। 
আরও জানা গেল যে, ইহকালে সাজা হিসেবে যে.কষ্ট ও বিপদ আসে, তা. সাজার আকারে 
হলেও প্রকৃত সাজা তা নয়, রিবা হাত রহ 
এটি সাক্ষাৎ করুণা । অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
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. অর্থাৎ আমি তাদেরকে বড় আযাবের স্বাদ গ্রহণ করানোর পূর্বে একটি ছোট আযাবের স্বাদ 
গ্রহণ করাই, যাতে তারা সত্যকে উপলব্ধি করে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসে। 

এসব আয়াত দ্বারাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, ইহকাল প্রতিদান জগৎ নয়, বর্‌ং 
কর্মজগৎ। এখানে সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ একই পাল্লায় ওজন করা হয়; বরং অসৎ লোক সৎ 
লোকের চাইতে, অধিক সুখে থাকে । অতএব, এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কি? এ 
সন্দেহের উত্তর সুস্পষ্ট । অর্থাৎ আসল প্রতিদান ও শাস্তি কিয়ামতেই হবে। তাই কিয়ামতের 
অপর নাম “ইয়াওমুদ্দীন' প্রতিদান দিবস। কিন্তু আযাবের নমুনা হিসেবে কিছু কষ্ট এবং 
সওয়াবের নমুনা হিসেবে কিছু সুখ করুণাবশত ইহজগতে প্রেরণ করা হয়। কোন কোন সাধক 
বলেছেন যে, এ জখতের সব সুখ ও আরাম জান্নাতের সুখেরই নমুনা, যাতে মানুষ জান্নাতের 
প্রতি আগ্রহী হয় । পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কষ্ট, বিপদ ও দুঃখ রয়েছে, সব পরকালের শান্তির 
নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, নমুনা বুতীত কোন 
কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না এবং রোন কিছু থেকে ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না। 

মোটকথা, দুনিয়ার সুখ ও কষ্ট প্রকৃত শান্তি ও প্রতিদান নয়, বরং শাস্তি ও প্রতিদানের 
নমুনা মাত্র। সম বিশ্বজগৎ পরকালের একটি শো-রুম। ব্যবসায়ী পণয্রব্যের নমুনা দেখাবার 
জন্য দোকানের অগ্রভাগে একটি শো-রুম সাজিয়ে রাখে, যাতে নমুনা দেখে ক্রেতার মনে 
আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতএব, বোঝা গেল যে, দুনিয়ার কষ্ট ও সুখ প্রকৃতপক্ষে শাস্তি ও প্রতিদান 
নয়, বরং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল মাত্র। 
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আলোচ্য আয়াতের শেষভাগেও 2 ৮ ৯ :: 1404 বাক্যে এ তাৎপর্যটিরই উল্লেখ করা 
হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্য 
প্রকৃতপক্ষে শাস্তিদান নয়, বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য । 
কারণ, স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহর কথা স্বরণ হয়। এতে রোঝা গেল যে, দুনিয়াতে 
আযাব হিসেবেও কষ্ট ও বিপদ কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়, তাতেও 
একদিক দিয়ে আল্লাহ্‌র রহমত কার্যরত থাকে। 


এরপর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে 81০-১৬৫৩ ০1145 ১5 অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা 
যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। 
অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়ার নিয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেওয়া হয় । 

এতে সাধারণ মানুষকে এই বলে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি অথবা 
সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে 
রয়েছে এবং সফল জীবন যাপন করছে । অনেক সময় আধাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহেরও 
এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে । তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর 
আযাবের মাধ্যয়ে পাকড়াও করা হবে। 

তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তির উপর নিয়ামত ও 
ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, অথচ সে গুনাহ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে 
টিলা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস । 
--(ইবনে-কাসীর) 

তফসীরবিদ ইবনে-জারীর ওবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ 

আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের 
মধ্যে দু'টি গুণ সৃষ্টি করে দেন-- এক. প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবর্তিতা, দুই. সাধুতা ও 
পবিভ্রতা। অর্থাৎ অসত্য বিষয় ব্যবহারে বিরত থাকা । পক্ষান্তরে আল্লাহ তা“আলা যখন কোন 
জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করতে চান, তখন তাদের জন্য বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে 
দেন। অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ ও কুকর্ম স্তেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয়। 

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহর ব্যাপক আযাব আসার ফলে অত্যাচারীদের বং 
নির্মূল হয়ে গেল। এরই পর পর বলা হয়েছে ০.0) 5541 1-১১10 এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, অপরাধী অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্য একটি 
নিয়ামত। এ জন্য আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। 
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১:৫৬) আপ্ননি বলুন ঃ বল তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের ফান ও চোখ নিয়ে যান 
এবুং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দে তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, বে 
তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে ? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে ফির্রিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা 
করিম তৃথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। (৪৭) বলে দিন "দেখ তো, যদি-আল্লাহর শাস্তি 
আকন্দিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে যালিম সম্তদোয় ব্যতীত কে ধ্বংস: 
হবে? (৪৮) আমি প়গন্থরদের প্রেরণ করিনা, কিন্তু সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শকরূপে-_ 
অতঃপর যে বিশ্বাস স্থাপন কুরে এবং সংশোধিত হয় তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা 
দুঃখিত হবে না। (৪৯)- যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা রলে, তাদেরকে তাদের 
নাযুরমানীব্র-কারণে আফাব-স্পর্শ করবে । 


তকবীরের সারসংক্ষেপ. . 

আপনি (তাদেরকে আরও) কল্গুন, £ বল, যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি 
সম্পূর্ণ ছিনিয়ে) নিয়ে যান (অর্থাৎ যদি তোমরা কোন কিছু শুনতে ও দেখতে অক্ষম হয়ে পড়) 
এবং তোমাদের অন্তরস্মুতে মোহর এঁটে দেন-(যাতে তোমরা অন্তর দ্বারা কোন কিছু বুঝতে না 
পার), তবে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য আছে কি, যে এ বেস্তু)-গুলো তোমাদেরকে প্রত্যর্পণ 
করবে? (তোমাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও যখন এরূপ কেউ নেই, তখন কিরূপে অন্যকে 
উপাসনার যোগ্য মনে কর?) আপনি দেখুন তো আমি কি (কি)-ভাবে বিভিন্নরূপে নিদর্শনসমূহ 
বর্ণনা করছি ! এরপরও (এসব নিদর্শনে চিন্তাভাবনা ও তার ফলাফল স্বীকার করা থেকে) তারা 
বিমুখ হচ্ছে। আপনি (তাদেরকে আরও) বলুন ঃ বল, যদি আল্লাহর শীস্তি আকম্মিক কিংবা 
প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের উপর নিপতিত হয়, তবে অত্যাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত (এ শাস্তি ছারা) 
অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি? ডদেশ্য এই যে, শাস্তি আগমন করলে তা তোমাদের 


32 রাহ পে পারা এ হেয় 
(০2৮ 
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২৮৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


অত্যাচারের-কারথে তোমাদের উপরই নিপতিত হবে । ঈমানদাররা বেঁচে থাকরে) কাজেই. .5১ 
১) ০১৫২৯৬%। পোইকারী মৃত্যুও. একটি উৎসব বিশেে-_এ সান্তবনাও ভুলে যাওয়া উচিত 
যে, আযাব আগমন করলে আমাদের-সাথে সুলমানদের উপরও ভা. নিপতিত হুবে।) এবং 
আমি পর়গন্বরদের (যাঁদের পর়গন্থরী অকাট্য যুক্ত দ্বারা প্রমাগিত্‌ রুরেছি) শুধু.এ কারণে. প্রেরিত 
করি যে; ভারা (ঈমানদার ও অনুগতদের আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের নিয়ামতের) সুসংবাদ 
দেবেন এবং কফির ও গুনাহগুরদের আল্লাহর অসুর) ভয় প্রদর্শন করবেন।.(এ জন্য 
প্রেবরণ কবি না.য়ে, রলা-কওয়া.শেষ হওয়ার. পরও বিব্লোধীরা, তাদেরকে যেসর আব্োল-তাবোল 
ফরমায়েশ্ন কুরবে' তার! তা পূর্ণ করে দেখাবেন) অনন্তর (পূয়গন্বরদের সুসংবাদ প্রদান ও 
ভীতি প্রদর্শন্টে প্র) যে বিশ্বাস স্থাপন.করবে এবং স্তীয় অবস্থরিবিশ্বাসগত ও কার্যগত) 
স£শোধন্‌.করে নেবে. তাদের (পরকালে) কোন শংকা] নেই এবং তারা দুধধখিতও হবে না। 
পক্ষান্তরে যারা সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি-প্রদর্শনের পরেও অমির নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, 
তাদের (মোে মাঝে ইহকাল আর সৈরকালে তৌ অবশ্যই) শান্তি স্পর্শ করবে। কারণ, তারা 
বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে 1” শু 


কেশ বে চিরে 0 
পা হলো প্রা 29. 


৪ ও ৯205, ৫08]? 25৬ ঠা 
০ ৪০০৬ 26238158255 ও ৫ 


রত 2 ত 25 2 22 পাতাতে এত 


৪২১৯2 ০7০ 3543558৮$ ০১৪১3) 


(৫০) আপনি বলুন £ আমি তোমাদের বলি না যে, আঁমার কাছে আল্াইর ভাঙার 
রয়েছে। তাছাড়া, আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই । আমি এমনও বলি না যে, আমি 
একজন সম্মানিত ফেরেশতা । আমি তো শুধু এ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে 
আসে । আপনি বলে দিন £ অন্ধ ও চক্ষষ্মান কি সমান 'হতৈ পারে ? তোমরা কি চিন্তা কর 
না? (৫১) আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশংকা করে স্বীয় 
পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্র হওয়ার যে, (তাদের কোন সাহাধ্যকারী ও সুপারিশকারী 
হবে না-- যাতে তারা গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকে । 











উনার? 

আগনি হেঠকারীদের) বলে দিন £ জাতিতে আমার কাছে আল্লাহ 
তা'আলার.সব ভাণ্ডার রয়েছে (যে, যা চাওয়া হবে, তাই নিজ বলে দিয়ে দেব) এবং আমি সব 
অদৃশ্য বিষয়েও অন্গত নই থা আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য) এবং তোমাদের বলি না যে, আমি 
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“ সূরা আল-আর্নআম ২৮৭ 


একজন ফেরেশতা, আমি' তো শুধু এঁ ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে-- (তোতে 
ওহী অনুযায়ী নিজে করা এবং অপরকে আহবান করার কথা রয়েছে পূর্ববর্তী সব পয়গন্বরদের 
অবস্থাও'তাই ছিল অতঃপর) আপনি তাদেরকে বলুন £ অন্ধ ও চ্ষুম্থান'কি কখনো) সমান 
হতে পারে ? (বিষয়টি যখন সর্বজনম্বীকৃত,) অনন্তর তোমরা কি ঢচক্ষুস্তান হতে চাও না এবং 
উল্লিখিত বক্তব্যে সত্যাবেষণের উদ্দেশ্যে পুরোপুরি) চিন্তা কর না ? বন্তুত ( যদি এতেও তারা 

ঠকাঁরিতা পরিহার না করে, তবে তীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে দিন এবং স্বীয় আসল 
কর্তব্য রিসালত প্রচারে নিয়োজিত হোন) এমন লোকদের (কুফর ও গুনাহর কারণে আল্লাহ্‌র 
শাস্তির. বিশেষভাবে)-ভয় প্রদর্শন করুন, যারা রিশ্বাসগতভাবে কিংরা কমপক্ষে সম্তাব্যতার দ্িরু 
দিয়ে) ভয় করে যে, কিয়ামতে স্বীয় পালনকর্তার দিকে এমতাবস্থায় একত্রিত হতে হবে যে, 
আল্লাহ্‌ ছাড়া যাদের কাফিররা সাহায্যকারী কিংবা সুপারিশকারী মনে করেছিল, তখন তাদের 
মধ্য থেকে) কোন সাহায্যকারী এবং কোন সুপরিশকারী হবে না-:ষেন তারা শাস্তিকে ভয় করে 
(এবং কুফর ও গুঁনাহ্‌ থেকে বিরত হয়)। 


আনুহিক ্যতবয বিষয় ্ 

বে জিরা দা 
করীম (সা)-এ্রর অনেক মুরজিযা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল । 
তীর ইয়াতীম অবস্থায় দুনিপ্লাতে আগমন, লেখাপড়া -থেকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর অবস্থায় থাকা, প্রমন 
দেশে জনীগ্রহণ করা, যারা আশেপাশৈ নাঁ ফোন বিদ্বান ব্যক্তি ছিল এবং না কৌন বিদ্যাপীঠ, 
জীবনের চল্লিশ বছর পর্যন্ত খাটি নিরক্ষর অবস্থায় মন্কাবাসীদের সামনে থাকী, অতঃপর চল্লিশ 
বছর পর হঠাৎ তীর মুখ থেকে বিশ্বয়কর দার্শনিক উক্তি বের হতে থাকা -এগুলো নিঃসন্দেহে 
একেকটি মু'জিযা ও আল্লাহ্‌র নিদর্শন্‌ ছিল। তাঁর দার্শনিক উক্তির প্রাঞ্জলতা ও অলঙ্কার 
্াঞ্জলতুষী আরব জাতিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাঁদের চিরতরে, নির্বাক করে দিয়েছে। তীর উক্তির 
অর্ধ পরজ্ঞারহ এবং এতে কিয়ামত পর্যন্ত মানবীয়-প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 
একজন কামেল মানুষের কর্মধাা.কি হবে, তিনি তা শুরু চিন্তা ক্ষেত্রেই রচনা করেন.নি, বরং 
কার্যক্ষেত্রে দুন্নিয়াতে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রচলিত করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। সরা প্রবর্তিত 
কর্ম-ব্যবস্থা ফ্ানব-বুদ্ধি ও মানব. মস্তিষ্কের পক্ষে রচনা করা সন্ভবপর নয়। যেসব মানুষ 
মানবতাকে ভুলে গিয়ে গরু-ছাগল ও ঘোড়া-গাধার মত শুধু পানাহার ও নিদ্রা-জাগরণকেই 
জীবনের দক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিল, তিনি তাদেরকে বিশুদ্ধ মানবঅর শিক্ষা দেন এবং তাদের 
জীবনের গতি এমন সুউজ্চ লক্ষ্যের দিকে ঘুরিয়ে দেন, যার জন্য তাদের সৃষ্টি হয়েছিল । এভাবে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জীবনের প্রত্যেকটি সময়াবর্তন এবং তাতৈ সংঘটিত প্রত্যেকটি মহান 
ঘটনা একেকটি মুজিযা ও এঁশী নিদর্শন ছিল,.যা দেখার পর ন্যায়নিষ্ঠ খুদ্ধিমীনের জন্য আর 
কোন নিদর্শন.ও মু'জিয়া দাবি করার অবকাশ ছিল না। 

কিন্তু'তা সচ্তও কোরাইশ কাফিররা. নিজেদের বাসনা অনুযায়ী অন্য রকম সুজিযাসমূহের 
মধ্যে কোন কোনটি' আল্লাহ্‌ তাআলা প্রকাশ্যভাবে কার্ক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা চন্ত্রকে 
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২৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


ঘবিখগ্তিত করার দাবি করেছিল । চন্দ্র দ্বিথগ্তিত করার মু'জিযাটি শুধু কোরাইশরাই নয়, তৎকালীন 
বিশ্বের বু লোক স্বচক্ষে দেখেছিল। 

তাদের দাবি অনুযায়ী এমন বিরাট মু'জিযা প্রকাশিত, হওয়া সত্বেও তারা. কুফণ্প ও 
পথ্রষ্টতায়.এবং জেদ ও হঠকারিতা পূর্ববৎ অটল থেকেয়ায় এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার এ 
নিদর্শনকে 2 2:.5০ ১. 41 (54.॥ বলে উপেক্ষা করে:। এসব বিষয় দেখা ও বোঝা সত্বেও 
বোর সা 
হানি হরুছে। | 


222৬০ 


49855155 

অর্থাৎ তারা বলে, মুহাম্মদ সত্যি সত্যি যদি আল্লাহ্‌র রাসূল হন, তবে. তাঁর কোন মু'জিযা 
প্রকাশ পায় না কেন? এর উত্তরে কোরআন মহানবী (সা)-কে আদেশ দিয়েছে যে, তাদেরকে 
বলে দিন, আল্লাহ্‌ তা'আলা সবকিছুই করতে সক্ষম । তোমাদের চাওয়া ছাড়াই তিনি যেমন 
অসংখ্য নিদর্শন ও মুজিযা অবতীর্ণ করেছেন, তেমনি তিনি তোমাদের প্রার্থিত মু'লসিযাও 
অধতীর্ণ করতে পারেন. কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, এ ব্যাপারে আল্লাহ্র একটি শাশ্বজ্করীতি 
রয়েছে। তা“এই.যে, কোন জাতিকে তাদের প্রার্থিত মু'জিযা .দেখানোর-পরও যদি তারা ভাতে 
বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের তাৎক্ষণিক আযাব ঘারা পাকড়াও কর হয় । তাই প্রার্থিত 
মুজিযা প্রকাশ না করার মধ্যেই জাতির মঙ্গল নিহিত। কিন এৃক্ছরহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ অনেক 
মানুষ প্রার্থিত মু'জিযা দেখানোর জন্যই পীড়াপীড়ি করতে থাকে । 

আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের প্রশ্ন ও দাবির উত্তর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে 
দেওয়া হয়েছে। 

কাফিররা বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ সো)-এর কাছে তিনটি দাবি করেছিল। এক. যদি 
আপনি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে থাকেন, তবে মু'জিযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধনভীপ্ডার 
আমাদের জন্য একত্র করে দিন। দুই যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রাসূল হয়ে থাকেন, তবে 
আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলী ব্যক্ত করুন,“'যাতে আমরা 
উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই 
করে নিতে পারি। তিন. আমরা বুঝতে অক্ষম যে, আমাদেরই স্বগোত্রের একজন লোক, যিনি 
আমাদের মতই পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পানাহার ও বাজারে ঘোত্াফেরা 
ইত্যাদি মানৰিক গুণে আমাদের সম অংশীদার, তিনি কিভাবে আল্লাহ্‌র রাসুল হতে পারেন । 
সৃষ্টি ও শুণাবলীতে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র কোন ফেরেশতা হলে আমরা তাকে.আল্লাহ্র রাসূল 
ও মানব জাতির নেতারূপে মেনে নিতাম। 

উপরোক্ত তিনটি দাবির উত্তরে বলা হয়েছে £. 
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.. অর্থাৎ রাসুনুল্লাহ (সা)একে নির্দেশ দেওয়া-হুয়েছে যে, তাদের বাজে প্রশ্নাদির উত্তরে 
আপনি বঙ্গে-দিন 8 তোমরা আমার কাছে পৃথিবীর ধনভাপ্তার দাবি করঙ্ছ, কিন্তু আমি কবে এ 
দাবি করলাম যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সব ধনতাণ্ডারু আঙ্দীর করায়স্ত ? তোমরা দাবি করছ যে, 
আমি ভবিষ্যতের সব উপকারী ও ক্ষতিকর ঘটনা তোমাদের বলে দিই, আমি এ.কথাও কবে 
বললাম যে, আমি সব অদৃশ্য বিষয় জানি ? তোমরা আমার্র-মধ্যে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলী 
দেখতে চাও, আমি কবে এ দাবি করলাম যে, আমি ফেরেশতা? 

মোটকথা, আমি যে বিষয় দাবি করি, তার প্রমাণ আমার কাছে চাওয়া যেতে পারে । অর্থাৎ 
আমি আল্লাহ্‌র রাসূল । তার প্রেরিত নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌছাই এবং নিজেও তা 
অনুসরণ করি, নাছিল হানি রুতু উর জারি টির রানা সুই 
প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে। 

দি পারি ডিভি দি ভা 
তা“আলারই: মত প্রত্যেক ছোট বড় অদৃশ্য বিষয়.'অবগত হওয়া, এবং মানবিক গুণের উর্ধে 
কোন ফেরেশতা হওয়া মোটেই জরুরী নয়। রাসূলের কর্তব্য: এতটুকুই খে, তিনি আল্লাহ্‌ 
প্রেরিত এঁশী'বাণী অনুসরণ করবেন ; জিও যী বতিনরের রাজন? সা 
করতে আহবান করবেন। - 

এ নির্দেশনামা দ্বারা একদিকে রিসালতের প্রকৃত দায়িত্ব ফুটিগ্ে তোলা হয়েছে এবং 
অপরদিকে রাসূল সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা বিপ্লাজ করছিল, তাও'দূর করা হয়েছে? 
প্রসঙ্গক্রেমে মুসলমানদেরও পথনির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন-িস্টানদের মত্ত রাসূলকে 
আল্লাই না মনে করে বসে। রাসূলের মাহাত্ম্য ও ভালবাসার দাবিও তাই ; এ ব্যাপারে ইহুদী ও 
খ্রিষ্টানদের মত বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইহুদীরা রাসূলদের সম্মান হানিতে বাড়াবাড়ি করে 
তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং বি্টানরা সক্মানদানে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে আল্লাহ্‌ 
বানিয়ে দিয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ ঃ আল্লাহ্‌র ধনভা্ার আমার করায়ন্ত নয়। এ 
ধনভাণ্তার দ্বারা বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তফসীরবিদরা অনেক জিনিসের নাম উল্লেখ 
ক্রেছেন। কিন্তু কোরআন স্বয়ং ধনভাতার প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছে 5 ৫১০ 47:25 
অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নেই, যার ভাণ্তার আমার কাছে নেই । এতে বোঝা যায় ভাণ্ডার 
বলে দুনিয়ার সব বন্তুকেই বোঝানো হয়েছে, এতে কোন বিশেষ বন্ধুকে নির্দিষ্ট:করা যায় না। 
অবশ্য তফসীরবিদরা যেসব নির্দিষ্ট বন্ধুর কথা উল্লেখ করেছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপই উল্লেখ 
করেছেন। কাজেই এতে কোন মতবিরোধ নেই। এ আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র 
ভাগ্তার পয়গম্বর কুল-শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর হাতেও নেই, তখন উম্মতের 
কোন ওলী অথবা বুযুর্গ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা-তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, যাকে 
যা ইচ্ছা দিতে পারেন-সুস্পষ্ট মূর্খতা বৈ কিছু নয়। 

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে 84৫, 1 14451 % অর্থাৎ আমি তোমাদের বলি না য়ে, আমি 
ফেরেশতা, যে কারণে তোমরা আমার-মানবিক গুণ দেখে রিসালতে অস্বীকার করবে। 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__-৩৭ 
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২৯০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


মধ্যবর্তী বাক্যে কথার ভঙ্গি পরিবর্তন করে 44 +1%1 161 1১31 & বলার পরিবর্তে 3 
০৮ 2 1 বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বলি নাঁ যে, আমি অদৃশ্য বিষয় জানি। 
একথা না বলে “আমি অদৃশ্য বিষয় জানি বলা হয়েছে। 

তফসীরে বাহরে যুহীতে আবু হাইয়্যান এনপ রজার একটি সূক্ষ্ম কারণ বর্ণনা করেছেন। 
তা এই যে, আল্লাহ্‌র ভাগ্তারের মালিক হওয়া না হওয়া এবং কোন ব্যক্তির ফেরেশতা হওয়া না 
হওয়া এগুলো প্রত্যক্ষ বিষয়। কাফিররাও জানত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সব ভাণ্ডার রাসূলের 
হাতে নেই এবং তিনি ফেরেশতাও নন । তারা শুধু হঠকারিতাবশত এসব দাবি করত । কাজেই 
কাফিরদের এসব কথার উত্তরে একথা বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, জমি আল্লাহর ভারে 
০5885145777 

কিন্তু অদৃশ্য বিষয় জানার প্রশ্নটি এমন নয়। কেননা, ভারাভডিবী ওজনের 
রানে এন্প বিশ্বাস পোষণ করত যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। অথএব আল্লাহ্‌র রাসূল 
সম্পর্কে এক্প বিশ্বাস রাখাও অবান্তর ছিল না। বিশেষ করে, তারা যখন র্লাসূলুল্পাহ্‌ (সা)-এর 
মুখ থেকে অনেক অদৃশ্য সংবাদও শুনেছিল এবং তদনুযায়ী ঘটনা ঘটতে দেখেছিল । তাই 
এখানে শুধু “বলি না" বলাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি, বরং “অদৃশ্য বিষয় জামি না' বলা 
হয়েছে। এতে ভুল বোঝাবুঝিরও অবসান ঘটানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী কিংবা 
ইলহামের মাধ্যম্যে যেনর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান কোন. রাসূল, ফেরেশতা কিংবা ওলীকে দান 
করা হয়, কোরআনের পরিভাষায় তাকে “অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান' বলা যায় না। 

এ থেকে আরও একটি-বিষয়, জানা গেছে। এ ব্যাপারে কোন মুসলমানের দ্বিমত নেই যে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাজারো লাখো অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। 
ৰরং সব ফেরেশতা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে যেটুকু জ্ঞান দান ক্রা হয়েছিল তাদের 
সবার জ্ঞানের চাইতে অনেক বেশি জ্ঞান একা মহানবী (সা)-কে দান করা হয়েছিল। সময় 
মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বীস তাই। কিন্তু এর সাথে কোরআন-সুন্নাহ্র অসংখ্য বর্ণনা অনুষায়ী 
পূর্ববততী ও পরবর্তী সব পণ্ডিতের এটাও বিশ্বাস যে, সমগ্র সৃষ্টজগতের পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য । তার্‌ স্রষ্টা, রিষিকদাতা ও সর্বশক্তিমান হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু 
কোন ফেরেশতা কিংবা রাসূল তার সমতুল্য নয়, এ কারণেই কোন ফেরেশতা কিংবা পয়গন্বরকে 
লাখো অদৃশ্য বিষয় জানা সত্বেও “আলিমুল গায়ব' বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী বলা যায় না। এ গুণ 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার । 

মোটামুটিভাবে সাইয়্যেদুর-রাসূল, সরওয়ারে-কায়েনাত, ইমামুল-আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ 

মুস্তফা (সা)-এর পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠা সম্পর্কে সর্বাধিক অর্থবহ বাক্য হচ্ছে এই | )1 ৬ 
১৯২৯১ 4৪ ৪৮১ 4১৬ সেংক্ষেপে আল্লাহ্র পরে তুমিই সবার বড়)। 

জ্রানগত পরাকাষ্ঠার ব্যাপারেও আল্লাহ্‌ তা'আলার সমস্ত ফেরেশতা ও নবী-রাসূলের চাইতে 
তার জ্ঞান অধিক, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সমান নয়। সমান হওয়ার দাবি করা প্রিষ্টবাদ 
প্রবর্তিত বাড়াবাড়ির পথ । 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে £ অন্ধ ও চক্ষুত্মান সমান হতে পারে না। উদ্দেশ্য এই যে, 
মানসিক আবেগপ্রবণতা ও হঠকারিতা পরিহার করে বাস্তব সত্য উপলব্ধি কর, যাতে তোমরা 
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59590505555 
অর্জন করতে পার। 

দ্বিতীয় আয়াতে রাসূলুলাহ্‌ (সা)-কে দির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হিরন 
যদি তারা জেদ পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্ক-ফিতর্ক বন্ধ করে আসল কাজে 
অর্থাৎ রিসালত প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন । যারা কিয়ামতে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত ও 
হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস-করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন| যেমন, মুসলমান কিংবা -ঘারা 
কমপক্ষে, এসব বিষয় অস্বীকার করে না, আর কিছু না হোক, কমপক্ষে তারা হিসাবের আশংকা 
করে। 

মোটকথা এই যে, কিয়ামত. সম্পর্কে ভিন প্রকার লোক রয়েছে ঃ এক, কিয়ায়তে নিশ্চিত 
বিশ্বাসী, দুই. অনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং তিন. সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী । এ তিন প্রকার. লোরুকেই ভীতি 
প্রদর্শনের নির্দেশ নরী-রাসূলদের দেওয়া হয়েছে । কোরআনের অনেক আয়াত ছারা তা প্রমাণিত। 
কিন্তু প্রথমোক্ত দু'প্রকার লোক ভীতি প্রদর্শনে প্রভাবাৰ্িত হবে বলে বেশি আশা করা যায়। 
তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ 
(42) 0 (১১০১৪0০১583 33 4০300 অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাছে একব্রিত হওয়ার 
আশংকা করে, তাদেরকে কোরআন দারা ভীতি প্রদর্শন করুন। | 

পা ১৪১25 25৬ প্র পো 1 এ 5484 4 পা 2৪ এপ পাও ভি ওপা তর্ত 


৩১১৯:৬৯০০৪ ১০০০ 2) ০১৮৬৪ ৩১৯০ ভি 
ও ৮৩20৬ 


৫৫. ৫11১৭, 4৫৩ ৫-915৫৫ এপ 24 রে 
৬056 953)20%65-৯5 %১5০ ৩০ 
চাট হাহ 2 
20145597520 ক 


পা" 284 তা 2 2ঠতঠ পাও ৯৮৫৫ " ডঃ 


রি টু 05582982595 ৮৬৬০১ 
2০50৮০2, হি পর রে 


৬৬ ৪ গু পা প্ণেবাপ ণ্লা 2 2পাজেও পা 
উজ লন 
1125. 


ও ০০) 05 রর ৮ তে গতি 25258 


(৫২) আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, টিটিরিজতা গা 
ইবাদত করে, তীর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় 
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এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িতেে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিভাড়িত 
করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন । (৫৩) আর এভাবেই আমি 
কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি-যাতে তারা বলে যে.এদেরকেই কি 
আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্‌ স্বীয় অনুগ্হ দান.-করেছেন ? আল্লাহ্‌ কি কৃতজ্ঞদের 
সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন ? (৫8) আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার 
নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন ঃ তোমাদের প্রতি শাস্তি বর্ষিত হোক । 
তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে 
কেউ অজ্ঞানতাবশত কোন মন্দ কাজ করে, অনস্তর তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, 
তবে তিনি-অত্যান্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় । (৫৫) আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত 
বর্ণনা করি-যাতে অপরাধীদের পথ দৃম্পষ্ট হয়ে ওঠে। 8 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আর তাদেরকে স্্ীয় মজলিস থেকে)- বিতাড়িত করবেন নী, যারা সকাল-বিকাল (অর্থাৎ 
সন্তাব্য সর্বদা) আপন পালনকর্তার ইবাদত করে যাতে শুধুমাত্র আল্লাহ্রই সন্তুষ্টি কামনা করে 
(এবং জীকজমক, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। অর্থাৎ তাদের ইবাদত 
সার্বক্ষণিক এবং নিষ্ঠাপূর্ণ হয়ে থাকে । নিষ্ঠা যদিও একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু লক্ষণাদি ছারা 
তার পরিচয় পাওয়া যায়। যতক্ষণ নিষ্ঠার বিপক্ষে. কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নিষ্ঠার 
ধারণা রাখাই সঙ্গত।) এবং তাদের (অভ্যন্তরীণ) হিসাব (ও অনুসন্ধান) বিন্দুমাত্রও আপনার 
দায়িত্বেংনয় এবং (তাদের অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান আপনার দায়িত্বে না থাকা এমনই নিশ্চিত, 
যেমন) আপনার অভ্যন্তরীণ) হিসাব (ও অনুসন্ধান) বিন্দুমাত্রও. তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি 
তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। (অর্থাৎ যদি তাদের অভ্যন্তরীণ আন্তরিকতী 'অনুস্রন্ধান-করা 
আপনার দায়িত্বে থাকত, তবে এরূপ অবকাশ ছিল যে, যাদের আস্তরিকতা নিশ্চিত নয় এবং 
তাদেরকে বহিষ্কার করার অন্য কোন বৈধ্য কারণও নেই। মহানবী (সা) ছিলেন উদ্মতের 
অভিভাবক-তাই অধীনস্থদের অবস্থা অনুসন্ধান করবেন-এরূপ সম্ভাৰনা ছিল । কিন্তু এর বিপরীত 
উম্মত স্বীয় পয়গন্থরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুসন্ধান করবে-একূপ কোন সন্তাবনাই নেই। তাই 
এটি নিশ্চিতরূপে খণাত্মক বিষয় । এখানে সন্ভাবনাযুক্ত বিষয়কে নিশ্চিত বিষয়ের সমপর্যায়ে 
গণ্য করে খণাত্বক করা হয়েছে, যাতে এর খণাত্মক বিষয় হওয়া নিশ্চিত হয়ে যাঁয়।) নতুবা 
(তাদেরকে বহিষ্কার করার কারণে) আপনি অসঙ্গত আচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। 
এবং (আমি মু'মিনদের দরিদ্র ও কাফিরদের ধনাঢ্য করে রেখেছি, যা বাহাত অনুমানের 
বিপরীত। এর কারণ এই যে,) এভাবেই আমি (তাদের মধ্য থেকে) এক (অর্থা্টকাঁফিরদের)-কে 
অন্যদের (অর্থাৎ মুমিনদের) ছারা পরীক্ষায় ফেলেছি (অর্থাৎ এ কর্মপস্থা ছ্বারা- কাফিরদের 
পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য) যাতে তারা (মু"মিনদের সম্পর্কে) বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের 
সবার মধ্য থেকে (বোছাই করে) আল্লাহ্‌ তা“আলা সীয় অনুগ্রহ দান করেছেন ?.€অর্থাৎ ইসলাম 
ধর্মের জন্য কি তাদেরকেই বাছাই করেছেন ? আল্লাহ্‌ কি রুতজ্ঞদের সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত নন? 
(এ দরিদ্ররা স্বীয় নিয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ, সত্যান্বেষণে ব্যাপৃত সতাধর্ম ও স্বীকৃতির দ্বারা 
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সম্মানিত । পক্ষান্তরে ধনাচ্যরা অকৃতজ্ঞতা'ও কুফরে লিপ্ত ।ফলে এ নিয়ামত থেকে বঞ্িত৭)) 
এষং যখন তারা আপনার কাছে আসে, যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস রাখে ; তখন আপনি 
(তাদেরকে সুসংবাদ "শোনানোর জন্য) বলে দিন $ (তোমাদের উপর সর্বপ্রকার বিপদাপদ 
পতিত হবে), 'তোমরী (সেগুলো থেকে নিরাপদে ও শান্তিতে থাক)। আর একথাও যে, 
তোমাদের পালনকর্তা সয় কৃপায়) অনুগহ করা (এবং তোমাদেয় নিয়ামত দান করা) নিজ 
দায়িতে নির্ধারিত করেছেন । (এমনকি) তোমাদের 'মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করে (যা) 
অজ্ঞতাবশত (হয়ে যায় ; কেননা, আদেশের বিরোধিতা করা কার্ধগত অজ্ঞতা । কিন্তু) অনস্তর 
এর পরে তওবা করে এবং ভেবিষ্যতে নিজ কর্ম) সংশোধন করে (তেওবা ভঙ্গ করার পর 
পুনরায় তওবা করাও এর অন্তর্ভুক্ত) তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা (তার জন্যও) অত্যন্ত ক্ষমাশীল, 
(অর্থাৎ গুনাহ্‌র শান্টিও ক্ষমা করে. দেবেন।) করম্ণাময় (অর্থাৎ নানা রকম নিয়ায়তও দেবেন ।) 
এবং (যেভাবে আমি এ ক্ষেত্রে মু'মিন ও কাফিরদের অবস্থা ও পরিণুতি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি) 
এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি (যাতে মুমিনদের তরীকাও পরিষ্কার হয়ে 
যায়) এবং যাতে অপরাধীদের তরীকা (ও) প্রকাশ করে দেওয়া হয় (এবং সত্য ও মিথ্যা ফুটে 
ওঠার কারগে সত্যাবেনীর পক্ষে সা উপলকি করা সহজ হয়ে যার) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

অহভেরাও কা রী জা নিরইলারী লন 
দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই ঃ যারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মনুষ্যত্ব কাকে বলে তা জানে না; বরং 
মানুষকে জগতের বিভিন্ন জানোয়ারের মধ্যে এমন একটি সঙ্জান জানোয়ার মনে করে, যে অন্য 
জানোয়ারদের অধীনস্থ ও প্রভাবাধীন করে স্বীয় সেবাদাসে পরিণত করেছে, তাদের মতে মানব 
জীরনের লক্ষ্য পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ ও অন্যান্য জৈবিক অনুভূতিকে ব্যবহার করা ছাড়া আর 
কিইবা হতে পারে ? জীবনের লক্ষ্য যখন শুধু তাই হয়, তখন জগতে ভাল-মন্দ, ছোটবড়, 
সম্মানিত ও অপমানিত, জদ্র ও ইতর পরিচয়ের মাপকাঠি এ ছাড়া আর কি. হতে পারে যে, যার 
কাছে পানাহার ও ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, সেই কৃতকর্মা, সন্তাস্ত ও জদ্র এবংার কাছে 
এসব বন্ধু স্বল্পমাত্রায় আছে সে অপমানিত, লাগ্থিত ও অক্তকর্মা। 

সত্য. বলতে কি, এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্র ও সন্ত্ান্ত হওয়ার জন্য সচ্চরিত্রের ও 
সৎকর্মের কোন প্রয়োজনই নেই, বরং থে কর্ম ও চরিত্র এ জৈবিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক তাই 
সৎকর্ম ও সচ্চরিত্র । 

.এ কারণেই নবী-রাসূলদের এবং তদের আনীত ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ শিক্ষা ছিল এই 
যে, এ জীবনের পর আরেকটি চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন রয়েছে, সে জীবনের সুখ-শান্তি যেমন 
পূর্ণ ও চিরস্থারী, তেমনি কষ্ট এবং শাস্তিও পুর্ণ ও চিরস্থায়ী । পার্থিব জীবন স্বয়ং লক্ষ্য. নয়, বরং 
পরজীবনে যে যে বিষয় উপকারী তা সম্ভাহে ব্যস্ত থাকাই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আসল লক্ষ্য । 
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মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য এই ঘে, জন্তু-জানোয়ারকে পরজীবনের চিন্তা 
করতে হয় না, কিন্তু জ্ঞানী ও সচেতন ব্যক্তিদের মতে পরজীবনের সংশোধনই মানুষের সর্ববৃহৎ 
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২৯৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


চিন্তা। এ বিশ্বাস ও মত্তবাদ অনুযায়ী ভদ্রতা ও নীচতা এবং সম্মান ও অপমানের মাপকাঠী 
অধিক পানাহার কিংবা অধিক ধন-সম্পদ আহরণে হবে লা, বরং সচ্চরিত্র ও সৎকর্মই: হবে 
আভিজাত্যের একমাত্র মাপকাঠি । পরকালের সম্মান এগুলোর উপরই নির্ভরশীল, ।. 

জগদ্বাসী যখনই নবী-রাসূলদের নির্দেশাবলী, শিক্ষা এবং পরকাল-বিশ্বীসের প্রতি অমনোযোগী 
হয়েছে, তখনই তার স্বাভাবিক ফলশ্র্তিও সামনে এসে গেছে অর্থাৎ শুধু অন্ন ও উদরই 
মান-অপমান, ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয়েছে। যারা এতে সফলকাম তারা 
জদ্ব ও সম্্রা্ত বলে আখ্যায়িত হয়েছে এবং যারা এতে ব্যর্থ কিংবা অসম্পূর্ণ, ভার দি 
সম্মানহীন, নীচ ও'লাঞ্কিত বলে পরিগণিত রয়েছে। 

তাই সর্বকালে শুধু পার্থিব জীবনের গোলক-ধাধায় আবদ্ধ মানুষ বিস্তবানদের সন্ত্রান্ত ও 
ভদ্র এবং দীনদরিদ্র বিত্তহীনদের সম্মানহীন ও নীচ বলে গণ্য করেছে। এ 'মাপকাঠির ভিত্তিতেই 
হযরত নূহ (আ)-এর কওম বিশ্বাস স্থাপনকারী দরিদ্রদের নীচ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছিল ঃ 
আমরা এ নীচদের সাথে একত্রে বসতে পারি না। আপুনি যদি আমাদের কোন পয়গাম 
শোনাতে চান, তবে দরিদ্র ও নিঃস্বদের আগে দরবার থেকে বহিষ্কার করুন। 


.2513591 এ এ ০%% 9103 _ অর্থাৎ এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমরা আপনার. প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ যত.সব-ছোট লোক আপনার অনুসারী? হযরত নৃহ (আ) তাদের এ 
হৃদয়বিদারক উক্তির জওয়ার পয়গন্বরসুলভ ভঙ্গিতে বললেনঃ 
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অর্থাৎ আমি তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নই । ফাজেই তারা নীচ কি ভদ্র ও 
সন্ত্রস্ত, ভার নীমাংসা করতে পারি না। প্রত্যেক ব্যজির কর্ষের স্বরূপ ও-হিসাৰ আমার 
পালনকর্তাই জানেন। তিনি অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কে জ্ঞাত। 

হযরত নূহ (আ) এভাবে সুর্খ ও অহংকারী এবং জনতা ও নীচতার স্বরূপ সম্পর্কে আদ 
লোকদের চিন্তাধারাকে একটি সুস্পষ্ট বাস্তব সত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তিনিব্ষলে দিলেন £ 
জদ্র ও নীচ শব্দগুলো তোমরা-ব্যবহাঘ্র কর ঠিকই, কিন্তু এগুলোর স্বরূপ তোমাদের জামা নেই। 
তোমরা শুধু বিত্তবানকে ভদ্র আর দরিদ্রকে নীচ বলে থাক, অথচ বিস্ত ভদ্রতা ও নীচতার 
মাপকাঠি নয়। এর মাপকাঠি হচ্ছে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্র। এ স্থলে হযরত নৃহ' (আঁ) বলতে 
পারতেন যে, সৎকর্ম ও সচ্চারিত্রের মাপকাঠিতে এরা তোমাদের চাইতে অধিক জদ্র ও সন্রান্ত। 
কিনতু পয়গ্বরসুলভ প্রচারপদ্ধতি তাঁকে এরূপ বলার অনুমতি দেয়নি। এরূপ বললে প্রতিপক্ষ 
উত্তেজিত হয়ে উঠত। তাই শুধু এতটুকু বলেছেন যে, নীচতা তো ক্রিয়াকর্মের উপর ভিত্তিশীল। 
আমি তাদের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত নই । তাই তাদের জর বা নীচ হওয়ার ফয়সালা 
করতে পারি না। টি 

নৃহ (আ)-এর পরও সর্বযুগের দুনিয়ার অহংকারী লোকরা দরিদ্রদের নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত 
আখ্যায়িত করে এসেছে, যদিও তারা সচ্চরিত্র ও সত্কর্মের দিক দিয়ে অত্যন্ত-দ্র ও সম্মানিত 
০০০০5555255 
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সূরা আল-আন“আম ২৯৫ 


প্রথম সাড়া দিয়েছেন। এমনকি, জগতের ধর্মীয় ইতিহাসের পর্যালোচকদের মতে-কোন পয়গন্বরের 
সত্যতার অন্যতম প্রমাণ এই 'যে, তার প্রাথমিক অনুসারী হয়েছে সমাজের দরিষ্ত স্তপ্লের লোক । 
এ কারণেই মহানধী (সা)-এর পত্র পেয়ে রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াস তাঁর সত্যতা যাচাই কক্রার 
জন্য পরিচিতজনদের কাছে তাঁর সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেন, তন্মধ্যে একটি শ্রপ্ন ছিল. এই ঃ 
তাঁর অধিকাংশ অনুসারী দরিদ্র জনগণ না সমাজের উচ্চস্তরের লোক ? যখন-তাঁকে জানান হয় 
যে, দরিদ্র জনগণই তাঁর অধিকাংশ অনুসারী, তখন তিনি মন্তব্য করেন ...১1 £৮_:5/1৬ 
পয়গন্বরদের প্রাথমিক অনুসারী এরাই হয়ে থাকে 

মহানবী (সা)-এর আমলে আবারো এ প্রশ্নই দেখা দেয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এরই 
উত্তর বিশেষ নির্দেশসহ উল্লিখিত হয়েছে। 

ইবনে কাসীর ইমাম ইবনে জরীরের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা কল্ধেন যে, ওতবা, শায়বা, 
ইবনে-রবিয়া, মুত" এম ইবনে আদী, হারেস ইবনে নওফেল প্রমুখ কতিপয় কোরাইশ সর্দার 
মহানবী (সা)-এর চাচা আবূ তালিবের নিকট এসে বলল £ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা)- 
এর কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তাঁর চারপাশে সর্বদা,এমন সব 
লোকের ভিড়।লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় 
যারা লালিত-পালিত হতো । এমন নিকৃষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তার মজলিসে যোগদান 
করতে পারি না। আপনি তাঁকে বলে দিন, যদি সে আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজলিস 

আবূ তালিব মহানবী (সা)-কে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিলে হযরত ওমর (রা) মত প্রকাশ 
করে বললেন $ এতে অসুরিধা কি? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অকপট 
বন্ধুবর্গই । কোরাইশ সর্দারদের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে । .. 

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত 
করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে । আয়াত অবতরণের পর হযরত ফারূকে- আযম 
(রো)কে “আমার মত ভ্রান্ত ছিল" -এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয় । 

যে দরিদ্রদের সম্পর্কে আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন হযরত বিলাল হাবশী 
€রা), সোহায়েব রী রা), 'আশ্মার ইবনে ইয়াসির (রা), আবু হোযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস 
সালেম (রা), উসায়দের মুক্ত ক্রীতদাস সহীহ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা), 
মিকদাদ ইবনে আমর (রো), মসউদ ইবনুল কারী (রা), যুশ-শিমালাইন (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে- 
কিরাম । তাঁদের সম্মান ও 'দ্রতার সনদ আল্লাহ্র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে । এ প্রসঙ্গেই 
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এতে রাসূলে করীম (সা)-কেনির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, “আপনি নিজেকে তাদের মধ্যে 
নিবন্ধ রাখুন যারা সকাল-বিকাল অর্থাৎ সর্বদা আন্তরিকতার সাথে স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত 
করে । আপনি স্থীয় চক্ষুঘ্বয়কে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর কামনায় তাদেরকে বাদ দিয়ে'কারও 
প্রতি নিবন্ধ করবেন না এবং এমন লোকের আনুগত্য করবেন না, যাদের অন্তরকে আমি আমার 
ধিকর থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি, বারা স্বীয় রিপুর কামনা-বাসনার অনুসারী শ্রবং 
সীমালংঘন করাই যাদের কাজ ।” 

আলোচ্য আয়াতে দরিদ্রদের প্রশংসায় বলা হয়েছে.তারা সকাল-বিকাল-আললারূকে ডাকে । 
এতে প্রচলিত বাক-পদ্ধতি অনুযায়ী “সকাল-বিকাল' বলে দিবারাত্রির -সব সময়কে বোরানো 
হয়েছে এবং ডাকা বলে ইবাদত করা বোঝানো হয়েছে। দিবারাব্রির ইবাদতের সাথে 0১4১ 
4৫55 বলা হয়েছে । এতে বোঝা যায় যে, আন্তরিকতাবিহীন ইবাদতের:কোনই মূল্য নেই। 
."আয়াতের. শেষভাগে বলা হুক্পেছে তাদের হিসাব আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার 
হিসাব দের দায়িত্বে নয়। ইবনে আকির্যা, যামাথশারী (র) প্রমুখের বিশ্লেষণ অনুয়ায়ী 
এতে 14:০৯ ও 14:5-এর সর্বনাম দ্বারা মুশরিক সর্দারদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা দরিদ্র 
মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি করত । আয়াতে মহানবী (লা)- কে বলা 
হয়েছে, এরা বিশ্বাস স্থাপন করম্ক বা না করুক আপনি দরিদ্র মুসলমানদের তুলনায় এদের 
পরওয়া করবেন না। কেননা প্র্দের হিসাবের দায়িত্ব আপনার উপর ন্যস্ত করা হয়নি, যেমন 
আপনার হিসাবের দায়িতু তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়নি। যদি এ দায়িত্ আপনার উপর ন্যন্ত 
করা হতো অর্থাৎ তাদের মুসলমান না হওয়ার কারণে আপনাকে জবাবদিহি করতে হতো, তবে 
মা হয় আপনি. তাদের খাতিরে দরিদ্র মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দিতে পারতেন। 
যখন এরূপ নয় তখন তাদেরকে মজলিস থেকে সব্ধিয়ে দেওয়া প্রকাশ্য অবিচার । এমন করলে 
আপনি অবিচারকারীদের মধ্যে গণ্য হবেন ।' 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে £ আমি এমনিভাবে একজনকে অন্যজনের দ্বারা পরীক্ষায় 
ফেলে রেখেছি, যাতে কাফিররা আল্লাহ্‌র অপার শক্কি ও ক্ষমতার এ তামাশা দেখে ঘে, যে 
দরিদ্র মুসলমানদেরকে তারা ঘৃণার চোখে দেখত, রাসূলের অনুসরণ করে তারা কোন স্তরে 
পৌছে. গেছে এবং ইহকালে ও পরকালে তারা কিরূপ সম্মানের অধিকারী হয়েছে এবং যাতে 
তারা এ বিষয়েও আলোচনা করে যে, আমাদের অভিজাত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে. এ গরীবরাই কি 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নিয়ামতের যোগ্য ছিল? 

782 

কাশ্শাফ প্রণেতা আল্লামা যামাধশারী রে) প্রমুখের বিশ্লেষণ অনুযায়ী কাফিরদের এ উক্ত 
দরিদ্র মুসলমানদের মাধ্যমে গৃহীত পরীক্ষারই ফল। তারা এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। 
কারণ, আল্লাহ্র শক্তি-সামর্থ্যের বিকাশ দেখে তাদের 'এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 'উচিত ছিল 
যে, জদ্রতা ও নীচতা অর্থ-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সচ্চরিত্র ও সৎকর্মের উপরই 
নির্ভরশীল । কিন্তু তারা তা না করে উল্টো আল্লাহ্‌ তা'আলাকে দোষারোপ করতে থাকে যে, 
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সম্মানের যোগ্য ছিলাম আমরা, অথচ আধাদেরকে বাদ দিয়ে তাদেরকে কৈন সম্মানিত করা 
7876৮871584 
বলেন 2১৮৫৮410441 ০41 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে ভীলভাবে 

ওয়াকিফহাল নন? উদ্দেশ্য এই যে, যারা অনুহদাতীর প্রতি কৃতজ্ঞ তারাই প্রকৃতপক্ষে জদ্র ও 
সম্থানিত এবং তারাই নিয়ামত ও সম্মানের যোগ্য। পক্ষান্তরে তারা সম্মানের যোগ্য নয়, যারা 
দিবারাত্র নিয়ামতদাতার নিয়ামতে গড়াগড়ি সব্বেও তার অবাধ্য। 

কতিপয় নির্দেশ £ উল্লিখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বোঝা যায়ঃ প্রথমত কারও 
ছিননবন্ত্ কিংব্য বাহ্যিক দুরবস্থা-দেখে তাকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করার অধিকার কারও নেই। 
প্রায়ই এ ধরনের পোশাকে এমন লোরুও থাকেন যারা আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও 
প্রিয় । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ অনেক দুর্দশাগ্রস্ত, ধুলি-ধূসরিত লোক. এমনও রয়েছে যারা 
আল্লাহ্‌র প্রিয় । তারা যদি কোন কাজের আবদার করে বসেন যে, এটা-:এরূপ হুরে' তবে 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের সে আবদীর অবশ্যই পূর্ণ করেন । 

দ্বিতীয়ত শুধু পার্থিব ধন-দৌলতকে ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি মনে করা মানবতার 
অবমাননা । এর প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে সক্চরিত্র ও সৎকর্ম । 

তৃতীয়ত কোন জাতির সংস্কারক ও ্রচারকের জন্য ব্যাপক প্রচারকার্যও জরুরী অর্থাৎ 

পক্ষ-বিপক্ষ, মন্যকারী ও অমান্যকারী সবার কাছেই স্বীয় বক্তব্য প্রচার করতে হবে। কিনতু 
যারা তার শিক্ষার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তা পালন করে চলবে, তাদের অধিকার 
অথ্গণ্য। অন্যের কারণে তাদেরকে পেছনে ফেলা কিংবা উপেক্ষা করা জীয়েয নয়। উদাহরণত 
অমুসলমানদের মধ্যে প্রচার কার্ষের জন্য অজ্ঞ মুসলমানদের শিক্ষাদান ও সংশোধনকে পেছনে 
ফেলে দেওয়া উচিত নয়। 

চতুর্থত, আল্লাহর নিয়ামত কৃতজ্ঞতার অনুপাতে বৃদ্ধি গায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের 
আমিক্য কামনা করে, কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা তার পক্ষে অপরিহার্য । 

দানি পৃি 1১ _আয়াত সম্পর্কে তফসীরবিদদের উক্তি দ্বিবিধ। অধিকাংশের 

মতে এ আরাতওলোও পূর্ববর্তী আয়াত ও ঘটনার সাথে জম্পর্কমুত। এর সমর্ধনেসীরা এ 
রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন যে, কোরাইশ সর্দাররা আবূ তালিবের মাধ্যমে দাবি জানাল যে, 
আপনার মজলিসে দরিদ্র ও নিন্নস্তরের লোকে থাকে। তাদের কাতারে বসে আপনার কথাবার্তা 
চ্রনতে পারি না। আমাদের আগমনের সময় যদি তাদের মজলিস থেকে সরিয়ে দিতে পরেন, 
তবে আমরা আপনার কথাবার্তা শুনব ও চিন্তা-ভাবনা করব। 

এতে হযরত ফারদকষে-আঘম (রা) পরামর্শ দিলেন.যে, এ দাবি মেন নিতে অসুবিধা কি? 
মুসলমানরা তো অকৃত্রিম বন্ধু আছেই। তাদেরকে কিছুক্ষণ দূরে সরে থাকতে বলে দেওয়া 
হবে । সম্ভবত এভাবে কোরাইশ সর্দাররা আল্লাহ্‌র কালাম শুনবে এবং সুসলমান হয়ে যাবে । 

কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতে এ পরামর্শের 'বিপক্ষে নির্দেশ আসে যে, কখনও এমনটি করা যাবে 
না। এমন করা অন্যায় ও অবিচার। এ নির্দেশ অবতীর্ণ হলে ফান্কে আম রো) নিজের ভুল 
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বুঝতে পারেন। হ্ভিনি ভীত হয়ে-পড়েন .যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়ে হয়ত তিনি 
মহা অন্যায় করে ফেলেছেন। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য-উপস্থিত হলেন। 

আলোচ্য আয়াতসমূহ তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতের 
সারমর্ম এই যে, আপনাকে অতীত ভুলের জন্য পাকড়াও করা হবে না বলে তাদেরকে শাস্ত 
করে দিন। শুধু তাই নয়, পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অসংখ্য নিয়ামতের 

ওয়াদাও শুনিয়ে দিন। তার দরবারের এ আইন সম্পর্কেও বলে দিন যে, যখন কোন মুসলমান 
অজ্ঞতাবশত কোন মন্দ কাজ করে বসে, অতঃপর ভূল বুঝতে পেরে তওবা করে নেয় এবং 
ভবিষ্যতে সংশোধন হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার অতীত গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করে 
দেবেন এবং ভবিষ্যতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নিয়ামত থেকেও তাকে বঙ্কিত করবেন না। 
এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আয়াতগুলো পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত বিশেষ ঘটনা সম্পর্কেই 
অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ এসব আয়াতের বিষয়বন্তুকে একটি স্বতন্ত্র 
নির্দেশনামা হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। এ বিষয়বস্তু তাদের সম্পর্কে, যারা অজ্ঞতাবশত 
কোন গুনাহ্‌ করে ফেলে এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা কে স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন করে 
নেয়। 

চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, উপরোক্ত উভয়বিধ: উক্তিতে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা 
নেই। কেননা, সবাই এ'বিষয়ে একমত যে, কোরআন মজীদের কোন নির্দেশ বিশেষ ঘটনা 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও যদি তার ভাম্বা ও রিষয়বন্তু ব্যাপক হয়, তবে সে নির্দেশটি শুধু সে 
বিশেষ ঘটনার সাথেই সম্পৃক্ত থাকে না বরং এটি ব্যাপক নির্দেশের রূপ পরিগ্রহ করে। তাই 
যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে 
তবুও এ নির্দেশ একটি ব্যাপক বিধির মর্যাদা রাখে, যা প্রত্যেক গুনাহগারের বেলায় প্রযোজ্য, 
যে গুনাহ্‌ করার পর স্বীয় ভুল বুঝতে পারে এবং অনুতগ্ত হয়ে তবিষ্যত কর্ম সংশোধন করে 
নেয়। 
_. এবার আয়াতসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেখুন । প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
০৫০ পর এন95 08005953৮০৮ ১ ০5195 

অর্থাৎ আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে, এমন লোক যখন আপনার কাছে আসে 
(এখানে ০-এর অর্থ কোরআনের আয়াত হতে পারে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তি ও 
কুদরতের সাধারণ নিদর্শনাবলীও হতে পারে ।) তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- কে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে *১% ১. বলে সম্বোধন করুন । এখানে 5১ “১... এর দ্বিবিধ 
অর্থ হতে পারে $ এক. তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার সালাম পৌছিয়ে দিন, যাতে “তাদের প্রতি 
চূড়ান্ত সম্মান বোখা যায় 1 এতে করের সব দরিদ্র মুসলমানের মনোবেদনার চমৎকার প্রতিকার 
হয়ে গেছে, যাদেরকে মজলিস থেকে হটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব কৌরাইশ সর্দাররা করেছিল দুই. 
আপনি তাদেরকে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের ভুলন্ুটি হয়ে থাকলেও তা ক্ষমা 
করে দেওয়া হবে এবং তারা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। 
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সূরা আল-আন'আম ২৯৯ 


০0458 41৫০ ০৫ বাক্যে এ অনুথহের উপর আরও অনুষহ ও নিয়ামত-দ্ানের 
ওয়াদা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মুসলমানদের বলে দিন $ তোমাদের পালনকর্তা দয়া 
প্রদর্শনকে নিজ দায়িতে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। কাজেই খুব ভীত ও অস্থির হয়ো না। এ 
বাক্যে প্রথমত এ.) (পালনকর্তা) শব্দ ব্যবহার করে আয়াতের বিষয়বন্তুকে যুক্তিযুক্ত করে 
দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের পালনকর্তা । এখন জানা কথা যে, কোন 
পালনকর্তা স্বীয় পালিতদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না। অতঃপর «১ শব্দটি যে দয়ার প্রতি ইঙ্গিত 
করেছিল, তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাও এমন ভঙ্গিতে যে, তোমাদের পালনকর্তা 
দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। কাজেই কোন ভাল ও সৎ লোকের দ্বারাই যখন 
ওয়াদা খেলাফী হতে পারে না, তখন রাব্বুল-আলামীনের দ্বারা তা কেমন করে হতে পারে? 
বিশেষ করে যখন ওয়াদাটি চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয়। 

সহীহ্‌.বোখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রো), থেকে বর্ণিত 
হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন £ যখন আল্লাহ্‌ তাআলা সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের 
ভাগ্যের ফয়সালা রুরলেন, তখন একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে আরশে রেখে 
দিলেন। তাতে লেখা রয়েছে ঃ ৩২৯৪ ০০ ০০ ০৮৯০ ০1 অর্থাৎ আমার দয়া আমার ক্রোধের 
উপর প্রবল হয়ে গেছে। 

হযরত সালমান (রা) বলেন £ আমি তওরাতে লিখিত দেখেছি, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
'আসমানু, যমীন ও এতদুতয়ের সবকিছু সৃষ্টি করলেন, তখন 'রহমত' দেয়া) গুণটিকে একশ' 
ভাগ করে এক-ভাগ সমগ্র সৃষ্ট জীবকে দান করলেন । মানুষ, জীবজন্তু ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর 
মধ্যে দয়ার যে সবু লক্ষণ দেখা যায়, ভা এ এক' ভাগেরই ক্রিয়া । পিতামাতা "ও সন্তানদের 
মধ্যে, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে,-স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে; অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে এবং প্রতিবেশী ও 
বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ঘে পারস্পরিক সহানুভূতি, ভালবাসা ও দয়া পরিলক্ষিত হয়, তা এ এক 
ভাগ দয়ারই ফলশ্রুতি । অবশিষ্ট নিরানব্বই. ভাগ দয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের জন্য রেখেছেন। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে একে নবী করীম (সা)-এর হাদীসরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই 
অনুমান করা যায় যে, সৃষ্ট জীবের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার দয়া কিরূপ ও কতটুকু। 

এট] জানা কথা যে, কোন মানুষ এমনকি ফেরেশতা আল্লাহ্‌ তা'আলার মাহাত্মোর উপযুক্ত 
ইবাদত ও আরাধনা করতে পারে না এবং মাহাত্্য বিরোধী আনুগত্য জগঘ্ধাসীর দৃষ্টিতেও 
পুরস্কারের কারণ হওয়ার পরিবর্তে অসন্তুষ্টির কারণ বলে গণ্য হয়। এ হচ্ছে আমাদের ইবাদত, 
আরাধনা ও পুণ্যকর্মের অবস্থা । আল্লাহ্‌ তা'আলার মহত্তের সাথে তুলনা করে দেখলে এগুলো 
গুনাহ্র চাইতে কম নয় তদুপরি সত্যিকার গুনাহ্‌.ও পাপ থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়. 
। «৮৮৯৮ ০০ তবে আল্লাহ্‌ যাকে মুক্ত রাখ্রে)। এমতাবস্থায় একটি লোকের পক্ষেও আযাব 
থেকে রেহাই পাওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই .যে, প্রত্যেক মানুষের উপর সদা 
সর্বদা আল্লাহ্‌ তাআলার অগণিত নিয়ামত বর্ষিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এসব হচ্ছে এঁ দয়ারই 
ফলশ্রুতি, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। 

তওবা দ্বারা প্রত্যেক গুনাহ্‌ মাফ্‌ হয়ে যায় $ এরপর একটি বিধির আকারে দয়ার ব্যাখ্যা 
করে বলা হয়েছে £ 
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৩০০ তফসীরে মা“আরেক্ুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ 


ক এ. পপ 9০ পা ০০ লে 
লিউ ১8 


ৃ ৃঁ * 2১৯১ 
অর্থাৎ যে ডি কোন মন্দ কাজ রে বসে, এরপর তওবা করে এবং স্বীয় 
কাজ সংশোধন কনে নেয়, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা:অত্যস্ত ক্ষমাশীল; তায় গুনাহ্‌ ক্ষমা করে 
'দেবেন। আর তিনি অভ্যস্ত দয়ালু । অর্থাৎ ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং নিয়ামতও দান 
করবেন। 

“আয়াতের “অজ্ঞতা শব্দ ঘবারা বাহ্যত কেউ ধারণা করতে পারে যে, গুনাহ্‌ ক্ষমা-করার 
ওয়াদা একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অজ্ঞতাবশত 'কোন গুনাহ্‌ হয়ে যায়, জেনেশুনে 
গুনাহ্‌ করলে হয়তো এ ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা, এ স্থলে 'অজ্ঞতা' 
বলে অজ্ঞতার কাজ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এমন কাজ করে ঘসে, যার পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ 
ও মূর্খ ব্যক্তির পক্ষেই কেবল তা করা সন্ভব। এর জন্য বাস্তবে অজ্ঞ হওয়া জরুরী নয়। স্বয়ং 
০০৯ জৈজ্ঞতা) শব্দেই এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে ++ শব্দের পরিবর্তে ০/-$৯-এর 
ব্যবহার সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই করা হয়েছে। কেননা, 4৫৯ শব্দটি 44 (জ্ঞান)-এর 
বিপরীত এবং ০1৯ শব্দটি ১৪১১1 (সহনশীলতা ও গালীর্য)-এর বিপরীত । অর্থাৎ ৫ 
শব্দটি বাকপদ্ধতিতে কার্যগত অজ্ঞতার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যখনই 
কোন গুনাহ্‌ হয়ে যায়, তা কার্যপত অজ্ঞতার কারণেই হয় /তাই কোন কোন. বুুর্গ বলেন £ যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের কোন নির্দেশের বিরুত্ধাচরণ করে, সে অজ্ঞ। এখানে কার্যগত 
অজ্ঞতাই বোঝানো হয়েছে। এর জন্য অজ্ঞান হওয়া জরুরী নয়। কেননা, কোরআন পাক ও 
'অসংখ্য সহীহ্‌ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তওবা ছারা প্রত্যেক গুনাহ মাফ হয়ে যায় 
__অমনোযোগিতী ও অজ্ঞতাবশত হোক কিংবা জেনেশুনে মানসিক 'দুর্মতি ও রবৃত্তির তাড়নাবশতই 
হোক। 
_. এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এই আয়াতে দু'টি শর্তাধীনে গুনাহগারদের সম্পর্কে 
ক্ষমা ও রহমতের ওয়াদা করা হয়েছে। এক. তওবা অর্থাৎ গুনাহর জন্য অনুতপ্ত হওয়া। 
হাদীসে বলা হয়েছে 8+.এ| 5 ৮১।__অর্থাৎ অনুশোচনার নামই হলো তওবা । 

দুই. ভবিষ্যতের জন্য আমল সংশোধন করা। কয়েকটি বিষয় এ আমল সংশোধনের 
অন্তত । ভবিষ্যতে এ পাপ কাজের নিকটবর্তী না হওয়ার সংকল্প করা ও সে বিষয়ে যবান 
হওয়া এবং কৃত গুনাহর কারণে কারও অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে যথাসন্তব তা পরিশোধ করা, 
তা আল্লাহ্র অধিকার হোক কিংবা বান্দার অধিকার । আল্লাহর অধিকার যেমন নামাধ, রোযা, 
যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ফরয কর্মে ক্রুটি করা। আর বান্দার অধিকার যেমন কারও“অর্থ-সম্পদ 
অবৈধভাবে করায়ত্ত করা ও ভোগ করা, কারও ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা, কাউকে গালি-গালাজের 
মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন প্রকারে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি। . 
' তাই তওবার পূর্ণতার জন্য যেমন অতীত গুনাহর জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর. কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করা, ভবিষ্যতের জন্য কর্ম সংশোধন করা এবং গুনাহর নিকটবর্তী না হওয়া জরুরী, 
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তেষনিভাবে যেসব নামায ও রোযা অমনোযোগিতাবশত তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা 
করা, যে যাকাত দেওয়া হয়মি, তা এখন দিয়ে দেওয়া, হজ্জ ফরয হওয়া সত্বেও হজ্জ-না করে 
থাকলে এখন তা আদায় করে নেওয়া, নিজে করতে সক্ষম না হলে বদলী হজ্জ করানো প্রভৃতি 
বিষয়ও অপরিহার্য ৷ যদি জীবদ্দশায় বদলী হজ্জ ও অন্যান্য কার্ষের পুরোপুরি-সুযোগ মা মেলে 
তবে ওসীয়ত করে যাওয়া যাতে ওয়ারিস ব্যক্তিরা তার ফরযসমূহের ফিদিয়া (বিনিময়) ও 
বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করে। মোটকথা, কর্ম সংশোধনের জন্য শুধু ভবিষ্যৎ কর্ম সংশোধন 
করাই যথেষ্ট নয়। বিগত ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করাও জরুরী । 

_: এমনিভাবে যদি কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে হস্তগত করে থাকে, তবে তা ফেরত দিতে 
হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। কাউকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে 
তারও ক্ষমা নিতে হবে। যদি ক্ষমা নেওয়া সম্ভবপর না হয়-উদাহরণত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি মারা 
যায় কিংরা তার ঠিকানা অজ্ঞাত হয়, তবে তার জন্য নিয়মিতভাবে আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে 
মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে । এতে আশা করা যায়, সে সন্তুষ্ট হবে এবং খণের দায় 
গিরি পারে! 
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পালার 


(৫৬) আপনি বলে দিন £ আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা 
আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত কর । আপনি বলে দিন $ আমি তোমাদের খুশীমত চজব 
না। কেননা, তাহলে আমি পত্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না। (৫৭) 
আপনি বলে দিন $ আমার কাছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা 
তার প্রতি যিখ্যারোপ করেছ। তোমরা যে বিষয়টি তৃরিত সংঘটনের দাবি করছ, তা আমার 
কাছে নেই। আল্লাহ ছাড়া কারও নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই 
শ্রেষ্ঠতম সীমাংসাকারী । ৫৮) আপনি বলে দিন £ যদি আমার কাছে তা থাকত, যা 
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৩০২. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


তোমরা শীত্বে সংঘটিত হওয়ার জন্য দাবি করছ, ভবে আমার ও তোমাদের পারস্পরিক 
বিবাদ কবেই চুকে যেত । আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি (হঠকারীদেরকে) বলে দিন ঃ আমাকে (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ-থেকে) সেসবের 
(অর্থাৎ বাতিল উপাস্যদের ইবাদত করতে বারণ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে (অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র ইবাদতকে) ছেড়ে যাদের ইবাদত কর। (তাদের পথন্রষ্টতা প্রকাশ করার, জন্য) 
আপনি বলে দিন £ আমি তোমাদের (মিথ্যা) ধারণাসমূহের অনুসরণ করব.না.। কেননা, যদি 
(নাউযুবিল্লাহ) আমি এমন করি, তখন পথত্রান্ত . হয়ে যাৰ এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব 
না। আপুনি (তাদেরকে আরও) বলে দিন আমার কাছে.তো (ইসলাম ধর্ম সত্য হওয়ার) একটি 
(প্রকৃষ্ট) প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে যা আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (আমি প্রাপ্ত হয়েছি; 
অর্থাৎ কোরআন মজীদ-এটি আমার মু'জিযা এবং এ দ্বারা আমার সত্যতা প্রমাণিত হয়) অথচ 
তোমরা (বিনা কারণে) এর প্রতি মিথ্যারোপ কর । (অর্থাৎ তোমরা যে বলে থাক-ইসলাম ধর্ম 
যদি সত্য হয়, তবে আমাদের তা অস্বীকার করার কারণে আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হোক 
কিংবা অন্য কোন কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হোক । অন্য আয়াতে তাদের এ উক্তি বর্ণিত হয়েছেঃ 


নে 


হা দত রন গরগ্রবার 
আমার কাছে অর্থাৎ আমার সামর্থ্যের মধ্যে) নেই। আল্লাহ ছাড়া কারও নির্দেশ চলে না 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি অবতরণের নির্দেশ হয়নি, অতএব আমি কিরূপে শাস্তি দ্রেখার?) 
আল্লাহ তা'আলা সত্যকে (প্রমাণসহ) বর্ণনা করে দেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম স্মীমাংসাকারী । 
সেমতে তিনি আমার রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণ (হিসাবে) কোরআন মজীদ প্রেরণ করেছেন 
(এবং অন্যান্য প্রকাশ্য মু'জিযা দেখিয়েছেন। বিশুদ্ধ প্রমাণরূপে এটাই যথেষ্ট । অতএব, 
তোমাদের ফরমায়েশী মু'জিযা প্রকাশ করার কোনই প্রয়োজন নেই। তাই আপাতত শাস্তি 
অবতরণ করে মীমাংসা করেন নি) আপনি বলে দিন £ যদি আমার কাছে (অর্থাৎ আমার 
সামর্থ্যের মধ্যে) তা থাকত, যা তোমরা শীঘ্বে দাবি করছ (অর্থাৎ শাস্তি), তবে (এখন পর্যন্ত) 
আমার ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ ( যে কোন দিনই) মীমাংসা হয়ে যেত। বস্তুত আল্লাহ 
অত্যাচারীদের সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবহিত রয়েছেন ( যে, কার সাথে কখন কি ব্যবহার 
করা হবে)। 

যোগসূত্র ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে কাফিরদের পক্ষ- থেকে শীঘ্র আযাব অবতারণের দাবি 
ও তার উত্তর ১4০১1 ১: (শ্রেষ্ঠতম শ্লীমাংসাকারী) বাক্যে এবং আল্লাহ তা'আলার পূর্ণা্ 

শক্তি-সামর্ঘয ০: 1001) 11:1 তৈত্যাচারীদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত 1) বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। 
পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তি সব কিছুকে পরিবেষ্টন 
করে রয়েছে। 
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৫৯) আর তার কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ 
জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন । কোন পাতা ঝরে না;; কিন্তু তিনি তা 
জানেন । কোন' শস্যকা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশ পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শু 
দ্রব্য পতিত হয় না, কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। (৬০) তিনিই রাত্রিবেলায় 
তোমাদেরকে করায়ত্ব করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর, তা জানেন। 
অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমুখিত করেন-যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। অনন্তর তারই 
দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন । অতঃপর তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে । 
(৬৯). তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে 
রক্ষণাবেক্ষণকারী । এমনকি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত 
ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয় এবং এতে তারা,কোন ক্রটি করে না। (৬২) 
অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রতু আল্লাহ্র কাছে পৌছানো হবে । শুনে রাখ, ফয়সালা 
তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর আল্লাহ তা“আল্লার কাছে (অর্থাৎ তার সামর্থ্যের মধ্যে সন্তাব্য) অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার 
রয়েছে তেন্মধ্যে যে বিষয়কে যখন, যে পরিমাণ ইচ্ছা, প্রকাশ করেন। আযাবের বিভিন্ন 
প্রকারও এর অন্তর্ভুক্ত । উদ্দেশ্য এই যে, এসব বিষয়ের উপর অন্য কারও সামর্থ্য নেই। এসব 
বিষয়ের পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য যেমন বিশেষভাবে তারই তেমনিভাবে এগুলোর পরিপূর্ণ জ্ঞানও 
অন্য কারও নেই। সেমতে এসব গোপন ভাগ্ডারকে আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না এবং 
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৩০৪. তফসীরে মাআরেফুল কোরআন || তৃতীয় খণ্ড 


স্থলে ও. জলে যা.কিছু আছে তিনি.সরই পরিজ্ঞাত রয়েছেন । কোন পত্র (পর্যন্ত বৃক্ষ থেকে) 
পতিত হয় না, কিন্তু তিনি তাও জানেন এবং কোন শস্যকণা (পর্যন্ত) মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে 
পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শু দ্রব্য (ফল ইত্যাদির মত) পতিত হয় না, কিন্তু এ সবই 
প্রকাশ্য গ্রন্থে অর্থাৎ লওহে-মাহফুষে লিপিবদ্ধ) রয়েছে। আর তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 
রাত্রিবেলায় (নিদ্রার সময়) তোমাদের (অনুভূতি ও চেতনা সম্পর্কিত) আত্মাক ক্ষণিকের জন্য 
নিষ্ক্রিয় করে দেন এবং যা কিছু তোমরা দিবসে কর তা (সর্বদা) জানেন অতঃপর তোমাদেরকে 
দিবসে সমুখিত করেন, যাতে (নিপ্রা ও জাগরণের এ চক্র দ্বারা পার্থিব জীবনের) নির্দিষ্ট সময় 
পূর্ণ হয় । অনন্তর তারই (অর্থাৎ আল্লাহরই) দিকে (মৃত্যুর পর) তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে 
হবে। অন্তঃপর 'তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা (দুনিয়াতে) করছিলে (এবং 
তদনুযায়ী পুরস্কার, প্রতিদান ও শাস্তি প্রদান করবেন) ৷ আর (তিনিই স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য ছারা) 
স্বীয় দাসদের উপর  প্রতাপান্বিত এবং (হে বান্দা, তোমাদের উপর (তোমাদের কৃতকর্ম ও 
প্রাণের) রক্ষণাবেক্ষণকারী (ফেরেশতা) প্রেরণ করেন (যোরা সারা জীবন তোমাদের কৃতকর্ম 
দেখেন এবং তোমাদের প্রাণেরও হিফাযত করেন)। এমনকি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু 
উপস্থিত হয়, তখন (সে সময়) আমার প্রেষিতরা (অর্থাৎ প্রেরিত ফেরেশতারা) তার আত্মা 
হস্তগত করে নেয় এবং এতে সামান্যও ক্রটি করে না (বরং যখন হিফায়তের নির্দেশ ছিল, 
তখন হিফাযতই করেছিল এবং যখন মৃত্যুর নির্দেশ আসে, তখন হিফাফতকারী ফেরেশতারা 
আত্মা করায়ত্তকারী ফেরেশতাদের: দাথে একত্র হয়ে যায়) অতঃপর সবাই স্বীয় সত্যিকার 
প্রভুর, দিকে প্রত্যর্পিত হবে। শুনে রাখ (সে সময়) ফয়সালা আল্লাহ তা'আলারই কার্যকরী) 
হবে (এবং কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না) এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অমোঘ ব্যবস্থাপত্র £ সারা বিশ্বে যত ধর্মমত প্রচলিত রয়েছে, 
তন্মধ্যে ইসলামের স্বাতন্ত্যমূলক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান স্তন্ত হচ্ছে একত্বাদের বিশ্বাস। বলা' বাহুল্য, 
শুধু আল্লাহ্‌র সত্তাকে এক ও অদ্বিতীয় 'জানার নামই একত্ববাদ নয়, বরং পূর্ণত্বরে যত ৬ুণ 
আছে, লবগ্ুলোতেই তাঁকে একক ও অধিতীয় মনে করা এবং তীকে ছাড়া কোদ সৃষ্ট বুকে 
এসব গুণে অংশীদার ও সমতুল্য মনে না করাকে -একত্ববাদ বলা হয়। : 

আল্লাহ তাআলার গুণাঁবলী হচ্ছে জীবন, জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, শ্রবণ, দর্শন, বাসনা, ইচ্ছা, 
সৃষ্টি, অন্নদান ইত্যাদি। তিনি এসব গুণে এমন পরিপূর্ণ যে, কোন সৃষ্ট জীব, কোন গুণে তার 
সমতুল্য হতে পারে না । এসব গুণের মধ্যেও দু'টি গুণ সব চাইতে বিখ্যাত । এক. জ্ঞান ; এবং 
দুই. শক্তি-সামর্থ্য ৷ তার জ্ঞান বিদ্যমান-অবিদ্যমান, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ছোট-বড়, অণু-পরমাণু 
সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত এবং তার শক্তি-সামর্থ্যও সবকিছুতে পরিবেষ্টিত (উল্লিখিত দু'আয়াতে এ 
দু'টি গুপই বর্ণিত হয়েছে। এ দু'টি গুণ এমন যে, যে ব্যক্তি এগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন 
করে এবং চিন্তায় উপস্থিত রাখে, তার পক্ষে গুনাহ ও অপরাধ করা কিছুতেই সন্ভবপর নয়। 
বলা বাছুল্য কথায়, কাজে ওঠা-বসায় এমনকি প্রতি পদক্ষেপে যদি কারও চিন্তায়. একথা 
উপস্থিত থাকে যে, এ্রকজন সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান তাকে দেখছেন এবং তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য 
এবং মনের ইচ্ছা ও কল্পনা পর্যন্ত জানেন তবে এ উপস্থিত জ্ঞান কখনও তীকে সর্ব শক্তিমানের 
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সূরা আল-আন“আম ৩০৫ 


অন্বাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে দেবে না। তাই আলোচ্য আয়াত দুটি মানুষকে পূর্ণ মানুষ 
হিপ চোরা জা তার যার হিরলালিরন ও বারি রাখায় টি 
অমোঘ ব্যবস্থাপত্র বললে অত্যুক্তি হবে না । 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে 8 31 (6.3 £ ২১) ০০৫১ ৯১০ 

৩৬, শব্দটি বহুবচন । এর এক বচন ₹5%, ও 2, উভয়টিই হতে পারে । ০৫-এর অর্থ 
ভাশার এবং ০: * এর অর্থ চাবি ; আয্মাতে উভয় অর্থ হওয়ার অবকাশ রয়েছে।তাই কোন 
কোন তফসীরবিদ ও অনুবাদক ০০৪.-এর অনুবাদ করেছেন ভার, আবার কেউ কেউ অনুবাদ 
করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদের সারকথা এক। কেননা, শাবির মালিক' বলেও 'ভাণ্তারের 
মালিক” বোঝানো যায়। 

কোরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ £ -:_ শব্দ 
দ্বারা এমন বস্তু বোঝানো হয়, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে কিন্তু আল্লাহ তা“আলা কাউকে সে 
বিষয়ে অবগত হতে দেন নি।-মোযহারী) প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত এসব অবস্থা ও ঘটনা, যা 
কিয়ামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা সৃষ্ট জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। 
উদীহরণত কে কখন ও কোথায় জন্ম্হণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, 
কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, কোথায় মরবে; ফোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে 
কতটুকু রিধিক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন কোথায় কি পরিমাণ হবে। ৃ 

: দ্বিতীয় প্রকারের সুষ্টাত্ত এ ভ্রণ, যা স্ত্রীলোকের গর্তাশয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু কারও 
জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশ্রী, না কুশ্রী, সহস্বভাব না বদন্বভাব ? এমনি ধরনের আরও 
যেসব বনু অস্তিত্ব লাভ করা সত্বেও সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে। 

০। ০০০১ ১০_ এর অর্থ এই দীড়াল যে, অদৃশ্য বিষয়ের'ভাগ্তার আল্লাহরই কাছে 
রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ মালিকানায় ও করায়ত্ত থাকা । উদ্দেশ্য এই যে, অদৃশ্য বিষয়ের 
ভাপ্তারসমূহের জ্ঞীন তার করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা, অর্থাৎ কখন কতটুকু 
অস্তিত্ব লাভ 'করবে__তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত । কোরআনপাকের অন্য আয়াতে বলা 
হয়ছে 8০: 4 ৫ 
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অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বন্তু একটি বিশেষ 

পরিমাণে অবতীর্ণ করি। 
_ মোটকথা এই যে, এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তাআলার নজীরবিহীন জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠাও 
প্রমাণিত হয়েছে এবং সামপ্ধ্গত পরাকাষ্ঠাও। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জ্ঞান ও সামর্থ্য 
একমাত্র আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য । এ গুণ অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। আরবী 
ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী *.০০ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বৈশিষ্ট্যর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
পরবর্তী বাক্যে এ ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট উক্তিতে রূপান্তরিত করে পুরোপুরি হৃদয়জ্ম করানোর জন্য 
বলা হয়েছে 85১ 41 ।-+-4১2 য _অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ের এসব ভাণ্ডার সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া 
কেউ অবহিত নয়। 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড) -৩৯ 
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৩০৬ তফসীরে মাঁ'আরেফুল কোরআন || তৃতীয় খণ্ড 


তাই- এ বাক্য. ছারা দু'টি. বিষয় প্রমাণিত-হয়েছে ৪ এক; আল্লাহ তা“আঁ্গার পরিব্যাণ্ড 
জ্ঞানের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্ঘ্যের মাধ্যষে সব অদৃশ্য 
বিষয়ের উপর সামঞ্ধ্যবান হওয়া । এবং দুই, ০8855 
সামর্থ্য অর্জিত না হওয়া. 

নোদআনের পরিভাষা ০০০ সদ অর রী সাহার বাত দিয় 
স্ট জীব সে পর্কে জড় হতে পারেনি: এ অর্থের প্রতি বক নাখুলে অনয মের গর 
জন্সাধারণের মনে বাহ্য দৃষ্টিতে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে।, 
কিন্তু ০১৪ শব্দটি মানুষ সাধারণত আভিধানিক অর্থেই বুঝে । ফলে. যে বন্তু আমাদের 'জ্রান 
ও দৃষ্টির অন্তরালে, তারও সাধারণ মানুষ ০১ বলে অভিহিত করে, মনদিও অন্যন্দের কাছে সে 
সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপকরণাদি বিদ্যয়ান থাকে । এর. ফলে নানাবিধ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে 
ওঠে। উদাহরণত জ্যোতির্বিদ্যা, ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, গণনাবিদ্যা-কিংবা হস্তরেখা,বিদ্যা দ্বারা 
ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা 'কাশফ.ও ইলহাম' (ত্য স্বগীয় :প্বেরণার 
মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞান) দ্বারা রেউ কেউ.ভুবিষ্যুৎ ঘটনারলী. জেনে, ফ্যেন্'অথবা 
মৌসুমী বাস্ুর গতি-প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা ঝড় ৃষ্টি সম্পর্কে ভবষ্যঘথাণী রূরে 
এবং তা অর্নেকাংশে সত্যেও -প্লরিণত হয়ঞএসবব্ষিয়, জনসাধারণের দৃষ্টিতে “ইল্মে-গায়ব' 
তথা ..জদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান । তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় য়ে, কোরআন. পাক 
ইলমে-গায়ব্ণকে.. আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য বলেছে, অথচ চাক্ষুষ দেখা যায়.যে, অন্যরাও. তা 
অর্জন করতে পারে. রত 
,. উত্তুর.এই যে, আল্লাহ তাআললা 'কাশফ ও ইলহামো' মাধ্যমে যদি কোন বান্দাকে কোন 
ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দেন, তবে কোরজ্জানেরদ্ীরিভ্ষায়, তারে “ইলমে-গায়র' রলা,যায়.না$ 
এমনিভাবে উপকরণ ও মন্্রাদির ম্যধূরয় যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাও. কোরআনী. পরিভাষা 
অনুযাস্ী-“ইলমে-গ্ায়র, নয়,.িমন্য আবহাওয়া বিভাগের খবর কিংবা. নাড়ি: দেখে. রোগ্মীর 
শারীরিক অবস্থা বলে দেওয়া। কারণ, আবহাওয়া বিভাগ কিংবা কোন হাকীম-ডাক্তারল্ঞ্সব 
খবর দেওয়ার সুযোগ তখনই পরায়, যগ্ধন এসব ঘটনার. উপকরণ সৃষ্টি হযে প্রকাশ পায়। তবে 
পান কাপ বারি । হা সা নি তর কিন্তু স্থল 
দৃষ্টিস্পন্ন সাঁধারণের নিকট সেগুলো অজানা থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী, হয়ে 
যায়, তখন সবার দৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পরায় । এ কারণেই, আবহাওয়া বিভাগ-একমাস 
দু'মাস প্র যে বৃষ্টি হবে, তার গবরু আজ, দরিতে,পারে না.। কেন্না, এখনও পর্যন্ত এ বৃষ্টির 
উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়নি.:এমনিভাবে কোন হারীম-ডাক্তার আজ নাড়ি দেখে বছর-দু'বছর 
22855451584 স্বভারত্র এর 
কৌন ক্রিয়া নাড়িতে. থাকে না।.. ... 

মোটকথা, চি ও লা দেখেই এসব বিষয়ে অভিত্বের খবর দেয়া হয়। সক 
ও উপকরণ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য বিষয় থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিনে 
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সূরা আল-আন'আঙ্ ৩০৭ 


রানা রানি সরু হার নুযাগ রিভার বিচে হ্যায়! বিজিনানা হতে 
ওঠার পরই সবার চোখে ফুটে. ওঠে । | 

এতমাতীর উপরোজ উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সমবেও অনুমানের অভিরিক 
কিছু নয় ইল্‌ম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই অর্জিত হয়.না। 
তাই এসব খবরর ভ্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়। | 

জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা ইঞ্সুম বটে, কিন্তু “গায়ব' 
নয়। যেমন হিসাধ করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পীাচটা একটন্লিশ মিনির্টে সূর্যোদয় হবে 
কিংবাঁ"অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্টরগ্রহণ'-অথবা সূর্ধপ্রহণ হবে। বলা বাহুল্য, একটি 
ইন্দ্িয়াহ্য বস্তুর গতি. হিসাব করে সময় নির্দিষ্ট করা এমনই; যেমন আমরা কোন রেলগাড়ীর 
কিংবা উড়োজাহাজের স্টেশনে কিংৰা বিমান, বন্দরে পৌছার খবর দিয়ে দেই। এছাড়া 
জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানার যে দাবি করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। 
একশটি মিথ্যার ভিতর.থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসা আদৌ পাণডিত্য.নয়। 

গর্ভস্থ জরণ্পুর না কন্যা-এ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করতে ছাড়ে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা 
সাক্ষ্য দেয় যে, এটিও নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। শতকরা দু'চারটি ক্ষেত্র নির্ভুল হয়ে 
যাওয়া স্থাভাবাকি ব্যাপার । কোন জ্ঞান ও পাগ্ডিত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই । ূ 
এক্স-রে মেশিন আবিষৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল, এবার এর মাধ্যমে গর্ভস্থ 
ই ও ক আগ বান প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এক্ষেপ্ে এজস-রে যনত্পাতিও 

নও দ 

-'মৌটকথা; কোরআনের পরিভাষায় যাকে 'শীয়ব'-বা অদৃশ্য বলা হয়, তা'আল্লাহ ছাড়া 
ফারুও জানা নেই? পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির “মাধ্যমে মানুষ স্বভাঁবত-যেসব বিষয়ের 
জিম অর্জসি-করে;-তা প্রকৃতপক্ষে দাহ ভিরা হার রা রান 
হারা রা 55 
--সএমনিভাতন্তকটন লামূল্‌ ও নবীকে ওহীর.মাধ্যমে_ কে শিয়া ও ইহার 
মধ্যে: যে কিছু কিছু বিয়ের ইলম দওয়া হয় দেওয়ার পর,তা আর -গায়ৰ গ্রাকে 
858 87৮% 


পঞণজণ 


টেনে গর আল জানেন. নগর ও বাতিক 
অন্কাশ নেই ৮... 08-১7-39৮8 8488... ১ 

ইহ এ.ৰাব্মে.আন্লাহ তা'আলার, 'আবিমুল-গাযব' 'যা.অদৃপ্য বিমযে জা যার বিশেষ 
গুটি বিধৃত হয়েছে৷ পরবর্তী বাক্যসমূহে এর.বিপরীত দৃশ্য অর্থাৎ উপস্থিত ও বিদ্ামান 
্‌ জ্ঞাত হওয়ার কথা, বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌ তা'আলার বৈশিষ্ট্য এই.যে, 
তীর জ্ঞান সর্ববাঁসী ; কোন অণু-পরমাণুও এ জ্ঞানের বাইরে নয়। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ স্থলৈ 
ও জলে যা কিছু আছে তা সবই ভিনি জাঁনেন। কোন বৃক্ষের কোন পাতা ঝরে না, সেটা তিনিই 
জানৈন। এমনিভাবে যে শস্যকণা মাটির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে থাকে, তাও 'তিনি' জানেন 
এবং সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটি আর্দ্র ও শু কণা তীর জ্ঞানে ও লওহে-মাহফুষে লিপিবদ্ধ 'রয়েছে। 
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৩০৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


মোটকথা, জ্ঞান সম্পর্কিত-দু”টি বিষয় একান্তই আল্লাহ্‌ -তা“আলার বৈশিষ্ট্য । কোন 
ফেরেশতা, কোন রাসূল কিংবা কোন সৃষ্ট জীব এতে তার অংশীদার নয়। একটি অদৃশ্য 
বিষয়ের জ্ঞান ও অপরটি সমগ্ দৃশ্য জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান। কোন অণু-পরমাণুও এ জ্ঞানের 
অগোচরে নয়। প্রথম আয়াতে এ দুটি বিশেষ গুণই বর্ণিত হয়েছে। এর প্রথম বাক্যে প্রথম 
বৈশিষ্ট্য £৬৯%1 4523 ৯-। 3৩০১১ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যসমূহে 
সমগ্র দৃশ্য জগতের সর্বব্যাপী. জ্ঞান বর্ণনা করে প্রথমে বলা হয়েছে ঃ ৪০৯০৩ ও ৮০105 
অর্থাৎ স্থলে ও জলে যা রয়েছে তা আল্লাহ্‌ ত'আলাই-জানেন। “স্থলে ও জলে' বলে সমগ্র সৃষ্ট 
জগৎ ও দৃশ্য জগৎ বোঝানো হয়েছে; যেমন সকাল ও.বিকাল বলে সম্পূর্ণ সময় এবং পূর্ব ও 
পশ্চিম বলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ বোঝানো হয়। এতে বোঝা'গৈল যে, সাই হারায় ডানার 
জ্ঞান সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যান্ত। * 

£পর বিষয়টির আরও ব্যখ্যা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার 'জ্ঞানগত ভাবে 

সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিবেষ্টন করা শুধু এ-ই নয় যে, বড় বড় ব্তুগুলোর খবরই তিনি জানেন; 
বরং প্রত্যেক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম এবং গোপন থেকে গোপনতম বস্তৃও তাঁর জ্ঞানের পরিধির 
মধ্যে রয়েছে। বলা. হয়েছে ঃ (4:04 41 ২8১০ ৮8০5 অর্থাৎ সারা জাহানে কোন বৃক্ষের 
এয়ন ক্লোন পাতা ঝরে না, যা তীর জানা নেই। উদ্দেশ্য, এই যে, প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যের পাতা 
ঝরার পূর্বে, ঝরার সময় এবং ঝরার পর তিনি জানেন ।'তীর জানা আছে যে, বৃক্ষের প্রত্যেকটি 
পাতা কতবার নড়া-চড়া করবে, কখন এবং কোথায় পারবে । অতঃপর. কোন কোন অবস্থা 
অতিক্রম করবে। ঝরার কথা উল্লেখ করান্র কারণ. সম্ভবত তার আগাগোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত 
করা । কেননা, 588৮8487885 
তাই শেষ অবস্থা উল্লেখ করে আগা গোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ৮: * 

এরপর বলা হয়েছে £ ০১: ০।:0, ১১:১5 অর্থাৎ প্র ভীরতায ও অন্ধকারে 
যেঈস্যকণা পড়ে রয়েছে, তাও তার জানা আছে। প্রথমে-ধৃক্ষপত্র- উল্লেখ করা হয়েছে, যা 
সাধারণ চৃষ্টির সামনে 'ঝরে, এরপর শস্যকণা উল্লেখ করা হয়েছে, যা কৃষক ক্ষেতে বপন করে 
কিংবা আপনা:আপনি 'মাটির- গভীরতায় ও অন্ধরারে.ঢাকা পড়ে থাকে, অতঃপর আল্লাহ্‌র জ্ঞীন 
সমগ্রসৃষ্ট জগতকে পরিব্যাপ্ত হওয়া আদ্র'ও শু শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা'হয়েছে এবংস্বলা হয়েছে 
যে, এসব বিষয় আল্লাহ্র কাছে প্রকাশ্য গ্রন্থে লিখিত আছে। কারও কারও মতে “প্রকাশ্য গ্রন্থ 
বলে 'লওহে-মাহফুষ' বোঝানো হয়েছে এবং কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্‌র জ্ঞান। একে 
প্রকাশ্য খুস্থ, বলার কারণ এই যে, তি রানির 
তেমনি আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানও সমথ সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে শুধু আনুমানিক্‌নয- 

সৃষ্ট জগতের. কোন কণাও ভর ডেরখতির বহরে লয়-এ ধরনের স্ববশী জান যে 
একমাত্র আল্লাহ তা“আলার বৈশিষ্ট্য কোরআন পাকের অনেক আয়াত সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। 
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30501 55017০৯০505 3558083৪১০৮ 08৮05 | (821 
এরি 91, 11183 258125% 

রিনি রিমা জোন লিটিকনী দি রানের বকে রিডিত একে অনা আনে 
কিংবা ভূপৃষ্ঠে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকেও একত্র করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সুক্ষ 
278 


(০41 1--02 ০৯ ০৮৩০ ১৬৮১১১৪০৫৮১ 0০৩2 05৮2 

নি 

অর্থাৎ “আল্লাহ তা“আলা সব মানুষের সামনের ও পশ্চাত্যের সব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। 

সব মানুষ একত্র হয়ে তীর জ্ঞানের মধ্য থেকে একটি বিষয়কেও বেষ্টন করতে পারে 'না। তবে 
অত আনাই কাউকে দিডে টান: পুরা ইউনুস আরে: | “ 


২৭এ। ০০০১৭০১045৬ 4৫০ ১০০১৬৫% 


অর্থাৎ আসমান ও যদীনে এক কণী পরিমাণ বুও আপনার পালনকর্তার জ্ঞান থেকে পৃথক 
নয়। সূরা তালাকে আছে ঃ (4০1০9 ০1 ও এ এ 915 


_ অর্থাৎ আল্লীহ তা'আলার জ্ঞান সর্ববিষয়কে ঝেষ্টন করে রয়েছে 

শ্রমনিভাৰে অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তু-বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হুষেছে। এসব আয়াতে 
সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অদৃশ্য বিষয়েরজ্ঞান (যোকে কোরআনে অদৃশ্য বিষয় বলা হয়েছে 
এবং যার ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) কিংবা .সমগ্র সৃষ্ট জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান একমাত্র 
আল্লাহ তা“আলার বিশেষ গুণ । কোন ফেরেশতা.কিংবা রাসূলের জ্ঞানকে এরূপ সর্বব্যাপী মনে 
কনা ক্রিষ্টানদের মত রাঙ্গুলকে আগ্লাহ্র"্রে উদ্নীত্ত'করা ও আল্লাহ্‌র সমতুল্য মনে করার 
লামিল; যা কোরআনের 'র্ণনা অনুযায়ী শিরক। সূরা ও'আরায়।শ্রিকের জপ 'এরাগ নরদনা 
করা হয়েছে 8. -.- 
টিনা )০১০৭০০৬ লে 9 বন 


২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুশরিকরা বূলবে £ £ আল্লাহ্‌র রুম, আমরা ঘোর পথ-্র্তায় লিগ 
ছিলাম, যখন ?তরামাদেরকে (অর্থাৎ মূর্তিদেরকে) বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য করে নিয়েছিলাম । 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা*আলা নবী-রাসূলদের এবং বিশেষভাবে শেষ নবী (সা)-কঃহাজারো 
লাখোংঅদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন এবং সব. ফেরেশতা ও পয়গন্রের চাইতে বেশি 
দান করেছিলেন । কিন্তু এটা জানা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সমান কারও জ্ঞান নয় এবং-হুতেও 
প্রারে না। নতুবা খ্রিষ্টানদের মত রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি হরে ॥ তারা-রাসূলকে 
আল্লাহ্‌র সমতুল্য.করে দিয়েছে, যার নাম শিরক (নোউযুবিল্লাহ)।1,.. 2 

এ পর্যন্ত প্রথম আয়াত বর্ণিত হুল্ছে। এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞান সম্পর্কিত হুণের 
বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা প্রত্যেক অদৃশ্য, দৃশ্য ও প্রত্যেক অণু-পরয়াপুতে পরিব্যপ্ত। 


২০ ৯ :% 
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৩১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || তৃতীয় খণ্ড 


দ্বিতীয় আয়াতে-এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার. শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কিত গুণ ও তীর সর্বশক্তিমান 
হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে । এ গুণটিও তীর সত্তার বৈশিষ্ট্য । বলা হয়েছে £ 


১১০5০545৯০৯ 05৪ :5552 511 3৯5 
৪০০1 
উজার কযা জালা রিকি লে 
পুনরায় প্রত্যষে জাগ্তত করে দেন, যাতে তোমাদের নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করে দেওয়া হয়। 
সারাদিন তোমরা যা কিছু কর, তা সবই তিমি জানেন। আল্লাহ তা“আলার অপার কুদরতের 
ফলেই মানুষের জন্ম, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পুনরুথানের একটা নমুনা প্রত্যহ সামনে আসতে 
থাকে। হাদীসে ন্দ্রাকে মৃত্যুর ভাই” বলা হয়েছে। বাস্তব সত্য এই- যে, নিদ্রা মানুষের সব 
শক্তিকে মৃত্যুর মতই নিষ্রিয় করে দেয়। ও 
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা, অতঃপর জাগরণের দৃষ্টান্ত রর্ণনা করে মানুষকে 
হুশিয়ার করেছেন যে, যেভাবে প্রতি রাতে ও প্রতি সকালে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত মৃত্যু বরণ করে 
জীবিত হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত অবলোকন করে, এমনিভাবে ঘটবে সমগ্র-বিশ্বের সামথিক মৃত্যু । 
অতঃপ্র সামথিক জীবন লাভকেও বুঝে নাও, যাকে হাশর বলা হুবে। যে সত্তা প্রথমোক্তটি 
করতে পারেন, শেষোক্তটি করাও তীর পক্ষে অসম্ভব নুয়। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ 
নি ৫০ 711 
£পর তোমাদেরকে আল্লাহ্র কাছেই:ফিরে যেতে হবে । অতঃপর.তিনি. তোমাদেরকে 
7/৮35855 
সরান 
:ভুতীয় আয়াতে এ বিষয়বনতুরই আরও বিবরণ দিয়ে বল হয়েছে ৪ 'আরাহ তা'আলা সকল 
বান্দার উপর প্রবল প্রতাপাধিত। তিৰি-বান্দাকে যতদিন জীকিত রাখতে চান, “ততদিন ভার জন্য 
দেহরক্ষী -ফ্রেরেশক্তা প্রেরণ. করেন; ফলে তার ক্ষতি কর্পাঙ্গ, সাধ্য কারও থাকে.না ৷ অতঃপর 
যখন জীবনের নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয়ে যায়, তখন এ দেহরক্ষী ফেরেশতাদলই তার মৃত্যুর উসিলা 
হয়ে যায় এবং তার মৃত্যুর উপকরণ সংগ্রহে বিন্দুমাত্র ক্রুটি করে না। মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ 
হয়ে যায় না, বরং 41 | (% অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ্‌র 
সামনে উপস্থিত করা হবে? সর্বশরেষ্ঠ'বিচারপতির সামনে উপস্থিত এবং সারা 'জীবনের হিসাবের 
কথা কল্পনা করলে কার সাধ্য আছে ঘে, সফলকাম হবে এবং শাস্তির কবল থেকে'রৈহাই 
পাবে ।*তাঁই সাথে সাঁথে বলা হয়েছে ৪৮: | (১4 এ) এ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 'ঈর্বশরেষ্ঠ 
টা বান্দাদের মীওলা এবং পরভুর্ঁ। তিনি প্রতি কষন্রে বান্দাকে সাহায্য 
সদা ই | %া নিশ্চয় ফয়সালা এবং নির্দেশ তীরই। এখানে প্রশ্ন হতে 
. পারে যে, একটিমাত্র সত্তা অগণিত মানুষের হিসাব সমাধা করবেন কিভাবে ? তাই অতঃপর 
বলা হয়েছে ৪ 2+২..১1| ৮৮৭ ৬৯ অর্থাৎ নিজের কীজের সাথে তুলনা করে আল্লাহ্র কাজকে 
বোঝা মূর্খতা বৈ নর্ম । তিনি অত্যন্ত দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন ।'- - 
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সূরা আল-আন“মাম ৩১৯ 


২৯ দুরু 5658 রে 
০১১১ পি 250 2002 655 8১৬ 
225, 25, ওঃ 
ভি 9 0 ০9৩1 শি 


.. ৩) আপুনি বলুন £ কে তোমাদের স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন 


1 





পি 


উদ্ধার করে নেন, ত্য আমরা অবশ্যই কৃত্জদের অন্তত হয়ে যাব। (৬৪) আপনি বলে 
টি দে হর ানিকরুকি রা পয থেকে । তথাপি 





তষ্ষসীরের সারসংক্ষেপ ৬ 28 

. আপনি োদেরকেট)-বনুন £ কে. ভোমাদেরকে স্থল ও সমর অন্ধকার. অর্থাৎ দু 
বিপদ) থেকেন্দ্ধার করেন, যখন তোমরা তাকে (মুক্তির জন্য, কখনও) বিনীতভাবে এবং 
(খন), পৌপনে আহবান কর “(এবং বদ) যে+ (হে. আল্লাহ) যদি তু্ি আমাদেরকে এ 
জেঙ্বকার) থেকে এ্রের্খনকার মত) মুক্ি-দিয়ে দীও, তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত 
ইয়ে ষীব.। জর্থাৎ বড় কৃতজ্ঞতা হচ্ছে একতুঁবাদ মেনে চলা-আমরা*তা মেনে চলব । এ প্রগ্রের 
উত্তর যেহেতু নির্দিষ্ট এবং তারাও 'অন্য উত্তর দেবে না, তাই) আপর্নি (ই) বলে দিন যে, আল্লাহ 
তা'আলাই তোখাদেরক্ষে তা-থেকে মুক্তি দেন (যখনই মুক্তি পাও) এবং (শুধু উল্লিঘিত অন্ধকার 
থেকৈই-কেন্স্ব দুঃখ বিপদ থেকে (তিনিই তো উদ্ধার করেন, কিন্তু ) তোমরা-(এরপ খে,) 
তবুরত মুক্তি পাওয়ীর পর ঘধারীতি) 'অংশীবাদিতী করতে থাক (ঘো চুড়ান্ত প্যায়ের“অকৃতজ্ঞতা 
অথট: ওয়াদা -করেছিলে কৃতজ্ঞতার ৷ মৌটকথা, দুঃখ-বিপদে তোমাদের স্বীকারোক্তি দ্বীর 
একতবাঁদের সত্যতা প্রমানিউ হয়ে যীয়? এরপর অস্বীকার গ্রহণযোগ্য নয়) । -* 


আল্লাহর চান ওপর শির কয়েকটি নমুনা পূ্বরতী সা তম 





ন প্রথম আম্প্রতে এ..45 শব্দটি বিষ টির রিল 
বের নি 
*মৈঘমালার অন্ধকার, 'ধুলাবানির :ক্ক্রন্ষার, 0 
বোঝাবার জন্য ৮ শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে! . ) ক. 
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৩১২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন | তৃতীয় খণ্ড 


নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অন্ধকার মানুষের প্রতি একটি নিয়ামত। কিন্তু সাধারণ 
অবস্থায় মানুষের কাজকর্ম আলো দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং অন্ধকার সব কাজকর্ম থেকে অকেজো 
করা ছাড়াও মানুষের অগণিত দুঃখ-বিপদাপদের কারণ হয়ে যায় । তাই আরবদের বাক-পদ্ধতিতে 
₹4 শব্দটি দুঃখ ও বিপদাপদের অর্থেও ব্যবহৃত হয় । আলোচ্য আয়াতেও সাধারণ তফসীরবিদরা 
এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। 

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকদের হুঁশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম 
সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নির্দেশ দিয়েছেন £ আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস 
করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই তোমরা বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য 
দেবদেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকে আহবান কর, কখনও প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং 
কখনও মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, 
এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের এ বিপদ 
করব, তার সাথে কাউকে অংশীদার করব না । কেননা, দেবদেবীরা বিপদেই যখন কাজে আসে 
না, তখন তাদের পুজাপাট আমরা কেন করব? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় 
কে তোমাদের বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও জানা ৷ কেননা, তারা 
এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন দেবদেবী এ অবস্থায় তাদের 
কাজে আসেনি । তাই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আদেশ 
দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন ঃ একমাত্র আল্লাহ তা“আলাই তোমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি 
দেবেন, বরং অন্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনিই উদ্ধার করবেন। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন 
সত্তেও যখন তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শিরকে লিপ্ত হয়ে পড় এবং দেবদেবীর 
পূজা-পার্বণ শুরু করে দাও । এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মারাত্মক মূর্খতা । 

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে £ এক. আল্লাহু তা“আলার অপার 
শক্তি-সামর্ঘ্য, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে তিনি পুরোপুরি সামর্থ্যবান। 
দুই: সর্বপ্রকার বিপদাপদ, কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই করায়ত্ত এবং 
তিন. একথা বাস্তব সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, আজীরন দেবদেবীর পৃজাকারীরাও যখন বিপদে 
পতিত হয়, তখন একমাত্র আল্লাহ্‌ তা“আলাকেই আহবান করে এবং তার প্রতিই মনোনিবেশ 
করে। 

শিক্ষণীয় $ মুশরিকদের এ কর্মপন্থা বিশ্বাসঘাতকতার দিক দিয়ে যত বড় অপরাধই হোক 
কিন্তু বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করা ও সত্যকে স্বীকার করা মুসলমানদের 
জন্য একটি শিক্ষার চাবুক বিশেষ । আমরা মুসলমানরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্তেও 
বিপদের সময়ও তাকে স্মরণ করি না বরং আমাদের সব ধ্যান-ধারণা বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামের 
প্রতি নিবদ্ধ থাকে৷ আমরা যদিও মূর্তি ও দেবদেবীকে স্বীয় কার্যনির্বাহী মনে করি না কিন্তু 
বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, উপকরণ ও যন্ত্রপাতিও আমাদের কাছে দেবদেবীর চাইতে কম নয়। 
এদের চিন্তায় আমরা এমনভাবে ডুবে আছি যে, রিনিতা সির জার হ্যারি তি 
মনোযোগ দেওয়ার অবসর আমাদের নেই। 


///.091190781-0017 


সুরা আল-আর্নআম ৩১৩ 


'বিপদাপদের আসল প্রতিকার £ আমরা প্রত্যেক অসুখে শুধু ডাক্তার ও ওঁষধকে এবং 
প্রত্যেক ঝড়-তুফান-বন্যায় শুধু বনতুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামকে কার্যনির্বাহী মনে করে এমন মত্ত হয়ে 
পড়ি যে, অষ্টার "কথা চিন্তাই করি না। অথচ কোরআন পাক বারবার সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা 
করেছে যে, পার্থিব বিপদাপদ সাধারণত মানুষের কুকর্মের ফল এবং পাঁরলৌকিক শাস্তির একটা 
অতি সাধারণ নমুনা.। এসব বিপদাপদ মুসলমানদের জন্য এক প্রকার রহমত। কারণ, বিপদাপদ 
দিয়েই অমনোযোগী মানুষদের সতর্ক করা হয়, যাতে তারা এখনও স্বীয় কুকর্ম থেকে বিরত 
থাকতে য্রবান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে । এ বিষয়বস্তুটি 
বোঝানোর জন্যই কোরআন পাক বলে ঃ 
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অর্থাৎ আমি তাদের পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আস্বাদন করাই পরকালের বড় শাস্তির 
পূর্বে-যাতে তারা অমনোযোগিতা ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে । অন্য এক আয়াতে বলা 
হয়েছে ঃ এ 

১৯৫ ১০9১৮ 4৪ ৮০০ ১০৫০এ০০ 

অর্থাৎ তোমাদেরকে যে বিপদাপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কুকর্মের প্রতিফল। আল্লাহ 
তা'আলা অনেক কুকর্ম ক্ষমা করে দেন ।-শুরা) 

এ আয়াভের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সো) বলেন ঃ এ সম্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ 
কারও গায়ে কোন কাষ্ঠখণ্ডের সামান্য আঁচড় লাগলে কিংবা কারও কোথাও পদস্থলন ঘটলে 
কিংবা কারও রোগ-ব্যথা দেখা, দিলে তা সবই কোন-না-কোন গুনাহের প্রতিফল মনে করতে 
হবে । আল্লাহ তাঁঁআলা অনেক গুনাহ ক্ষমাও করে দেন। 

বায়যাভী (র) বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, অপরাধী ও গুনাহগাররা যেসব রোগ-ব্যাধি ও 
বিপদাপদের সম্ধুখীন হয়, তা সবই গুনাহের ফল। কিন্তু নিষ্পাপ ও পাপমুক্তদের রোগ-ব্যাধি ও 
বিপদাপদের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্য তাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নেওয়া এবং জান্নাতে 
তাদেরকে উচ্চ স্তর দান করা হয়ে থাকে। . 

মোটকথা এই যে, পাপ থেকে মুক্ত নয়-এরূপ সাধারণ লোকেরা যে কোন অসুখ বিসুখ, 
বিপদাপদ কৃষ্ট ও অস্থিরতায় পতিত হয়, তা সবই পাপের ফলশ্রুতি 

এ থেকে আরও জানা যায় যে, সব বিপদাপদ, অস্থিরতী, দুর্ঘটনা ও সংকটের আসল ও 
সত্যিকার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা“আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গুনাহের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে .তা থেকে বিরত থাকতে কৃতসংরুল্প হওয়া এবং বিপদমুক্তির জন্য 

এর অর্থ এই নয় যে, বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম; উষধ-পত্র, চিকিৎসা এবং বিপদমুক্তির জন্য 
বস্তুগত কলাকৌশল অনর্থক । বরং উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত কার্যনির্বাহী আল্লাহ তাআলাকেই 
মনে করতে হবে এবং বস্তুগত সাজ-সরঞ্জামকেও তারই নিয়ামত মনে করে ব্যবহার করতে 
হবে। কেননা, সব সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তারই সৃজিত এবং তারই প্রদত্ত নিয়ামত! এগুলো 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খও)__৪০ 
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৩১৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন? । তৃতীয় খণ্ড 


তারই-নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবা করে। অগ্সি, বাতাস, পানি, মৃত্তিকী' এবং 
পৃথ্বিবীর সব শক্তি তার নির্দেশের অনুগামী; তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে-অগ্নি দাহন করতে পারে না, 
পানি নির্বাপণ করতে পারে না, হা রিনার 
ক্ষতি সাধন করতে পারে না । মওলানা রুমী চমৎকার. বলেছেন £ 

:ঃ এ ১১১ 084501৩5৮15 ১০৩ 4৮৬ 


১১১১১ ৯৯০১১১৩ উতও ০৪৮ 

- অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মিলান নিস বা 

জপ তখন সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির সাথে: সাথে মানুষের 
অস্থিরাত্তাও বৃদ্ধি পেয়েছে: 5৫ 1১১ ৬ ৬৯ (3৫ 0৯১ ০৯১ 

বিশ্ি্রভাবে কোন উর কিংবা ইঞ্জেকশনের উপকার প্রমানিত হওয়া কিবা কোন বনতুগত 
কলাকৌশলের সাফল্য অর্জন করী অমনোযোগিতা ও পাপের সাথেও সম্ভবপর । কিন্তু যখন 
সামধিকভাবে গোটা, মানব জাতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন এসব বত ব্যর্থ দৃষ্টিগোচর 
হয়। বর্তমান যুগে মানুষকে আরাম দেওয়া ও কষ্ট দূর করার জন্য কত রকমের যন্ত্রপাতি ও 
সাজ-সরঞ্জাম যে আবিষত হয়েছে এবং হচ্ছে, তার ইয়ত্তী নেই। পঞ্চাশ বছর আগের মানুষ 
এসবএবস্তুর রুল্পনাও-করতে পারত না। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার “জন্য নতুন নতুন দ্রন্ত 
ক্রিয়াশীল ওষধপত্র, নানা রকমের ইঞ্জেকশন এবং বড় বড় -সুদক্ষ ডাক্তার- স্থানে স্থানে 
হাসপাতালের: প্রাচুর্য কার না জানা.আছে। পঞ্চাশ-ঘাট বছরের আগের মানুষ এগ্ুলো.থেকে 
বঞ্চিত ছিনল্ল 1. কিন্তু সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব মন্ত্রপাতি ও 
সাজ-সরঞ্জার্ম থেকে বঞ্চিভ মানুষ আজকের মত এত বেশি রুগ্ন ও দুর্বল ছিলনা" এমনিভাবে 
আজ ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধির জন্য নানা রকমের টীকা রয়েছে+ দুর্ঘটনার কষল থেকে 
মানুষকে রক্ষা করার জন্য অগ্নি-নির্বাপক ইঞ্জিন, বিপদ মুহুর্তে তাৎক্ষণিক সংবাদ ধরণ ও 
হাতক্ষণিক' সাহায্যের উপায়াদি ও আসবাবপত্রের প্রাচুর্য রয়েছ কিন্তু এসব বস্তুগত সাজ-সরঞ্জাম 
যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষ দুর্ঘটনা ও বিপদাপদৈর শিকার পূর্বের 'তুলনায় বেশি হচ্ছে। এর কারণ 
এ ছাড়া কিছুই নয় যে, বিগত যুগে অরষ্টার প্রতি অমনোযোগিতা ও প্রকাশ্য অবাধ্যতা এত অধিক 
ছিল না, যতটুকু বর্তমানকাঁনে রয়েছে । বিগত যুগে আরাম-আয়েশের সাজ-সরঞ্জামকে আল্লাহ 
তা'আলার দান মনে করে কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করা হতোঁ, কিন্তু আজকের মানুষ 
বিদ্রোহের সবঁনোভীব নিয়ে এগুলো ব্যবহার করতে সচেষ্ট তাই যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্ায়ের 
রাচূ্য তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। ্ 

মোটকথা এই যে, বিপদ মুহূর্তে মুশরিকরা আঁল্লাহ্‌কেই স্মরণ “করে-এ ঘটনা থেকে 
মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব বিপদাপদ ও কষ্ট দূর করার জন্য বনুনি্ 
'সীজ-সশ্বঞাম ও কলাকৌশলৈর-ষ্টাইতে অধিক আল্লাহ তা'জনলীর দিকে প্রত্যাবর্তনঞকরাই 
মুপমিনের'কাজ। নতুবা এর পরিণতি যা” হচ্ছে তাই হবে অর্থা২ সব কলীকৌশল সামগ্বিক 
হিসাবেন্উন্টো দিকে "যাচ্ছে ।'বন্যা প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার সব 
ফৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু-বন্যা আসে এবং বারবার আসে ।'রৌগ-ব্যাধির চিকিৎসার 
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সুরা-আল-আর্নআম ৩১৫ 


নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির' করা হচ্ছে কিস্তু.-রোগ-ব্যাধি, রোজ 'রোজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের 
উর্ধ্বগতি রোধ করার জন্য সর্ব প্রযচ্ে চেষ্টা চলছে এবং বাহ্াতন্তা কার্যকরীও মনে হচ্ছে। কিন্তু 
সামরিক 'দিক দিয়ে পাগলা ঘোড়ী ছুটেই চলৈছে। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ,স্ঘৃষ, চোরা কারবার 
প্রভৃতি দমন করার জন্য সব সরকারই বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশল ব্যবহার করছে; কিন্তু হিসাব করলে 
দেখা যাবে যে, প্রত্যহ এসব অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে । আফসোস! আজ ব্যক্তিগত ও 
বাহাত লাভ-লোকসানের উধ্র্বে উঠে অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে ফে সামগ্রিক 
দিক দিয়ে আমাদের বস্তুগত কলাকৌশল ব্যার্থতায়-পর্যবসিত হয়েছে। বরং এগুলো আমাদের 
বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে । এরপর কোরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা 
দরকার যে, বিপদাপদ থেকৈ উদ্ধার পাওয়ার একমাব্র পথ হচ্ছে ত্রষ্টীয় 'দিকে প্রত্যাবর্তন করা 
এবং বনুপত কলাফৌশলফেও তার প্রদত্ত নিয়ামত হিসাবে ব্যবহার করা :এ ছাড়া নিরাপত্তার 
আর কোন বিকয় পথ নেই। 
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টি াধাতা £ তিনিই শ্তিযান, বিনি তোমাদের উপর কৌন শীতিউগর দিক 
থেকো বা ভৌমাদের সদউল কে জেসন বব তোমাদেরকে দলে উপদলে 
বিভক্ত.করে সবাইকে মুখোমুখি করে দেবেন এবং একে অন্যের উপর আীব্রণৈর স্বাদ 
আর্বাদন করবেন। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবঙ্লী বর্ণনা করি-'যাতে 
তারা বুঝে নেয় । (৬৬) আপনার সম্প্রদায় একে মিথ্যা বলছে, অথচ তা সত্য ।আপনি বলে 
দিন $আমি 'তোমাদেের উপরূ_-নিয়োজিত:নই। (৬৭) প্রত্যেক -খবরের- একটি সময় নির্টিট 
রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জেনে নেবে। 





ঈকলীরেক সার-সইক্ষেপ: ডে 

:* "আপনি আরও) বলুন £ বদন সুতি দিতে পক্ষ, নি) ভিনিই এ বিষে 
চি 5811771121৯ 
উপর দিক থেকে প্রেরণ করবেন (যেমন, প্রস্তর, বাতাস কিংবা তুফান, বৃষ্টি) কিংবা পাদতল 
মৃত্তিকা) থেকে গ্প্রকাশ করবেন ; যেমন ভূমিকম্প-কিংবা' নিমজ্জিত হওয়া । এসব শাস্তির 
অবতরণ আল্লাহ ছাড়া কারও ইচ্ছাতীন নয়” ইহকালৈ কিংবা পরবাঁে কোন নী কোন সময় 
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৩১৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


এরূপ হবে ।) কিংবা তোমাদেরকে হ্বোর্থের ছন্দ দ্বারা বিভিন্ন) দল-উপদলে বিভক্ত করে 
সবাইকে (পরস্পরের) মুখোমুখি করে দেবেন অর্থাৎ যুদ্ধে লিপ্ত করে দেবেন এবং তোমাদের 
একে অন্যের (প্রতি সংঘর্ষের স্বাদ) আস্বাদন করাবেন। (এর এক একটি তোমাদের উপর 
আপতিত করবেন অথবা সব বিপদাপদ একক্র করে দেবেন। মোটকথা, মুক্তিদান করা কিংবা 
শাস্তি প্রদান করা উভয় কাজেই তিনি শক্তিমান । হে মোহাম্মদ (সা) আপনি দেখুন তো আমি 
কি (কি) ভাবে (একত্বরাদের) প্রমাণাদি বিভিন্ন দিক থেকে বর্ণনা করি! সম্ভবত তারা বুঝে যাবে 
এবং (শাস্তি দিতে আল্লাহ তা'আলার শক্তিমান হওয়া এবং কৃফর-শিরকের কারণে শাস্তি হয় 
জেনেও) আপনার সম্প্রদায় (কুরাইশরা এবং আরবরাও) এ (শাস্তি)-কে মিথ্যা জ্ঞান করে (এবং 
শাস্তি না হওয়ায় বিশ্বাস করে) অথচ তা নিশ্চিত (বাস্তবে পরিণত হবে । তারা একথা শুনে 
বলতে পারে যে, কখন হবে?) আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের উপর (শাস্তি অবতারণ 
করার জন্য) নিয়োজিত নই (যে, আমার বিস্তারিত খবর জানা থাকবে কিংবা ব্যাপারটি আমার 
ইচ্ছাধীন হবে । তবে) প্রত্যেক খবরের (মর্ম) বাস্তবায়িত হওয়ার একটি স্ময় (আল্লাহ্‌র জ্ঞানে 
নির্দিষ্ট) আছে এবং অচিরেই তোমরা অবগত হবে (যে, সে শাস্তি এসে গেছে)।, 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় | 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাঁ“আলার সুবিস্তৃত জ্ঞান. ও নজীররিহীন শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ 
করে বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক মানুষের বিপদাপদ তিনিই দূর করতে পারেন এবং বিপদ 
মুহূর্তে যে তাকে আহরান করে, সে তার সাহায্য স্লচক্ষে দেখতে পায়। কেননা, সমগ্র সৃষ্ট 
জগতের উপর তার শক্তি-সামর্ঘ কামেল ও পরিপূর্ণ এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি. তার দয়াও 
নি 725205 
ও মমতা নেই। 
উল্লিখিত আয়াতসমূহে পরিপূর্ণ শ্তি-সামর্যের অপর পিঠ বর্ণিত হয়েছে-অর্থাৎ আল্লাহ 
তা'আলা যে-কোন আযার ও যেকোন বিপদ দূর করতে যেমন সক্ষম তেমনিভাবে তিনি যখন 
কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শান্তি দিতে চান, তখন যে-কোন শাস্তি দেওয়া তার 
পক্ষে সহড়। রান. অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার শাসনকর্তাদের .ন্যুয়, পুলিশ ও 
রান রি কান রী রর ৭ এ বিষয়বস্তুটিই 


৬৯০৯০১১-০2৪১০১০৩১৫০৯৪৪৪ ০০৮০৬ 
১১০০2 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়েও শক্তিমান যে, তোমাদের প্রতি উপর দিক থেকে কিতব্লা 
পদতল থেকে কোন শাস্তি পাঠিয়ে দেবেন কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত 
করে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেবেন এবং এককে অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে. ধ্বংস করে 
দেবেন। 


আল্লাহ্র শান্তির তিনটি প্রকার £ এখানে তিন প্রকার শাস্তি বর্নিত হয়েছে ৪ এক, শোর 
দিক থেকে আসে, দই. যা নিচের দিক থেকে আসে- এবং তিন.যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের 


//4.109119071-0017 


সুরা আল-আন'আম ৩১৭ 


আকারে সৃষ্টি হয় 1২০ শব্দটিকে ১:৯5 সহ ১১ উর্মেখ করে ব্যাকরণের দি দিয়ে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, এ তিন প্রকারের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। 

তফসীরবিদরা বলেন $ উপর দিক থেকে আযাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত উম্মত সমূহের মধ্যে 
অনেক রয়েছে। নৃহ (আ)-এ সম্প্রদায়ের উপর প্রাবনাকারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, আদ জাতির 
উপর ঝড়বঞ্চা চড়াও হয়েছিল, লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল এবং 
বনী ইসরীঈলের উপর রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল। আবরাহার হস্তি-বাহিনী যখন 
মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকুল দ্বারা তাদের উপর কন্ধর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই 
চর্বিত ভূষির ন্যায় হয়ে যায়। : 

এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নিচের দিক থেকে আযাব আসারও বিভিন্ন প্রকার 
অতিবাহিত হয়েছে। নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি উপরের আযাব বৃষ্টির আকারে এবং নিচের 
আযাব ভূ-তল থেকে পানি স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তারা একই সময়ে উভয় প্রকার 
আযাবে-পতিত্‌ হয়েছিল। ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পদতলের আযাবে গ্রেফতার করা হযম্্ছিল। 
কারু স্বীয় ধনভাগ্তারসহ এ আযাবে. পতিত হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, প্রোথিত হয়েছিল। 
: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ উপরের 
আযাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ ও নির্দয় শাসকবর্গ এরং নীচের আযাবের অর্থ নিজ চাকর, 
নগর ও অধীনস্থ কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতক, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও আত্মসাণকারী হওয়া ।. 

--রাসূলুষ্াহ (দো)-এর কতিপয় উক্তি থেকেও' উপরোক্ত তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। 
খেপকাত শরীফে এ উকি রণিভ'রযেছে ৪ +৩/০ ১০ 0১55 ৮৫ অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্ম 
ধৈমন ভীল কিংবা অন্দ হবে; তেমনি শাসকবর্গ তোমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে । তোমরা 
সৎও আল্লাহ্র বাধ্য হলে তোমাদের শাসকবর্গও দয়ালু এবং সুবিচারক হবে । পক্ষার্তরে 
তোমরা কুকর্মী হলে তোমাদের শাসকবর্গও নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী হবে। প্রসিদ্ধ উক্তি ;৫1৮.21 
₹৫1০০এর অর্থ তাই। 

মেশকাতে উল্লিখিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সো) বলেন £ রর 

_ "আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহ্‌। আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি সব 
বাঁদশাহুন্ন প্রভু সক অন্তর আমার করায়ত্ত। আঙ্কার বান্দারা যখন আমার নমানুগত্য করে, তখন 
আমি বাদশাহ ও শীসকদের অন্তরে-াদের প্রতি শ্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দিই। পক্ষান্তরে আমার 
বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে তাদের প্রতি কঠোর করে 
দিই। তারা তাদেরকে সব রকর্্ নির্যাতন করে । তাই শাসকবর্গকে মন্দ বলে নিজের সময় নষ্ট 
করো না বরং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন কর, যাতে আমি 
তোমাদের'সব কাজ ঠিক করে দিই। | 

এমনিভাবে আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রো) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন ৪ 
- যখন আল্লাহ তা'আলা কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম 
সহকারী দান করেন যাতে প্রশাসক কোন ভুল করে ফেললে সে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সঠিক 
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৩১৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


কাজ ব্লরলে জে চার সাহায্ন্য.-করে। রক্ষান্তরে যখন.কোন প্রশাসক বা শাস্সনকর্তার জন্য 
অমঙ্গল অবধারিত হয়, তখন মন্দ.লোকদের তার পরামর্শদাতা ও অধীনস্থ করে দেওয়া হয়. 

এস্ব হাদীস ও আলোচ্য তফসীরের সারমর্ম এই যে, জনগণ শাসক্বর্গের্‌ হাতে য়েসব কষ্ট 
ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা-উপর,দিককার আযাব এবং.যে কষ্ট অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা 
ভোগ করতে হয়, সেগুলো নীচের দিকরার আযাব ।- এগুলো কোন আকন্ধিক দুর্ঘটনা নয়, বরং 
আল্লাহ্র আইন, অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শান্তি! হযরত সুফিয়ান-সওরী-রে) বলেন-ঃ যখন 
আমি কোন গুনাহ করে ফেলি, তখন এর ক্রিয়া স্বীয় চুরুর, আরোহণের ঘোড়া-ও বোঝা 
১5405 
রূমী বলেন ঃ 


১১৫ ১৪2 ৩১ রি 5. 19315 


বর ারিকাভিন রাতে নর উত। বাকনি বাঁ অধস্তন কর্মচারীদের 
মাধ্যমে তোমঁকে কষ্ট দায়ক কাজ-কারবারের বাহ্যিক আযাব দান করে প্রকৃতপক্ষে তোমার 
গতিথাডা নিজের নিকে ফিরিয়ে দিতে চান-বাতডে তুমি সক হযে য় কাজকর্ম সংশোধন করে 
পরকালের বড় শান্তি, থেকে বেঁচে যা। 8 

মোটকথা, ৬ পল 
অত্ঞাচার ও নিীড়ন' উপন্ধ দিকের আযাব এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের বেঈয্লারী, কর্তব্যে 
জবহেলা ও-বিশ্বীসপ্বাতকতা নিচের দিকের আযাব । উভ্য্লাটিরই প্রতিকার 'এক। অর্থাৎ 
প্রত্যেকেই নিজ.নিজ কর্ম পর্মালোচনা করলে এবং আল্লাহু তা'আলার অবাধ্যতা. পরিহার রুরলে 
সর্বশক্কিমান,এমন পরিস্থিতির, উদ্ধব.ঘটাবেন: যাতে এ বিপ্রদ দুর হয়ে,য়াবে। নতুরা শুধু বস্তুগত 
কনাকৌশ রা এমলো সংগাদের আপা যন বয়ন ই রসি 
হচ্ছেঃ 


০১০১৯, না 87251) ০৯০৯ আন ও 
8০2০৪ 20০০০ ০০০1 টায় 
চর ভিডি জি 722 
এগুলোর:মধ্যে কোন বিরোধ নেই ৮ কেননা; আয়াতে ব্রহৃত. 31১ ০.সন্দটি আলে. সবগুলো 
তফসীরকে পরিব্যাণ্ করে-। ্নাকাশ থেকে বর্ষিত প্রস্তর, রক্ত; অগ্সি.ও বন্যা এবং-শ্বামরুবর্গের 
অত্যাচার-নিখীড়ন-্এগুলো সব.উপর দিকের আযাবের অস্তর্তুকু। পক্ষান্তরে ভূ-পৃষ্টে দ্বিখণ্ডিত 
হয়ে তাতে.কোন সম্প্রদায়ের তলিয়ে যাওয়া কিংবা ভূ-গর্জের প্ানি-স্কীত হয়ে তাতে নিমজ্জিত 
হওয়া কিংবা অধীনস্থ কর্মচারীদের হাতে বিপদে পতিত হওয়া-এগুলো সব নীচের দিকের 
আযাবের অন্তর্ভুক্ত; 3 
্ আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় প্রকার আযাব হচ্ছে £ 2১০ অর্থাৎ তোমরা বিভিন্ন 
দূল-উপদূলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যারে এবং একদল অন্য দলেরুজন্য আযাব 
হয়ে যাবে । এতে ০.4 শব্দটি ০4 ধাতু থেকে উদ্ভূত. এর আসল অর্থ গ্লোপন করা, আবৃত 
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সূরা আল-আধর্আা ৩১৯ 


করা । এ অর্থেই 1 এ কাপড়কে বলা হয়; যা মানুষের দেহকে আবৃত করে এবং এ কারণেই 
85875777584 
ও অস্পষ্ট হয়। ই ৮ 

শনি ২১৬-এর বহুবচন । এর জর্থ অনুসারী ও অনুগামী কোরআানে বলা হয়ছে 
১১/৯১/০০১৬ ১১০6 অর্থাৎ নূহ (আ)এর অনুসারী হলেন ইবরাহীম (আ)। সাধারণ-প্রচলিত 
ভাষা ও বাক-পদ্ধতিতে ₹...৬.শব্দটি এমন দলকে বলা হয়, যারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একত্র 
হয় এবং এ উদ্দেশ্যে একে অন্যের সহায়ক হয় অধুনা প্রচলিত ভাষায় এর সবত্র্ত অনুবাদ 
হচ্ছে দল বা পার্টি। | 

তাই আয়াতের অনুবাদ এরূপ হবে ৫ এক প্রকীর আযাব এই যে, জাতি বিভিন্ন দল-উপদলে 
বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 
রাসূলুল্লাহ সো) মুসর্লমানদের সন্বোধন করে 'বললৈন ঃ 85৮৯০১৯৫105 5১৫ 19১5 33 
১৯ ০৬১ অর্থাৎ তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফির হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান 
মারতৈ শুরু করবে। _(মলাযহারী), 7 

ইযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কীস (রা) রলেন £ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ 'স)-এর 
সাথে চলতে চলতে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়লাম অনেকক্ষণ দোয়া, করার 
পর তিনি বললেন $ আমি পালনকর্তার কাছে 'তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি $' এক আমার 
উম্মতকে যেন নিমজ্জিত ত্র ধ্বংস'করা না-হয়7 আল্লাহ তা'আলা এ.দোয়া কবৃল করেছেন। 
দুই. আমার উম্মতকে.যেন, দুর্িক্ষ_ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না হয়৷ আল্লাহ তা“আলা এ দোয়াও 
করত কলেরহোচজিন সানা যেন ররিক হন ছে বালা হা লাসাকে হো 
পর্যন্র এরূপ. দোয়া করতে ন্বিষেধ করা হয়েছে: (মাযহ্ারী), ৮৪ 2 
| এ রি্যবন্ু সম্পর্কিত অন্য একটি, হাহী, জাবদুরাহ্‌ ইবনে-.ওমর রা খেকে বর 
রয়েছে । এতে ভিনটি দোয়ার মধ্যে একটি এই যে, আমার উম্মতের উপর এমন" শত্রুকে 
জাপিনিয়-€দবেন:লা। যে সন্কাইক ধ্বধম ও ররবাদ করে .দেয়+ !এ দোয়া-কবুল হয়েছে । অপর 
দোয়া এই যে, ভারা নন গালি মারমুরারা হযারাডে রর দোয়া করতে আমে 
নিষেধ করা হয়ছে... .. 7: .. 

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উন্মতে মুহাম্মদীর উপর বিগত উত্মতদের ন্যায় 
মার্যুশ কিংবা-ভুতল্ল।থেকে কোন ব্যাপুর আযার.আগমন করবে .না, কিন্তু একটি আযাব 
দুনিয়াতে তাদের,উপ্পরও আসতে থাকরে । এ আযাব-অচ্ছে. পারস্পরিক সুদ্ধ-বিগহু' এবং'দক্লীয় 
সর্ঘ্ম। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অত্যন্ত জোর- সহকারে উম্মতক্কে রিভিন্ন দলে. উপদলে 
বিভ্িক্ু হুমম থারম্ধররিরু দ্বন্ধ-কলহ ও যুদ্ধ :বিগ্রুহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন+-তিনি প্রতি 
এক্ষত্রেই হশিয়ার.করেছেন বে, ইরাকে যারে সারাহ লিন দা 
তা পরারসপরিক যুদধ-নিহর মাধ্যমেই আসবে. চি... ২২১৪ ৃ 

» সুরা-হুদের এক আয়াতে এ বিষয়বনুিং আরও,স্লভাবে,র্শিত হয়েছে £ মোর 
4১555875885 অর্থাৎ তরালর্বনা মিরা করার তবেযাদের 
, প্রতি আল্লাহ্র রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যিভিক্রম 1 ৮ 
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৩২০ তফসীরে মা'আরেফুল. কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


এতে বোঝা গেল যে, যারা পরস্পরে (শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, তারা 
আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত কিবা দূরবর্তী । এ 

এক আয়াতে বলা হয়েছে (১2১5 %0 1০: | ১:৯১ 1১৮-৯১০ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র 
রজ্জুকে দলবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ে পড়ো না। অন্য এক আয়াতে আছে 
8155519 155 ১304 155 5১ অর্থাৎ যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, 
তোমরা তাদের মত হয়ো না। 

এসৰ আয়াত ও হাদীসের সারমর্ম এই যে, মতবিরোধ অত্যন্ত অশুভ ও নিন্দনীয়, বিষয় । 
আজ জাগতিক ও ধর্মীয়, সব ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবনতি ও ধ্বংসের কারণ চিন্তা করলে দেখা 
যাবে যে, তাদের অধিকাংশ বিপদাপদের কারণ পারস্পরিক মতবিরোধ ও বিচ্ছিনতা ৷ আমাদের 
কুকর্মের পরিণতি হিসেবেই এ আযাব আমাদের উপর সওয়ার হয়ে গেছে। এ জাতির এক্যের 
কেন্দ্রবিন্দু ছিল কালেমা “লা-ইলাহা -ইন্লাল্সাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এ কালেমায় বিশ্বাসী 
পৃথিবীর যে কোন অংশে বসবাসকারী, যে কোন ভাষা, ভাষী, যে কোন বর্ণ ও বংশের সাথে 
সম্পর্কশীল, সবাই ছিল পরম্পরে ভাই ভাই। পাহাড় ও সমুদ্রের দুর্গম পথ তাদের এক্যে 
প্রতিবন্ধক ছিল না.। বংশ, বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য তাদের পথে বাধা ছিল না। তাদের, জাতীয় 
এঁক্য ও কালেমার সাথেই জড়িত ছিল। আরবী, মিসরী, তুকী “হিন্দী, বিরান 
পারম্পরিক:পরিচয়ের জন্য । মরহুম-ইকবালের ভাষায় £ 

৮১ ৭১ 22:৮৪ ১১ ০৮1১০১ ০৯৪৪৩৩০ 
রিড দাভিচিয্রিনিলর 

আজ বিজাতির অশুভ চক্রান্ত ও অব্যাহত প্রচেষ্টা আবার তাদেরকে বংশ-ভাষা ও দেশভিত্তিক 
জাতীয়তায় বিভক্ত করে দিয়েছে। এর "পর প্রত্যেক জাতি ও দল নিজেদের মধ্যেও অনৈক্য 
এবং বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং 
বিজাতিকেও ক্ষমার চোখে দেখা যে জাতির অঙ্গভূষণ ছিল, ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেচে থাকার 
জন্য যে জাতি বৃহত্তম স্বার্থ থেকেও হাত গুটিয়ে নিত, আজ সেই জাতির অনেকেই সামান্য ও 
নিকৃষ্ট বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ঈমানের বৃহত্তম সম্পর্ককে বিসর্জন দিতে কুষ্ঠিত হয় না। 
হীন স্বার্থ ও বাসনার এ ঘন্দুই জাতির জন্য অত এবং দুনিয়াতে জঘন্য শাতিতে পরিণত 
হয়েছে। 

হ্যা, ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বুঝে নেওয়া দরকার যে, যে মতবিরোধ সলনীতি-ও বিশ্বাস 
ক্ষেত্রে হয় কিংবা হীন স্বার্থ ও কুবাসনার কারণে হয় তাকেই কোরআন পালক আল্লাহ্‌র আযাব 
ও আল্লাহ্‌র রহমতের পরিপন্থী বলা হয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত ইজতিহাদের মূলনীতি 
অনুসরণ করে শাখাগত মাস*আলাসমূহে প্রথম শতাব্দী থেকে সাহাবী, তাবেয়ী ও ফিকহবিদদের 
মধ্যে যে মতবিরোধ চলে এসেছে, তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ মতবিরোধে উভয় পক্ষ কোরআন-সুন্নাহ 
ও ইজমা থেকে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে এবং প্রত্যেকের নিয়ত কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলী 
পালন করা। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর সংক্ষিপ্ত ও অল্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যায়' এবং তদ্বারা 
শাখাগত মাস'আলা বের করার কাজে ইজতিহাদ ও মতের বিরোধ দেখা দেয়। এ ধরনের 
মতবিরোধকে এক হাদীসে রহমত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 


//4.109119021-0017 


সূরা আল-আন'আম ৩২১ 


জামে-সগীর গ্রন্থে নসর মুকাদ্দাসী (র) বায়হাকী (র) 'ইমামুল-হারামাইনের বরাত দিয়ে 
বর্ণিত আছে যে, ২০৯১ ৬১৭ 5১551 আমার উদ্মতের মতবিরোধ রহমতস্বরূপ ৷ উন্মতে মুহাম্মাদীর 
এ বৈশিষ্ট্যের কারণ এই যে, এ উম্মতের হকানী আলিম ও ফিকহবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ 
হবে, তা সব সময় কোরআন ও সুন্নাহর নীতি অনুযায়ী হবে, সদুদ্দেশ্যে ও-আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট 
লাভের নিয়তে হবে-জীকজমক ও অর্থোপার্জনের হীন স্বার্থ এ মতবিরোধকে উক্কানি দেবে না। 
ফলে তা যুদ্ধ-বিগ্রহেরও কারণ হবেনা । বরং জামে সগীরের 'ীকাকার আল্লামা আবদুর রউফ 
মানাভী (র)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী 'ফিকহবিদদের বিভিন্ন মত ও পথ পূর্ববর্তী "পয়গন্বরদের 
বিভিন্ন শরীয়তের 'অনুরূপ হবে। বিভিন্ন হওয়া সত্ব সবগুলো শরীয়ত ছিল আল্লাহ তাঁ“আলারই 
মনোনীত।. এমনিভাবে মুজতাহিদদের বিভিন্ন পথকে কোরআন ও সুন্নাহর নীতি অনুযায়ী 
হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের বিধান বলা হবে। ূ 
এ ইজভিহাদী মতবিরোধের দৃষটান্ ইন্রিয়গরাহ্য বন্ুসমূহের মধ্যে ঠিক তেমন, যেমন 
শহরের প্রধান সড়কগুলোকে যাতায়াতকারীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ভাগে ভাগ রুরে. দেওয়া হুয়। 
এক অংশে বাস চলে, অন্য অংশে অন্য গাড়ী কিং বা্রাক। এমনিভাবে সাইকেল আরোহী ও 
পথচারীদের জন্য পৃথক জায়গা থাকে, একই সড়ককে কয়েক ভাগে বিভক্ত করাও বাহ্যত 
একটি বিরোধের দৃশ্য । কিন্তু যেহেতু সবার:গতি একই দিকে এবং প্রত্যেক ভাগের যাত্রী একই 
গন্তব্য স্থলে পৌছবে, উর ররিযো তির অত গরিব হিতে 
উপকারী ও রহমত স্বরূপ । 

এনে জহি নান ওত রত ফিকহবিদপের 
উত্তাবিত কোন পথই বাতিল নয়। যারা এসব পথ অনুসরণ করে অন্যদের পক্ষে তাদেরকে 
গুনাহগার.বলা বৈধ নয়। মুজতাহিদ ইমাম ও ফিকহবিদদের মাযহাবের যে বিভিন্নতা, এর 
সারকথা এর চাইতে বেশি কিছু নয় যে, একজম মুজতাহিদ যে পথ অবলম্বন করেছেন তা-ই 
তার মতে প্রবল'। কিন্তু এর বিপরীতে অন্য মুজতাহিদের পথকেও তিনি বাতিল বলেন না; বরং 
একজন অপরজনকে সম্মান করেন । সাহাবী'ও'তাবেয়ী ফিকহবিদ এবং ইমাম চতুষ্টয়ের অসংখ্য 
ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে, অনেক মাস“আলায় ভিন্ন মাহহাব ও জ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত 
আলোচনা অব্যাহত থাকা সত্তেও তাঁরা পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধে উদুদ্ধ ছিলেন। কলহ-বিবাদ, 
হিংসা 'ও শক্রতার কোন আশংকাই সেখানে ছিল না। এসব মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যেও যে 
পর্যন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ধর্মপরায়ণতা বিদ্যমান ছিল, তাঁদের পারস্পরিক ব্যবহারও এমনি ছিল।.. 

 ঝুমতবিরোধ হচ্ছে ্রহমতই রহমত। এটি সাধারণ মানুষের সুবিধা বৃদ্ধিতে সৃহাত্রর এবং 
অনেক শুভ পরিণতির বাহক। বাস্তবে মাস'আলার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বরদনাকায়ীদের মতবিরোধ 
সীমার ভিত্ররে থাকলে মোটেই ক্ষতিকর নয়, বরং মাস“আলার বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তুলতে ও 
নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছতে সহায়তা করে। সততাপরায়ণ বুদ্ধিজীবীরা একত্রে বসলে কোন 
মার্স আলাতেই মতবিরোধ হবে নী. এটা অসম্ভব । বোধশক্তিহীন, নির্বোধ কিংবা অধর্মপন্রায়ণ 
বুদ্ধিজীবীদের পক্ষেই এটা সম্ভব, ০০০০০০০০০০০ 
প্রকাশ করে থাকে । 


তফলীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খ২)_-৯১ 
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৩২৯ তফসীরে মাঁ'আরেফুল কোরআন? । তৃতীয় খও 


যে মতবিরোধ সীমার ভিতরে থাকে অর্থাৎ কোরআন :ও.সুন্নীহর -অকান্ট্য ও বিশ্বাসগত 
মাস'আলায় না হয়ে শাযাগৃত ইজতিহাদী মাস:আলায়. হয়, যাতে কোরআন ও সুন্নাহ্‌ নীরব 
কিংবা অস্পষ্ট) এবং বিবাদ-বিস্ম্বাদ. ও ঝগড়া-ঝাটির কারণ না হয় তা ক্ষতিকর নয়, বরং 
উপকারী এবং নিয়ামত ও রহমত । উদাহরণত সৃষ্ট জগতের সব বস্তুর আকার-আকৃতি, রঙ, 
গন্ধ এবং বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা, বিভিন্ন রূপ। জন্তু-জানোয়ার্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আছে। 
মানব জাতির মেজাজ, পেশা, কর্ম "ও বসবাসের পদ্ধতিতে বিভিন্ততা রয়েছে। কিন্তু সর 
বিভিন্ন দুনিয়ার শবৃদ্ধিতে এবং অসংখ্য উপকারিতা সৃষ্টিতে সহায়ক রি 

অনেক লেখক এ বাস্তর সত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল-নয়। তারা ফিকহবিদদের বিভিন্ন 
মাযহাব এবং আলিমদের বিভিন্ন ফুতোয়াকেও ঘৃণার চোখে দেখে। তাদেরকে বলতে শোনা 
যায় যে, আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলে আমরা, কোথায় যাৰ ? অথচ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ 
পরিষ্কার । একজন রোগীর ব্যাপারেও চিকিৎসুকদের মধ্যে মতবিরোধ হতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় 
আমরা কি করি ? আমাদের ধারণায় যে চিকিৎসক অধিকৃ দক্ষ ও অভিজ্ঞ, আমরা তাকেই 
চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করি এবং এজন্য ডাক্তারদের মন্দ বলি না। মোকদ্দমার উকীলদের 
মধ্যেও মতের পার্থক্য দেখা দেয়। আমরা যে উকীলকে অধিক যোগ্য ও অভিজ্ঞ মনে করি, 
তাঁর পরামর্শ মতই কাজ করি এবং অন্য উকীলদের কুৎসা গেয়ে ফিরি না। এ ক্ষেত্রেও এ নীতি 
অনুসরণ করা উচিত। কোন 'মাস'জার্লায় আলিমদের ফতোয়া বিভিন্ন রূপ হয়ে গেলে সাধ্যমত 
অনুসন্ধান করীর পর যে আলিম জ্ঞান ও আল্লাহ ভীতিতে শ্রেষ্ঠ মনে হয়, 055 
করতে হবে, অন্য আলিমদের কুৎসা প্রচার করা যাবে না। 

: হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (র) “এলামুল-মুকিয়ীন' গ্রন্থে বর্ণনা ফরেন £ দক্ষ মুফতী নির্বাচন 
এবং মতবিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতে অধিক জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু মুফতীর 
ফতোয়াক্ষে অগ্রাধিকার দান্এ- কাজ প্রত্যেক মাস“আলা প্রার্থী মুসলমানের একান্ত দায়িতৃ। 
আলিষদের. অনেকগুলো ফতোয়ার মধ্য থেকে কোন. একটিকে অগ্নাধিকার েওয়া:তার কাজ 
নয়, কিন্তু মুফত্রী: ও. আলিমদের মধ্যে যিনি তার-মতে অধিক জ্ঞানী ও আল্লাহুভীরু তার 
ফতোয়া. মেনে, চলা অবশ্যই তার কাজ, কিন্তু অপরাপর মুফতী ও আলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা 
রটনা করতে পারবে না। এ দায়িত্ব পালন করার পর. আল্লাহ্‌র কাছে-সম্পূর্ণ মু হয়ে 
যাবে.। ফতোয়াদাতা কোন ভুল করে থাকলে,.তজ্জন্য সে-ই দায়ী হবে|... .. 

মোটকথা. এই যে, যে কোন মতবিরোধ সর্বাবস্থায় নিন্দনীয়, ও যে-কোন মতৈক্য, সর্বাবস্থায় 
প্রশংসনীয় ও কাম্য নয়। যদি চোর, ডাকাত ও বিদ্রোহীরা একজোট হয়ে পরস্পরে একমত হয়ে 
যায়, তবে তাদের, এ. ইকমত্য_যে নিন্দনীয়, ও জাতির পক্ষে মারাত্মক, তা কে নাজানে। এ 
র বিপক্ষে জনগণ ও পুলিশের পক্ষ থেকে যেকোন প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম পরিচালিত 
হবে, তা নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ও উপকারী । মি 
“ - বোঝা' গেল্লে যে, মতবিরোধের মধ্যে এবং কোন এক মত মেনে চলার মধ্যে কোন অনিষ্ট 
নেই; বরং যতসব অনিষ্ট অন্যের সম্পর্কে কুধারণা ও কটুক্তির মধ্যে নিহিত 'রয়েছে। এটি 
জ্তীনবুদ্ধি ও ধার্মিকতার দৈন্যদশা এবং কুপ্বৃত্তি ও কুবাসনার'বাহুল্যের ফকলশ্রুতি'। কোনজাতি 
ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এ দোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তাদের জন্য রহমতের মতধিরোধও 
আযাবের মতবিরোধে পর্যবসিত হয় এবং বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে. মারামারি, 
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'সুরা আল-আন'আম ৩২৩ 


হানাহানি এমনকি, খুন-খারাবীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে ভ€না, কটুক্তি 
ও পীড়াদায়ক কগাবার্তাকে মাযহাবের পৃষ্ঠপোষকতা জ্ঞান করে। অথচ এ ধরনের বাড়াবাড়ির 
সাথে-মাঘহাবের কোন সম্পর্কই নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) এ জাতীয় কলহ-বিধাদে লিপ্ত হতে 
কঠোর, ভাষায় নিষেধ করেছেন। সাহীহ হাদীসসমূহে একে পথজষটতার কারণ আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে?-_(ভিরমিধী), ইবনে মাজাহ) : - 

দ্বিতীয়, আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)- এর ্জন অর্থাৎ কোরাইশদের সৃত্য-বিরোধিতা উল্লেখ 
করে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আযার করে আসবে--তাদের এ প্রশ্রেরজওয়াবে আপনি 
বলে দিন £ আমি এ কাজের জন্য দায়লিত্প্রাপ্ত নই। প্রত্যেক বিষয়ের একটি সময় আল্লাহর 
রিড অভিনব নাতে 


দৃষ্টিগোচর হবে 
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৩২৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


. পা্পটি তর ৫ 25৮ ৫৪৮4০ -৪ ৪৬2৫৮ 


দু জা 
2০2০৪০৪০৫2৮ ১১১৪০৮৮৬৬ ৬$৩। 


সগিরাউিডে ৫ এ ৪1252 চির 8 পি 


পপ (৮ ঠপঠ ঠি2তে 
285505 ৩১০৮০7৪০৯৩৩ 23১স্তািত 
৪9 পে রি 


টিভিতে হাজােরােরহতা কার 
তখন তাদের কাছ থেকে “সয়ে -ঘান, যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয় । যদি শয়তান 
আপনাকে ছুনিয়ে দেয় তবে স্বরণ হওয়ার পর আর-যালিমদের সাথে উ্পবেশন কররেন 
না। (৬৯) এদের যখন্‌ বিচার হবে তখন পরহিধগারদের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না; 
কিন্তু তাদেরস্দায়িত্ব উপভ্দশ দান করা--বাতে ওরা-ম্ডীত হয় । (৭০) তাদেরকে পরিত্যাগ 
করুন; খারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন 
যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে । কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ 
স্বীয়,কর্মে এমনভাবে ল্িফতার মা হয়ে যায় যে আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যুকারী ও 
সুপারিশকরী নেই এবং যদি তারা সম জগতকেও বিনিময়রূপে প্রদান করে, তরু তাদের 
কাহ থেকে ভা গ্রহণ করা হবে না।-এরা এ সমস্ত লোক, সারা নিজেদের কৃতকর্মে জড়িত 
হয়ে পড়েছে তাদের জন্য উত্তপ্ত পানি এবং যন্্রণাদারূক শাস্তি রয়েছে- -কুফুরের কারণে । 
(৭১),আাপনি বলে দিন. & আমরা কি আল্লাহ্‌ ন্ুতীত এমন বন্ধুকে আহবান কর্ব,! যে 
আমাদেরপৃকলার.করতে : প্রারে-নঃ এরং ক্ষতিও করতে ারে-না-আঁর আমরা.কি-শশ্চাৎপদে 
ফিরে হাব, 'রপর, যে, আল্লাহ আমাদেরকে পণ প্রদর্শন করেছেন ? এ ব্ুক্তির মত্ত; যাকে 
শ্রতানরা-বনভূমিত্ে বিপথসাসী কলর দিয়েছে_- সে-উদন্থাস্ত হয়ে ঘোরাফেরা -করছে। তার 
সহচররা তাকে পথের দিকে ডেকে বলছে ঃ এস, আ্বামাদের কাছে। আপনি বুজে দন £ 
| নিশ্চয় আল্লাহর পথই সুপথ । আমরা আদিষ্ট হয়েছি যাতে স্বীয় পালনকর্তায় আজ্ঞাবহ হয়ে 
যাই।(৭২) এবং তা-এই যে, নাস্ায-র্ায়েম কর ওতীকে ভয় কর | তার সামনেই :০লামরা 
একত্রিত হবে । (৩) তিশিই সঠিকভাবে নভোমপ্তল-ও ভূমপ্তল সৃষ্টি করেছেন । যেদিন তিনি 
বলবেন-$ হয়ে যা, অতঃপরু হয়ে যাবে । ভীর কথা সত্যণ ফেদিন্‌ শিল্গায় ফুঁৎকার করা 
ডিসিসি সত এ 
তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। রে 
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সুরা আল-আন'আম ৩২৫ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ৃ 
এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, নর 
নির্দেশাবলী) সম্বন্ধে ছিদ্রান্বেষণ করছে, তখন তাঁদের (নিকট বসা) থেকে বিমুখ হও, যে পর্যন্ত 
তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয় এবং ঘদি শয়তান তোমাকে বিস্থৃত করিয়ে দেয়, (অর্থাৎ এ 
ধরনের মজলিসে-বসার নিষেধাজ্ঞা স্রণ না থাকে) তবে (যখন স্ররণ হয়) স্মরণ হওয়ার পর 
আর অত্যাচারীদের সাথে উপবেশন করো না (তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কর) এবং (যদি এরূপ 
মজলিসে যাঁওয়ার কোন জাগতিক কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজন থাকে, তবে এ সম্পর্কে নির্দেশ এই 
যে,) যারা (বিনা প্রয়োজনে এন্ূপ মজলিসে যাওয়াসহ অন্যাদ্য শরীয়ত-নিষিদ্ধ কার্যাবলী 
থেকে) সংযম অবলম্বন করে, তাদের উপর এদের (অর্থাৎ ভ€সনাকারী মিথ্যারোপকারীদের) 
বিচারের (্রবং ভর্ধসনার গুনাহের) কোন প্রভাব পড়বে না (অর্থাৎ শ্রয়োজনবশত এসব 
মজলিসে গমনকারীরা গুনাহগার হবে না)। কিন্তু তাদের দায়িত্ব সামর্থ্য থাকলৈ) উপদেশ দান 
করা__ সম্ভবত তারাও (অর্থাৎ ভসনাকারীরাও এসব গর্হিত বিষয় থেকে) সংযম অবলম্বন 
করবে ইসলাম গ্রহণ করে হোক কিংবা তাদের খাতিরে হোক) এবং (মিথ্যারোপের মজলিসেরই 
কোন বিশৈষতু নেই, বরং) এব্দপ লোকদেরকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কর, যারা নিজেদের (এ) 
ধর্মকে (যা মেনে চলা তাদের দায়িত্বে ফরয ছিল, অর্থাৎ ইসলামকে) ত্রী্ড়ী ও কৌতুকরূপে 
গ্রহণ করেছে (অর্থাৎ এর সাথে ঠান্টা-বিদ্রুপ' করে) এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁফায় ফেলে 
রেখেছে অর্থাৎ এর ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আছে এবং পরকাল অবিশ্বাস করে। ফলে এ 
ঠা্টা-ব্দ্ধুপের ভয়াবহ পরিণাম দৃষ্টিগোচর হয় না) এবং (পরিত্যাগ করা ও সম্পর্কচ্ছেদ করার 
সাথে সাথে তাদেরকৈ) এ কোরআন দ্বারা (যার "সাথে তারা ঠা্টা-বিদ্দীপ করে)স্উ পদেশও দান 
কর-যাতে কেউ স্বীয় কুকর্মের কারণে (আযাবে) এমনভাবে জড়িত না হয়ে পড়ে ষে, আল্লাহ 
ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং অবস্থা এই হয় 'যে, যদি (ধরে 
নৈওয়া যাক) সারা জগতকে বিনিময়রূপে প্রদান করে (যে, প্রতিদানে' আধাধ' থেকে বেঁটে 
ষাবে) শবুও-তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা“হবে না (কাজেই উপদেশে এ'উপকার আছে'ষে, 
কুকর্মের পরিণাম সম্পর্কে হুশিয়ার হতে পারে, পরে মান্য করা বা অমান্য কয়া তার ফাজ, 
সেমতে) তারা '€বিদ্বপকারীরা) এমনই যে, (উপদেশ মেনে নেয়নি এব) স্বীয় কক-) কর্মের 
কারণে (আযাবে) জড়িত হয়ে পড়েছে, (পরকালে এ আযাব এভাবে প্রকাশ পাবে যে,) তাদের 
অত্যন্ত উত্তপ্ত (ফুটত্ত) পানি পান করতে হবে এবং (এ ছাড়াও এবং এভাবেও) যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি হবে স্বীয় কুফরের কারণে (কেননা, আসল কুকর্ম এটাই, বিদ্রুপ ছিল এর একটি শাখা) 
আপনি (সব মুসলমানের 'পক্ষ থেকে মুঁশরিকদেরকে) বলে দিন £ আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত 
(তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে) এমন বস্তুর আরাধনা করব, যে (আরাধনা স্বরলে) আমাদের কোন 
উপকার করতে পারে না এবং আরাধনা না করলে) আমাদের কৌন ক্ষতিও করতে পারে না। 
(অর্থাৎ উপকার ও ক্ষতি করার শক্তিই রাখেন না । আয়াতে মিথ্যা উপাস্য বোঝানো হয়েছে। 
তাদের কারও তো মূলতই শক্তি নেই এবং যাদের কিছু আছে, তাদেরও সত্তাগতভাবে নেই । 
অথচ যে উপাস্য হবে, তার মধ্যে কমপক্ষে মিত্র ও শক্রর উপকার ও ক্ষতি করার শক্তি থ্বাকা 
উচিত। অতএব আমরা ক্ষি এমন বন্তুসমূহের আরাধনা করব?) এবং (নাউযুবিল্লাহ) আমরা কি 
(ইসলাম থেকে) পশ্চাৎপদে ফিরে যাব এর .পর.যে আল্লাহ তাআলা আমাদের (সেৎ-) 
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৩২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


পথপ্রদর্শন করেছেন (অর্থাৎ প্রথমত, শিরক স্বয়ংই মন্দ, এরপর বিশেষত ইসলাম গ্রহণের পর 
তা আরও নিন্দনীয়। নতুবা আমাদের এমন দৃষ্টান্ত হবে) যেমন কোন ব্যক্তিকে শয়তান কোন 
বনভূমিতে বিভ্রান্ত করে বিপথগামী করে দিয়েছে এবং সে উদন্রাত্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে 
(এবং) তার কিছু সহচরও ছিল, যারা তাকে ঠিক পথের দিকে (ডেকে ডেকে) আহ্বান করছে 
যে, (এদিকে) আমাদের কাছে এস (কিন্তু সে চরম হতবুদ্ধিতার কারণে বুঝেও না এবং আসেও 
না। মোটকথা এ সেই ব্যক্তি যে. ঠিক পথে ছিল, কিন্তু জঙ্গলের ভূতের হাতে পতিত হয়ে 
বিপথগামী হয়ে গেছে এবং তার সঙ্গীরা এখনও তাকে পথে. আনার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে 
আসছে না,সআমাদের অবস্থাও তেমনি হয়ে যাবে । আমরাও ইসলামের পথ থেকে অর্থাৎ 
পথপ্রদর্শক. পয়গন্বর থেকে পৃথক হয়ে যাৰ এবং পথন্রষ্টকারীদের কবলে পড়ে. পথভ্রষ্ট হয়ে 
যাব। এরপরও পথপ্রদর্শক পয়গন্ধর শুভেচ্ছাবশত আমাদের ইসলামের প্রতি আহবান করতে 
থাকবেন, কিন্তু আমরা পথত্রষ্টতা পরিত্যাগ করব না । অর্থাৎ তোমাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করে 
আমরা কি নিজেদের জন্য এমন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করব ?) আপনি (তাদের) বলে.দিন ৪ (যখন এ 
দৃষ্টান্ত থেকে জানা গেল যে, পথ থেকে বিপথগামী হওয়া মন্দ এবং এটা) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌র 
(প্রদর্শতি)পথই সুপথ (এবং তা হচ্ছে ইসলাম। অতএব ইসলামকে ত্যাগ করাই-বিপথগামী 
হওয়া । সুক্ধরাং আমরা তা-কিনবূপে ত্যাগ করতে পারি?) এবং (আপনি বলে দিন যে, আমরা 
শিরক কিরূপে করতে পারি) আমাদের (তো) আদেশ ক্রা হয়েছে যেন আমরা স্বীয় পালনকর্তার 
পুরোপুরি আনুগত্যশীল হয়ে যাই. (যা ইসলামেই সীমারদ্ধ) এবং এই (আদেশ করা হয়েছে) 
যে, নাস্কায প্রতিষ্ঠিত কর (যা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার স্পষ্টতম লক্ষণ) এবং (আদেশ করা 
হয়েছে.যে,)-ারে (অর্থাৎ আল্লাহকে) ভয় কর. (অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণ করো না। শির্ক হচ্ছে 
সর্ববৃহৎ বিরুদ্ধাচরণ।) এবং তারই (আল্লাহরই) দিকে তোমাদের সবাইকে কিয়ামতের দিন 
€করর.থেকে-বের করে) একত্র করা হবে । (সেখানে মুশরিকদের শিরকের ফল ভোগ করতে 
হবে) এবং তিনিই (আল্লাহ্‌ তা“আলাই) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ল সৃষ্টি করেছেন (এতে প্রধান 
ফায়দা এই যে, এ দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্রাদের প্রমাণ দেওয়া হয়। সুতরাং এটিও 
একত্ববাদের রুটি প্রমাণ ।) এবং (পূর্বে ১১১-২ ১০. বলে হাশর অর্থাৎ কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত 
হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। একেও অসন্ভব মনে করো, না। কেননা, আল্লাহ্‌র শক্তির সামনে 
তা এত সহজ যে) যেদিন আল্লাহ তা'আলা বলে দেবেন (হাশর) তুই হয়ে যা, ব্যাস তা (হাশর 
তৎক্ষণাৎ) হয়ে যাবে । তার (এ) কথা ক্রিয়াশীল (ব্যার্থ হয়. না) এবং হাশরের.দিন যখন 
শিঙ্গায় (আল্লাহ্র আদেশে দ্বিতীয়বার ফেরেশতার) ফুঁৎকার করা হবে, তখন সকল আধিপত্য ' 
(সত্যিকারভাবেও, বাহ্যতও) বিশেষ-করে তারই (আল্লাহ তা'আলারই) হবে-€এবং তিনি স্বীয় 
আধিপত্যের বলে এক্ত্বাদী ও অংশীবাদীদের ফয়সালা করবেন) তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্য বিষয় 
ও প্রত্ক্ষ রিষয়ে জ্ঞাত (সুতরাং মুশরিকদের কর্ম. এবং অবস্থাও তার জানা আছে)-এবং তিনিই 
নিউ 
থেকে কোন কিছু গোপন করা সম্ভব নয়)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়. 
৮১১১ ার কারার 
একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গুনাহ সেই কাজ যারা 
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করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও শুনাহ। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত । এর বিবরণ 
এরূপ £ 

প্রথম আয়াতে এ৯.৯১ ১, শব্দটি ২১. থেকে উদ্ভৃুত। এর আসল অর্থ পানিতে অবতরণ 
করা ও পানিতে চলা । বাজে ও অনর্থক কাজে প্রবেশ করাকেও ৯৯৯ রলা হয়। 

কোরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণত এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ০১:০/২% ১ (৫ 
০৯3৩) এবং 0১271435 0 ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। 
.. তাই 5431 ০৪ :১১১-১-এর অনুবাদ ও স্থলে “ছিদ্রাৰেষণ' (অর্থাৎ দোষ খোঁজাখুঁজি করা) 
কিংবা.£কলহ করা'-করা হয়েছে । অর্থাৎ আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা. আল্লাহ তাআলার 
নিদর্শনাবলীতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ওঠা্টা-বিদ্রপের জন্য প্রবেশ করে এবং ছিদ্রান্বেষণ করে, 
তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। ৮ 

এ আয়াতে প্রত্যেক সন্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। নবী'করীম (সা)-ও এর 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গ ও । প্রকৃতপক্ষে রাঁসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করাও 
সাধারণ মুসলমানদের "শোনানোর জন্য? নতুবা তিনি এর আগে কখনও এরূপ মজলিসে 
যোগদান করেন নি। কাজেই কোন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না। 

অতঃপর মিথ্যাপস্থীদের মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে; 

এক. মজলিস ত্যাগ করা, দই. সেখানে থেকেও অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া-তাদের দিকে জক্ষেপ 
না করা। কিন্তু আয়াতের শেষে যা বলা হয়েছে তাতে প্রথম প্রকারই বোজানো হয়েছে, অর্থাৎ 
মজলিসে বসা যাবে না সেখান থেকে উঠে যেতে হবে। .. 
_ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যদি শয়তান তোমাকে বিশস্বৃত করিয়ে দেয় অর্থাৎ ভুলক্রমে 
তাদের মজলিসে যোগদান করে ফেল-নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে 
স্বীয় মজলিসে আল্লাহ্‌র আয়াত ও রাসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার স্মরণ ছিল না, 
তাই যোগদান করেছ-উভয় অবস্থাতেই যখনই স্মরণ হয়.তখনই মজলিস ত্যাগ করা উচিত। 
স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গুনাহ। অন্য এক আয়াতেও এ. বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে 
এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, 'তবে হুমি তাদের মধ্যে গণ্য 
হবে। 

ইমাম রাী তফসীরে কবীর-এ বলেন 8.এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গুনাহর মজলিস 
ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া” এর উত্তম পন্থা হচ্ছে-মজলিস ত্যাগ করে 
চলে যাওয়া । কিন্তু মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে যদি জানমীল কিংবা ইজ্জন্কুর-আশংকা- থাকে, 
তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্য পন্থা অবলম্বন করাও জায়েয । উদাহরণত 
অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়া এবং তাদের প্রতি জক্ষেপ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক___ধর্মীয় 
ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয়-তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন । 

একপর'বলা হয়েছে 8 20:-1 48১... 1০1- অর্থাত “যদি শয়তান তোমাকে বিশ্বৃত করিয়ে 
দেয় 1” এখীনৈ সাধারণ মুসলমানের প্রীর্তি সম্বোধন ইর়্ে থীকলে ভাতে কোন আপত্তির বিষয় 
নেই । কেননা, ভুল করা ও বিন্মৃত হগয়া প্রত্যেক মানুষের মুদ্রাদৌর্ষ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
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৩২৮ তফসীরে মাঁঁআরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


প্রতি যদি সন্বোপনন হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ্র রাসূলও যদি ভুল করেন এবং 
বিস্থৃত হন, তবে তাঁর শিক্ষার প্রতি আস্থা কিরূপে থাকতে পারে ? 

উত্তর এই যে, বিশেষ কোন তাৎপর্য ও উপযোগিতার অধীনে নবীরাও (আ) ভুল করতে 
পারেন, কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনতিবিলঘ্ে ওহীর মাধ্যমে তাদের ভুল সংশোধন করে 
দেয়া হতো। পলে তীরা ভুলের উপর কায়েম থাকতেন না; তাই পরিণামে তাদের শিক্ষা 
ভূলভ্রান্তি ও বিস্বৃতির সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। 

মোটকথা, আয়াতের এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোন ভ্রান্ত কাজে 
জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন 8৬3 ০। ১০ ৮৯১ 
44০ 1৯১০৮ 0 ০।-অর্থাৎ আমার উম্মতকে ভুলভ্রান্তি ও বিস্থৃতির গুনাহ এবং যে কাজ 
অপরে জোর-জবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গুনাহ থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে। 

ইমাম জাসসাস (র) আহ্কামুল-কোরআনে বলেন £ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, 
যে মজলিসে আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রাসূল কিংবা শরীয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ 
করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরপ প্রত্যেকটি 
মজলিস বর্জন, করা মুসলমানদের উচিত । হ্যা, সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিসে যোগদান 
করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নেই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 
স্বরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে ইমাম জাসসাস 
(র) মাস*আলা চয়ন করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিসে 
যোগদান করা সর্বাবস্থায় গুনাহ; তারা তখন কোন অবৈধ আলোচনায় লিগু হোক বা না হোক। 
কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরী লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় 
জালিমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনও যুলুমে ব্যাপৃত থাকবে এরূপ কোন 
শর্ত আয়াতে নেই। 
| কোরআন পাকের অন্য এক আয়াডেও এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে £ 
501 ১55 1৮4 054) ৬1 1%455-মর্থাৎ অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা 
করো না। নতুবা তোমাদেরও জাহান্নামের অস্নি স্পর্শ করবে। 

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে-কিরাম (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া ব্রাসূলাল্লাহ, 
যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে তবে আমরা মসজিদে-হারামে 
নামায ও তওয়াফ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব । কেননা, তারা সর্বদাই সেখানে বসে থাকে (এটি 
মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা) এবং দিদ্রান্বেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই৷. 
এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয় £ 
4০৮৪১৬৫%০১১-৯০-৯১৯১৪৪ 


2 02311 ০ 055 
3৮৪ 
__অর্থাৎ যারা সংযমী, তাব্রা নিজের কাজে মসজিদে-হারামে গেলে দুষ্ট লোকদের. কৃকর্মের 
কোন দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে দেওয়া । 
সম্ভবত দুষ্টেরা এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে । 
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তৃভীয় জায়াতেও প্রায় একই বিষয়বস্তুর উপর আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ ১১১ 
০১1৮145০198 এখানে ০১ শব্দটি ১১১ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ অস্ুষ্ট হয়ে কোন 
কিছুকে পরিত্যাগ করা । আয়াতের অর্থ এই £ আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা স্বীয় 
ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক করে রেখেছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে ৫ এক. তাদের জন্য সত্যধর্ম 
ইসলাম প্রেরিত হয়েছে,. কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং 
একে নিয়ে ঠীট্ট-বিদ্ধপ করে। দুই. তারা আসল ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই ধর্ম 
হিসাবে গ্রহণ করেছে । উভয়-অর্থেরই সারমর্ম পায় এক। 

এর পর. বলা হয়েছে ৪4: £১:- || “4: £১- অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে 
ধোক্কায় ফেলে রেখেছে এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ! অর্থাৎ তাদের যাবতীয় লক্ষবন্ষ 
ও.ওুঁদ্ধত্যের আসল কারণই হচ্ছে এই যে, তারা ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন ছারা প্রলোভিত 
এবং পরকাল বিন্ৃত। পরকাল ও কিয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা কখনও এসব কাণ্ড করত না। 

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাধারণ মুসলমানদেরকে দু'টি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ 
এক. উল্লিখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই 
যথেষ্ট নয়, বরং ধনাত্মকভাবে তাদেরকে কোরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং আল্লাহ 
তা'আলার আযাবের ভয় প্রদর্শন করাও জরুরী । | 

আয়াতের শেষে আযাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত 
থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে 0... *$ : শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে পড়া । 

কোন ভুল কিংবা কারও প্রতি অত্যাচার করে বসলে সন্তাব্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার 
জন্য মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত । প্রথমত স্বীয় দলবল ব্যবহার 
করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে প্রভাবশালীদের 
সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে শান্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করে। 

আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ অপরাধীকে যখন শাস্তি দেবেন, 
তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব. এগিয়ে 
আসবে না, আল্লাহ্‌র অনুমতি .ছাঁড়া কারও সুপারিশ কার্থকরী হবে না এবং. কোন অর্থ ম্পদ 
গ্রহন করা হবে মাঁ। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির কবল 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা'বিনিময় স্বরূপ চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। 

আয়াতের শেষে রঙগা হয়েছে ঃ 


| টিভির 
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অর্থাৎ “এরা এ লোক, যাদেরকে কুকর্মের শান্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে 
জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্য দেওয়া হবে ।” অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ 
পানি তাদের নাড়িতুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে । এ প্রানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে । 

এ শেষ আয়াত দ্বারা আরও জানা গেল যে, যারা পরকালের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু 
পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্য মারাত্মক ৷ তাদের সংসর্গে ওঠা-বসাকারীও 
পরিণামে তাদের অনুরূপ আযাবে পতিত হবে। 

উল্লিখিত আয়াত তিনটির সারমর্ম মুসলমানদেরকে অশুভ পরিবেশ ও খারাপ সংসর্গ থেকে 
বাচিয়ে রাখা । এটি যে. ফোন মানুষের জন্যই বিষতুল্য। কোরআন ও হাদীসের "অসংখ্য উক্তি 
ছাড়াও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম 'ও 
অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ. প্রথমত বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে 
কুকর্মে লিপ্ত হয়। এরপর আন্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের 
অনুভূতিও লোপ পায়, বরং মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ করতে থাকে । যেমন, এক হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি প্রথমবার গুনাহ্‌ করে, তখন তার. মানসপটে একটি 
কাল দাগ পড়ে । সাদা কাপড়ে কাল দাগ যেমন প্রত্যেকের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেকে, তেমনি 
সে-ও গুনাহের কারণে অন্তরে অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু যখন অব্যাহতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
গুনাহ. করে চলে এবং অতীত গুনাহের জন্য তওবা করে না, তখন একের পর এক কাল দাগ 
পড়তে থাকে, এমনকি, নূরোজ্জল মানসপট সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এর ফলশ্রুতিতে 
ভালমন্দর পার্থক্য থাকে না। টি ০75 
তলা 

চিন্তা করলে বোঝা যায়, অধিকাংশ ভ্রান্ত পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গই মানুষকে এ অবস্থায় 
পৌছা়। ++, ৫/০ ২৯ এ কারণেই অভিভাবকদের কর্তব্য ছেলেপুলেদেরকে এ ধরনের 
পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা । ॥ 

পরবর্তী তিন আয়াতেও শিরকের খণ্ডন এবং একত্ববাদ ও পরকাল সপ্রমাণের বিষয়বস্তু 
বর্ণিত হয়েছে, যা অনুবাদ থেকেই বোঝা যায়। 
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“১ (৭৪) স্বরণ ক্ষর; যখন ইবরাহীম (আ) পিতা আযরকে বললেন ৪ তৃমি কি প্রতি্াসমূহকে 
উপাস্য মনে কর ? আম্মি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পৎভ্রষ্টতায় 
নিপতিত । (৭৫) আমি এক্ঈপভাবেই ইবরাহীমকে নভোমগুল ও ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য বন্তুসমূহ 
দেখাতে লাগলাম__যাতে যে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। (৭৬) অনস্তর যখন রাজনীর অন্ধকার 
তার উপর সমাচ্ছর হলো, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল । বলল £ এটি আমার 
পালনকর্তা" অতঃপর যখন তা অন্তমিত হলো, তখন বলল £ আমি অস্তগামীদের ভালবাসি 
না। (৭৭) অতঃপর যখন চন্ত্রকে ঝলমল করতে দেখল, বলল $ এটি আমার পালনকর্তা । 
অনস্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল £ যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ 
প্রদর্শন না.করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব । (৭৮) 
অতঃপর যখন সূর্যকে চক্চক করতে দেখল, রলল.$ এটি আমার পালনরুর্তা, এটি বৃহত্তর । 
অতঃপর যশ্রন তা ডুবে গেল, তখন বলল £ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেম্রর বিষয়কে 
শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত । (৭৯) অমি একমুখী হয়ে স্বীয় আনন এ সত্তার-দিকে 
করেছি যিনি নভোমণুল:9. ভূমগুল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই । (৮০) তার সাথে 
তার সম্প্রদায় কিতর্ক করল। সে বলল $ তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ 
সম্পর্কে বিতর্ক করছ ; অথচ তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন । তোমরা যাদেরকে 
শরীক কর, আমি তাদেরকে য় করি না_ তবে আমার পালনকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে 
চান। আমার পালনকর্তা প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন । তোমরা কি 
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৩৩২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


চিন্তা কর না? (৮১) যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে 
কিরূপে ভয় কর, অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে শরীক 
করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। অতএব 
উতয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক ।. 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

'আর সে সময়টিও স্ররণযোগ্য, যখন ইবরাহীম (আ) তীর পিতা আযরকে বললেনঃ তুমি 
কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্যক্ধূপে গ্রহণ করছ ? নিশ্চয় আমি তোমাকে এবং. তোমার গোটা 
সম্প্রদায়কে €যারা এ বিশ্বাসে তোমার সাথে শরীক) প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখছি। [তারকাদের 
সম্পর্কে কথোপকথন পরে বর্ণিত হবে । মাঝখানে পূর্বাপর সম্বন্ধ থাকার কারণে ইবরাহীম 
(আ)-এর সুস্থ চিন্তা গ্বারা বিশেষিত হওয়ার বিষয় ব্যক্ত.করা. হচ্ছে৷ এবং আমি এল্সপ (পরিপূর্ণ) 
ভাবেই ইবরাহীম (আ)-কে নভোমপগুলের ও ভূমগ্ডলের সৃষ্ট বন্তুসমূহ (ততুঙ্ঞানের দৃষ্টিতে) 
প্রদর্শন করিয়েছি যাতে সে শ্ত্রেষ্টার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে) জ্ঞানী হয়ে যায় এবং যাতে 
(তত্ৃজ্ঞান বৃদ্ধির ফলে) নিশ্চিত বিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (অতঃপর বিতর্কের 
পরিশিষ্ট -তারকাদের সম্পর্কে কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ইতিপূর্বে প্রতিমাদের 
সম্পর্কে কথোপকথন .শেষ হয়েছে-) অনস্তর (সেইদিন কিংবা অন্য কোন দিন) ঘখন রজনীর 
অন্ধকার তার-উপর (এমনিভাবে অন্য সরার উপরও) সমাচ্ছন্ হ্কলা, তখন সে একটি তারকা 
নিরীক্ষণ করল (যে, ঝিকিমিকি করছে) সে (স্বজাতিকে সম্বোধন করে) বলল $ (তোমাদের 
ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার (ও তোমাদের) পালনকর্তা: (এবং আমার অবস্থার পরিচালক । খুব 
ভাল ; অল্লক্ষণের মধ্যেই আসল স্ব্ধপ জানা যাবে $.০সমভে 'অল্পক্ষণ পর ভর্লকাটি দিগন্তে 
অস্তমিত হলো।) অতঃপর যখন তা অন্তমিত হলো, তখন সে বলল. ৪ আমি-অন্তপ্বামীদের 
ভালবাসি না। (ভালবাসা পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করার অপরিহার্য পরিণতি । সুতরাং সারকথা 
এই যে, আমি. এটাকে পালনকর্তা মনে করি. না।) অতঃপর (সে রাব্রিতেই.রিংবা অন্য কোন 
রাত্রিতে) যখন চন্ত্রকে ঝলমল করতে (উদিত হতে) দেখল, তখন (পূর্বের ন্যায়ই) বলল ঃ এটি 
আমার (ও তোমাদের) পালনকর্তা (এবং অবস্থার উত্তম পরিচালক, এবার অল্পক্ষণের মধ্যে এর 
দশাও দেখে নাও। সেমতে চন্ত্রও অন্তমিত হয়ে গেল।) অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, 
তখন সে বলল £ যদি আমার (সত্যিকার) পালনকর্তা আমাকে পথপ্রদর্শন না করতে থাকেন, 
(যেমন এ পর্যন্ত করে এসেছেন) তবে আমিও (তোমাদের ন্যায়) বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত 
হয়ে যাব। অতঃপর (অর্থাৎ চাঁদের ঘটনা তারকার ঘটনার রাত্রিতে হলে কোন এক রান্রির 
প্রত্যষে, আর যদি চাদের ঘটনা তারকার ঘটনার রাব্রিতে না হয়, তবে চাঁদের ঘটনার রাত্রির 
প্রত্যুষে কিংবা এছাড়া অন্য কোন রাব্রির প্রত্যষে) যখন সূর্যকে (খুঁক চ্াকচিক্য 'সহকারে) 
ঝলমল করতে করতে উদিত হতে দেখল, তখন (প্রথমোক্ত দু'বারের মতই আবার) বলল ঃ 
(তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার (ও তোমাদের) প্রভু (এবং অবস্থার পরিচালক এবৎ) 
এটি তো সবগুলোর উল্লিখিত তারকাসমূহের) মধ্যে বৃহত্তর । (এতেই আলোচনা সমাপ্ত হয়ে 
যাবে। এহেন পালনকর্তাও যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে ছোটদের তো কথাই নেই। মোটকথা, 
দিনের শেষে সূর্যও মুখ লুকাল।) অতঃপর যখন তা অন্তমিত হলো, তখন সে বলল £ হে 
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সূরা“আল-আন“আম ৩৩৩ 


আমার সম্প্রদায় ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত (এবং 'ততপ্রতি ঘৃণী পোষণ ? 
অর্থাৎ বিমুক্ততা প্রকাশ -করছি ; বিশ্বাসগতভাবে তো সদা সর্বদা মুক্তই ছিলাম।) আমি (সব 
তরীকা থেকে) একফুখী হয়ে স্বীয় (বাহ্যিক ও আস্তরিক) আনন পর সত্তর প্রতি (আকৃষ্ট করে 
তোমাদের কাছে প্রকাশ) করছি, যিনি নভোমপ্তল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি (তোমাদের 
ন্যায়) অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত নই। (বিশ্বাস, উনি ভি 
তার"সাথে তার সম্প্রদায় 1অনর্থক) বিতর্ক করতে লাগল (তারা বলতে লাগল $ এটা প্রাচীন 
প্রথা ১১৮০4 1$৫1 1০ অর্থাৎ বাপদাদা চৌদ্দপুরুষকে এদের আরাধনা করতে দেখেছি। 
মিথ্যা উপাস্যদেরকে অস্বীকার করার কারণে তারা তাকে একথা বলে তীতিপ্রদর্শনও করল যে, 
এরা তোমাকে বিপদে জড়িত করে দিতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জওয়াব টি % 
:॥.1ছ্বারা একথা বোঝা যায় ॥| সে প্রেথম কথার উত্তরে) বলল ঃ তোমরা কি.আল্লাহ্‌ (অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র একতৃবাদ) সম্পর্কে আমার সাথে (মিথ্যা) বিতর্ক করছ ? অথচ তিনি আমাকে (বিশুদ্ধ 
প্রমাণের মাধ্যমে) পথপ্রদর্শন করেছেন যা আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত করেছি। (শুধু 
প্রাচীন প্রথা হওয়াই এ প্রমাণের জওয়াব হচ্ছে পারে না। সুতরাং এ কথা বলে দাবি সপ্রমাণ 
করা তোমাদের পক্ষে ফলদায়ক নয় এবং আমার পক্ষে ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়) আর (দ্বিতীয় কথার 
উত্তরে বললেন ঃ) তোমরা যেসব বিষয়কে (আরাধনার. যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে) আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সাথে অংশীদার স্থির করে, ব্রেখেছ, আমি তাদেরকে ভয় করি না (যে তারা আমাকে 
কোন কষ্ট-দ্বিতে প্রারে। কেননা তাদের মধ্যে “কুদরত' তথা: শক্তিই নেই। কারও মধ্যে 
থাকলেও শক্তির স্বাতন্ত্র্য নেই) কিন্তু আমার. পালনকর্তা যদি কিছু ইচ্ছা করেন, তেবে তা ভিন্ন 
কথা- তা-হয়ে যাবে, কিন্তু এতে মিথ্যা উপাস্যদের শক্তি কিভাবে প্রমাণিত হয় এবং তাদেরকে 
ভয় করারই বাকি প্রশ্লোজন পড়ে এবং) আমার পালনকর্তা (যেমন সর্বশক্তিমান ৪ উপরোক্ত 
বিশ্নয়াদি থেকে তা জানা-থেছে, তেমনি হিনি) প্রত্যেক দস্তুকে স্বীয় জ্ঞানের (অর্থাৎ জ্ঞানলীমার) 
মধ্যে.বেষ্টন (ও).কূরে আঁছেন। (মোটকথা শক্তি ও জ্ঞান তাঁর মধ্যেই সীমাৰদ্ধ । তোমাদের 
উপাস্যদের শক্তিও; নেই, জ্ঞানও নেই) তোমরা (শোন এবং) তবুও কি চিন্তা করনা? (এবং 
আমার ভয় না করার কারণ যেমন এই যে, তোমাদের উপাস্যরা জ্ঞান ও শক্তির. ব্যাপারে 
শূন্যগর্্ত, তেমনি, কারণও তো আছে যে, আমি কোন. ভয়ের কাজ করিওনি। এমতাবস্থায়) 
আমি -এগুলোকে. কেন ভয় করব, যাদেরকে. তোমারা (আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে আবাধনার 
যোগ্য হওয়া এবং পালকত্েরবিশ্বীসে) অংশী স্থির. করেছ, অথচ (তোমাদের-ভয় করা উচিত, 
দু কারণে ঃ এক . তোমরা ভয়ের কাজ অর্থাৎ শিরক করেছ, যা শাস্তিযোগ্য । দুই. আল্লাহ্‌ 
তাআলা যে সর্বজ্ঞানী ও সরমক্তিমান, ভা জানা হয়ে গেছে। কিন্তু) তোমরা :এ বিষয়ে (অর্থাৎ 
এ বিষয়ের শান্তিকে) ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুঝে অংশীদার করেছ, 
যাদের (উপ্লাস্য হওয়া) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের, প্রতি কোন (শেব্দগত কিংরা 
অর্থগত) প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। উদ্দেশ্য এই যে, ভয় করা উচিত তোমাদের. কিন্তু উক্টো 
আম্মাকে ভয় দেখাচ্ছ-) অতএর (এ বিবৃতির পরে চিন্তা করে বল, উল্লিখিত উভয় দলের-মধ্যে) 
টা 58 যা 
বাস্তবে ধর্তব্য অর্থাৎ পরকালের) যদি তোমরা (কিছু) জ্ঞান রাখ। 
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৩৩৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পক্ষ থেকে মুশরিকদের সম্বোধন এবং প্রতিমা পূজা 
ছেড়ে আল্লাহ্‌র আরাধনার আহ্বান বর্ণিত হয়েছিল । 

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহ্ৰানকেই সমর্থন-দান করা হয়েছে।:এ 
ভঙ্গিতে: স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভার বিস্তার করতে. পারে । হযরত ইবরাহীম (আ) 
ছিলেন সমগ্র আরবদের পিতামহ । তাই গোটা আরব তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা একমত 
ছিল। আলোচ্য.আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর:একটি তর্কমুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, 
যা তিনি প্রতিমা ও. তারকা-পৃজার বিপক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে 
একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন। 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা আযরকে বললেন 
তুমি স্থহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছ। আমি তোমাকে এবং তোমার' গোটা 
সম্প্রদায়কে পথত্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি। 

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম “আযর"_এ কথাই প্রসিদ্ধ । অধিকাংশ ইতিহাসবিদ 
১8 বলে উল্লেখ করেছেন । তাদের' মতে 'আঘর' তার উপাধি । ইমাম রাষী (র) 

কিছুসংখ্যক পূর্ববর্তী আলিম বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম '“ভারেখ' 

4১85 ছিল। তীর চাচা আযর নমন্ধদের মন্ত্রীত গ্রহণ করার পর মুশরিক হয়ে 
যান। চাচীকে পিতা বলা আরবী বাকপদ্ধতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি ৷ এ রীতি অনুযায়ী 
আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা বলা হয়েছে। যারকানী (র) “মাওয়াহিব” 
৮8588585577 

: বিশ্বাস 'ও কর্ম সংশৌধনের আহ্বান £ আযর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা হোন 
কিংবা চাচা-: স্বাধস্থায় বংশগত দিক দিয়ে একজন সম্মানিত বক 'ছিল। হযরত ইবরাহীম 
8৮২৮7751558 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ঃ 2১541 42১২০ 953 অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের শাস্তির ভয় প্রদর্শন 
করুন। সেমতে তিনি সববর্থধম সাফা পর্বতে আরোহপপূ্বক সত্য প্রচারের জন্য পরিষারের 
সদস্যদের একত্রিত করেন। 

তফসীরে বাহরে-মুহীত-এ বলা হয়েছে $ এতে বোঝা যায় যে, পরিবারৈর 'কোন সম্মানিত 
ব্যক্তি ঘদি ভ্রান্ত পথে থাকে, তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহ্বান করা সম্মানের পরিপন্থী নয়, বরং 
সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবি তা-ই । আরও জানা গেল যে, সত্য প্রচার ও সংশোধনৈর কাজ 
নিকট-আত্মীয়দের থেকে শুরু কল্পা পয়গন্বরদের সুননত। 

দ্বিজাতি তত্ব £এ ছাড়া আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পরিবার ও সম্প্রদায়কে 
নিজের দিকে সন্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে বললেন ঃ তোমার সম্প্রদায় পথন্ষ্টতীয় পতিত 
৮154 
মহান ত্যাগ -স্বীকীর করেন, এ উক্তিতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স্বীয় কর্মের 
মাধ্যমে বলৈ দিলেন যে, “ইসলামের সম্পর্ক দারাই মুসলিম্‌ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও 
দেশগত জাতীয়তা যদি মুসলিম জাতীয়তার পরিপন্থী হয়, তবে মুসলিম জাতীয়তার বিপরীতে 
সব জাতীয়তাই বর্জনীয় । 
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(রান পাক রত ইবরাইম জো) চিনির 
দিয়েছে, যেনারা তা পদাহক অনুসরণ করে। রাহলেছেঃ . 


১৯ 05905526005 ০০8547 5৪৫ 
ঘ : 401১১ ১০ ০১০০০ ০০০০০1925 ৩। 


নিত রীনা রািরছিনিন। তা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য 
উত্তম.-আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য। তারা স্বীয় বংগ্রগত-ও দেশগত স্বজনদের পরিফার বলে 
দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত. আমাদের ও 
তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শক্রতার প্রাটীর ততদিন খাড়া থাকবে, যতদিন 
তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে সমবেত না হও। 

বল বাহুল্য-এ দ্বিজাতি তত্তুই এ যুগের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। হযরত 
ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম এ মতবাদ ঘোষণা করেন। উম্মতে মুহাম্মদী ও অন্য সব উম্মত 
নির্দেশানুযায়ী,4 পশ্থাই অবলম্বন করেছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ জাতীয়তা 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিদায় হজ্জের-সফরে রাসূনুল্লাহ্‌ সো) একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পেয়ে 
জিজ্ঞেদ-করলেন ঃ তোমরা১কোন্‌ জাতীয় লোক ? উত্তর হলো £ ১9১: ৬৪০০০ অর্থাৎ 
আমরা মুসল্মান জাতি 4 (বুখারী) এতে “এ সত্যিকার ও কালজয়ী জাতীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে, যা দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু থাকবে৷ হযরত ইবরাহীম (আট এখানে 
পিতাকে সন্ধোধন-করার সময় স্বজনদের পিতার দিকে সম্বন্ধ করে স্বীস্র অ্ুষটি ব্যস্ত করেছেন, 
কিন্তু সেখানে জাতিকে নিজের দিকে সন্বন্ধ করে বলেছেন $ ১৫৮৩০ ০০ ৬১) ৬.0 অর্থাৎ 
হে আমার কণ্তম) 'আমি তোমাদের,শিরক থেকে মুক্ত।সএখানে এই ইঙ্গিতই ক হয়েছে, “যদিও 
বংশ ও দেশ হিসাবে তোমরা আমার জাতি, ভিজিডি বুনি সিরা জামান 
তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য করেছে." 
হযরভ ইবরাহীম) -এর স্বজনরা ও তীর পিতা হিবিধ শিরক শিশু ছিল তার প্রতিমা 
পুর্সাও করভ এবং নক্ষত্র পূজাও ৷ এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) এ.দু'টি প্রশ্রেই পিতা ও 
স্বজাতির সাথে ভর্কুযুদ্ধে অরতীর্ণ হন।. : . ০ 

.. প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজাও পৎভরষ্টতা। পরবর্তী আয়াতসমূহে 
বর্ণিত হয়েছে. যে, তারকাপুঞ্জ আরাধ্নার যোগ্য নয়। মাঝখানে এক আয়াতে ভূমিকাস্বরূপ 
বায হালে) চর রাদা ওর ভিউ হর 
লি বি ২০৮ 21/5845285009 এল 


ঠা 


2৪ ৩ 
(2, তৈরারি রুস্নির 
টু ১৫ 
ু * (০৫৯৪, ১০. 
পাত 
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অর্থাৎ আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নভোমগুল ও ভূমগ্ুলের সৃষ্ট বন্তুসমূহ প্রদর্শন 
করেছি, যাতে সে সব বিষয়ের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয় এবং তার বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ 
করে৷ এর ফলশ্রুতিই পরবর্তী আয়াতসমূহে একটি অভিনব বিতর্কের আকারে বর্ণিত হয়েছে। 

+90155 005 - (৫৮৭ ৪10 এ 44০ ১৯ (এ অর্থাৎ এক রাত্রিতে যখন অন্ধকার সম্াচ্ছন্ন 
হলো এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন $ এ নক্ষত্র 
আমার পালনকর্তা । উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অবনুযায়ী এটিই আমার ও 
তোমাদের পালনকর্তা । এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেবে। কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি 
অন্তমিত হয়ে গেলে হযরত ইবরাহীম (আ) জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন। 
তিনি বললেন 8 9১831 ₹০19_22শব্দ 1১81 থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ অন্ত যাওয়া 

উদ্দেশ্য এই যে, আমি অস্তগারমী বন্তুসমূহকে ভালবাসি না। যে বস্তু আল্লাহ্‌ কিংবা উপাস্য 
হবে, তার সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হওয়া উচিত। মাওলানা রুমী নিমলিখিত কবিতায় এ 
ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। 

০১০০৪ ১১০০ 4৭৯ 
০১.০১১। এ ১ ০৯৩৯ 

*এরপর অন্য কোন রাব্রিতে চাদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় স্বজনদেরকে শুনিয়ে 
পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন $ (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার 
পালনকর্তা । কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে । সেমতে চন্দ্র যখন অন্তাচলে 
ডুবে গেল, তখন বললেন, যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন না করতে থাকতেন 
তবে আমিও তোমাদের অত পৎ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও 
7 58781015555545555554585 
যে, এ বক্ষব্রটিও আরাধনার যোখ্য নয় 1 

এ আম্মাতে এদিকেও ইঙ্গিত রয্ষেছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোন সা যার পক্ষ 
থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথ প্রদর্শন করা হয়। 

এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় আডিকে. শুনিয়ে এভাবেই: বলেন, $ 
(তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা এবং-বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহপ্তমের স্বরূপও 
অতিসত্ুর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। সেমতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির 
৪45745775757555855855 

(২৮:55 0 ১ ০ তি (১ ___অর্থাৎ হে আমার জাতি, আমি তোমাদের এসব 
মুশরিকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্ট বন্ুকেই আল্লাহ্‌র অংশীদার 
স্থির করেছ। 

ঃপর এ স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্ট বন্ধু 

মধ্যে কোনটিই হতে -পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থ অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে 
উত্থান-পত্তন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। বরং সেই সত্তা আমাদের 
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সবার পালনকর্তা, ধিনি নতোমগ্ুল ও ভূমণ্ডল এবং এত্রদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি 
করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের 
আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে হটিয়ে 'আল্লাহ্‌য়ে ওয়াহদাহু লা-শরীকের' দিকে করে নিয়েছি 
এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। 

এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আ) পয়গ্রসূলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে প্রথমবারেই 
তাদের নৃক্ষত্র-পুজাকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যা দেন নি, বরং এমন এক পন্থা অবলম্বন 
করলেন, যাতে প্রত্যেক সচেতন মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবাৰ্বিত হয়ে স্বতঃস্ষুর্তভাবেই 
সত্যকে উপলব্ধি কুরে ফেলৈ। তবে মূর্তিপৃজীর বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রথমবারেই কঠোর হয়ে 
যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি দ্ধর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে দেন। 
কেননী: খূর্তিপূজা যে একটি অযৌক্তিক পথতরষ্্রতা, তা সম্পূর্ণ স্পট ওসুবিদিত।.গ বিপরীতে 
নক্ষত্র-পুজার ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা এতটা সুস্পষ্ট ছিল না। 

নক্ষত্রপরজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণিত যুি-প্রাণের সারমর্্ এই যে, 
যে বস্তু পরিবর্তনশীল, যার অবস্থা নিয়তই.পরিবর্তিত হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় অন্য 
শক্তির অধীন, 'সে কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ ঘুক্তি-প্রমাণে নক্ষত্রের উদয়, 
অস্ত এবং মধ্যবর্তী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যে. যে, নক্ষত্র স্বীয় গতি-পরকৃতিতে স্বাধীন 
নয়__অন্য-কারও নির্দেশ 'অনুসরণ করে একটি বিশেষ পথে বিচরণ করে কিন্তু হযরত 
ইবরাহীষ (আট. এসব অবস্থার মধ্য থেকে শুধু নক্ষত্রপুর্জের অসহায়ত্‌ ও শক্তিহীনতা প্রমাণ 
করার জন্য অন্তমিত হওয়াকে এখানে উল্লেখ করেছেন। কেননা, এগুলোর অস্তমিতি হওয়ার 
বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে সেগুলির এক প্রকার পতনরূপে গণ্য হয়। যে যুক্তি-প্রমাণ 
জনগণের ষনে সাড়া জাগাতে পারে, পয়গস্কররা সাধারণত: সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন করেন। 
তাঁরা দার্শনিকসুলভ তাত্বিক আলোচনার পেছনে বেশি পড়েন না ; বরং সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির 
মাপকাহিতেই সম্বোধন.করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্য 
অন্তমিত হওয়ার. বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উদয় এবং 
তৎপরবর্তীঁ অন্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেত.। 

প্রচারকদের. জন্য কয়েকটি নির্দেশ £ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ বিতর্ক-পদ্ধতি থেকে 
ওলামা ও ইসলাম প্রচারকগণের জন্য কয়েকটি শুরুততপ্ নির্দেশ অর্জিত হয়। প্রথম এই যে, 
প্রচার ও সংশোধনের কাজে সবক্ষেত্রে কঠোরতা সমীচীন নয় এবং সবক্ষেত্রে নম্রতাও সমীচীন 
নয়। ঘরং প্রত্যেকটিরই একটা বিশেষ ক্ষেত্র ও সীমা রয়েছে। প্রতিমা-পুজার ব্যাপারে হযরত 
ইবরাহীম (আ) কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। কেননা, এর শ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ বিষয় । কিন্তু 
নক্ষত্র-পৃূজার ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন নি, বরং বিশেষ দৃরদর্শিতার সাথে 
আসল স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরেছেন । কেননা, নক্ষত্রপুর্জের ক্ষমতাহীনতা স্বহস্ত নির্মিত 
প্রতিমাদের ক্ষমতাহীনতার মত সুস্পষ্ট নয় । এতে বোঝা গেল যে, জনসাধারণ ঘদি এমন কোন 
ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়, যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সাধারণ দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নয়, তবে জালিম ও 
প্রচারকের উচিত, কঠোরতার পরিবর্তে তাদের সন্দেহ ভঞ্জনের পন্থা:অধলমঘন করা । রর 

দ্বিতীয় নির্দেশ এই: যে, সত্য প্রকাশের বেলায় গ্রখানে হযরত ইবরাহীম (আ) জাতিকে 
একথা বলেন নি যে, ভোমরা এএক্বপ কর ; বরং নিজের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন ঘে, আমি এসব 


তফসীদে মামারেকুল জোরআন (৩য় খও)--৪৩ 


///.09119021-0017 


৩৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


উদয় ও অস্তের- আবর্তে নিপতিত বন্তুকে উপাস্য স্থির করতে পারি না।তাই আমি স্বীয় আনন 
এমন স্তার দিকে ফিরিয়েছি, ধিনি এসব বন্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা । উদ্দেশ্য তাই ছিল 
যে, তৌমাদেরও এরূপ করা দরকার । কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্ট সন্বোর্ধনে বিরত 
থাকেন- যাতে তারা জেদের বশবর্তী না হয়ে পড়ে । এতে বোঝা গেল যে, যেভাবে ইচ্ছা, সত্য 
কথা বলে দেওয়াই সংকারক ওচারকরে দাত নয়, বরং কার্যকরী ভঙ্গীতে বলা জরম্রী। 
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তাজ ভারা জারা করাত হত 
জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী । (৮৩) এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে 
আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী । (৮৪) আমি তীকে দান করেছি ইসহাক এবং 
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ইয়াকুব ।. প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নৃহকে পথ-প্রদর্শন' 
করেছি_- তার সত্ভানদের'মধ্যে দাউদকে, সোলায়মানকে, আইউবকে, ইউসূককে, মৃসাকে 
ও হাক্মনকে । প্রমনিভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি । ৮৫) আরও-যাকারিয়াকে, 
ইয়াহইয়াকে, ঈসাকে এবং ইলিয়াসকে । তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮৬) 
এবং ইসমাঈলকে, ইয়াসা"কে, ইউনুসকে, লৃতকে-প্রত্যেককেই আঘি সারা বিশ্বের উপর 
গৌরধাঝিত করেছি।. ৮৭) আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও 
ভাইদেরকে ; আমি তাদেরকে যনোনীত. করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। (৮৮) 
এটি আল্লাহ্র হিদায়ত। স্বীরঘান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথে চালান । যদি তারা শিরক 
করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের: জন্য ব্যর্থ হয়ে যেত। (৮৯) তাদেরকেই আমি গ্রন্থ, 
শরীয়ত ও নবুয়ত দান করেছি। অতএবখদি এরা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে, ভবে 
এর জন্য প্রমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, 88588888858 হত, 
তফসীরের জার-সহক্ষেপ . 

৬৬টি রা হা 
না, তাদের জন্যই (কিয়ামতে) শাস্তি. এবং তারাই দেনিয়াতে) সুপথগামী। (এরা হচ্ছে একমাত্র 
একত্বরাদীর দল-অংশীবাদীরা-নয়। অংশীবাদীরা কোন না কোন সন্তাকেন্উপাস্য হিসাবে মান্য 
করে, এদিকবিত্ধচনায় "যদিও আভিধামিক"অর্থে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে কিন্তু 
শিরকও করে৷ ফলে তাদের বিশ্বাস শরীয়তসম্মত নয়। একত্ববাদীরাই' ঘখন শাস্তি লাভের 
যোগ্য, তখন স্বয়ং তোমাদের ভয় করা উচিত । অনন্তর আমাকে তাদের সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন 
করা অনুচিত । কেননা, তোমাদের উপাস্যরা'ভয়ের যোগ্য নয়; আমিও কোন ভয়ের কাজ 
করিনি এবং. দুনিয়ার ভয় ধর্তব্যও নম্। তোমাদের অবস্থা এ তিন দিক: থেকেই ভীতিজনক) 
অ্ররং প্রটি [অর্থাৎ এ যুক্তি যা ইবরাহীম (আ) একতৃবাদ সপ্রমাণ করার জন্য কায়েম করেছিলেন 
আছার (প্রদত্ত) খুক্তি ছিল, যা আমি ইবরাহীম (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান 
করেছিলাম । [যখন আমার প্রদত্ত ছিল তখন অবশ্যই উচ্চন্তরের ছিল । ইবরাহীম (আ)-এরই কি 
বিশেষত্ব) আমি (তো) যাকে ইচ্ছা, (জ্ঞানগত ও কর্মগত) মর্যাদায় সমুন্নত করি:। (সেমতে-সর 
পয়গন্বরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্জীনী । (অর্থাৎ 
প্রত্যেকের অবস্থা ও যোগ্যতা জানেন এবং প্রত্যেককেই তার উপযুক্ত পরাকাষ্ঠা দান করেন), 
এবং [আমি ইবরাহীম (আ)-কে যেমন জ্ঞান ও কর্মের ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা দান করেছি তেমনি 
আপেক্ষিক পরাকাষ্ঠাও প্রদান করেছি ; অর্থাৎ তার উর্ধ্বতন ও অধযস্তন পুরুষদের মধ্যে 
অনেককেই পরাকাষ্ঠা দান করেছি। সেমতো আমি তাঁকে (এক পুর) ইসহাক দীন করেছি এবং 
(এক পৌত্র) ইয়াকুব দান করেছি। (শ্রতে অন্য সন্তান নেই বোঝা যায় না এবং উভয় জনের 
মধ্যে) প্রত্যেককেই আমি (সৎ) পথ প্রদর্শন করেছি এবং ইবরাহীমের পূর্বে আমি নৃহ (আ)-কে 
[যার সম্পর্কে খ্যাত আছে যে,.তিনি ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বপুরণঘ এবং তার পূর্বপুরুষের 
শ্রেষ্ঠতু অধস্তন পুরুষের মধ্যেও ক্রিয়াশীল থাকে, সৎ] পথ প্রদর্শন করেছি এবং তার [ইবরাহীম 
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৩৪০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


(জা)-এর আভিধানিক, প্রচলিত, কিংবা শরীয়তগত] সন্তানদের মধ্যে (শেষ পর্যন্ত.যারা উল্লিখিত 
হয়েছেন সবাইকে সৎ পথ প্রদর্শন কন্তরছি অর্থাৎ) দাউদ (আ)-কে এবং (তার পুত্র) সোলায়মান 
(আ)-কে এবং জবাই আ)-₹কে এবং ইউস্মুফ(আ)-কে এবং মৃসা (জা)-কে এবং হান্ন 
(আ)-কে €সৎপর্থ প্রদ্টনি করেছি,) এবং যেখন তারা ন্মপথে-চলেছেন, তখন আমি তাদেরকে 
উত্তম প্রতিদানও/:দিয়েছি-যেমল সওয়াব ও অধিক নৈকট্য । আমি সৎকাজের জন্য যেমন 
তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছি,) তেমনিভারে (আমার চিরন্তন রীতি এই যে,) আমি সৎকমী্দেরকে 
উপযুক্ত): প্রতিদান দিয়ে থাকি এবং আরও (আমি সৎপথ প্রদর্শন করেছি,) যাকারিয়া (আ)-কে 
এবং €তীর -পুক্র) ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-কে শ্রবং এরা), সবাই পুণ্টবান্মদের অন্তর্তুক্ত ছিল বং আরও 
(আমি পথ প্রদর্শন করেছি) ইসমাঈল (আ)-কে এবং ইয়াসা (আ)-কে এবং ইউনুস (আ)-কে 
এবং লূত. (আ)-কে এবং (তাদের মধ্যে) প্রত্যেককেই' তৈৎকালীন) সারা বিশ্বের উপর (নবুয়ত 
দ্বারা) গৌরবাধিত করেছি এব আরওস্ডাদের (উল্লিখিতদের) কিছুসংখ্যক পিতৃপুরুনষ, সন্তান-. 
সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে (সৎপথ প্রদর্শন করেছি) এবং আমি তাদের (সকল)-কে সরল পথ 
(অর্থাৎ সত্য ধর্ম) প্রদর্শন করেছি, (যে ধর্ম তাদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছিল,) আল্লাহ্‌র (পক্ষ 
থেকে যা) সুপথ (হয়ে-থাকে).তা এই. (ধর্ম)। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ পথ 
প্রদর্শন €বর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌঁন্ধার ব্যবস্থা) করেন (বর্তমানে যারা আছে:ভাদেককেও' এই অর্থে 
এ পথ প্রদর্শন করা-হয়েছে, যে পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে ; গন্তব্যস্থলে পৌঁছা না পৌঁছা 
তাদের কাজ;-কিন্তু তাদের কেউ কেউ এ পথ পরিত্যাগ করে শির্ক অবলম্বন করেছে) এবং 
(শিরক এতদূর ঘৃণিত যে, যারা-পয়গন্র নয়, তাদের তো কথাই নেই) যদি ধরে নেওয়ার 
পর্যায়ে তারা (উল্লিখিত পয়গন্বররা) ও (নাউযুবিল্লাহ) শিরক করতেন, তবে তারা যা কিছু (সৎ) 
কর্ম করতেন, তাদের জন্য সব ব্যর্থ হয়ে যেত। (পরের আয়াতে নবুয়তের প্রতি ইঙ্গিত:রয়েছে 
যে,) এরা (যোরা উল্লিখিত হয়েছেন) এমন ছিলেন যে, আমি তাদের (সমষ্টি)-কে (শী) খ্রস্থ, 
হিকমত এবং নবুয়ত দান করেছিলাম । (কাজেই নবুয়ত কোন অভিনব বিষয় নয় যে, মক্কার 
কাফিররা আপনাকে অস্বীকার করবে । কেননা, এর অনেক নযীর আছে । অতএব যদি (নযীর 
থাকা স্ত্বও) তারা (আপনার) নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে (আপনি দুর্ঘখত হবেন না, 
কেননা) আমি তার (অর্থাৎ স্বীকার-করার) জন্য এমন সম্প্রদায় স্থির করেছি (অর্থাৎ মুহাজির ও 
আনসার) যাত্া এতে অবিশ্বাস করবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

্বর্ী-্মায়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম জআ)-এর স্বীয় পিতা ও নমকদের সদায়ের 
সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় বর্ণিত-হয়েছিল। এতে প্রতিমা পূজা ও নক্ষত্র পূজার 
বিরুদ্ধে নিশ্চিত সাক্ষ্য -প্রমাণ বর্ণনা করার পর তিনি.স্বজাতিকে বলেছিলেন £ তোমরা আমাকে 
ভীতি প্রদর্শন করছ যে, প্রতিমাদেরকে অস্বীকার করলে তারা আমাকে ধ্বংস করে দেবে । অথচ 
প্রতিমাদের ভয় করা উচিত, নয়। কেননা, তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুকে বরং সৃষ্ট বন্ধুর হাতে 
তৈরি প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্র অংশীদার স্থির করে কঠোর অপরাধ করেছ। এছাড়া আল্লাহ্‌ 
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সূরা আল-আন'আম ৩৪১ 


তা*আলা যে সর্বজ্ঞ ও শক্তিমান, তাও কোন বুদ্ধিমানের অজানা নয়। এমতাবস্থায় তোমরাই 
বল, শাস্তি লাভের যোগ্য কারা এবং কাদের ভয় করা উচিত ? 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও 
নিশ্চিত তারাই-হতে পারে, ষারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর বিশ্বাসের সাথে 
কোনরূপ যুলুমকে মিশ্রিত না করে। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাধিল হলে সাহাবায়ে কিরাম 
চমকে উঠেন এবং আরয করেন $ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে 
পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কোন যুলুম করেনি ? এ আয়াতে শাস্তির কবল থেকে. নিরাপদ 
হওয়ার জন্য বিশ্বাসের সাথে যুলুমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় 
আমাদের মুক্তির উপায় কি ? মহানবী (সো) উত্তরে বললেন £ তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ 
বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'যুলুম' ৰলে শিরককে বোঝানো হয়েছে। দেখ অন্য এক 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলা বলেছেন £ ৮০54১ 051 (নিশ্চয়ই শিরক বিরাট যুলুম)। 
কাজেই আয়াতের .অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র সন্তা ও 
গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ প্রাপ্ত। 

-মোটকথা এই যে, যারা প্রতিমা, প্রস্তর, বৃক্ষ, নক্ষত্র, সমুদ্র ইত্যাদির পৃজা-করে তারা 
নির্বদ্ধিতাবশত এগুলোকে ক্ষমতাশালী মনে করে এবং ধারণা করে, এরা হয়তো কোন ক্ষতি 
করে ফেলবে-এ কারণে এদের আরাধনা ত্যাগ করতে ভয় পায়। হযরত ইবরাহীম. (আ) 
তাদের.নিগুঢ় কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের ভালমন্দ সবকিছু করার ব্যাপার 
সর্বশক্তিমান । তার বিরুদ্ধাচরণ করলে বিপদ হবে- অথচ এ ভয় ত্ত্রো তোমরা কর না। 
পক্ষান্তরে যাদের জ্ঞানও নেই, শক্তিও নেই-তাদের পক্ষ থেকে বিপদের ভয় কর-এটা নিরুদ্ধিতা 
নয় তো কি? একমাত্র আল্লাহ্‌ তা“আলাকে ভয় করা উচিত। যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করে, তার কোন বিপদাশংকা নেই। 

এ আয়াতে 1৮:14:21 1»... ১19 বলা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাখ্যা 
অনুযায়ী যুলুমের অর্থ শিরক- সাধারণ গুনাহ্‌ নয়। কিন্তু ১ শব্দটি ১) ব্যবহার করায় আরবী 
ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ যাবতীয় শিরকই এর অন্তর্ভুক্ত | 1১... ১1, 
শব্দটি | থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই 
যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে ' কোন প্রকার শিরক মিশ্রিত করে ; অর্থাৎ আন্রাহ্‌ 
তা'আলা তীর যাবতীয় শুপসহ স্বীকার করা সত্তেও অন্যকে কোন কোন প্রশী গুণের বাহক 
মনে করে, সে ঈমান থেকে খারিজ। 

এ আয়াত দ্বারা, বোঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরিক ও মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু 
শিরক নয়, বরং সে ব্যক্তিও মুশরিক, যে কোন প্রতিমার পূজাপাঠ করে না এবং ইসলামের 
কালেমা উচ্চারণ করে, কিন্তু কোন ফেরেশতা কিংবা রাসূল কিংবা ওলীকে আল্লাহ্‌র কোন কোন 
বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে । সৃতহরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা ওলীদেরকে এবং তাদের 
মাযারকে “মনৌবাঞ্া পূরণকারী' বলে বিশ্বাস করে এবং কার্ধত মনে করে যে, আল্লাহ্‌র ক্ষমতা 
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৩৪৯ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


হয়েছে ঃ নি 

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন £ স্বজাতির বিরুদ্ধে বিতর্কে হযরত ইবরাহীম 
(আ) যে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেছেন এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দিয়েছেন, এটা ছিল 
আমারই অবদান । আমিই তীকে বিশুদ্ধ মতবাদ দান করেছি এবং এর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বলে 
দিয়েছি। কেউ যেন স্বীকার, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বাগ্মিতার জন্য গর্বিত না হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সাহায্য ছাড়া কারও নৌকা তীরে ভিড়ে না । নিছক মানববুদ্ধিই সত্যোপলব্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। 
যুগে যুগেই দেখা যাচ্ছে যে, বড় বড় সুনিপুণ দার্শনিক পথত্রষ্ট হয়ে যায় এবং অনেক অশিক্ষিত 
ূ্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও মতবাদের অনুসারী হয়। মওলানা রূমী (র) চমতকার বলেছেন ঃ 

৯১৮০৯৬৩৯5৪০ 
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আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 8:.::$ ০৮১১০ ১8 অর্থাৎ আমি যার ইচ্ছা মর্যাদা 
সমুন্নত করে দিই। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) সারা বিশ্বে এবং কিয়ামত পর্যন্ত 
আগমনকারী ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে যে সম্মানের আসন লাভ করেছেন, ইহুদী, খ্রিস্টান, 
মুসলমান ও বৌদ্ধ নির্বিশেষে সবাই যে তাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, তাও আমারই দান । এতে 
কারও স্বকীয়তার প্রভাব নেই। 

এরপর ছয়টি আয়াতে সতের জন পয়গন্বরের তালিকা বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ 
ফেউ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বপুরুষ, অধিকাংশই তার সন্তান-সন্ততি এবং কেউ কেউ 
ভ্রান্তাও দ্রাতুষ্পুত্র। এসব আয়াতে একদিকে তাদের সুপথ প্রাপ্ত হওয়া, পুণ্যবান হওয়া এবং 
সয় পথে থাকার কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলাই ধর্মের 
ফাজের জন্য মনোনীত করেছেন। অপরদিকে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র 
পথে স্বীয় পিতা, স্বদেশ বিসর্জন দিয়েছিলেন । এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তা“আলা পরকালের উচ্চ 
মর্তবা ও চিরস্থায়ী শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও তাকে উত্তম স্বজন এবং উত্তম দেশ দান করেছেন। 
ছিলেন। হযরত ইস্সহাক (আ) থেকে যে শাখা বের হয়, তাতে বনী ইসরাঈলের সব পর়গন্বর 
রয়েছেন এবং দ্বিতীয় যে শাখা হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে বের হয়, তাতে সাইয়্যেদুল 
আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন, নবিয়ূল আম্বিয়া, খাতামুন্নাবিয়্টান হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) 
জন্গ্রহণ করেছেন। তারা সবাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর । এতে আরও জান৷ গেল 
যে সম্মান, আপমান এরং মুক্তি ও শীস্তি যদিও প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজেরই ক্রিয়া-কর্ষের উপর 
নির্ভরশীল, কিন্তু পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন নৰী বা ওলী থাকা সন্তান-সম্তভতির মধ্যে কোন 
আলিম এবং.পুণ্যবান থাকাও একটি বড় নিয়ামত ।-এর দ্বারাও মানুষের উপকার হয়। 

আয়াতে উল্লিখিত সতের জন পর়গন্বরের তালিকায় একজন অর্থাৎ হযরত নৃহ (আ) হযরত 
ইবরাহীম আ)-এর পূর্বপুরুষ-। অবশিষ্ট. সবাই তার সন্তান-সন্ততি । বলা হয়েছে £ ৪ £2১১ ১ 
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....১৮০&নঠ ২১ এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি পিতা ছাড়া 
জন্মঘহণ করার. কারণে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কন্যা পক্ষের সন্তান অর্থাৎ পৌব্র নন- 
দৌহিত্র । অতএব, তাকে বংশধর কিরূপে বলা যায় ? অধিকাংশ আলিম ও ফিকহ্বিদ এর 
উত্তরে বলেছেন ঘে, ০১১ শব্দটি পৌত্র ও দৌহিত্র সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রমাণের 
ভিত্তিতেই তারা বলেন যে; হযরত হোসাইন (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বংশধরভুক্ত। 

দ্বিতীয় আপত্তি হযরত লুত (আ) সম্পর্কে দেখা দেয় যে, তিনি সন্তানভুক্ত নন, বরং তিনি 
সারা ডিন রা রহ রিজজা রাহালির 


:»আলোচয আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আ-এর প্রতি আল্লাহুর অবদানসমূহ বর্ণনা করে এ 
০5৮৭ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ্‌ তা“আলা 
তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন। অপর দিকে মক্কার মুশরিকদেরকে এসব 
অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর হযরত ইবরাহীম (আ) ও তার সমগ্র 
পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তাঁ“আলার সত্তী। স্বাথে 
অন্যকে আরাধনায় শরীক করা কিংরা "ভার বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা কুফর ও 
পথত্রষ্টতা ৷ অতএব তোমরা যদি মুহাম্মদ (সা)-এর আদেশ অমান্য কর, তবে ভোমরা আগন 
স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত ।- 

অয আয়া এ বিষ ব্িত হযেছে পরিশেষে মহানবী ো-ক মানা দিয় 
বাড 

১১৭৪7051008 5 ক থে ও ১ 2800 


ধ্ভিন্নিিজিভ্রা িডিরপভিনতি 
সব পয়গন্বরের নির্দেশ বর্ণনা করা সত্ত্বেও অন্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন 
না। কেননা আপনার নবুয়ত স্বীকার করার জন্য আমি একটি বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি। 
তারা অবিশ্বাস করবে না। মহানবী (সা)- এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং' 
কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুস্লমান এ “বিরাট জাতির' অন্তর্তৃক্ত। এ আয়াত তীদের 
সবার জন্য.গর্বের সামী । কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রশংসার-স্থলে-তাঁদের উল্লেখ 
করেছেন ।.7১১.৬৪ (১1১ ৮৪:০ টি 
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৩৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || তৃতীয় খণ্ড 
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(৯০) এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্‌ পথ প্রদর্শন করেছিলেন । অতএব আপনিও 
তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন 
পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশ মাত্র । (৯১) তারা আল্লাহকে 
যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি যখন তারা বলল £ আল্লাহ্‌ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু 
অবতীর্ণ করেন নি। আপনি জিজ্ঞেস করুন £ এ গ্রস্থকে নাধিল করেছে, যা মৃসা নিয়ে 
এসেছিল ? যা জ্যোতি বিশেষ এবং মানবমণ্ডলীর জন্য হিদায়েত স্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্ত 
পত্রে রেখে লোকদের জন্য প্রকাশ করছ এবং বছলাংশকে গোপন করছ । তোমাদেরকে 
এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানত 
না। আপনি বলে দিন $ আল্লাহ্‌ নাযিল করেছেন । অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক 
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বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন। (৯২) এ কুরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি ; 
বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি সক্কাবাসী ও পার্্ববতীদেরকে 
ডয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা স্বীয় নামায সংরক্ষণ 
করে। (৯৩) প্র ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে 
অথবা বলে £ আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং 
যে দাবি করে যে, আমিও নাধিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ্‌ নাধিল করেছেন । যদি 
আপনি দেখেন যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত 
করে বলে বের কর স্বীয় আত্মা । অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে । 
কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তার আয়াতসমূহ থেকে অহংকার 
করতে । (৯৪) তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ যেরূপ আমি প্রথমবার তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা. পশ্চাতেই রেখে এসেছ । আমি 
তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের 
দাবি ছিল যে তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার । বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক 
ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবি উধাও হয়ে গেছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আমি যে দুর্ধখিত না হওয়ার এবং ধৈর্য ধারণ করার কথা বলি, এর কারণ এই যে, সব 
পয়গন্বর তাই করেছেন । সেমতে উল্লিখিত) এরা এমন ছিলেন, ধাদেরকে আল্লাহ্‌ তা“আলা (এ 
ধৈর্যের) পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব (এ ব্যাপারে) আপনিও তাদের ধৈর্যের) পথ 
অনুসরণ করুন। (যেহেতু আপনাকেও এ বিষয়বস্তুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেননা, তাদের 
সাথে আপনার কোন লাভ-লোকসান জড়িত নেই যে, আপনি দু্খিত ও অধৈর্য হবেন, তাই এ 
বিষয়বস্তু প্রকাশ করার জন্য প্রচার কার্ষের সময়) আপনি (এ কথাও) বলে দিন যে, আমি 
তোমাদের কাছে এর (অর্থাৎ কোরআন প্রচারের) জন্য কোন বিনিময় চাই না (যা পেলে লাভ 
এবং না পেলে ক্ষতি হয়- আমি নিঃস্বার্থ উপদেশ দিই)। এ (কোরআন) তো শুধু সারা বিশ্বের 
জন্য একটি উপদেশ (যা পালন করলে তোমাদের উপকার এবং পালন না করলে তোমাদেরই 
ক্ষতি) এবং তারা (অবিশ্বাসকারীরা) আল্লাহ্‌ তা'আলাকে যথার্থ সম্মানে সম্মানিত করেনি, যখন 
তারা (গাল ভরে) বলে দিল £ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু (অর্থাৎ কোন 
গ্রন্থ) এখনও অবতীর্ণ করেন নি। (এরূপ উক্তি করা অকৃতজ্ঞতা। কেননা এ থেকে নবুয়তের 
প্রশ্নটি অস্বীকার করা জরুরী হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি নবুয়ত অস্বীকার করে সে আল্লাহকে 
মিথ্যারোপ করে, অথচ আল্লাহ্‌কে সত্য জ্ঞান করা ফরয । সুতরাং উপরোক্ত উক্তি দ্বারা ফরয 
কৃতজ্ঞতায় ক্রটি করা হয়। এ হচ্ছে তথ্য ভিত্তিক উত্তর। পরবর্তী বাক্যে জব্দ করার জন্য বলা 
হচ্ছে-) আপনি (তাদেরকে) বলুন £ (বল তো) এ গ্রন্থ কে অবতীর্ণ করেছে, যা মূসা (আ) 
আনয়ন করেছিলেন (অর্থাৎ তওরাত,' যাকে তোমরাও মান্য কর) যার অবস্থা এই যে, তা 
স্বেয়ং) জ্যোতি (সদৃশ সুস্পষ্ট) এবং (যাদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য এসেছিল, সেই) মানব-মণ্ডলীর 
জন্য (শরীয়ত বর্ণনা করার কারণে) উপদেশস্বরূপ-যাকে তোমরা (হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)_-৪৪ 


//4.1091190781-0017 


৩৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন | । তৃতীয় খণ্ড 


জন্য) রিক্ষিপ্ত পত্রে রেখে দিয়েছ, যা অর্থাৎ যতটুকু পত্র ইচ্ছা) প্রকাশ করছ (অর্থাৎ যাতে 
তোমাদের স্বার্থবিরোধী.কোন কথা নেই) এবং বহুলাংশকে (অর্থাৎ যেসব পত্রে স্বার্থবিরোধী 
কথা লিপিরদ্ধ আছে সেগুলোকে) গোপন করছ ? €এ গ্রন্থের মাধ্যমে) তোমাদেরকে. এমন 
অনেক বিষয় শিক্ষাদান করা হয়েছে, যা গ্রেস্থ প্রাপ্তির পূর্বে) তোমরা (অর্থাৎ আয়াত অবতীর্ণ 
হওয়ার সময় যেসব বনী ইসরাইল বিদ্যমান ছিল) জানতে না এবং তোমাদের (নিকটবর্তী) পূর্ব 
পুরুষরা জানত না। [উদ্দেশ্য এই যে, যে তওরাতকে প্রথমত তোমরা মান্য কর, দ্বিতীয়ত 
জ্যোতি ও হিদায়েত হওয়ার কারণে যা মান্য করার যোগ্য, তৃতীয়ত যা সর্বদা তোমাদের 
ব্যবহারে আছে, যদিও ব্যবহারটি লঙ্জাজনক-কিন্তু এর কারণে অস্বীকার করার অবকাশ 'তো 
নেই এবং চতুর্থত তোমাদের পক্ষে তা খুব বড় নিয়ামত এবং অনুগধহের সামগ্রী, যার দৌলতে 
তোমরা আলিম হয়েছ, এ দিক দিয়েও একে অস্বীকার করার জো নেই। এখন বল, এ গ্রন্থটি 
কে অবতীর্ণ করেছে? এ গ্রশ্রের উত্তর সুনির্দিষ্ট । কারণ, তারাও অন্য কোন উত্তর দিত না, তাই 
স্বয়ং মহানবী (সা)-কে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে৷ আপনি (তাই) বলে দিন £ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা (উল্লিখিত গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছেন । (এতে তাদের-ব্যাপক দাবি বাতিল হয়ে 
গেল ।) অতঃপর (এ উত্তর শুনিয়ে) তাদেরকে তাদের ত্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন। 
(অর্থাৎ আপনার কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে গেছে। -না মানলে আপনি চিত্তিত হবেন না, আমি. নিজেই 
বুঝে নেব।) এবং (তাওরাত যেমন আমার অবতীর্ণ গ্রন্থ, তেমনিভাবে). এ (কোরআন)-ও 
যোকে অসত্য প্রমাণ করা ইহুদীদের উপরোক্ত উক্তির আসল উদ্দেশ্য-) এমন শ্লন্ক, ম্মাকে.আমি 
(আপনার প্রত্বি) অবতীর্ণ করেছি, যা (কল্যাণ ও) বরকত বিশিষ্ট । (সেমতে এর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা ও মেনে চলা ইহকাল ও পরকালে সাফল্যের কারণ এবং) পূর্ববর্তী (অবতীর্ণ) 
গ্রন্থসমূহের (আল্লাহ্‌র গ্রন্থ হওয়ার) সত্যতা প্রমাণকারী। (অতএব, আমি এ কোরআন সৃষ্ট 
জীবের উপকার ও আল্লাহ্‌র গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অবতীর্ণ করেছি। এবং (এ 
কারণে অবতীর্ণ করেছি যে,) যাতে আপনি (এর মাধ্যমে) মক্কাবাসী ও পার্শ্ববতীদের (বিশেষভাবে 
আল্লাহ্‌র শাস্তির) ভয় প্রদর্শন করেন (যার বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং 
ব্যাপক ভয়ও প্রদর্শন করেন যে, 1১১ ১০] 354 এবং (আপনার ভয় প্রদর্শনের পর যদিও 
সবাই বিশ্বাস স্থাপন না করে, কিন্তু) যারা পরকালে (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে (দ্বারা শাস্তির শংকা 
হয়,.তা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা জাগে এবং সর্বদা এঁতিহাসিক কি€বা যৌক্তিক যে কোন 
প্রমাণের মাধ্যমে সত্য নির্ধারণ ও মুক্তির পথ অন্েষণে ব্যাপৃত হয়) তারা তো এর অর্থাৎ 
কোরআনে) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে (ই) এবংবেশ্বাসের সাথে সাথে এর কাজকর্মও যথারীতি 
সম্পাদন করে । কেনবা, বিশ্বাস ও কর্ম উভয়ের উপর পূর্ণ মুক্তির ওয়াদা নির্ভরশীল । সেমতে) 
তারা স্বীয় নামায সংরক্ষণ করে ।(যা দৈনিক পাঁচবার করা হয়। এমন কঠিন ইবাদতই যখন 
তারা সংরক্ষণ করে, তখন অন্য সহজ ইবাদত যা মাঝে মাঝে করতে হয়, তা অবশ্যই পালন 
করবে । মোটকথা, কেউ মানুক বা না মানুক--আপনি তজ্জন্য চিন্তিত হবেন না। যারা নিজের 
মঙ্জল চাইবে, তারা মানবে- যারা চাইবে না, তারা মানবে না । আপনি নিজের কাজ করুন)। 
এবং এ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ (আরোপ) করে 
(এবং সাধারণ নবুয়ত কিংবা বিশেষ নবুয়ত অস্বীকার করে ; যেমন পূর্বে কারও উক্তি বর্ণিত 
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করে যে, আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার কাছে কোন কিছুর ওহী আসেনি 
€যেমন, সুসাঘলামী প্রমুখ) ৷ এবং (এমনভাবে তার চাইতে বড় যালিম কে) যে দাবি করে যে, 
যেরূপ কালাম আল্লাহ্‌ তা'আলা [রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দাবি অনুযায়ী] নাযিল করেছেন, এমনি 
কালাম জামিও অবতীর্ণ করে (দেখিয়ে) দিই । (যেমন, নঘর প্রমুখ বলত । মোটকথা, এরা 
সবাই বড় যালিম।) আর.(যালিমদের অবস্থা :এই যে, যদি আপনি (তাদ্দেরকে) তখন দেখেন 
(তেবে ভয়ংকর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে) যখন [উল্লিখিত জালিমরা মৃত্যুর (আত্মিক) যন্ত্রণায় 
(নিপতিত) হবে এবং (মৃত্যুর) ফেরেশতারা যোরা মালাকুল মওতের সহকর্মী-তাদের আত্মা 
বের করার জন্য. তাদের 'দিকে) স্বীয় হস্ত (প্রসারিত করে) বলে যাবে (যে,) হ্যা, (শীঘ্ব) 
তোমাদের আত্মা বের কর (কোথায়) লুকিয়ে ফিরতে__দেখ) আজ (মৃত্যুর সাথেই) তোমাদেরকে 
অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। (অর্থাৎ সে শাস্তিতে শারীরিক কষ্ট ও আত্মিক অবমাননা-দুইই 
আছে ।) কারণ, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা বলতে (যেমন 4101 1১1 ৩০ ৮০ এবং 
3১. ইত্যাদি ।) এবং তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াতসমূহ, থেকে (যো হিদায়েতের উপায় 
ছিল, মেনে নেওয়ার ব্যাপারে) অহংকার করতে (এ অবস্থা হবে মৃত্যুর সময়) এবং (কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ্‌ তাআলা বলবেন £) তোমরা আমার কাছে বন্ধু ও সাহায্যকারী) থেকে নিঃসঙ্গ 
(হয়ে) এসেছ (এবং এমনভাবে এসেছ) যেমন আমি প্রথমবার (জগতে) তোমাদের সৃষ্টি 
করেছিলাম । (অর্থাৎ দেহে বন্ত্র ছিল না এবং পায়ে জুতা ছিল না) এবং আমি তোমাদের যা 
(দুনিয়াতে সাজ-সরঞ্জাম) দিয়েছিলাম, (যে কারণে তোমরা আমাকে ভুলে গিয়েছিলে) তা 
পশ্চাতেই রেখে এসেছ (সাথে কিছুই আনতে পারলে না উদ্দেশ্য এই যে, পার্থিব ধন-সম্পদের 
ভরসা করো না। এগুলো এখানেই থেকে যাবে ।) এবং (তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বীয় মিথ্যা 
উপাস্যদের সুপারিশের ভরসা করত । অতএব) আমি তোমাদের সাথে (এক্ষণে) তোমাদের 
সুপারিশকারীদের দেখছি না, য্বাতে প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবেও তারা তোমাদের 'সাথে নয় 
যাদের সম্পর্কে তোমরা দাবি করতে যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে (আমার) অংশীদার ৷ (অর্থাৎ 
আরাধনার ব্যাপারে তোমরা আমার সাথে যে ব্যবহার করতে, ভাদের সাথে তাই করতে ।) 
বাস্তবিকই তোমরা (এবং তাদের) পরস্পরের সম্পর্কে ছিন্ন হয়ে গেছে। (অর্থাৎ আজ তোমরা 
তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তারা তোমাদের প্রতি । এমতাবস্থায় কি সুপারিশ-করবে) এবং 
তোমাদের (উল্লিখিত) সব দাবি অতীতে বিলীন হয়ে গেছে, (কোন কাজেই আন্দনি। কাজেই 
এখন.রিপদের অস্ত. থাকবে না)। 


পূর্বৰততী আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার বিরাট অবদান 
এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদা উল্লিখিত হয়েছিল। এতে সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতিকে এবং 
বিশেষভাবে মক্কা ও আরববাসীদের কার্যত একথা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ 
তাঁ*আলার পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নেয় এবং তীর উদ্দেশ্যে শ্রিয়তম বস্তু 
বিসর্জন দিতে কুগ্ঠিত হয় না, সে আসল প্রতিদান তো কিয়ামতের পর জান্নাতেই পাবে, কি 
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৩৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন | । তৃতীয় খণ্ড 


দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌ তা*আলা তাকে এমন মর্তবা ও ধন-সম্পদ দান করেন, যার সামনে দুনিয়ার 
সব ধন-সম্পদ নিষ্রুভ হয়ে যায় । উদাহরণত হযরত ইবরাহীম (আ) পিতা-মাতা, দেশ ও 
জাতি সবই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিসর্জন দেন। অতঃপর খানায়ে কা'বা নির্মাণের মহান কাজের 
জন্য সিরিয়ার তৃণ সঙ্জিত শস্য-শ্যামল ভূমি পরিত্যাগ করে মক্কার বালুকান্নয় ধূসর মরুভূমিতে 
বসতি স্থাপন করেন। স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিজনভূমিতে ছেড়ে চলে ঘেতে নির্দেশ দেওয়া 
হলে অনতিবিলম্বে তা পালন করেন৷ একমাত্র আদরের পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ দেওয়া 
হলে যথাসাধ্য তা পালন করে দেখান। 

হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর জন্য স্বজাতি ও স্বগোত্র পরিত্যাগ করার বিনিময়ে 
আশ্বিয়া (আ)-এর একটি বিরাট দল লাভ করেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন তার সন্তান-সন্ততি । 
তিনি ইরাক ও সিরিয়া পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র ঘর, নিরাপদ শহর; উম্মুল কুরা অর্থাৎ 
মককা লাভ করেন৷ তার জাতি তীকে লাঞ্ছিত করতে চাইলে এর বিনিময়ে তিনি সমগ্র বিশ্ব এব্‌ং 
কিয়ামত পর্যস্ত আগমনকারী মানবজাতির ইমাম ও নেতারূপে বরিত হন বিশ্বের বিভিন্ন জাতি 
ও ধর্মাবলম্বী পারস্পরিক মতবিরোধ সত্তেও তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে একমত । 

এ ক্ষেত্রে সতের জন পয়গস্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল । তীদের অধিকাংশই ইবরাহীম 
(আ)-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধর । তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদেরকে দীনের খিদমতের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করে মক্কাবাসীদের 
শোনানো হয়েছে যে, কোন জাতির পূর্ব-পুরুষরা শুধু পিতৃ-পুরু্ষ হওয়ার কারণেই অনুসরণীয় 
হতে পারে না যে, তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অনুসরণযোগ্য মনে করতে হবে। 
আরবদের সাধারণ ধারণা তাই ছিল। অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে, যার অনুসরণ 
করা হবে যে নিজেও বিশুদ্ধ পথে আছে কি না। তাই আহ্বিয়া (আ)-এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা 
উল্লেখ করে বলা হয়েছে £ 4॥ :.5 155১ 475 অর্থাৎ এরাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। এরপর বলেছেন £ ১4:৪। ৮৯ 1: অর্থাৎ আপনিও তাদের 
হিদায়েত ও কর্মপন্থা অনুসরণ করুন । ূ ূ 

এতে দু'টি নির্দেশ রয়েছে ঃ এক. আরববাসী ও সমগ্র উম্মতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 
পৈতৃক অনুসরণের কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত মহা'পুরচ্ঘদের 
পদাংক অনুসরণ কর। | 

দুই. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনিও পূর্ববর্তী পয়গন্বরদের "পন্থা 
অবলম্বন করুন। 

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আন্বিয়া (আ)-এর শৃরীয়তসমূহে শাখাগত ও আংশিক 
বিভিন্নতা পূর্বেও ছিল এবং ইসলামেও তদের থেকে ভিন্ন অনেক বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। 
এমতাবস্থায় মহানবী (সা)-কে পূর্ববর্তী পয়গন্বরদের পথ অনুসরণের নির্দেশ দানের অর্থ কি? 
দ্বিতীয় আয়াতের মর্ম এবং বিভিন্ন হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এর উত্তর এই যে,.এখানে সব 
শাখাগত ও আধশক বিধি-বিধানে পূর্ববর্তী পয়গন্বরদের পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়নি, বরং দীনের মূলনীতি একত্বাদ, রিসালত ও পরকালে তাদের পথ অনুসরণ করা 
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সূরা আল-আল'আম ৩৪৯ 


উদ্দেশ্য । এগুলো ফোন পয়ণম্বরের শরীয়তেই “পরিবর্তিত হয়নি । আদম আ) থেকে শুরু করে 
শেষ নবী-(সা) পর্যন্ত একই বিশ্বাস এবং একই পথ অব্যাহত রয়েছে। যেসব শাখাগত বিধানে 
পরিবর্তন রুরা হয়নি, সেগুলোতেও অভিন্ন কর্মপন্থা রয়েছে এবং যেসব বিধানের ক্ষেত্রে 
অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা পালিত হয়েছে। 
. এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ওহীর মাধ্যমে বিশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শাখাগত 
ব্যাপারেও পূর্ববর্তী পয়গন্বরদের কর্মপন্থা অনুসরণ করতেন। (মাযহারী ইত্যাদি) 

এরপর মহানবী (সা)-কে বিশেষভাবে একটি, ঘোষণা করতে বলা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী 
পয়গন্বররাও করেছেন। ঘোষণাটি এই ৪ ১১104 4১২৩ 91 2১ 01105 *০ হএন 348 অর্থাৎ 
আমি তোমাদের জীবনকে পরিপাটি করার জন্য যেসব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের 
কাছে কোন ফিস বা পারিশ্রমিক চাই না। তোমরা এসব নির্দেশ মেনে. নিলে আমার কোন লাভ 
নেই এবং না মানলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ও 
শুভেচ্ছার বার্তা? শিক্ষা ও প্রচার কার্ষের জন্য কোমনরূপ- পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সব যুগে সব 
পয়গম্বর্র অভিন্ন নীতি ছিল। প্রচারকার্য কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য । 
দ্বিতীয় আয়াতে এসব লোকের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যারা বলেছিল আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কোন মানুষের প্রতি কখনও কোন গ্রন্থ অবভীর্ণই করেন নি, খন্থ ও রাসূল প্রেরণ ব্যাপারটি 
মূলত ভিত্তিহীন | 

'ইধনে কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী এটি মূর্তি পুজারীদের উক্তি হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট ।' কেননা, 
তাঁরা কোন এছ ও নবীর প্রবক্তা কোন কালেই ছিল না। অন্যান্য তফসীরকারের মতে এটি 
ইহুদীদের উক্তি। আয়াতের বর্ণনা-পরম্পরা বাহ্যত শ্ররই সমর্থন করে । এমতাবস্থায় তাদের এ 
উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও ধর্মের পরিপন্থী ছিল'। ইমাম বগভী 
(র)-এর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল, ইহুদীরা তার বিরুদ্ধে 
ক্ষেপে গিয়েছিল এবং তাকে ধর্মীয় পদ থেঁকে অপসারিত করেছিল । 
- ৫ আয়াতে আল্লাহ্‌ জ'“আলা রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-কে বলেছেন £ যারা এমন বাজে কথা বলেছে 
তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ্‌ তা“আলাকে চেনেনি.। নতুবা এপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ 
থেকে বেরই হতো না। যারা সর্বাবস্থায় এশী গ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে 
দিন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে 
তওরাত তোমরা স্বীকার কর “এবং যার কারণে তোমরা জাতির একজন হর্তাকর্তা হয়ে বসে 
আছ, সে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে ? আরও বলে দিন ঃ তোমরা এমন বক্রগার্ী যে, যে 
তওরাতকে তোমরা এঁশী গ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহান্র সহজ-সরল 
নয়। তোমরা একে বাধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, 
যাতে যখনই মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোন পাতা উধাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু 
অস্বীকার কন্তে পার । তওরাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কিত কিছু 
আয়াত ছিল। ইহুদীরা সেগুলো তওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিল । আয়াতের. শেষে 4১1২5 
195 বাক্যের উদ্দেশ্য তাই । ১.১৮।) ৪ শব্দটি ১১১১ ৪এর বহুবচন । এর অর্থ কাগজের 
পাতা । 
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৩৫০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


এরপর তাদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে ;:121 3371 1১:50 ৮১5 অর্থাৎ 
কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে তওরাত ও ইঞ্জীলের চাইতেও অধিক জ্ঞান ;দান করা 
হয়েছে, যা ইতিপূর্বে তোমরাও জার্নতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও জানা ছিল না। ূ 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ 25016১55155 (40১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ না করে থাকলে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে ? এ প্রশ্রের উত্তর তারা কি 
দেবে ; আপনিই বলে দিন ঃ আল্লাহ্‌ তা“আলাই অবতীর্ণ করেছেন। যখন তাদের বিৰুদ্ধে যুক্তি 
পর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে 
আছে তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন। 

তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্স্থসমূহের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুক্ত পূর্ণ 
করার পর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


৮৪11 ১95 ক ও দে ২৯০ রিও ১90 ৫ 1১১১ 


্‌ , (1১০ ০০৪ 
অর্থাৎ তওরাত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-একগা যেমন তারাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে 
এ কোরআনও আমি অবতীর্ণ করেছি। কোরআনের সত্যতার জন্য তাদের পক্ষে এ সাক্ষ্যই 
যথেষ্ট যে, কোরআন, তওরাত ও ইঞ্জীলে অবতীর্ণ সৰ বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে । তওরাত ও 
ইঞ্ীলের পর এ খ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন .এ জন্য দেখা দেয় যে, এ গ্রন্থদ্ধয় বণী 
ইসরাইলের.জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল । তাদের অপর শাখা বনী-ইসমাঈল যারা আরব নামে খ্যাত 
এবং উক্মুল-কুরা অর্থাৎ মক্কা ও. তার পার্শ্ব এলাকায় বসবাস করে, তাদের পথ প্রদর্শনের 
নিমিত্ত কোন বিশেষ পয়গন্বর ও গ্রন্থ এ যাবত অবতীর্ণ হয়নি। তাই- এ কোরআন বিশেয্রভাবে 
তাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্য জরতীর্ণ করা হয়েছে। মক্কা মোয়াযমাকে 
কোরআন পাক “উম্মুল-কুরা' বলেছে। অর্থাৎ বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, এঁতিহাসিক 
বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। এছাড়া এ স্থানটিই সারা বিশ্বের 
কিবলা এবং মুখ ফেরানোর কেন্দ্রবিন্দু ।-(মাযহারী) 
উস্মল-কুরার, পর (4, 2:23 বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার পার্বতী এলাকা। পূর্ব, পশ্চিম, 
উত্তর; দক্ষিণের সমর বিশ্ব এর অন্তর । 


'আয়াের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ 


* ০০৮৯৪ 5০42 ৯১1 ০ ১১৮০$৪ ৮১১১০ ১৯১০ 1 

জাজ রভা 
নামায সংরক্ষণ করে। এতে ইন্ছদী ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্ধে হুশিয়ার করা 
হয়েছে। অর্থাৎ যা ইচ্ছা, মেনে নেওয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা এবং এর বিরদ্ধে রণক্ষেত্র 
তৈরি করা-এটি পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া । যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে, 
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সুরা আল-আন“আম ৩৫১ 


আল্লাহ্ভীতি 'অবশ্যই তাকে স্ুক্তি-প্রমাণে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরওয়া না 
করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে । 
চিন্তা করলে দেখা' যায় পরকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ" কুফর ও 
শিরকসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন সময় ভূল 
ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্বা কেপে ওঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ থেকে 
বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়৷ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ভীতি এবং পরকালভীতিই মানুষকে মানুষ 
করে এরং 25238054458754577-754 
রুকু এমন নেন, যাতে-পরকাল চিন্তার. প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি । 
লুজ দত্ত 
০৯৪ 29১৩৯৩2০179 ৩৯০২০৩৪০ ৪ 


৫ 25 এব 


৫০ ( ৬94৯5 3$2019১০। 
ও তে 


০৩১০০ দত 




















চু ৫ ৩৫০94 34522 9) ০০০৫-৪5)৬১ টা 


চি ঠর্তা 812 2042.5৫ 525৫ 28৫4ু 2452 


9 05552558)১16 তি 


৯৫) নিশ্চয় আল্রাহ্‌ই বীজ ও আঁটি থেকে অসুর সৃষ্টিকারী; ভিন জীবিতকে সু 
থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। ইনিই আল্লাহ্‌ অতঃপর তোমরা 
কোথায় বিশ্রান্ত হচ্ছ ? (৯৬) তিনি প্রভাত-রশ্মির উন্মেষক ৷ তিনি রাব্রিকে আরামদায়ক 
করেছেন এবং সূর্য ও চন্ত্রকে হিসাবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রাস্ত, মহাজ্ঞানীর 
নির্ধারণ । (৯৭) তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন 'করেছেন-যাতে তোমরা স্থল ও 
জলের অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও । নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত 
বর্ণনা করে দিয়েছি । (৯৮) আর তিনিই তোমাদের একমাত্র জীবসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। 
অনস্তর একটি ইচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা, স্থিতি ও গচ্ছিত হওয়ার "ছল । নিশ্চয় আমি 
30888488880518183818158885181888 যারা চিন্তা করে। 


তফসীরের লার-সংক্ষেপ 
নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী (অর্থাৎ মৃত্তিকায় পোতার পর তিনিই 
বীজ ও আঁটিকে অস্কুরিত 'করেন।) তিনি জীষিত (বৈস্তু)-কে মৃত- (বস্তু) থেকে বের করেন 
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৩৫২ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


(যেমন, বীর্য থেকে মানুষ জন্য্রহগ করে ।) এবং তিনি মৃত (বন্থু)-কে জীবিত বস্তু) থেকে 
বের করেন। (যেমন মানুষের দেহ থেকে বীর্ধ প্রকাশ পায় ।) ইনিই আল্লাহ্‌! (যার এমন 
শক্তি)। অতঃপর তোমরা (তার আরাধনা ছেড়ে) কোথায় (অন্যের আরাধনার দিকে) উল্টো 
চলে যাচ্ছ ? তিনি (আল্লাহ্‌ তা'আলা রাত্রি থেকে) প্রভাতের উন্মেষক (অর্থাৎ রাত্রি. শেখ হয় 
এবং প্রভাত ফুটে ওঠে ।) এবং তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক-করেছেন। (অর্থাৎ সব শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত 
মানুষ রাত্রিতে নিদ্রা যায় এবং আরাম লাভ করে) । আর-সূর্য ও চন্ত্রকে- অর্থাৎ এদের গতিকে) 
হিসাবের জন্য রেখেছেন (অর্থাৎ এদের গতি বিধিবন্ধ । ফলে সময় নিরূপণ করা সহজ হয়)। 
এটি (অর্থাৎ এদের গতি বিধিবদ্ধ হওয়া) এ সত্তার-নির্ধারণ, যিনি (সর্ব) শক্তিমান, (এন্ধপ 
গতিশীলতা সৃষ্টি করার শক্তি তার আছে এবং) জ্ঞানময় [এ গতিশীলতার উপযোগিতা ও রহস্য 
সম্পর্কে জ্বাত রয়েছেন। তাই এ'বিশেষ ভঙ্গিতে সৃজন করেছেন। এবং তিনি (আল্লাহ্‌) 
তোমাদের ডেপকারের) জন্য নক্ষত্রপুঞজ সৃষ্টি করেছেন। উেপকার এই যে) যাতে এদের. দ্বারা 
(রাত্রির) অন্ধকারে-স্থলে'এরং জলেও পথপ্রাপ্ত হও । নিশ্চয় আমি (এসৰ একত্ববাদ ও নিয়ামত 
দানের) প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। যদিও সবার কাছেই তা পৌছাবে; কিন্তু 
উপকারী) তাদের জন্য (-ই হবে) যারা (ভালমন্দের কিছু খবর রাখে । কেননা, এরাই চিন্তা-ভাবনা 

করে।) এবং তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদের (সবাই)-কে এক ব্যক্তি |অর্থাৎ আদম (আ) থেকে সৃষ্টি 
করেছেন। অনন্তর পরবীঁতে বংশবৃদ্ধির পরম্পরা এতাৰে ডলে এসেছে যে, তোমাদের প্রত্যেককে 
ধাতুর স্তরে] এক জায়গায় বেশিদিন অবস্থানের (অর্থাৎ জননীর গর্ভাশয়) এবং এক জায়গায় 
অল্পদিন অবস্থানের (অর্থাৎ পিতার মেরুদণ্ড) -|.০1 ০ ১ 91০3.38 নিশ্চয় আমি (একত্ৃবাদ 
ও নিয়ামতদানের এসব) প্রমাণাদি (ও) খুব বিস্তারিতভাবে ধর্ণনা করে দিয়েছি, (কিন্তু এর 
উপকারও পূর্বের ন্যায়) তাদের জন্য (-ই হবে,) যারা বুদ্ধিবিবেচনার অপ্লিকারী। €এ হচ্ছে- 

..+৪৯4| ০১৯৪ বাক্যের বিশদ বর্ণনা)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের হঠকারিতা ও অপরিণামদর্শিতা বর্ণিত হয়েছিল । 
এসব দোষের আসল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার অসাধারণ জ্ঞান ও শক্তি সম্পর্কে 
অজ্ঞতা। তাই আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ্‌ তা*আলা মানুষের এ রোগের প্রতিকারার্থ স্বীয় 
বিস্তৃতজ্ঞান ও মহান শক্তির কয়েকটি নমুনা এবং মানুষের প্রতি নিয়ামত ও. অনুগ্হরাজি উল্লেখ 
করেছেন.। এতে সামান্য চিন্তা করলেই প্রত্যেক সুস্থ স্বতার ব্যক্তি স্রষ্টার মাহাত্য ও তার 
অপরিসীম -শক্তি-সামর্থ্য স্বীকার না করে থাকতে পারবে না । তখন সে মুক্তএষ্ঠে ঘোষণা 
করবে যে, এ বিরাট কীর্তি আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া আর কারও. হতে পারে না। 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ৫১4০ ২০ ৩ এ॥। 9 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা বীজ ও আঁটি অস্কুরকারী। এতে আল্লাহ্‌র শক্তি:সায়র্ঘ্যের এর 
বিস্ময়কর ঘটনা বিধৃত হয়েছে। শুক বীজ ও শুষ্ক আঁটি ফাক করে তার ভেতর থেকে স্্যামল ও 
সতেজ বৃক্ষ বের করে দেওয়া একমাত্র জগৎ স্রষ্টারই কাজ-এতে কোন মানুষের চেষ্টা: ও কর্মের 
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সূরা আল-আন'আম ৩৫৩ 


কোন প্রভাব নেই। স্সাল্লাহ্‌র শক্তির বলে বীজ ও আঁটির ভেতর থেকে যে নাজুক অঙ্কুর গজিয়ে 
ওঠে, তার পথ থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা ও.ক্ষতিকর বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই কৃষকের 
সকল চেষ্টার মূল বিষয়। লাঙল চষে মাটি নরম করা, সার দেওয়া, পানি দেওয়া ইত্যাদি কর্মের 
ফুল এর চাইতে বেশি কিছু নয় যে, অঙ্কুরের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা যেন. না থাকে। এ 
ব্যাপারে আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি ফেটে বৃক্ষের অন্কুরোদ্গম হওয়া, অতঃপর তাতে 

রূউ-বেরঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফল-ফুলে সুশোভিত হওয়া যে, মানুষের বুদ্ধি 
ও মস্তি তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরি রতে অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এতে 
মানবীয় কর্মের কোন প্রভাব নেই। তাই কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে £ 


১০১5০ € ৩৯১৮1 4১925৯ 153 135850 08 

অর্থাৎ তোমরা কি এঁ বীজগুলোকে দেখ না, যা তোমরা মাটিতে ফেলে দাও ? এগুলো 
থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন কর, না আমি করি ? 

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছেঃ 

-০৯। ০০ ০ল। ০০১০০ ৬৪৮) ০০ ৯০। ০১৪ 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বত সৃষ্টি করেন। মৃত বস্তু যেন, বীর্য ও 
ডিম-এগুলো থেকে মানুষ ও জন্্ু-জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে 
মৃত বস্তু বের করে দেন-যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বন্ধু থেকে বের হয়। রন 
.. এরপর বলেছেন £ 286 ০৪. 5401 5-অর্থতি এগুলো সবই এক আল্লাহ্‌র কাজ । 
অতঃপর একথা জেনেশুনে তোমরা কোন্‌ দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ ? তোমরা স্বহত্তে 
নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ-বিদ্রণকারী ও অভাব পুরণকারী উপাস্য বলতে গুরু করেছ। 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে 8 ০৮:23 15 - 3৪ শব্দের অর্থ ফাককারী এবং 0৯ 
শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। 0 + 3.3 ১-এর অর্থ প্রভাতকে ফীককারী; অর্থাৎ গভীর 
অন্ধকারের চাদর ফাক করে প্রভাতের উন্মেষকারী। এটিও এমন একটি কাজ, যাতে জিন, 
মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তি ব্যর্থ প্রতিটি চক্ষুম্মান ব্যক্তি একথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির 
অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্শির উদ্ভাবক জীন, মানব, ফেরেশতা অথবা অন্য কোন সৃষ্ট জীব হতে 
পারে না, বরং এটি বিশ্বত্রষ্টা আল্লাহ্‌ তা“আলারই কাজ । 

রাত্রিকে সৃষ্ট জীবের আরামের জন্য প্রাকৃতিক ও বাধ্যতামূলক বিরধ্ারণ একটি বিরাট 
নিয়ামত £ এর পর বলা হয়েছে £ 165. 0:41 0. 2০_:১5০শব্দটি ১৬০... থেকে উদ্ভৃত। 
যেখানে পৌছে মানুষ শাস্তি, স্বস্তি ও আরাম লাভ করে, তাকেই ১5. বলা হয়। একারণেই 
মানুষের বাসপৃহকে কোরআনে ০. বলা হয়েছে ঃ ৫: 1459 ০514 ০০৯ কেননা কুঁড়েঘর 
হলেও মানুষ সেখানে পৌছে স্বভাবতই স্বস্তি ও আরাম বোধ করে। কাজেই আলোচ্য বাক্যের 
অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা রান্রিকে প্রত্যেক প্রাণীর জন্য আরামদায়ক করেছেন। 90. ৪ 
০৫ বাক্যে এসব নিয়ামতের বর্ণনা ছিল, যা-মানুষ দিবালোকে অর্জন করে-রাত্রির অন্ধকারে 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__৪৫ 
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৩৫৪ তফসীরে মা“'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


নয়। এরপর (৫০ 00 0১১ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'মানুষ দিনের বেলা সব কাজ-কারকার 
করে বিধাম্ম দিকবালোক যেমন- একটি বিরাট নিয়ামত, তেমনি রাত্রির অন্ধকারকেও মন্দ মনে 
করো”না। এটিও একটি বড় নিয়ামত । রাত্রে সারাদিনের শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষ আরাম করে 
পরদিন আবার নবোদ্যমে কাঁজ'করার. যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা মানবপ্রকৃতি অব্যাহত পরিশ্রম 
সহ্য করতে পারত না। 

রাত্রির অন্ধকারকে আরামের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া একটি স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং আন্বাহ্‌ 
তা'আলার অজেয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ । এ নিয়ামতটি প্রত্যহ অযাচিতভাবে পাওয়া যায় তাই 
এটি যে কত বিরাট নিয়ামত ও অনুগ্রহ, সেদিকে মানুষ ভ্রক্ষেপও করে না । চিন্তা করুন, যদি 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা-ও ইচ্ছানুযায়ী নিজ নিজ বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট করত, তবে কেউ 
হয়ত সকাল আটটায়, কেউ দুপুর বারটায়, কেউ বিকাল চারটায় এবং।কেউ রাতের বিতিন্ন 
অংশে ঘুমাবার ইচ্ছা করত! ফলে দিবা-রাত্রি চব্বিশ: ঘন্টার মধ্যে অহরহ মানুষ কাজ-কারবার 
ও শ্রমে লিপ্ত থাকত এবং মিল-ফ্যাক্টরী সর্বক্ষণ চালু থাকত । এর অবশ্যন্তাবী পরিণতি.হিসাবে 
নিদ্রিতদের নিদ্রায় এবং কর্মীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটত ।.কেননা কর্মীদের হষ্রগোলে নিদ্রিতদের 
নিদ্রা.ভেঙে যেত এবং নিদ্রিতদের অনুপস্থিতি কম্ীদের কাজ বিদ্লিত করত। এ ছাড়া নিদ্রিতদের 
এমন সব অনেক কাজ বাদ পড়ে যেত, যা নিদ্রার সময়ই হতে পারে। আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অপার শক্তি শুধু মানুষের উপরই নয়-প্রত্যেক প্রাণীর উপর রাব্রিবেলায় নিদ্রাকে এমনভাবে 
চাপিয়ে দিয়েছে যে, সবাই কাজকর্ম, ছেড়ে ঘুমাতে বাধ্য । সন্ধ্যার সাথে সাথেই যাবতীয় 
পশু-পাখী ও চতুষ্পদ জীব-জন্তু নিজ নিজ বাসস্থান ও গৃহের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রতিটি 
মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে কাজ ছেড়ে বিশ্রামের চিন্তা করে। সমগ্র বিশ্বে গভীর নিস্তর্ূতা বিরাজ 
করে। রাত্রির অন্ধকার নিদ্বা ও বিশ্রামে সাহায্য করে। কেননা অধিক আলোতে স্বতাবতই 
সুনি্রা আসে না। 

- চিন্তা করুন, যদি সারা বিশ্বের রাষ্ট্র ও জনগণ আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে নিদ্রার কোন 
সময় নির্দিষ্ট করতে চাইত, তবে প্রথমত তাতে কত যে, অসুবিধা দেখা দিত তার ইয়ত্তা নেই। 
ঘিতীয়ত সব মানুষ যদি কোন চুক্তি অনুসরণ রে নিদ্রা যেত, তবে জন্তু-জানোয়ারকে কে চুক্তি 
অনুসরণে বাধ্য করতে -শারত। তারা নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করত এবং নিদ্রিত মানুষ ও তাঁদের 
আসবাবপত্র তছনছ করে ফেলত । আল্লাহ্‌ তাআলার অপার শক্তিই বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক 
মানুষ ও জদ্তু-জানোয়ার্নের উপর নির্দিষ্ট এক সময়ে নিদ্রা চাপিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির 
প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দিয়েছে। ০3101 ৮... ২41 4: 

-€সীর ও চান্দ্র হিসাব £ বলা হয়েছে £ (৫... 75211) ,+২1;__..০একটি ধাতু । এর 
অর্থ হিসাব করা, গণনা করা । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা-সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অন্ত এবং এদের 
গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীন রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বছর, মাস, দিন, ঘন্টা 
এমনকি মিনিট ও সেকেন্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতিবিধিকে অটল ও 
অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতিবিধিতে এক মিনিট-বা 
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সূরা আল-আন“আম ৩৫৫ 


এক সেকেপ্ডের পার্থক্য হয় না। এদের কলকঞ্জা মেরামতের জন্য কোন ওয়ার্কশপের প্রয়োজন 
হয় না এবং যন্ত্রাংশের কষ়াপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকতাও দেখা দেয় না। এ উদ্ভ্বল 
গোলকণবয় নিজ নিজ কক্ষ পথে নির্দিষ্টগতিতে বিচরণ করছে £ : 
১৫) 3৮593 45০81 4১5 0101 তলত 1 

হাজারো বছরে এদের গতিতে এক সেকৈগু পার্থক্য হয় না। পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ 
অটল ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা 'থেকেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এরগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বরং উপাধ্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি-এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং 
কলকজা মেরামতের জন্য কয়েক দিন বা'কয়েক ঘন্টাত্র বিরতি দেখা যেত, তবে মানুষ বুঝতে 
পারত যে, এসব মেশিন আপনা আপনি চলে. না, বরং এগুলোর প্ররিচালক ও নির্মাতা রয়েছে। 
কিন্তু এ._৬ ১০ ০ ৬: ৩০ ০২৮ ৮-5৩১ ৪ (হে মনের ওজ্জবল্য! তুমি আমার জন্য বিপদ হয়ে 
দাড়িয়েছ।) এসুব গোলক্রে অপরিবর্তনীয় ও অটল ব্যবস্থা মানুষের দৃষ্টিকে হতচকিত ও 
নিজের দিকে আকৃষ্ট করে দিয়েছে। ফলে মানুষ একথা ভুলে গেছে যে, ০. ০৯ ৮৬-- ৬৫ 
১৪০৩০ ৯৬ এ রডিন পর্দার অন্তরালে কোন প্েমাম্পদ রয়েছে) ধরশী গ্রন্থ, পয়গন্বর ও 
রাসূলরা এ সত্য উদঘাটন করার জন্যই অবতীর্ণ হন। | 

কোরআন পাকের এ বাক্য আরও ইঙ্গিত করছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় 
প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং এ দুটিই আল্লাহ্‌ তা“আলার নিয়ামত । এটা ভিন্ন কথা যে, 
সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের সুবিধার্থে এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাবের জটিলতা থেকে দূরে 
রাখার জন্য ইসলামী বিধি-বিধানে চান্দ্র মাস ও বছর ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ইসলামী 
তারিখ এবং ইসলামী বিধান পুরোপুরিভাবে চান্দ্র হিসাবের উপর নির্ভরশীল, তাই এ হিসাবকে 
স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য! প্রয়োজন বশত সৌর ও অন্যান্য 
হিসাবও ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতৈ কোন পাপ হবে না। কিন্তু চান্দ্র হিসাবকে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করে দেওয়া পাপের কারণ । এতে রমযান কিংবা ধিলহজ্জ ও 
মহররম কবে হবে-তা অজ্ঞাত হয়ে যাবে৷ 

- আয়াতের -শেষাংশে বলা হয়েছে ৫ 7441: 1 ১০, 4 অর্থাৎ এ বিশবয়কর অটল 
রানার নত কিনি দি নামার জহি 
তা'আলারই অপরিসীম শক্তির কারসাজি, ০৮০০০৪০০৪ 

.এতৃত্রীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ - 


সলাত চিএ নান 155 2০৯৭। 1 4০৯ এত 5৯৩ 


অর্থাৎ সূর্য ও নর ছাড়া অন্যান্য নক্ষতরও আল্লাহ্‌ তা'আলার অপরিসীম শক্তির বহিঃশ্রকাশ। 
এগুলো সৃষ্টি করার পেছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি এই যে, জল ও স্থলপথে 
ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয়-কয়া-কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ এসব 
নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, আজ বৈজ্ঞানিক কল-কজার 
যুগেও মানুষ নক্ষত্রপুঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। 
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৩৫৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


: এনআয়াতেঞ্ ষ্লানুষকে এই- বলে হুঁশিয়ার কন্পা-হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোন একজন 
নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিচরণ করছে। এরা স্বীয় অস্তিতৃ, স্বায়িতব ও কর্মে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
নয়। যারা শুধু এদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত রুরে না, 
তারা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং আতম-প্রবঞ্চিত। 


+১১| ১৫০ ০০ ৩৪ ৪০৩১ ১৯৪ 4৫০00 
| ১5 4355 এ 5১০। ১5০ 45৩ ৪ 
এরপর বলেছেন £ 4১0 /34 ০1 (0৯ অর্থাৎ আমি শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজনদেন জন্টি। এতে ই্িত করা হয়ছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন 
জিডির ভরিয়া নো রর রর 8 £ 


চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে 8 ১১০,০৮০ ৩৬ 
০৬০৪ 25 খত 


:38445045 লিটি ১1১৪ থেকে উদ্ভূত । কোন বস্তুর অবস্থান স্থলকে ১৪... 
বলা হয় ৮.৬... . শব্দটি ০:২১ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কারও কাছে কোন বন্তু অস্থায়ীভাবে 
কয়েক দিন রেখে দেওয়া। অতএব ৫২৬... -, এ জায়গাকে বলা হবে, যেখানে কোন বন্তু 
অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রাখা হয়।. . ঁ 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা"আলাই সে পবিত্র স্তা যিনি মানুষকে এক সম্তা থেকে অর্থাৎ আদম (আ) 
থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্য একটি দীর্ঘকালীন, এবং একটি স্বল্লকালীন অবস্থান স্থল 
নির্ধারণ-করে দিয়েছেন। ৃ 

কোরআন পাকের ভাষা এরূপ হলেও এ ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ 
সম্পর্কে তফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি.রয়েছে। কেউ বলেছেন £ € ২১০. ও ১৩... যথাক্রমে 
মাতৃগর্ত ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন $ কবর ও পরলোক ।-এছাড়া আরও বিভিন্ন উক্তি 
আছে এবং কোরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে । কাজী সানাউল্লাহ পানীপথ্থী (র) 
তফসীর মাযহারীতে বলেছেন 8 ১৪১.. হচ্ছে পরলোকের বেহেশত ও দোযখ । আর মানুষের 
জন্ম থেকে শুরু করে পরকাল অবধি সবগুলো স্তর। তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা পৃথিবীতে 
ৰসবাসের জায়গাই হোক, কিংবা কৰর ও বরযখই হোক-সবগুলোই হচ্ছে £২১3 .. * অর্থাৎ 
সাময়িক অবস্থান-স্থল । কোরআন পাকের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অগ্রগণ্যতা বোঝা 
যায়। আয়াতে বলা হয়েছে 3: ১: 180 ০414 -অর্থাৎ তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য 
স্তরে আরোহণ করতে থাকবে । এর সারমর্ম এই যে, পরকালের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে 
একজন মুসাফির সদৃশ । বাহিক্য স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়েও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের 
বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করতে থাকে। 

০০৮ ০১৯ ০৬৯ 8০1৩ 0০ 2০ ৪৪১ ০৩৭ ১৪০৮৪ 
০০ 4০০ ০৬৯ (ক 43০৬৫ লক ০০০৫ক ৮ এ3। 
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সুরা আল-আম্বমাম ৩৫৭ 


বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং জগতৈর তামাশায় মত হয়ে যারা আসল বাসস্থান 'এবং আল্লাহু ও 
পরকালকে-ভুলে ঘায়, শেষ এ আয়াতে তাটিদর চোখ খুলে দেওয়া হয়েছে-যাতে তারা প্রকৃত 


সভ্য অনুধাবন করে:ঞ্জবং দুমিয়ার প্রতারপাতিরবিজগা সিসি 
চমৎকার বলেছেন ঃ 


85555745165 
৯০০ ৃ 


ছ 
1 


ডি (65562 ৩ কেরি বি 
পর ঠে ০১০০ 


৩ 2৫ পাঠিঠ 2 24%£ .. ্ট £ 5. 
2 ০০ ৬০০৫৯০19৯4০ 
৫ পাগলা ৫44 ফিগনিত ৫৫৩৪ ৭৫ ৬০৭৫ 
৮৪৯১০০৯০ ঠ৩৪-৯০০৬ দে 


2৫% ১ ৫ পতি ১ 
৮ সু 0 121 %) 011 521 
পে তত রর রি এ পাপা পা পাপন! হু 2৯৮ ৮০ ৬৪, 
ৃ ৯5552 2৯১৩৯ (5০)। ৩৩ 


171৮৫ ৫1. 25 


ই লে ১৪০৯১৩১৫০১৪ ৮৪১০ 
৮2১255৩6৫৮2, রর কে? ৮5/4৩25 
5০ 52902) ত 8০4) ছু ০০2৮. ৫ 
9254 ভুত 


(৯) তিনিই আ্াকাশ থেকে পানি বর্ধন করেছেন, অতঃপর আমি এর ছারা, সর্বপ্রকার 
উদ্ভিদ উৎপন্ন. করেছি। অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, ঘা থেকে যুগ 
বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নূয়ে থাকে এবং আত্ুরের 
বাগান, যয়তুন-আনার পরস্পর সাদৃশ্াযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি 
লক্ষ্য কর-যখন..সেগুলো ফলস্ত হয় এবং তার পরিপরুতার প্রতি লক্ষ্য কর-নিশ্চয় এগুলোতে 
নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য ৷ (১০০) তারা জিনদেরকে আল্লাহ্র অংশীদার স্থির 
করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র জন্য পুত্র ও 
কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে । তিনি পবিত্র ও. সমুন্নত, তাদের বর্ণন্বা থেকে ৷ (১০১) তিনি 











সে 
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৩৫৮ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন । ৷ তৃতীয় খণ্ড 


নভোমঞ্জল ও ভূমণ্ডলের আদি শ্রষ্টা। কিরূপে জ্বল্লাহ্‌র পুত্র হতে পারে ? অথচ তার কোন 
সঙ্গিনী নেই ? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন । তিনি স্ব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ।:(১০২) 
ইনিই আল্লাহ্‌-তোমাদের পালনকর্তা । চিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই । তিনিই-সবকিছুর 
ঢ0358358888853855808085885584885 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ৷ 

আর তিনি (আল্লাহ্‌) আকাশ থেকে (অর্থাৎ আকাশের দিক থেকে) পানি বর্ষণ করেছেন, 
অতঃপর আমি এ (একই পানি) দ্বারা রঙ-বেরডের সর্বপ্রকার উত্ভিদ (মাটি থেকে) উৎপন্ন 
করেছি, (একই পানি ও মাঁটি থেকে এত বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করা, যাদের রঙ; গন্ধ, 
স্বাদ ও উপকারিতায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে, আল্লাহ্‌র কুদরতের কত বিস্ময়কর 
কারসাজি!) অতঃপর আমি এ (কুঁড়ি) থেকে (যা প্রথমে মাটি ভেদ করে নির্গত হয় এবং হলদে 
রঙ হয়) সবুজ শাখা বহির্গত করেছি--এ (শাখা) থেকে "আমি উৎপাদন করি ঘুগ্ম বীজ। (এ 
হচ্ছে শস্যের অবস্থা এ: :.1। ঠ.$ বাক্যে সংক্ষেপে তা উল্লিখিত হয়েছে।) এবং খেজুরের 
কাদি. থেকে ফলের গুচ্ছ বের করি, যা ফেলভারে) নিচে নুয়ে পড়ে এবং (এ পানি দ্বারাই আমি) 
আঙুরের বাগাদ উৎপূন্ন করেছি) এবং যয়তুন আনার (বৃক্ষ উৎপন্ন করেছি) যা (কতক আনার 
ও কতক যয়তুন ফলের আকার আকৃতি, পরিমাণ ও রঙ ইত্যাদির দিক দিয়ে) একটি অপরটির 
সাথে সাদৃশ্যযুক্ত এবং কৈতক) একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যহীন। প্রত্যেকটির ফলের শ্রতি 
লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলস্ত হয় (তখন সম্পূর্ণ কাঁচা, বিশ্কাদ ও অব্যবহারযোগ্য হয়) এবং 
(অতঃপর) এর 'পরিপন্কতা লক্ষ্য কর তৈখন সবগুণে পরিপূর্ণ-হয়। শ্রটিও আল্লাহ্‌র কুদরতের 
বহিঃপ্রকাশ) এ (গুলোর) মধ্যে (২ও একত্ববাদের) প্রমাণাদি (বিদ্যমান) রয়েছে; (প্রচারের 
দিক দিয়ে যদিও সধার জন্য, ৮4৮৮ রঃ 
বিশ্বাস স্থাপন (- এবং চিন্তা) করে । (এ হযে ফল-মূলের বর্ণনা, াস্ংক্ষগে (৯১ বাকযা 
বর্ণিত হয়েছিল)। | 

এবং তারা (মুশরিকরা বয় বিশ্বদ মতে) শরতানদের (সেই) আল্লাহর ঘোর গুণাবলী ও 
কর্ম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) অংশীদার স্থির করে রেখেছে (ফলে তাদের প্ররোচনায় তারা 
শিরক করে এবং আল্লাহ্‌র বিপরীতে তাদেরকে মেনে চলে)। অথচ তাদেরকে (স্বয়ং তাদের 
স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও) আল্লাহ তা*আলাই সৃষ্টি করেছেন (যখন তরষ্টা অন্য 'ফেউ নয়, তখন 
উপাস্যও অন্য কেউ না হওয়া উচিত।) এবং তারা (কতক মুশরিক) আল্লাহর জন্য স্তীয 
বিশ্বীসে) পুত্র ও কন্যা বিনা প্রমাণে গড়ে নিয়েছে [যেমন ধ্িস্টীনরা' মসীহ (আ)-কে এবং কতক 
ইহুদী হযরত ওযায়ের (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র এবং আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে 
আল্লাহ্‌র কন্যারূপে অভিহিত করত |] তিনি পবিত্র ও সমুন্নত তাঁদের বর্ণনা থেকে--(অর্থাৎ তাঁর 
অংশীদার এবং পুত্র-কন্যা হওয়া থেকে) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলের আদি শ্রষ্টা। (অর্থাৎ 
নাস্তিত্ থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী এবং অন্য 'কোন আদি স্রষ্টা নেই। সুতরাং উপাস্যও অন্য 
কেউ হবে না। এতে অংশীদার না থাকা বোঝা গেল। সন্তান না থাকার প্রমাণ এই যে, 
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সুরা আল-আন'আম ৩৫৯ 


সন্তানদের স্বব্ূপ তিনটি £ এক. স্বামীন্ত্্রী গাকা, দুই. উভয়ের মিলন এবং তিন. জীবিত বস্তু 
সৃষ্ট, হওয়া। অতএব) কিরূপে আল্লাহ্‌র সন্তান হতে পারে, যখন তাঁর.কোন সঙ্গিনী নৌই:এবং 
তিনি (যেমন তাদেরকে পয়দা: করেছেন 8:48: এবং নভোমণ্ডল ও ভূমগুল সৃষ্টি করেছেন 
০৮-4|। ০ এমনি ভাবে) তিনি সব বনু সৃষ্টি করেছেন এবং (তিনি ম্বেমন-এককপ্রষ্টা, 
তেমনি এ বিষয়েও তিনি একক যে) তিনি-সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। (আদি-অন্ত সবদিক -দিয়েই। এ 
গুগেও তাঁর কোন অংশীদার নেই। জ্ঞান ব্যতীত সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং '্রতদ্বারাও 
প্রমাণিত হল্পো য়ে, অন্য কোন স্রষ্টা নেই।) ইনি যোর গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে) আল্লাহ্‌-_ 
তোমীদের পালনকর্তা । তাঁকে ছাড়া আরাধনার যোখ্য কেউ নেই। সবকিছুর তুষ্টা (যেমন পূর্বে 
বর্ণিত. হয়েছে। এন্সব গুণ খন আল্লাহ্র-ই,) অতএব তোমরা তাঁর (-ই) আল্লাধনা কর এবং 
তিনি £৫ই) সবকিছুর সম্পাদনকারী। (অন্য কোন সম্পদন্কারীও নেই। সৃতরাং তাঁর আরাধনা 
করলে তোমরা. সত্যিকারভাবে উপকৃত হবে-_অন্যে কি দেবে ? মোটকথা, শরষ্টাও তিনি, সর্বজ্ঞ 
উনি ছরিএভি এরা উপাস্যও তিনিই হবেন ।) 


আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুতে অতিনব শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশিত হয়েছে । এখানে তিন 
প্রকার সৃষ্ট জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে 8 এক. উর্ধজগৎ, দুই. অধঃ জগৎ এবং তিন. 
শৃন্যজগৎ। অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও নভোমপগ্ডলের মধ্যবর্তী শূন্যজগতে সৃষ্ট বন্তুসমূহ ৷ প্রথমে অধরজগতের 
বনু বর্ণনা. করা হয়েছে, কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী । অতঃপর এগুলোর 
বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে £ এক. মাটি থেকে উৎপন্ন উত্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগানের বর্ণনা 
এবং দুই. মানব ও জীবজ্ঞন্তুর বর্ণনা । প্রথমোক্তটি প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এটি 
অপরটির তুলনায় অধিক স্পষ্ট এবং অপরটি যেহেতু আত্মার উপর নির্ভরশীল, তাই কিছুটা 
সুক্ষ ।সেমতে. বীর্যের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা চিকিৎসকদের অনুভূতির সাথে বিশেষভাবে 
সম্পর্কশীল। এর বিপরীতে উত্ভিদের বৃদ্ধি ও.ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণভার্রে 
প্রত্ক্ষ ৷ এর পর শূন্যজগতে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ সকাল ও বিকাল.। এর পর উর্ধ্বজগতের 
সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বন্তুসমূহ অধর 
প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পুনঃ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে । তবে পূর্বে 
এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উল্লিখিত হয়েছিল, এবার বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত 
বর্ণনার শ্রেণী বিন্যাসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার শ্রেণী বিন্যাসের বিপরীত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাণীদের 
বর্ণনা অগ্রে রাথা হয়েছে এবং উদ্ভিদের বর্ণনা পরে । সম্ভবত এর কারণ শ্রই যে, এ বিস্তারিত 
বর্ণনায় নিয়ামত প্রকাশের ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তাই 4 -+ যাদেরকে নিয়ামত প্রদান 
করা হয়েছে, তারা উদ্দিষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উদ্ভিদের মধ্যে 
পূর্বোক্ত -শ্রেণীবিন্যাস বহাল রয়েছে ; অর্থাৎ শস্যের অবস্থা বীজ ও আঁটির বর্ণনার আগে এনে 
এবং একে উদ্ভিদের অনুগামী করে মাঝখানে বৃষ্টির প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এতে আরও একটি 
সৃন্্ম কারণ থাকতে পারে । তা এই যে, সূচনার দিক থেকে বৃষ্টি উ্ধ্বজগতের, পরিণতির দিক 
দিয়ে অধঃজগতের এবং দূরত্ব অতিক্রমের দিক দিয়ে শুন্য জগতের বস্তু 
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৩৬০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 
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ঠ 2 হাত পাঞঠপার্শাপর্তণ ৮ (৫52. 25 এপাপা পারাপার 
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০০ 


তফমীরের সার-সংক্ষেপ 


জাননাতীরা যদিও তাকে দর্শন করবে, কিন্তু দৃষ্টি ঘারা সম্পূর্ণ বেষ্টন করা সম্ভব হবে না। যে দৃষ্ট 
বন্তুর বাহ্যিক অবস্থা দর্শনেন্ত্রীয় ঘবারা বেষ্টন করা অসম্ভব, তার অভ্যন্তরীণ স্বরূপ বুদ্ধি-বিবেক 
দ্বারা বেষ্টন করী:ততোধিক অসন্ভব। কেননা, বাহ্যিক অবস্থার চাইতে আভ্যন্তরীণ স্বরূপ 
অধিকতর সুক্ষ্ষ এবং বিবেক-বুছ্ধিও দর্শনেন্ত্রিয়ের চাইতে অধিকতর ভূল-্রান্তির সন্তাবনাযুক্ত।) 
এবং তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌) সকল দৃষ্টিকে (সেগুলো তাকে বেষ্টন করতে অক্ষম, অবশ্যই) 
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সুরা আল-আন'আম ৩৬১ 


বেষ্টন করেন। (এমনিভাবে অন্যান্য বন্তুকেও জ্ঞান দ্বারা বষ্টন করেন_%37:-:5 ৫89১3) 
এবং (তিনি সবাইকে বেষ্টন করেন এবং তাঁকে কেউ বেষ্টন করে না-এ থেকে জরুরী হয়ে পড়ে 
যে,) তিনিই সৃক্ষদর্শী, সুবিজ্ঞ। (অন্য কেউ নয়। জ্ঞানের এ গুণে আল্লাহ্‌ তা“আলা একক। 
আপনি তাদেরকে বলে দিন যে,) নিশ্চয় এবার তোমাদের পালনকর্তার কাছ থেকে সত্য 
দর্শনের উপায়াদি (অর্থাৎ একতৃবাদ.ও রিসালতের যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণাদি) এসে 
গেছে। অতএব যে (এগুলো দ্বারা সত্যকে) প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজের উপকার করবে এবং যে 
অন্ধ হবে, সে নিজের ক্ষতি করবে এবং আমি তোমাদের (অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্মের) 
পর্যবেক্ষক নই। (অর্থাৎ অশালীন কাজ করতে না দেওয়া যেমন পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব অন্ধূপ 
নয়। আমার কাজ শুধুমাত্র প্রচার করা ।) এবং (দেখ) এমনি উেত্তম)-রূপে আমি নিদর্শনাবলী 
ব্যক্ত করি (যাতে আপনি সবাইকে পৌছে দেন এবং) যাতে তারা (অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা বিদ্বেষবশত 
একথা) না বলে যে, আপনি তো (কোরও কাছ থেকে এসব বিষয়বস্তু) পড়ে নিয়েছেন। 
(উদ্দেশ্য এই যে, যাতে তাদেরকে আরও জব্দ করা যায় যে, আমি তো এমন বিস্তারিতভাবে 
সত্যকে প্রমাণিত করতাম, পক্ষান্তরে তোমরা অর্থহীন বাহানা তালাশ করতে) এবং যাতে আমি 
একে (অর্থাৎ কোরআনের বিষয়বস্তুকে) সুধীবৃন্দের জন্য খুব পরিব্যক্ত করে দিই। (অর্থাৎ 
কোরআন অবতরণের উপকার তিনটি. $ এক. যাতে আপনি প্রচারকার্ষের পুরঙ্কার লাভ করেন, 
দুই. যাতে অবিশ্বাসীরা অধিক অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং তিন. সুধীবৃন্দ ও সত্যাবেধীদের 
সামনে সত্য ফুটে ওঠে । সুতরাং) আপনি (কে মানে, কে মানে না তা দেখবেন না বরং) 
আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে পথে চলার প্রত্যাদেশ হয়েছে, সে পথ অনুসরণ করুন। 
(এ পথে চলার জন্য এ বিশ্বাসই প্রধান যে,) আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ উপাসনার যোগ্য নেই এবং 
(এতে অটল থেকে) মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্য. করবেন না (যে, আফসোস, তারা ইসলাম গ্রহণ 
করল না কেন?) এবং (লক্ষ্য না করার কারণ এই যে,) যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা 
শিরক.করত না (কিন্তু ভাদের দু্কর্মের কারণে আল্লাহ্‌ তাদেরকে সাজা দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন। 
তাই এর কারণ সংগহ করে দিয়েছেন এমতাবস্থায় আপনি এ চিন্তা করবেনই কেন!) আমি 
আপনাকে তাদের (ক্রিয়াকর্মের) তত্বাবধায়ক করিনি এবং আপনি (দের্মের কারণে তাদেরকে 
শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে) ক্ষমতাপ্রাণ্তও নন। (অতএব তাদের অপরাধসমূহের 
তদন্ত এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ভার যখন আপনাকে অর্পণ করা হয়নি, তখন আপনি 
উদ্বিগ্ন হবেন কেন?) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে ১.০:। শব্দটি »_..:এর বহুবচন । এর অর্থ দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি 
এ1)১। শব্দের অর্থ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা । হযরত ইবনে আব্বাস (রো) এ স্থলে এ।১)। শব্দের 
অর্থ 'বেষ্টন করা” বর্ণনা করেছেন।-বোহরে-মুহীত) . 

এতে আয়াতের অর্থ এই হয় যে জিন, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় জীবজস্তুর দৃষ্টি 
একত্রিত হয়েও আল্লাহ্র সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তা“আলা 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খও্ড)__৪৬ 
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৩৬২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।। তৃতীয় খণ্ড 


সমগ্র সৃষ্ট জীবের দৃষ্টিকে পূর্ণব্ূপে দেখেন. এবং সবাইকে বেষ্টন করে দেখেন।.এ সংক্ষিপ্ত 
আয়াতে আল্লা তা'আলার দু'টি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। এক. সমথ সৃষ্ট জগতে কারও দৃষ্টি 
এমনকি সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তার সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে নাঁ। 

_ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ এ যাবত 
পৃথিবীতে যত মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তান জন্মঘরহণ করেছে. এবং ভবিষ্যতে যত 
জনুখহণ করবে, তারা সবাই যদি এক কাতারে দণ্ডায়মান হয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি 
দ্বারাও আল্লাহ্‌ তাঁ“আলার সম্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করা সম্ভবপর নয় ।-(মাযহারী) 

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ্‌ তা"আলারই হতে পারে । নতুবা আল্লাহ্‌ জীবজন্তুর 
দৃষ্টিকেও এত শক্তি দিয়েছেন যে, ক্ষুদ্রতম জন্তুর ক্ষুদ্রতম চক্ষুও পৃথিবীর বৃহত্তম মগ্ডলকে 
দেখতে পারে এবং চতুর্দিক বেষ্ট করে দেখতে পারে । সূর্য ও চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ ? এদের 
বিপরীতে পৃথিবী-ও সমগ্র বিশ্ব কিছুই নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ বরং ক্ষুদ্রতম জন্তুর চক্ষু এসব 
গ্রহকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে। 

সত্যি বলতে কি, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দ্রিয় বিশেষ । এর দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহেরই 
জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তী-বুদ্ধি ও ধারণার বেষ্টনীরও উর্ধে । দৃষ্টিশক্তি দ্বারা 
তার জ্ঞান কিরূপে অর্জিত হতে পারে ? 

31 ০৯ ০১৭৭০ বরীশিলি 001 ০৮৯ ৩৪ ৪ 
2৯ 2 শিক ১৪১০ ০৪০35 0০৯ ০৭৪ 

তুমি অন্তরে জাগরিত হও, বিবেকে ধরা দাও না। আমার বুঝতে বাকি নেই যে, এটাই 
তোমার পরিচয়)। 

আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী অসীম । মানবিক ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও কল্পনা সসীম। এটা সবাই 
জানে যে, কোন অসীমকে কোন সসীম নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে না । তাই বিশ্বের যত 
বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক যুক্তিতর্কের সিরিখে স্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলীর অনুসন্ধান ও গবেষণায় 
জীবনপাত করেছেন এবং ষত সূফী মনীষী “কাশফ' (অন্তদৃষ্টি) ও £ইলহাম' (এঁশী জ্ঞান)-এর 
আলো নিয়ে এ ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, তারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আল্লাহ্‌র 
সত্তা ও গুণাবলীর স্বব্ূপ আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি এবং পেতে পারে না। মওলানা বূমী (র) 
বলেনঃ ] 

০০ ১৫১ ০৮১১৪ ১৬১ 
৮০০৪ 4৫ ১০) ১১০৪ 4০ শে ০৭৩ ৪ 
শেখ সাদী (র) বলেন £ 

125 


রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা $ মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আল্লাকে দেখতে পারে কি না, এ 
সম্পর্কে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস এই যে, এ জগতে এটা সম্ভবপর নয়। এ 
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সুরা আল-আন'আম ৩৬৩ 


কারণেই হযরত ষূসা (আ) যখন 4 ১ (হে পরওয়ারদিগার, আমাকে দেখা দাও) বলে 
'আল্লাহ্‌কে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলা হয়েছিল ঃ ১০05 ১1 তুমি কম্মিনকালেও 
আমাকে দেখতে পারবে না।) হযরত মূসা (আ)-ই যখন এ উত্তর পেয়েছিলেন, তখন অন্য 
কোন জিন ও মানুষের সাধ্য কি। তবে পরকালে মু'মিনরা আল্লাহ্‌ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ 
করবে। একথা সহীহ হাদীস ঘর প্রমাণিত স্বয়ং কোরআন পাকে বলা হয়েছে ৫:১১ 
29450 এ। 25৫ কিয়ামতের দিন অনেক মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল হবে| তারা স্বীয় 
পালনকর্তাকে দেখতে. থাকবে । | 

তবে কাফির ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহকে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত 
থাকবে । কোরআনের এক আয়াতে আছে ঃ ০১১২ ১ 71০1) 51+% ১.4-অর্থাৎ 
কাফিররা সেদিন স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ থেকে আড়ালে ও বর্চিত থাঁকবে। ্‌ 

পরকালে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাক্ষাৎ ঘটবে-হাশরে অবস্থানকালেও এবং 
জান্নীতে পৌছার পরও। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ্‌র সাক্ষাতই হবে সর্ববৃহৎ নিয়ামত। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্‌ বলবেন, তোমরা 
যেসব নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরও কোন নিয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, 
আমি তাও দেব । জান্নাতীরা নিবেদন করবে £ ইয়া আল্লাহ্‌, আপনি আমাদেরকে দোযখ থেকে 
যুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। এর বেশি আমরা আর কি চাইব । তখন মধ্যবর্তী 
পর্দা সরিয়ে নেওয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ হবে। এটিই হবে জান্নাতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ হাদীসটি সহীহ, মুসলিমে হযরত সোহায়েব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

বুখারীর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে সাহাবীদের সমভিব্যাহারে 
উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন £ (পরকালে) তোমরা স্থীয় 
পালনকর্তাকে এ দের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে। 
.. তিরমিযী ও'মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত 
আছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা যাদেরকে জান্নাতে মর্যাদা দান করবেন তাঁদেরকে প্রতিদিন সকাল- 
বিকাল সাক্ষাৎ দান করবেন। 

মোটকথা, এ জগতে: কেউ আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না এবং পরকালে সব 
জান্নাতী এ নিয়ামত লাভ করবে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মে'রাজের রাতে যে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, 
তাও প্রকৃতপক্ষে পরকালেরই সাক্ষাৎ। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র) বলেন $ আকাশসমূহের 
মধ্যে সীমাবন্ধ স্থানকেই জগৎ বা দুনিয়া বলা হয় । আকাশের উপরে পরকালের স্থান । সেখানে 
“পৌছে.যে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকে পার্থিব সাক্ষাৎ বলা যায় না। 

' এখন প্রশ্র থাকে যে ঃ 9._:০:%14_£১:54-আয়াত ছারা জানা গেল যে, মানুষ আল্লাহ্‌ 
তা“আলাকে দেখতেই পারে না। এমতাবস্থায় কিয়ামতে কিরূপে দেখবে ? এর উত্তর এই যে, 
আল্লাহ্‌কে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব ।আয়াতেন্ব অর্থ এটা নয়, বরং অর্থ এই যে, মানুষের 
দৃষ্টি তার সত্তাকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে না। কারণ, তীর-ত্তা অসীম এবং মানুষের 
দৃষ্টি সসীম ৷ 
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৩৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন । ৷ তৃতীয় খণ্ড 


কিয়ামতের দেখাও চতুর্দিক-বেষ্টন. করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন সহ্য করার মত 
শক্তি মানুষের চোখে নেই। তাই দুনিয়াতে সর্বাবস্থায় দেখা হতে পারে না। পরকালে এ শক্তি 
সৃষ্টি হবে এবং দেখা ও সাক্ষাৎ হতে পারবে। কিন্তু দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সত্তাকে চতুর্দিক থেকে 
বেষ্টন করে দেখা তখনও হতে পারবে না। 

আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় শুণ যে, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পরিবেষ্টনকারী। 
জগতের অণুকণা পরিমাণ বন্তুও তার দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত 
পরিবেষ্টনও আল্লাহ্‌ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। তাকে ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে সমগ্র সৃষ্ট জগত 
ও তীর অণু-পরমাণুর এপ জ্ঞান লাভ কখনও হয়নি এবং হতে পারে না। কেননা, এটা 
আল্লাহ্‌ তা“আলারই বিশেষ গুণ। | 

এরপর ইরশাদ হয়েছে 84 ,১ || 4১০11 ১/-আরবী অভিধানে _&:৮| শব্দটি দু' অর্থে 
ব্যবহৃত হয় 8 এক দয়ালু, দুই. সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় না কিংবা জানা 
যায় না। 

১১৯৯ শব্দের অর্থ, যে খবর রাখে। বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ সূক্ষ্ম । তাই ইন্ত্রিয়ের 
সাহায্যে তাকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্ট জগতের কণা 
পরিমাণ বন্তুও তীর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে -:৮| শব্দের অর্থ দয়ালু নেওয়া, হলে 
আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদেরকে পাকড়াও করতে. পারতেন, 
কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও তাই সব গুনাহ্‌র কারণেই পাকড়াও করেন না। 

দ্বিতীয় আয়াতের ১... শব্দটি ০...০ঃ এর বহুবচন । এর অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান। অর্থাৎ যে 
শক্তি দ্বারা মানুষ অতীন্দ্িয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে । আয়াতে ১:।__..+ বলে এসব 
যুক্তি-প্রমাণ ও উপায়াদিকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব বূপকে 
জানতে পারে । আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য 
দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌছে গেছে। অর্থাৎ কোরআন, রাসূল (সা) ও বিভিন্ন মু'জিযা 
আগমন করেছে এবং তোমরা রাসূলের চরিত্র, কাজকারবার ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছ। এগুলোই 
হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়। 

অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুম্মান হয়ে যায়, সে নিজের উপকার সাধন 
করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে 
নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ আমি তোমাদের তত্তাবধায়ক নই। অর্থাৎ মানুষকে 
জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রাসূল (সা)-এর দায়িত্‌ নয়, যেমনটি 
তত্বাবধায়কের দায়িতৃ হয়ে থাকে । রাসূলের একমাত্র দায়িতৃ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পৌছিয়ে 
দেওয়া ও বুঝিয়ে দেওয়া । এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা, না করা মানুষের দায়িতৃ । 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদ ও রিসালতের যেসৰ প্রমাণ বার্ণিত হয়েছে, তৃতীয় আয়াতে 
সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে £ 3 :/,-.$ ৫ অর্থাৎ আমি এমনিভাবে বিভিন্ন 
দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রমাণাদি বর্ণনা করে থাকি। 
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এরপর বলা হয়েছে £ £১44/34 4 (158:১-এর মর্ম এই যে, হিদায়েতের সব 

সাজ-সরঞ্জাম, মু'জিযা, অনুপম প্রমাণাদি-যেমন, কোরআন -একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে 
এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও. সত্য প্রকাশ-করা, যাব্য্ত করতে জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম 
এবং এমন অলঙ্কারপুর্ণ কালাম উচ্চারিত "হওয়া, যার সমতুল্য কালাম ব্রচন্! ক্করার. জন্য 
কিয়ামত পর্যন্ত, আগৃমনকারী সন্ত জিন ৩মানবকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা 
িশ ট বরেছে-সৃত্ দর্শনের এসব সরঞ্ীম, দেখে যে-কোন হঠকারী অবিশ্বাসীরও রাসূলুল্লাহ্‌ 
বলে থাকে ০০০০১ অধ এসব জান-বজ্ঞান আপনি কারও কাছ থেকে অয়ন করে 
নিয়েছেন। | 

সাথে সাথেই বলা হয়েছে ১১:74 /8 :40-এর সারমর্ম এই যে, সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ 
জ্ঞানীদের জন্য এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে । মোটকথা এই যে, হিদায়েতের সরঞ্জাম 
সবার সামনে রাখা হয়েছে। কিনতু কুটিল ব্যক্তিরা এ দ্বারা উপকৃত হয়নি। পক্ান্তরে সুস্থ জ্ঞানী 
মনীষীরা এর মাধ্যমে বিশ্বের পথ-প্রদর্শক হয়ে গেছেন . 

চতুর্থ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলা হয়েছে ঃ কে মানে, আর কে মানে না-আপনি. তা 
দেখবেন না। আপনি স্বয়ং এ পথ অনুসরণ করুন যা অনুসরণ করার জন্য পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ আগমন করেছে। এর প্রধান বিষয় হচ্ছে: এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌ 
ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। এ প্রত্যাদেশ প্রচারের নির্দেশও রয়েছে। এর উপর 
প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্য পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন গ্রহণ করল না। 
.. পঞ্চম আয়াতে. এর কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন 
যে, সবাই মুসলমান হয়ে যাক, তবে কেউ শিরক করতে পারত না। কিন্তু তাদের দুম্কৃতির 
কারণে তিনি ইচ্ছা করেন নি, বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির সরঞ্জামও 
সরবরাহ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলমান করতে পারেন ? 
আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিনি 
এবং আপনি এসব কাজকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে আমার পক্ষ থেকে 
ক্ষমতাপরাপতও নন। কাজেই তাদের কাজ কর্মের ব্যাপারে আপনার উ্বি্ন না হওয়াই উচিত। 
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(১০৮) তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে 
ছেড়ে । তাহলে তারাও ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্রাহ্‌কে মন্দ বলবে । এমনিভাবে আমি 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় 
পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে । তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন 
যা কিছু তারা করত। (১০৯) তারা জোর দিয়ে আল্লাহ্র কসম খায় যে, যদি তাদের কাছে 
কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে । আপনি বলে দিন £ 
নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্র কাছেই আছে। হে মুসলমানগণ । তোমাদের কে বলল যে, যখন 
তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসবে, তখন তারা বিশ্বীস স্থাপন করবেই ? (১১০) আমি 
ঘুরিয়ে দেব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি 
এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দেব । (১১১) আঙি ঘদি তাদের 
কাছে ফেরেশতাদের 'অবতারণ করীম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবীর্তী বলত. এবং 
আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস 
স্থাপনকারী নয় ; কিন্তু যদি আল্লাহ্‌ চান কিন্তু তাদের অধিকাংশই মৃর্থ। (১১২) এমনিভাবে 
প্রত্যেক নৰ্বার জন্য শক্র করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। 'তারা ধোঁকা দেওয়ার জন্য 
একে অপরকে চাকচিক্যময় কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, 
তবে তারা, এ কাজ করত না। অতএব আপনি তাদেরকে এবং ভাদের মিথ্যাপবাদকে মুক্ত 
ছেড়ে দিন ৷ €১১৩)যাতে চাকটিক্যময় বাক্যের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয়, যারা পরকালে 
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বিশ্বাস করে না এবং তারা একেও পছন্দ কর নেয় যাতে এসব কাজ করে, যা তারা 
করছে। 


তাফসীল্পের সার-সংক্ষেপ 

আর তোমরা তাদের (অর্থাৎ সেই মিথ্যা উপাস্যদেরকে) গালি দিও না;স্তারা (মুশরিকরা) 
আল্লাহকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র তওহীদকে) উপেক্ষা করে যার উপাসনা করে । (যদি তোমরা এমন 
কর) তাহলে-অজ্ঞতাবশত সীমালংঘন করে(অর্থাৎ ক্রোধাৰিত. হয়ে) তারা আল্লাহকে গালি 
দেবে। বস্তুত এন্সপ ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের, যে:সাথে সাথে শাস্তি দেওয়া হয় না, সেজন্য 
বিস্মিত হওয়া উচিত নয়? কেননা, আমি (দুনিয়াতে তা) এমনিভাবে (যেমন হচ্ছে) সকল 
ধর্মাবলন্বীর দৃষ্টিতে তাদের কর্ম (ভাল হোক কিংৰা মন্দ) সুশোভিত করে রেখেছি। (অর্থাৎএমন 
সব কারণ সংঘটিত হয়ে যায়, যদ্দরুন প্রত্যেকের কাছে তার ধর্ম পছন্দনীয় মনে হয় । শ্রতে 
বোৰা যায়. যে, এ জগৎ আসলেই একটি পরীক্ষা'কেন্দ্র। কাজেই এখানে শাস্তি দেওয়া জরুরী 
নয়।) অতঃপর (অবশ্য যথাসময়ে) স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদের (সবাইকে) যেতে -হবে। 
অনন্তর (তখন) তারা (দুনিয়াতে) যা কিছু করত, তিনি তা তাদেরকে বলে দেবেন (এবং 
অপরাধীদেরকে শান্তি দেবেন)। এবং তারা (অধিধাসীরা) স্বীয় কসমে খুব জোর দিয়ে আল্লাহ্‌র 
কসম খেয়েছে যে, যদি তাদের (অর্থাৎ আমাদের) কাছে তাদের, প্রার্থিত (নিদর্শনসমূহের মধ্য 
থেকে) কোর্ন নিদর্শন আসে, তবে তারা (অর্থাৎ আমরা) অবশ্যই তত্প্রতি (অর্থাৎ দিদর্শনেক 
প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করবে । (অর্থাৎ নিদর্শন প্রকাশকারীর নবুয়ত মেনে নেবে ।) আপনি 
(উত্তরে) বে দিন ঃ নিদর্শনাঘলী সব আল্লাহ্র" করায়ত্ত; (তিনি যেভাবে ইচ্ছা, সেগুলো 
পরিচালনা করবেম। এতে -অন্যের হস্তক্ষেপ করা এবং ফরমায়েশ রা অন্যায় । কেননা, কোন্‌ 
নিদর্শনটি প্রকাশ হওয়া উপযুক্ত এবং কোন্টি প্রকাশ না হওয়া উপযুক্ত তা আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ 
জানে না। তবে পয়গস্বর প্রেরণের সময় কোন নিদর্শন প্রকাশ করা উপযুক্ত তা-নিশ্চিত। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা রিসালতে মুহাম্মদীর সত্যতার অনেক নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। এগুলোই যথেষ্ট । এ 
হচ্ছে তাদের ফরমায়েশের জওয়াব ।) এবং (মুসলমানদের ধারণা ছিল এই যে, এসব নিদর্শন 
প্রকাশ হলে ভালই হয়। এতে সম্ভবত তারা বিশ্বীস স্থাপন করবে । তাই মুসলমানদের সম্বোধন 
করে বলা হচ্ছে, তোমরা কি খবর রাখ (বরং আমি খবর রাখি) যে, তারা ফেরমায়েশী) 
নিদর্শন যখন আসবে (চরম শক্রতাবশত) তখনও -বিশ্বাস স্থাপন করবে না এবং তোদের বিশ্বাস 
স্থাপন না করার কারণে) আমিও তাদের অন্তরকে (সত্যাবেষণের ইচ্ছা থেকে) এবং তাদের 
দৃষ্টিকে (সত্য দর্শন থেকে) ঘুরিয়ে দেব । (আর তাদের এববিশ্বাস স্থাপন না'ক্ষরা এমন)যেমন 
তারা এর (অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি (যা একটি বিরাট মু'জিযা) প্রথমবার (যখন আগমন 
করেছিল) বিশ্বাস স্থাপন করেনি । (কাজেই এখন বিশ্বাস না করাকে অসন্ভব মনে করো না) 
এবং ০৬। 42 অর্থাৎ দৃষ্টিকে অকেজো করে দেওয়ার অর্থ বাহ্যিক ৮১৪ নয় ; বরং উদ্দেশ্য 
এই যে,) আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় (ও কুফরে) উদৃত্রান্ত অস্থির) থাকতে দেব, 
(বিশ্বাস স্থাপনের তৌফিক হবে না। এটা অভ্যন্তরীণ -45) এবং (তোদের হঠকারীতা এক্সপ 
যে,) আমি যদি (একটি নয়, কয়েকটি এবং বিরাট বিরাট ফরমায়েশী নিদর্শনও' প্রকাশ 
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করতাম; উদ্াহরণত) তাদের কাছে ফেরেশতাদের প্রেরণ করতাম (যেমন তারা রলে ৪ %% 
21025 054) এবং তাদের সাথে মৃতরা (জীবিত হয়ে) কথাবার্তা বলত (যেমন তারা 
বলে 8056৮ (43) এবং (তোরা তো শুধু এতটুকুই বলে যে, 45 ৪০5 451 +75) আমি 
(এতটুকুতে ক্ষান্ত হতাম না বরং) সমস্ত অদৃশ্য) বিষয়কে (জান্নাত, দোযখ ইত্যাদিসহ) 
তাদের কাছে তাদের চোখের সামনে এনে একত্র করতাম, (যে, তারা 'খোলাখুলি দেখে নিত) 
তবুও তারা, কম্মিনকালেও বিশ্বাস স্থাপন করত না, কিন্তু ধদি আল্লাহ্‌ চান (এবং তাদের 
বিধিলিপি পরিবর্তন করে দেন,) তবে ভিন্ন কথা । (অতএব তাদের হঠকারিতা ও দুষ্টামির 
অবস্থা যখন এই এবং তারা নিজেরাও তা জানে যে, কখনওন্তাদের বিশ্বাস স্থাপন করার ইচ্ছা 
নেই, তখন নিক্ষল হওয়ার কারণে নিদর্শনাবলীর ফরমায়েশ না করাই সঙ্গত ছিল) কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই মূর্খতা করছে (যে, বিশ্বাস স্থাপনের-ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনর্থক ফরমায়েশ করে 
চলছে। এটা স্বতঃসিদ্ধ মূর্খতা) এবং (তারা যে আপনার সাথে শত্রুতা করে_.-এটা নতুন কিং 
আপনার ব্যাপারেই নয়; বরং তারা আপনার সাথে. যেমন শক্রতা করে) এমনিভাবে আমি 
প্রত্যেক নবীর শক্ররূপে অনেক শয়তান সৃষ্টি করেছিলাম-ফিছু মানব (যাদের সাথে তাদের 
আসল কাজকর্ম'ছিল) এবং কিছু জিন (ইবলীস ও তার বংশধর) তন্মধ্যে কেউ কেউ (অর্থাৎ 
ইবলীস ও তার বাহিনী) অন্য কিছু সংখ্যককে (অর্থাৎ কাফির মানুষের মনে)-সুখরোচক 
বিষয়ের ওয়াসওয়াসা প্রদান করত প্রতারিত কয়ার উদ্দেশ্যে । (অর্থাৎ কুফর ও বিরন্াচরণের 
কথাবার্তা যা বাহ্যত পছন্দনীয় হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল মারাত্মক একটা প্রতারণা । যখন এটা 
নতুন নয়, তখন এ জন্য দুঃখ করবেন না যে, তারা আপনার সাথে এন্প ব্যবহার কেন করে। 
আসলে এতে কিছু রহস্যও-রয়েছে। তাই'তাদের এসৰ কাজ করার সামর্ঘটও হয়ে গেছে) এবং 
আল্লাহ্‌ যদি (এরূপ) চাইতেন, (যে, তারা. এরূপ কাজ করতে সমর্থ-না হোক) তবে তারা 
এন্দপ কাজ করতে পারত না। (কিন্তু কোন কোন রহস্যের কারণে তাদেরকে-এ সামর্থ দান 
করা হয়েছে ।) অতএব (যখন এতে এ উপকারিতা রয়েছে, তখন) তাদেরকে এবং তাদের ধের্ম 
সম্পর্কে) মিথ্যাপবাদ রটনাকে আপনি ছেড়ে দিন (এ চিন্তায় পড়বেন না। আমি স্বয়ং নির্দিষ্ট 
সময়ে এর উপযুক্ত শান্তির ব্যবস্থা করব। উপরোক্ত রহস্য ও প্রজ্ঞাসমূহের মধ্যে এটিও 
অন্যতম)। এবং (শয়তানরা কাফিরদের এজন্য কুমন্ত্রণায় নিক্ষেপ করত) যাতে এর প্রতি 
(অর্থাৎ প্রতারণামূলক বাক্যের প্রতি) তাদের অন্তর আকৃষ্ট হয় যারা পরকালে যেখোপযুক্ত) 
বিশ্বাস করে না। (উদ্দেশ্য, কাফির সম্প্রদায় ; যদিও তারা আহলে-কিতার, কেননা তারাও 
পরকালে যথোপযুক্ত বিশ্বাস করে না । যদি করত তবে নবুয়ত অস্বীকার করার দুঃসাহস করত 
না। কেননা, তজ্জন্য কিয়ামতে শাস্তি প্রদান করা হবে ।) এবং যাতে (অন্তর আকৃষ্ট হওয়ার পর 
তাকে (আস্তরিক বিশ্বাস দ্বারাও) পছন্দ করে নেয় এবং যাতে (বিশ্বাসের পর) এসব কাজ (-ও) 
করতে থাকে, যা তারা করত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় টা 

আলোর মোর এতে একটি 
গুরুতৃপূর্ণ মৌলিক মাস“আলা নির্দেশিত হয়েছে যে, ঘে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের ফাঁরণ 
ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়। 
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সৃূরা.আল-আন“আম ৩৬৯ 


ইবনে -জরীরের বর্ণনা অনুষায়ী আয়াতের শানে নযুল এই ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পিত্ব্য 
আবূ তালিব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শব্রুতায়, 
নির্যাতনে এবং তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরিক সর্দাররা মহা ফাঁপরে, পড়ে যায়। তারা 
দাঁড়াবে। তার মৃত্যুর পর আমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করি, তবে এটা আমাদের আত্মসম্মান ও 
গৌরবের পরিপন্থুু হবে। লোকে বলবে ঃ আবূ তালিব জীবিত থাকতে তো তার কেশাগও স্পর্শ 
করতে পারেনি, এখন একা পেয়ে তাকে হত্যা করেছে। কাজেই এখনও সময় আছে , চল 
আমরা সকলে মিলে স্বয়ং আবু তালিবের সাথেই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে নিই. 

প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত.মুসলমান জানে যে, আবূ তালিব মুসলমান না হলেও ভ্রাতুষ্পুত্রের 
প্রতি তার অগাধ. মহব্বত ছিল । তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর শরাদের মোরাবিলায় সন/সময় 
তীর ঢাল হয়ে থাকতেন। 

কর কোই রনির কিন নিরেট ওরা 
প্রতিনিধিদল গঠন করা হলো । আবু সুফিয়ান, আবূ জাহেল, আমর ইবনৈ আস-শ্রমুখ সর্দার এ 
প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্য মুত্তীলিব নামক এক ব্যক্তিকে 
ছার করা হলো লি জার জারির দা বি অনুমতি নিন বভিনিস্দিাকে লেখানে 
পৌঁছিয়ে দিল। . 

| তারা আবূ তালিবকে বলল ঃ আপনি আমাদের শ্রান্যবর সর্দার । আপনি জানেন, আপনর 
্াতুষ্ু্ খুঁহীশ্মদ আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের 
অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদের মন্দ না বলেন, তবে আমরা তীর সাথে সন্ধি 
স্থাপন করব.। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, রিনা ক 
আমরা কিছুই বলব না। রর 

আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে কাছে ডেকে বললেন, ই এরা সমাজের সদর; আপনার 
কাছে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন £ আপনারা কি চান ? 
তাঁরা বলল. £ আমাদের বাসনা, আপনি আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলা থেকে 
বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না।, এভাবে পারস্পরিক 
বিরোধের অবসান হবে। | 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা).রললেন ঃ আচ্ছা, যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নিই, তবে আপনারা 
কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সম আরবের 
প্রভু হয়ে যাবেন এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে ? 

.আবূ জাহেল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল.ঃ এরূপ ৰাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে 
সম্মত। বলুন” বাক্যটি-কি ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন $ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ । একথা শুনতে 
তান্না উত্তেজিত হয়ে উঠল । আবূ তালিবও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বললেন ৫ ভ্রাতুম্পুত্র, এ কালেমা 
ছাড়া অন্য কোন কথা বঙ্গুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কালেমা শুনে-ঘাঘড়ে গেছে। 
" রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ঃ চাচাজীন, আমি এ কালেমা ছাল্ডী অন্য কোন কালেমা বন্দতে 
পারি না। যদি. তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে একং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__৪৭ 
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৩৭০ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন -$ তৃতীয় খণ্ 


আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কোরাইশ সর্দারদের নিরাশ করে 
দিলেন। 

এতে ভাতা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল £ হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদের মন্দ 
বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকে গালি দেব এবং এঁ সত্তাকেও, আপনি 
2৪771 


০৮৩ প০5 


রনির চিনির ডি 
2৮855758557 


তার লে বারানে কৌন মানুঘকে বরং কোন জাবুকেও কখনও গালি 
দেননি। সম্ভবত কোন সাহাবীক্ু মুখ থেকে এমন কোন কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, 
যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। কোরাইশ সর্দাররা এ ঘটনাকে-রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদের গালিগালাজ করা থেকে বিরত 
না হলে আমরাও আপনার আল্লাহকে গালিগালাজ করব । 

এতে কোরআনের এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের 
সম্পর্কে কোন কঠোর বাক্য বলতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য যে, ০০০০০০০১০০৪ যেমন 
বলা হয়েছে 8 


এ) ০০ এজ: ০৯১1150০১৫৯ ১০ ০৯৮০ 4৮ ৮, 
(1১৯৯ 76215 এব1৫2 142 ০০1 (__এসব বাক্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করা 


হয়েছিল, আপনি এমন করুন কিংবা এমন করবেন না। অতঃপর এ আয়াতে সম্বোধণকে 
রাসূলুল্লাহ সো) থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে (১+:.€ 4 বলা হয়েছে। 
এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌.(সা) তো কখনও কাউকে গালি. দেন নি। কাজেই, 
সরাসরি তীকে সম্বোধন করলে তা তীর মনোকষ্টের কারণ হতে পারে । তাই ব্যাপক সম্বোধন 
করা হয়েছে। ফলে সব সাহাবায়ে কিরামও এ ব্যাপারে সাধারণ হয়ে যান। (বাহ্‌রে মুহীত) 

_ এখন প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমাদের কথা 
আলোচনা করা হয়েছে। অথচ এসব আয়াত রহিত নয় ; অদ্যাবধি এগুলো তিলাওয়াত করা 
হয়। 

উত্তর এই-_কোরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক 
হিসাবে কোন সত্য ফুটিয়ে তোলার জন্য তা বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারও মনে কষ্ট 
দেওয়া উদ্দেশ্য নয়. এবং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে 'না যে, এঁতে 
প্রতিমাদের মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্ধপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পার্থক্ঠটি 
প্রত্যেক ভাষায় বিশেষ বাকপদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে বে; কখনও 
কোন বিষয়ের তথ্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির দোষক্রটি আলোচনা করা হয় ;'যেমন 
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সূরা আল-আন'আম ৩৭১ 


সাধারণত আদালতদমূহে এরূপ হয়ে থাকে । আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের বিবৃতিকে 
জগতের কেউ এরূপ বলে না ন্লে, অমুক “অমুককে গালি দিয়েছে । এমনিভাবে ডাক্তার ও 
হাকীমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও জন্যভাষে বর্ণিত হলে 
গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে 
না। 

এ্রমনিভাবে কোরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, শক্তিহীন ও অসহায় 
হওয়ার কা এমনভাবে ব্যক্ত.করেছেন, যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে 
নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না, তাদের ভ্রান্তি ও অদৃধদর্শিতাও ফুটে উঠে। বলা 

হয়েছে £ ০১/71/-০16 -৪.-.5 অর্থাৎ প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসিক উভয়ই দুর্বল। অন্যত্র 
বলা হয়েছে ঃ 42 ০০১১০ ১০245 03 1২9 অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য 

প্রতিমারা--সবাই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয়-পথভ্রষ্টতা ও 
্রান্তির কুপরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। ফিকহ্বিদরা বর্ণনা করেছেন যে, কেউ এ আয়াতটি 
মুশরিরদের সাথে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পাঠ করলে এ পাঠও নিষিদ্ধ গালির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং 
রর হন্হারে রি লাজাভ্রিলাত জার 
রেহুল মা'আনী) 

মোটকথা, রসূলুল্লাহ সা)-এর মুখে এবং কোরআন পাকে পুর্ব এরূপ কোন বাক্য 
উচ্চারিত হয়নি, যাকে গালি বলা যায় এবং তবিষ্যতেও' উচ্চারিত হওয়ার আশংকা ছিল না। 
জিন হানাররের গজাতে পার্লার যারা রাজোম জরা তা নিজ 
করা-হয়েছে।.. ২. 

এ ঘটনা এবং এ সম্পর্কিত কোরজানী নর্শ একটি বিরাট জানের বার উন করে 
দিয়েছে:এরং কছিপয় মৌলিক বিধান এ-প্েকে বের হয়েছে। 

: কোন পাপেক্স কারণ হওয়াও পাপ £ উদাহরণত একটি মৃনীতি এই বের হয়েছে যে, যে 
কাজ নিজ সপ্তার দিক-দিয়ে বৈধ এবং কোনি না কোন স্তরে প্রশংসনীয় হয় কিন্তু সে কাজ 
করলে যদি কোন ফ্যাসাদ অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গুনাহে লিপ্ত 
হয়ে পড়ে, উঁবৈ সে কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ গ্রতিমাদের মন্দ বলা 
কমপক্ষে বৈধ অবশ্যই এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবত মূলত তা সওয়াব 
এবং প্রশং সনীয়ও বটে.কিন্তু এর. ফলহতিতে আশংকা দেখা দেয় যে, প্রতিমী পুজারীরা আল্লাহ্‌ 
তা'আলাকে মন্দ বলবে । অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদের মন্দ বলবে, সে এ মন্দের কারণ হয়ে 
যাবে । তাই এ ট্রধ কাজটিও.নিষিদ্ধ করা হয়েছে। . ৃ 

হাদীসে এর আরও একটি দৃষ্টান্ত র্সিত রয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সো) হযরত আয়েশা 
(রা)-কে বল্লেন ঃ জাহিলিয়াত যুগে এক দুর্ঘটনায়-ক্লাবাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে-গেলে ক্লোরাইশরা 
তার পুননির্মাণ করে ।-এ পুনর্পির্মাণে কয়েকটি বিষয়ে প্রাচীন ইবরাহিমী ভিত্তির থেবাফ হয়ে 
গ্রেছে। প্রথমত কাবার যে অংশকে “হাতীম' বলা হয়, দ্বাও কা'বা গৃহের. অংশবিশেষ ছিল" 
কিন্তু পুননির্ষণে অর্থাভাবের কারণে -সে অংশ বাদ দেওয়া-হয়েছে।'দ্বিতীয়ত কাবা গৃহের পূর্ব 
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৩৭২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


ও পশ্চিম দ্রিকে দু'টি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের এবং অপরটি পপ্রস্থানের জনঢ নির্দিষ্ট ছিল। 
জাহিলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিম দরজা বন্ধ করে একটিমাত্র দরজা রেখেছে। এটিও ভূপৃষ্ঠ 
থেকে উচ্চে স্থাপন করেছে, যাতে কা'বাগৃহে প্রবেশ তাদের ইচ্ছানুযায়ী হতে পারে প্রত্যেকেই 
যের্ন বিনা বাধায় প্রবেশ করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আরও বললেন £ আমার আন্তরিক 
বাসনা এই যে, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ইবরাহীম আ)-এর 
নির্ষাণের অনুরূপ করে দিই । কিন্তু আশংকা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ আরব জাতি নতুন 
নতুন মুসলমানি হয়েছে। কাবা গৃহ বিধ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে 
পারে । তাই আমি জামার বাসনা মুলতবি রেখেছি - 

এটা জানা কথা যে, কাঃবাগৃহকে ইবরাহিমী ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি ইবাদত ও 
সওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার কারণে এতে আশংকা আচ করে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সো) এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতি জানা গেল যে, কোন বৈধ বরং 
সওয়াবের কাজেও যদি কোন অনিষ্ট অবশ্য্তাবী হয়ে পড়ে তবে সে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ হয়ে 
যায়। 

“কিন্তু এতে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে আবু মনসুর কর্তৃক একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। 
তা এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা 'মুসলম্ানর্দের উপর জিহাদ ও কীফির'নিধন ফরঘ করেছে। অথচ 
কাফির নিধনের অবশ্যন্তাবী পরিণতি হলো এই যে, কোন মুসলমান কোন কাফিরকে হত্যা 
করলে কাফিররাও মুসলমানদের হত্যা করবে । অথচ মুসঙ্গমানকে হত্যা করা হারাম । এখানে 
জিহাদ মুসলমান হত্যার কারণ হয়েছে। অতএব, উপরোক্ত মূললীতি অনুযায়ী জিহাদও নিষিদ্ধ 
হওয়া উচিত এমনিভাঘে আমাদের প্রচারকার্য, কুরআন তিলাওয়াত, আযান ও.নামাযের প্রতি 
২0455758525 ০-8749574 
ইবাদত থেকেও হাত গুটিয়ে নেৰ ? .; 

এর জওয়াবও স্বয়ং আব্‌ মনসুর খেকে বর্দিত:আহেয, একটি অরুী শর গরতি 
উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এপ্প্রন্নের জন্ম, হয়েছে. শর্তটি এই ষে, ফাসাদ অবশ্যন্তাবী হর্যয়ার 
কারণে.যে বৈধ কাজটিগুনিষিদ্ধ কর/-হয়,তা ইসলামের উদ্দি্ও জব্ুরী কর্মসমূহের অন্তর্ভূক্ত 
যেন না, হয়। যেমন মিথ্যা উপাস্যদ্রেকে মন্দ বল্লা। এর স্বাথে ইসলামের কোন. উদ্দেশ্য 
সম্পূরকযুক্ত নুয়। এমনিভাবে কা'ব্গৃহের নির্মাণকে ইররাহীমী ভিত্তির. অনুরূপ-রুরারঃউউপরও 
ইসলামের কোন উদ্দেশ নির্ভরশীলু. নয়.। তাই এগুলোর. কারণে যখন কোন ধর্মীয় অনিষ্টের 
আশংকা দেখা দিয়েছে, তখন এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের 
উদ্দেশ্য কিংবা কোন ইসলামী উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদৈর ভ্রান্ত আচরণের 
কারণে তাতে কৌন অনিষ্টও দেখা দেয়, তবুও এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোন অবস্থাতেই, 
পরিত্যাগ করা হবে না। বরং এর কাজ স্থানে অব্যাহত রৈখে যর সব শনির পথ বন 
করার চেষ্টা করা হবে। 

এ কারণেই একবার হযরত হাসান বসরী' (র) ও মুহাম্মদ ইবনৈ সিরীন (বর) উভয়েই এক 
জানাযারজামাহে যোগদানের উদ্দেশ্যে রানা হন। নিকটে ছে দেখলেন: সেখানে পুরুষদের 
সাথে সাথে মহিলাদেরও সমাবেশ হয়েছে । এ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রে) সেখান" 
থেকেই ফিরে গেলেন । কিন্তু হযরত হাসান বসরী (র) বললেন জনসাধারণের ভ্রীন্ত কর্মপস্থার 
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সুরা আল-আম' আম ৩৭৩ 


কারণে আমরা 'জরম্রী- কাঁজ কিভাবে ত্যাগ করতে "পারি ? জানাযার নামায ফরয । উপস্থিত 
মির বারি তানি জানান নি ন্তের জার্ধারত চা যা 
হবে। 7 2. 
: এ ঘটনাটিওরূহুল মা'আনীতে বর্দিত.রর়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে উত্তৃ 
মূলনীতির সারমর্ম এই যে, যে কাজ নিজ সত্তার বৈধ বরং ইবাদত, কিন্তু শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীর 
অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি তা করলে ফ্যাসাদ বা অনিষ্ট -অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে, তবে তা.বর্জম করা 
ডি রিরিরে ভাটি ভা নী হজ যোনি রানির রা 
কারণেও তা বর্জন করা ঘাবে না। 

এ মুনীতি অনুমান করে ফিক্হবিদরা-হাক্জারো বিধান: বৃ করেছেন। সরা রলেছেন ৪ 
পিতা যদি অরাধ্য পুন্ত সম্পর্কে একথা জানেন:য়ে; তাকে কোন কাজ করতে :বললে অস্বীকার 
করবে এবং বিরুন্ধাচরণ করকে-_-যদ্দরুন তার.কঠোর গুনাহগ্রার হওয়া অবশ্ন্্াবী হয়ে পড়বে, 
তবে পিতার উচিত আদেশের ভঙ্গিতে কাজটি করতে,বাঁ না করতে বলার পরিবর্তে উপৃদেশের 
ভঙ্গিতে এভাবে বলবেন ঃ অমুক কাজটি করলে খুবই ভাল হতো । এভাবে অস্বীকার 'অথবা 
বিরুদ্ধাচরণ করলেও একটি নতুন অবাধ্যতার গুনাহ্‌ পুত্রের উপর বর্তাবে না.। __(খোলুসাতুল 
ফাতাওয়া) 

এমনিভাবে কারউঁকে ওয়াজ-উপদেশ দানের ক্ষেত্রেও যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা খায় যে, সে 
উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোন কুঁকীগ্ড করে বসবে যদ্দরুন আরও অধিকতর গুনাহে লিশ্ত 
হয়ে পড়বে, ডি98785878757545750079 
এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন £ চা, ", 

০4০41 ০৯৯১1৮৯ ৮৪ 01 ৮3০৯ ১১৯১। ০৯০১ এ০০ ৮১ ০৪ 

ও : 4০০ এ ০৪ 

অর্থাৎ মাঝে মাঝে বৈধ বরং উত্তম কাজও এজন্য পরিত্যাগ কর! হয় যে, তাতে শপবুদ্ধি 

জনগণের কোন ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা, থাকে। তবে শর্ত এই যে, কাজটি 
ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয়। ৫ 

কিন্তু যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের উন্তর্ভক্ত- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়ারাদাহ 
অর্থবা অন্য কোন প্রকার ইসলামী বৈশিষ্ট্য হবে- তা করলে যদিও কিছু স্বলপজ্ঞানী লোক ভুল 
বোবীবুঝিতে লিপ্ত হয়, তবু এ কাজ কখনো ত্যাগ করী-ষাবে না । বরং অন্ট পন্থায় তাদের ভুল 
বোঝাবুঝি ও ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে । ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয় 
যে, মামা, কুরআন তিলাওয়াত -ও ইসলাম প্রচারের কারণে কাফিররা উত্তেজিতহয়ে উঠত, 
কিন্তু এ. কারণে. প্রসব ইসলামী বৈশিষ্ট্য কখনও ত্যাগ করা হয়নি । স্বয়ং আলোচ্য: আয়াতের 
শানে-নযুলেঃ বর্ণিত -আবু জাহেল, প্রমুখের “ঘটনার সারমর্ম ভাই ছিল যে, 'কোরাইশ সর্দাররা 
তওহীদ প্রচার ত্যাগ করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিল । কিন্তু উত্তরে রাসূলুল্প্হ সো) 
বললেন যে, ০০০০০০০০০০০ 
ত্যাগ করতে পারি না। 
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৩৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


তাই এ মাস'আলাটি এভাকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে-কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর 
অন্তর্ভুক্ত যদি তা করলে কিছু লোক ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়, তবুও তা কখনও ত্যাগ করা 
যাবে না। অবশ্য যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যা ত্যাগ করলে কোন 
ধমীয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এ ধরনের কাজ 'অপরেল্র ভুল বোঝাবুঝি অথবা ভ্রান্তির আশংকার 
কারণে পরিত্যাগ করা যাবে না।. . 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিল যে রাসূন্গল্লাহ্‌ (সা)-এর সুস্পষ্ট মু'জিযা ও 
আল্লাহ্‌ তা'আলার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখা সত্ত্বেও হঠকারী 'লোকৈরা সেগুলো দ্বারা উপকৃত 
হয়নি এবং নিজেদের অস্বীকৃতি ও জ্েদের উপর অটল রয়েছে। পরবতী আয়াতসমূহে বলা 
হয়েছে'বে, তারা স্বীয় জেদ ও নতুন সংস্করণ রচনা করে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর কাছে বিশেষ 
বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবি করেছে ; যেমন ইবনে জরীর (বা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী কোরাইশ 
সর্দাররা 'দাবি উত্থাপন করেছে যে; আপনি ঘদি সাফা পাহাঁডুটি স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মুজিযা 
আমাদেরকে দেখাতে পারেন, তবে আমরা আপনার.নবুয়ত মেনে নেব এবং মুসলমান হয়ে 
যাব।, 
_ ব্রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন £ আচ্ছা, শপথ কর, যদি এ মু'জিযা প্রকাশ পায় তবে তোমরা 
মুসল্মান হয়ে যাবে । তারা শপথ.করল। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করার জন্য দীড়ালেন যে, 
এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে-দিন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) প্রত্যাদেশ- নিয়ে 
এলেন যে, আপনি চাইলে আমি এক্ষণিএ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিব। কিন্তু আল্লাহ্‌র 
আইনানুযায়ী এর পরিণাম হবে এই যে, এরপরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে ব্যাপক আযাব 
নাধিল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। বিগত সম্প্রদায়সমূহের বেলায়ও তাই হয়েছে। 
তারা বিশেষ কোন মুজিযা দাবি করার পর তা দেখানো হয়েছে। এরপরও যখন তারা বিশ্বাস 
স্থাপন করেনি, তখন তাদের উপর আল্লাহ্র গযব ও আযাব নািল হয়েছে। দয়ার সাগর 
রাসূলুল্লাহ্‌ সা) কাফিরদের অভ্যাস ও হঠকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই দয়াপরবশ হয়ে 
বললেন ঃ (এখন আমি এ মু'জিযার দোয়া করব না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ 
হুয় ঃ 1514 ১৯৮১০: এতে কাফিরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা প্রার্থিত 
মুজিযা প্রকাশিত হলে মুসলমান হওয়ার জন্য শপথ করল। এর পরবর্তী 4 :$- 24 (4 
আয়াতে তাদের উক্তির জওয়াব . দেওয়া হয়েছে যে, মো'জিযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহ্‌র 
ইচ্ছাধ্ীন। যেসব মু*জিযা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তার পক্ষ থেকেই ছিল এরং 
যেসব মু'জিযা দাবি করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম ।-কিন্তু বিবেক ও 
ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবি করার কোন অধিকার নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
রিসালতের দাবিদার এবং এ দাবির পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রম্াণ-ও সাক্ষ্য মুজিযা আকারে 
উপস্থিত -করেছেন। এখন এসব যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন করার এবং ভ্রান্ত গ্রমাণিত করার 
অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন না করে অন্য সাক্ষ্য দাবি করা, সম্পূর্ণ 
অযৌক্তিক ; যেমন আদালতে কোন বিবাদী বাদীর উপস্থিত করা সাক্ষীদের অযোগ্যতা প্রমাণ 
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সুরা মাল-আন'আম ৩৭৫ 


না করেই দাবি করসে রসে যে, আমি এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য মানি না। অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষ্য 
দিলে মেনে নেব। বাদীর এ উদ্ভট দাবির প্রতি কৌন আদালতই কর্ণপাত করবে না। 

এমনিভাবে নবুয়ত ও ব্লিসালতের পক্ষে অসংখ্য নিদর্শন ও মু“জিযা প্রকাশিত হওয়ার পর 
এগুলো খণ্ডন না করা পর্যন্ত তাদের এরূপ বঙগার অধিকার নেই যে, আমরা তো অমুক ধরনের 
মু'জিযা' দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করব । 

এরপর শেষ অরধি আয়াতিসমূহে মুসলমানদের সম্বোধন করে আদেশ করা হয়েছে যে, 
নিজে সত্য ধর্মে কায়েম থাকা এবং অপরের কাছে তা শুদ্ধবূপে পৌঁছিয়ে দেওয়াই হচ্ছে 
তোমাদের দায়িত্‌ ৷ এরপরও যদি তারা হঠকারিতাঁ করে, তবে তাদের চিন্তায় মাথা ঘামানো 
উচিত নয়। কেননা, জোর-জবরদন্তি করে কাউকে মুসলমান করা উদ্দেশ্য নয়। যদি তা 
উদ্দেশ্য হতো, তবে আল্লাহ্‌র চাইতে শক্তিশালী কে ? তিনি নিজেই সবাইকে মুস্লমান করে 
দিতে সক্ষম । এসব আয়াতে মুসলমানদের সান্তনা দান করার জন্য আরও বলা হয়েছে যে, 
আমি যদি "তাদের প্রার্থিত মু'জিযাসমূহও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিই, তবও্‌ তারা বিশ্বাস 
স্থাপন করবে না। কেননা, তাদের অস্বীকৃতি কোন ভুল বোঝাবুঝি ও অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং 
জেদ ও হঠকারিতার কারণে | কোন মু'জিষা দ্বারা এর প্রতিকার হবার নয়। সবশেষে (31 
২4৬১1114211 (৫ আয়াতে এ বিষয়বন্ধুই বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আমি তাদের প্রার্থিত 
মুজিযাসমূহ দেখিয়ে দিই ; বরং এর চাইতেও বেশি_ ফেরেশতাদের সাথে তাদ্দের-সাক্ষাৎ 
এবং মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দিই, তবুও তারা মানবে না । পরবর্তী দু' আয়ান্তে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে শক্রতা করে, তবে তা 
মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সব পয়গৃশ্বরেরও অব্যাহতভাবে শর ছিল। অতএব 
আপনি এতে মনক্ুপ্ন হবেন না। 


পরঠবপ্ ৫৮6 2:26 
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(১১৪) তবে কি আমি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ 
তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন৷ আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান 
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করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে,.এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ 
হয়েছে। অতএব আপনি সংশয় প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১১৫) আপনার 
পালনকর্তার বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুসমন্থিতভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। তার বাক্যের কোন 
পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী । (১১৬) আর আপনি যদি পৃথিবীর 
অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিপথগামী 
করে দেবে । তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা 
বলে থাকে। (১১৭) আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রক্পেছেন, যারা তার পথ 
থেকে বিপথগামী হয় এবং তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তার পথে 
অনুগমন করে। . 


তফুসীরের সার-সংক্ষেপ 
(আপনি বলে দিনঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে রিসালতে মতবিরোধ সম্পর্কিত যে 
ব্যাপার রয়েছে আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে আমি যার দাবিদার এবং তোমরা তার অবিশ্বাসী __এ 
বিষয়ের ফয়সালা শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে এভাবে হয়ে গেছে যে, তিনি আমার 
দাবির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ কোরআন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা এরপরও 
মেনে নিচ্ছ না।) তবে কি (তোমরা চাও যে, আমি আল্লাহ্‌র এ ফয়সালাকে যথেষ্ট মনে না করি 
এবং) আমি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি ? অথচ তিনি এমন (পূর্ণ 
ফয়সালা করেছেন) যে, একটি গ্রন্থ যো স্বীয় অলৌকিকতায়) স্বয়ংসম্পূর্ণ, তোমাদের কাছে 
পাঠিয়েছেন। (এটি স্বীয় অলৌকিকতার কারণে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট । অতএব 
ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়া-_এর দু'টি হচ্ছে এর পূর্ণতা । এছাড়া 
অন্যান্য দিক দিয়েও এটি পূর্ণ । আর এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং হিদায়েত ও শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলীর 
জন্য যথেষ্ট'। সেমতে) এর (পূর্ণতার তৃতীয় এক) অবস্থা এই যে, (ধর্মীয় ক্ষেত্রে; এর 
(গুরুতুপূরণ) বিষয়বন্ুসমূহ খুব বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আর (এর পূর্ণতার চতুর্থ অবস্থা 
এই যে, পূর্ববর্তী গরস্থসমূহে এর আগাম সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। এটি এর.গুরুত্পূর্ণ হওয়ারই 
লক্ষণ। সেমতে) আমি যাদেরকে গ্রন্থ জর্থা তওরাত ও ইঞ্জীল) দান করেছি, তারা নিশ্টিতভাবে 
জানে যে, এটি (অর্থাৎ কুরআন) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাস্তব সত্যসহ প্রেরিত 
হয়েছে। (একথা সবাই জানে যে, এটা সত্য। কিন্তু এরপরও যারা সত্যভাষী ছিল, তারাই তা 
প্রকাশ করেছে, যারা -হঠকারী ছিল, তারা প্রকাশ করেনি।) অতএব আপনি সংশয়কারীদের 
অন্তর্ভুক্ত হবেন মা (পূর্ণতার পঞ্চম অবস্থা এই যে,) আপনার পালনকর্তার (এ) কালাম সত্য 
ও সুষম হওয়ার দিক দিয়ে (-ও) সম্পূর্ণ ।' (অর্থাৎ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সত্যতা ত্রবং বাহ্যিক ও 
অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের সমতা এর মুধ্যে নিহিত। পূর্ণতার ষষ্ঠ- অবস্থা এই যে) তার (এ) 
কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই (অর্থাৎ কারও পরিবর্তন ও বিকৃতকরণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 
এর সংরক্ষক__ ০৮৮৪--1%1 66 বন্ুত (এমন পূর্ণ প্রমাণ পেয়েও যারা মুখে.ও অন্তরে এর 
প্রতি মিথ্যারোপ করে) তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাদের কথাবার্তা) শ্রবণ করেছেন-(এবং তাদের 
বিশ্বাস সম্পর্রে) খুব ভাল করেই জানেন (সময় হলে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন)। আর 
(সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও) পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এমনি (অবিশ্বাসী পথঘ্রষ্ট রয়েছে) যে, যদি 
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(ধরে নিন) আপনি তাদের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র (সরল) পথ থেকে 
বিপথগামী করে দেবে, (কেননা, তারা নিজেরাও বিপথগামী । সেমতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) তারা 
শুধু ভিত্তিহীন কল্পনারই অনুসরণ করে এবং (কথাবার্তায়) সম্পূর্ণ আনুমানিক কথা বলে। (আর 
তাদের বিপরীতে আল্লাহ্‌র কিছুসংখ্যক বান্দা সরল পথেও রয়েছেন। আর) নিশ্চয় আপনার 
পালনকর্তা তাদেরকে (-ও) খুব ভাল জানেন, যারা তার (প্রদর্শিত সরল) পথ থেকে বিপথগামী 
হয়। আর তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তার (প্রদর্শিত) পথের অনুসরণ করে 
(অতএব, বিপথগামীরা শাস্তি পাবে এবং সরল পথের অনুসারীরা পুরস্কৃত হবে)! 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আলোচিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও কোরআনের 
সত্য ও অন্রান্ত হওয়ার পক্ষে খোলাখুলি মুঁজিযা ও প্রমাণীদি দেখা ও জানা সত্বেও হঠকারিতাবশত 
বিশেষ বিশেষ ধরনের মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি করে । কোরআন পাক তদের বক্র দাবির উত্তরে 
বলেছে যে, তারা যে সব মুজিযা এখন দেখতে চায়, সেগুলো প্রকাশ করাও আল্লাহ্‌র পক্ষে 
মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু হঠকারীরা এগুলো দেখার পরও অবাধ্যতা পরিহার করবে না। 
আল্লাহ্র চিরাচরিত আইনানুসারে অতঃপর. এর ফলশ্রুতি হবে এই যে, সবাইকে আযাব থ্রাস 
করে নেবে। 

এ কারণেই দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের প্রার্থিত মু'জিযা প্রকাশ করতে দয়াবশত 
অস্বীকার করেন এবং যেসব মু“জিযা এ.যাবত তাদের সামনে এসে গিয়েছিল, সেগুলো সম্পর্কে 
চিন্তা করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব যুক্তি-্রমাণ 
বর্ণিত হয়েছে, যাতে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাক সত্য এবং আল্লাহ্‌র 
কালাম। 

প্রথম আয়াতের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আমার ও তোমাদের মধ্যে রিসালত ও নবুয়তে 
মতবিরোধ সম্পর্কিত ব্যাপার বিদ্যমান। আমি রিসালতের দাবিদার এবং তোমরা অবিশ্বাসী । 
শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে আমার পক্ষে এ বিষয়ের ফয়সালা এভাবে দেওয়া হয়ে 
গেছে যে, আমার দাবির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি হচ্ছে স্বয়ং কোরআনের অলৌকিকতা। 
কোরআন বিশ্বের সকল জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে, এটি আল্লাহ্র কালাম হওয়ার ব্যাপারে 
যদি কারও সন্দেহ থাকে তবে সে এ কালামের একটি ছোট সূরা কিংবা আয়াতের অনুরূপ সূরা 
কিংবা আয়াত উপস্থিত করে দেখাক । এ চ্যালেঞ্জের জওয়াবে সমগ্র আরব অক্ষমতা প্রকাশ 
করেছে। যারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জানমাল, সন্তান-সম্ভতি, 
ইফঘত-আবনূ সবকিছু কুরবান করেছিল, তাদের মধ্য থেকে একটি লোকও এমন বের হলো 
না, যে কোরআনের মোকাবিলায় দু'টি আয়াভও রচনা করে. দেখিয়ে দিতে পার্রে। একজন 
নিরক্ষর ব্যক্তি, যিনি কোথাও কার্‌ও.কাছে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন নি- তিনি এমন বিস্ময়কর 
কালাম জনসমক্ষে পেশ করলেন, যার মোকাবিলা করতে সমগ্র আরব বরং সমগ্র বিশ্ব অক্ষম 
হয়ে পড়েছে। সত্য গ্রহণের জন্য এ খোলাখুলি মু*জিযাটি যথেষ্ট ছিল না কি? এটি প্রকৃতপক্ষে 
শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ফয়সালা যে, রাসূলুল্লাহ সো) আল্লাহ্‌র 
সত্য রাসূল এবং কোরআন আল্লাহ্র সত্য কালাম । 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (তয় খওড)-__৪৮ 
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প্রথম আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 


(৫:25) 40। ০১58 অর্থাৎ তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্‌ তাআলার এ ফয়সালার পর 
আমি অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি ? না, তা হতে পারে না। এরপর কোরআন : 
পাকের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কোরআনের সত্যতা এবং 
আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ারই প্রমাণ । উদাহরণস্বরূপ.বলা হয়েছে ঃ. 

১০৬৭ এপ 821 48 এঞ। ৬৮-এতে কোরআন পাকের চারটি বিশেষ পূর্ণতার কথা 
বর্ণিত হয়েছে £ এক. কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ । দুই. এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও 
অলৌকিক গ্রন্থ-এর মোকাবিলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম । তিন... যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক 
বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। চার, পূর্ববর্তী আহ্লে-কিতাব ইহুদী ও খিষ্টানরাও 
নিশ্চিতভাবে জানে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কালাম । এরপর তাদের 
মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা একা প্রকাশ করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস 
সত্বেও তা প্রকাশ করেনি । 

কোরআন পাকের এ চারটি পূর্ণতা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করা 
হয়েছে ৪ ৩:৯|। ০ ১৫৫ 5 অর্থাৎ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর আপনি সংশয়কারীদের 
অন্তর্ভুক্ত হবেন না। এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা).কোন সময়ই সংগয়কারী ছিলেন না, 
থাকতে পারেন না। যেমন স্বয়ং তিনি বলেন £ আমি কোন সময় সন্দেহ করিনি এবং শ্রশ্ন 
করিনি- (ইবনে কাসীর) এতে বোঝা গেল যে, এখানে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করা 
হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যন্য লোককে শোনানোই এর উদ্দেশ্য । এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার 
করার উদ্দেশ্যে সরাসরি তীকে সন্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কেই যখন এরূপ 
বলা হয়েছে, তখন অন্য আর কে সন্দেহ করতে পারে? 

দ্বিতীয় আয়াতে কোরআন পাকের আরও দু'টি বৈশিষটযমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোও 
কোরআন পাক যে আল্লাহ্‌র কালাম-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ । বলা হয়েছে 8 ৮৮৮ 4২) ০১৫ ০. 
54 4১, 3 455 অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিক 
দিয়ে সম্পূর্ণ । তার কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই। 

১০৪ শনদে সম্পূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং 42) ₹.24৫ বলে কোরআনকে বোঝানো 
হয়েছে। বোহ্‌রে মুহীত) কোরজানের গোটা বিষয়বস্তু দু'প্রকার। এক. যাতে বিশ্ব-ইতিহাসের 
শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, অবস্থা, সৎকাজের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎকীজের জন্য শাস্তির 
ভীতি-প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং দুই. যাতে মানব জাতির কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত 
হয়েছে। এ দুই প্রকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোরআন পাকের %:2 (:-০ দুই অবস্থা বর্ণনা করা 
হয়েছে। 3,__.. এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের 'সাথে। অর্থাৎ কোরআনে যেসব ঘটনা, অবস্থা, 
ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনরপ ্রান্তির 
আশংকা নেই। 0১০-এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বিধানের সাথে । উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ 
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তা“আলার-সব-বিধান 1১০ তথা ন্যায়বিচারভিত্তিক | . « শব্দের দুটি অর্থ 8 এক. ইনসাফ, 
যাতে ফারও. প্রতি অবিচার ও অধিকার হরণ করা না হয়। দুই. সমতা ও সুঘমতা । অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র বিধান -সম্পূর্ণবূপে মানবিক প্রবৃত্তির 'অনুসারীও নয় এবং এমনও নয় যে, মানবিক 
প্রেরণা ও স্বভাবগত ধারণক্ষমতা তা সহ্য করতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, 
আল্লাহ্‌র বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিশীল। এতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং 
এমন কোন কঠোরতা নেই: যা মানুখ সহা করতে পারে না) অন্য এক-আায়াতে বলা হয়েছেঃ 
কোন বাধ্যরাধরা আরোপ করেন না। আলোচ্য আয়াতে ::: শব্দ ব্যবহার করে আরও বলা 
হয়েছে যে, কোরআনে শুধু 1৬০১ 3৬.» বিদ্যমানই নয়, বরং কোরআন .এ সূব গুণে সবদিক 
দিয়ে পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । 

কোরআন পাকের যাবতীয় বিধান বিশ্বের সকল জাতি, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী 
বংশধর এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক__একথাটি একমাত্র আল্লাহ্‌ 
' রচিত বিধানের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর হতে পারে । জগতের কোন আইনসভা বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ সকল অবস্থা পুরোপুরি অনুমান করে তদনুষায়ী কোন আইন রচনা কন্নতে পারে না। 
প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ দেশ ও জাতির শুধু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আইম-রচনা 
করে। এসব আইনের মধ্যেও অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার পর সুবিচার ও.স্মতার পরিপন্থী দেখা 
গেলে সেঞ্চলো. পরিবর্তন করতে হয়। ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক 
জাতি, প্রত্রুক দেশ ও প্রত্যেক অরস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক আইন রচনা করার 
বিষয়টি মানুষের চিন্তা-কল্পনারও অনেক উর্ধে । এটা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাঁঁআলার কালামেই 
সম্ভবপর ।.তাই কৌরআন পাকের এ পঞ্চম অবস্থাটি অর্থাৎ কোরআনের বর্ণিত অতীত ও 
ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, পুরক্কারের ওয়াদা এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সবই সত্য, এসব ব্যাপারে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই । কোরআন রর্ণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র-বিশ্ব ও কিয়ামত 
পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্য সুবিচার ও. সমতাভিত্তিক ৷ এগুলোতে ক্লারও প্রতি অবিচার 
নেই এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চুল পরিমাণ লংঘন নেই!) কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম 
-তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 

কোরআনের ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, 15243: % অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালামের কোন পরিবর্তনকারী 
নেই। পরিবর্তনের এক শ্রফার হচ্ছে যে, এত কোন ভুল প্রমানিত করার কারণে পরিবর্তন করা 
এবং দিতীর প্রকার হচ্ছে জবরদস্তিমূলকভাবে পরিবর্তন করা । আল্লাহ্র কালাম এ সকল প্রকার 
পরিকর্তনেরই উর্ধৈ। আল্লাহ্‌ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন ঃ ০১১৪৯1৪০৮২৯ ১৯ ৪। 
অর্থাৎ আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি এব আমিই এর সংরক্ষক । এমতাবস্থায় কার সাধ্য 
আছে যে, এ রক্ষীব্যুহ ভেদ করে এতে পরিবর্তন করে ? কোরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত 
বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দী ও প্রতি যুগে এর শক্রদের সংখ্যাও এরর অনুসারীদের 
তুলনায় বেশি ছিল, কিন্তু এর একটি যের ও যবর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারো হয়নি । অবশ্য 


///.109119021-0017 


৩৮০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


একটি তৃতীয় প্রকার পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। তা এই যে; স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআনকে 
রহিত করে পরিবর্তন করতে পারতেন। এ কারণেই হষরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রা) 
বলেন _এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সর্বশেষ পয়গম্বর এবং কোরআন 
সর্বশেষ গ্রন্থ। একে রহিতকরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই । কোরআনের অন্যান্য আয়াতে এ 
বিষয়বস্তুটি আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ খ। ০4 ১ অর্থাৎ তারা যেসব কথাবার্তা বলছে, 
আল্লাহ্‌ সব শোনেন এবং সবার অবস্থা জানেন । তিনি প্রত্যেকের কার্ষের প্রতিফল দেবেন। 

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ ভা“আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর 
অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট । আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত 
করবেন না। কোরআন একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়গায় বলা 

অন্যত্র বলা হয়েছে £ 

25১57578155 (5) _-উদ্দেশ্য এই যে, সংখ্যাধিক্যের ভীতি স্বভাবতই 
মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয় । ফলে মানুষ তাদের আনুগত্য করতে থাকে । কাজেই রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে বলা হয়েছে ঃ 

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, আপনি যদি তাদের নির্দেশ মান্য করেন, 
তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে । কেননা, তাঁরা বিশ্বাস ও"মতবাদে শুধুমাত্র কল্পনা 
ও কুসংক্কারের পেছনে চলে এবং বিধি-বিধানে একমাত্র ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা চালিত হয়. 

মোটকথা, আপনি তাদের সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে তাদের সাথে একাত্মতার কথা চিন্তাও 
করবেন না। কারণ এরা সবাই নীতিহীন ও বিপথগামী । 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ যারা আল্লাহ্‌র পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়ে যায় এবং যারা 
আল্লাহ্‌র পথে চলে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাঁদের সবাইকে জানেন 1অতএব, তিনি 
বিপথগামীদের যেমন শাস্তি দেবেন, তেমনি সরল পথের অনুসারীদেরও পুরস্কৃত করবেন। ঞ 
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টিকতে 2০১৩৯ 212৮ 
টস পরল 
852 তত 
(১১৮) অতঃপর জের উবার লাটিকারিত হতে থেকে ভক্ষণ কর_- 
যদি তোমরা তীয় বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও। (১১৯) কোন্‌ কারণে তোমরা এমন জন্তু 


থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর আল্লাহ্‌র 'নীম উচ্চারিত হয়, অথচ আল্লাহ্‌ এ সব জন্তুর 











থার্থই জানেন। (১২০) তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গুনাহ্‌ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা 
গুনাহ করছে, তারা অতিসত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে । (১২১) যেসব জন্তুর উপর 
আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত, হুয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না ; এ ভক্ষণ করা গুনাহ। 
নিশ্য় শয়তানরাতাদের বন্ধুদের প্রত্যাদে্ করে- যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে । 
য়দি তোমরা.তাদেন জআ্বানুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে ।. 


যোগসূত্র £ ূ্বব্ী আয়াতে ১5: শব্দে বিপথগামীদের অনুসরণ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করা 
হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশেষ বিষয়ে অনুসরণ 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঘটনাটি যবেহকৃত ও অ-যবেহকৃত জন্তুর হালাল হওয়া সম্পর্কিত। ঘটনা 


তি তে এ সনে বন কি আলো আদ ১২২১১ 
অরতীর্ণ হয়। (আবু দাউদ, তিরমিধী) . 

উত্তরের সারমর্ম এই যে তোমরা মুসলমান- -আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মেনে চলতে সংকল্পবদ্ধ। 
কোন্টটি,হারাম আর কোন্টি.হালাল তা আল্লাহ্‌ তা'আলা বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন। 
অতএব,.এ. বর্ণনা-অনুযায়ী চলতে থাক। হালাল বজ্জুকে হারাম এবং হারাম বন্ধুকে হালুল 
হওয়ার সন্দেহ করো না.এরং মুশরিকদের বুমন্তরণার প্রতি ভক্ষেপ করো না। 

এ উত্তর সম্পর্কে তাত্বিক আলোচনা এই যে, মূলনীতি সপ্রমাণের জন্য. যুক্তিভিত্তিক 
প্রমাণাদির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । কিন্তু মূলনীতি প্রমাণিত হয়ে গেলে তার বাস্তবায়ন ও 
শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে €:; 4:১১ অর্থাৎ এতিহাসিক প্রমাণাদিই যথেষ্ট, যুক্তিভিত্তিক. প্রমাণাদির 
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৩৮২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


প্রয়োজন নেই বরং ফোন কোন ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর। কারণ এতে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার 
উন্মুক্ত হয়। কেননা, শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাগ্রাদির অবকাশ নেই। তবে কোন 
সত্যান্বেষী আন্তরিক সন্তুষ্টি প্রত্যাশীর সামনে অকাট্য-প্রমাণাদি প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করে দিলে 
ক্ষতি নেই। কিন্তু বিতর্কের ক্ষেত্রে তা না করে আপন কাজে মগ্ন হওয়া এবং আপত্তিকারীর প্রতি 
ভ্রক্ষেপ না করাই বাঞ্ছুনীয়। হ্যা, আপত্তিকারী যদি কোন শাখার যুক্তিগত অকাট্য প্রমাণের 
পরিপন্থি-হওয়া প্রমাণ করতে চায়, তবে তার উত্তর দেওয়া ন্যায়সঙ্গত । কিন্তু মুশরিকদের এ 
সংশয় সৃষ্টিতে এমন কোন আশংকাই নেই। তাই এর উত্তরে শুধু মুসলমানদের. উল্লিখিত নিয়ম 
অনুষায়ী সম্বোধন করা হয়েছে যে, এসব বাজে কথায় কান দিয়ো না।.সত্যে. বিশ্বাসী ও কর্মী 
হয়ে থাক। এ হিসাবে আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের সন্দেহের স্পষ্ট ভাষায় উত্বর না দেওয়াতে 
কোনরূপ আপতি করা যায় না। কিন্তু এ সব্বেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে (৮ 
অর্থাৎ খাওয়ার আদেশ 41...“ ৫5 এবং 15 এ অর্থাৎ খাওয়ার নিষেধে 11... ১৫৯1 
উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত নিয়ম ও অন্যান্য প্রমাণ বারা জানা যায় যে, এ। [১ ৫4-যবেহ 
করার সময় হবে এবং 401 14 ১৫১4 দু'ভাবে হবে এক. যবেহ না করা ; এবং দুই. যবেহ 
করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করা । অতএব, উত্তরের সারমর্ম এই যে, দু'টি বিষয়ের 
সমষ্টির উপরই হালাল হওয়া নির্ভরশীল £ এক. যবেহ, খা অপবিত্র রক্ত বের করে দিয়ে জন্তুকে 
পবিত্র করে 'দেয়। এ অপবিত্রতাই হালাল না হওয়ার কারণ ছিল। দুই. আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ 
করা। এটি বরকতের কারণ এবং রক্তবিশিষ্ট জন্তুসমূহের হালাল হওয়ার শর্ত। কোন বন্তুর 
অস্তিত্ব প্রাপ্তির জন্য পরিপন্থী বিষয়কে দূর করা এবং শর্ত বিদ্যমান দুইটিই জরুরী । অতএব 
এতদুভয়ের সমষ্টি.দ্বারী বৈধতা প্রমাণিত হবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(পূর্বে যখন জানা গেল যে, কাফিরদের অনুসরণ নিন্দনীয়) অতএব যে (হালাল) জন্তুর 
উপর (যবেহ করার সময়) আল্লাহ্র নাম (শরীকবিহীনভাবে) উচ্চারিত হয় তা. থেকে .নির্বিঘ্ে) 
ভক্ষণ:কুর। (এবং তাকে অনুমোদিত ও হালাল মনে কর__) যদি তোমরা তার বিধ্লানসমূহে 
বিশ্বাসী হও। (কেননা, হালালকে হারাম মনে করা বিশ্বাসের পরিপন্থী ।) এবং কোন (বিশ্বাসজনিত) 
কারণে তোমরা এমন জন্তু থেকে তক্ষণ করবে না, যার উপ্র (যবেহ করার সময়) আল্লাহুর 
নাম শেরীকবিহীনভাবে) উচ্চারিত হয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌ তা*আলা (অন্য আয়াতে) এসব জন্তুর 
বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু তাও তোমাদের 
জন্য হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়। (আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করা জন্তু হারামের সে 
বিবরণের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমতাবস্থায় তা ভক্ষণ করতে বিশ্বাসগত দ্বিধা কেন ? মুশরিকদের 
সন্দেহ সৃষ্টির প্রতি মোটেই জ্রক্ষেপ করো না, কেননা,) নিশ্চয়ই অনেক লোক (তাদের মধ্যে 
এরাও, যারা নিজের সাথে অন্যান্যকেও) স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞতাবশত বিপথগামী করে 
কিন্তু কতদিন তারা এ কাজ করবে ।) এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা (ঈমানের) সীমা 
অতিক্রমকারীদের (যাদের মধ্যে এরীও রয়েছে,) খুব পরিজ্ঞাত আছেন। (সুতরাং একযোগে 
শাস্তি দেবেন।) এবং তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গুনাহ পরিত্যাগ কর । (উদাহরণত হালালকে 
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হারাম মনে করা প্রচ্ছন্ন গুনাহ্‌। এর বিপরীতটিও তেমনি) নিশ্চয় যারা গুনাহ করছে, তারা অতি 
সত্বুর কিয়ামতে) তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে এবং যেসব জন্তুর উপর (উল্লিখিত নিয়মে) 
আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত না হয়, সেশুলো থেকে ভক্ষণ করো না (যেমন, মুশরিকদের এমন জন্তু 
ভক্ষণ করা) এবং নিশ্চয় এটা (অর্থাৎ আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি এমন জন্তু ভক্ষণ করা) 
দুকর্ম ৷ (মোটকথা, বর্জন ও গ্রহণ কোন কিছুতেই তাদের অনুসরণ করো না।) এবং (তোদের 
সন্দেহ-সংশয় ভ্রক্ষেপযোগ্য না হওয়ার কারণ এই যে) অবশ্যই শয়তানরা তাদের (এসব) 
বন্ধুদের (এবং অনুসারীদের এসব সন্দেহ) শিক্ষা দেয়, যেন তারা তোমাদের সাথে (অনর্থক) 
তর্ক করে। অর্থাৎ প্রথমত এসব সন্দেহ) কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী । দ্বিতীয়ত এগুলোর 
উদ্দেশ্য শুধু তর্ক-বিতর্ক করা । তাই এসব ভ্রক্ষেপযোগ্য নয় ।) বস্তুত যদি তোমরা (আল্লাহ্‌ না 
করুক) তাদের [বিশ্বাস অথবা কর্মে) আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে । 
(কারণ, এতে আল্লাহ্র শিক্ষার উপর অন্যের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, অথচ উভয় 
শিক্ষাকে সমতুল্য মনে করাও শিরক । অর্থাৎ তাদের আনুগত্য শিরকতুল্যই মন্দ কাজ। তাই 
এর ভূমিকা অর্থাৎ ভ্রক্ষেপ করা থেকেও বিরত থাকা কর্তব্য)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

০ 401754 ৯৫৪ ৮০ এ বাক্যে ইচ্ছাধীন যবেহ ও নিরুপায় অবস্থার যবেহ উভয় 
প্রকার যবেহকেই বৌঝানো হয়েছে। নিরুপায় অবস্থার যবেহ হচ্ছে ভীর, বাজপক্ষী ও কুকুরের 
শিকার করা জন্তু। এগুলো ছাড়ার সময় বিস্মিল্লাহ্‌ পাঠ করলে এদের শিকার করা জন্তু জীবিত 
না পাওয়া গেলেও তাকে যবেহ করা জন্তু বলেই মনে করতে হবে। অবশ্যই জীবিত পাওয়া, 
গেলে ইচ্ছাধীনাবে ধবেহ করতে হবে । যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণও দুই প্রকার 
হতে পারৈ--এক. সত্যিকার উচ্চারণ এবং দুই. অসত্যিকার ও নির্দেশগত উচ্চারণ । যেমন, 
মুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক ভুলক্রমে আল্লীহ্র নাম উচ্চারণ না করে যবেহ করা। ইমাম আবু 
হানীফা (র)-এর মতে ভুলক্রমে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করলেও তা উপরোক্ত বাক্যের 
অন্তর্ভূক্ত হবে এবং হালাল হবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চারণ না করলে হারাম হবে। 
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২২) রি নে মৃত হিপ নতহপর জানি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে বিন 

একটি আলো দিয়েছি, ধা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি এ ব্যক্তির 


সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে__যেখান থেকে বের হতে পারছে না ? এমনিভাবে 
কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সৃশোভিত করে: দেওয়া হয়েছে। ূ 
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৩৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত (অর্থাৎ পথভ্রষ্ট) ছিল পরে আমি তাকে জীবিত (অর্থাৎ মুসলমান) 
করেছি এবং তাকে এমন একটি আলোকে (অর্থাৎ ঈমান) দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে 
চলাফেরা করে। (অর্থাৎ আলোকটি সর্বদা তার সাথে থাকে । ফলে সে সব রকম ক্ষতি; যেমন 
পথভ্রষ্টতা ইত্যাদি থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ঘোরাফেরা করে) সে কি দেরবস্থায়) এ ব্যক্তির 
সমতুল্য হতে পারে, যে (পৎথশ্রষ্টতার) অন্ধকারে (নিমজ্জিত) রয়েছে (এবং) তা থেকে বের 
হতে (অর্থাৎ মুসলমান হতে) পারছে না? (এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কুফর অন্ধকার সদৃশ 
হওয়া সত্তেও সে তা থেকে কেন বের হয় না। কারণ এই যে, মুমিনদের কাছে যেমন তাদের 
ঈমান ভাল মনে হয়।) তেমনিভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতেও তাদের কাজকর্ম (কুফর ইত্যাদি) 
সুশোভিত মনে হয় । (এ কারণেই মন্কার কাফিরবা- _যারা.আপনার কাছে অনর্থক দাবি-দাওয়া, 
সন্দেহ ও তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন করে, তারা স্বীয় কুফরকে সুশোভিত মনে করেই তাতে অবিচ্দ 
রয়েছে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে উল্লিখিত হয়েছিল যে, ইসলামের শক্ররা ব্রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
কোরআন পাকের খোলাখুলি মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও জেদ ও হঠকারিতাবশত নতুন নতুন মু'জিযা 
দাবি করে। অতঃপর কোরআন ব্যক্ত করেছে যে, যদি তারা বাস্তবিকই সত্যান্বেধী হতো, তবে 
এ যাবত যেসব মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য পর্যাপ্তের 
চাইতেও বেশি ছিল। অতঃপর সেসব মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ সা) ও কোরআনে বিশ্বীসী এবং অবিশ্বাসীদের কিছু অবস্থা, 
চিন্তাধারা, উভয়ের সু ও কুপরিণামের বর্ণনা, মুমিন ও কাফির এবং ঈমান ও কুফরের স্বরূপ 
উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। মু'মিন ও কাফিরের দৃষ্টান্ত জীবিত ও-স্ৃত ছারা এবং 
ঈমান ও কুফরের দৃষ্টাত্ত আলোক ও অন্ধকার দ্বারা দেওয়া, হয়েছে। এগুলো কোরআন বর্ণিত 
ৃ্টান্ত। এগুলোতে কবিত্ব নেই--আছে.সত্যের উদ্‌ঘাউন।. 

সিন জীবিত আর কাফির মৃত এ দৃষ্ান্ে মু'মিনকে ক্ীরিতর.এবং কাফিরকে মৃত বলল 
হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ, জীবজন্তু, উত্ভিদ ইত্যাদির মধ্যে জীবনের প্রকার ও 
রূপরেখা যদ্দিও-ভিনন ভিন্ন, কিন্তু বিষয়টি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি.অস্বীকার করতে পারে না যে, 
98775555758 
সে লক্ষ্য অর্জনের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা নিহিত রেখেছে ০১৫ 5121 -5044551 
কোরআনের এ বাক্যে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা বিশ্ব জাহানের প্রত্যেক 
বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁহার জন্য পূর্ণরূপে পথ প্রদর্শন করেছেন। 
এ পথ প্রদর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক সৃষ্ট জীব নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে তা 
পালন করে য্বাচ্ছে। কর্তব্য পালনই তাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রমাণ । এদের.মধ্যে যে বস্তু 
যখন যে অবস্থায় স্বীয় কর্তব্য পালন ত্যাগ করে, তখন সে জীবিত নয়- মৃত। পানি যদি. য় 
কর্তব্য পিপাসা নিবারণ ও ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদি ছেড়ে দেয় তবে তাকে পানি বলা যায় না। 
আগুন জবালানো-পোড়ানো ছেড়ে দিলে আগুন থাকবে না। বৃক্ষ ও ঘাঁস' উৎপন্ন হওয়া, বেড়ে 
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সুরা আল-আন“'আম ৩৮৫ 


ওঠা অতঃপর ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়া ত্যাগ করলে বৃক্ষ ও উত্ভিদ থাকবে না । কেননা, সে স্বীয় 
জীবনের লক্ষ্যকে ত্যাগ করেছে। ফলে সে নিশ্প্রাণ মৃতের মত হয়ে গেছে। 
* সমগ্র সৃষ্ট 'জগতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনাসম্পন্ন 
ব্যক্তিও এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? সে ষদি 
স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়, তবে সে জীবিত্র বলে অভিহিত হওয়ার. যোগ্য । মতুবা 
তার স্বব্ূপ একটি মৃতদেহের চাইতে বেশি কিছু নয়। 

এখন দেখতে হবে, ষানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী, একথা 
সুনির্দিষ্ট যে, সে যদি জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য পালন করে যায়, তরে চস জীবিত নতুবা মৃত্ত 
বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য । যেসব জ্ঞানপাপী পগ্ডিত মানুষকে জগতের একটি, স্বউদৃগত 
ঘাস কিংবা একটি চালাক ধরনের জন্তু বলে সার্যস্ত করেছে, যাদের মতে, মানুষ ও গাধার 
মধ্যে কোন স্বাতন্ত্য নেই এবং যারা মানবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ এবং 
অবশেষে মরে যাওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে, তারা প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে 
সন্বোধনের যোগ্য নয়। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সুম্পর্কশীল মনীবীবৃন্দ সৃষ্টির 
আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে একমত যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত। 
এটা জানা কথা যে, যার জীবনের লক্ষ্য সেরা ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার 
অধিকারী, তাকেই সেরা ও উত্তম বলা ঘেতে পারে । প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও জানে যে, 
পানাহার, ন্দ্রা-জাগরণ, বসবাস-ও পরিধানের ব্যাপারে অন্যান্য-জীব-জন্তুর চাইতে মানুষের 
বিশেষ কোন স্বাতন্ত্য নেই। বরং অনেক জীবজন্তু মানুষের চাইতে উত্তম ও বেশি পানাহার 
করে, মানুষের চাইতে ভাল। প্রাকৃতিক পোশাক পরিবৃত এবং মানুষের চাইতে উৎকৃষ্ট আলো- 
বাতাসে বসবাস করে । নিজের লাভ-লোকসান চেনার ব্যাপারে প্রত্যেক জন্তু বরং প্রত্যেক 
উন্তিদ বেশ সচেতন। উপকারী বস্তু অর্জন এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট যোগ্যতা 
তারা রাখে। এমনিভাবে অপরের উপকার সাধনের ব্যাপারে তো সকল জীরজন্ু ও উত্তিদ 
বাহ্যুত মানুষের চাইতেও অগ্রে। তাদের মাংস, চামড়া, অস্থি রস এবহ বৃক্ষের শিকড় থেকে 
নিয়ে শাখা-প্রশীথা ও পত্র-পল্পব পর্যস্ত প্রতিটি বস্তু সৃষ্ট জীবের জন্য, উপকারী । পক্ষাত্তরে 
মানুষের মাংস, চামড়া, লোম, অস্থির রগ ইত্যাদি কোন কাজেই আসে না'। 

এখন দেখতে হবে, এমতাবস্থায় মানুষ কিসের ভিত্তিতে “সৃষ্টির' ৫সরা পদে অভিষিক্ত 
হয়েছে? সত্যোপলব্ধির মনযিল এবার কাছেই এসে গেছে। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে 
যে, উপরোক্ত বন্ধুদমূহের বুদ্ধি ও চেতনার দৌড় উপস্থিত জীবনের সাময়িক লাত-লোকসান 
পর্যস্তই সীমাবদ্ধ । এ জীবনেই এগুলো অপরের জন্য উপকারী দেখা যায়। পার্থিব-জীবনের 
পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি হবে- এ ক্ষেত্রে জড় পদার্থ ও উত্তিদের তো কথাই নেই, কোন 
বৃহত্তম হুশিয়ার জন্তুর জ্ঞানচেতনাও কাজ করে না এবং এ ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কোন বন্তুই 
কারও উপকারে আসে না। ব্যস; এ ক্ষেত্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষকে কাজ করতে হবে এবং এর 
দ্বারাই অন্যান্য সৃষ্ট জীব থেকে তার স্বাতন্ত্র্য পরিন্কুট হতে পারে । 
- :জানা গেল যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের আদি-অন্তকে সামনে রেখে 
সবার পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে কোন্‌ বন্ধু উপকারী এবং 
কোন্‌ -বন্তু ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক । অতঃপর এ জ্ঞানের আলোতে নিজের জন্য উপকারী বন্তুসমূহ 
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৩৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল: কোরআন ৪ তৃতীয় খণ্ড 


অর্জন করা এবং ক্ষতিকর-বস্তুসমূহ থেকে ধেঁচে থাকা ; অপরকে এসব উপকারী-বস্তুসমূহ্ের 
প্রতি আহ্বান করা এবং ক্ষতিকর বন্তুসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হওয়া যাতে চিরস্থায়ী 
সুঁথ, আরাম ও শান্তির জীবন অর্জিত হয়। যখন মানব জীবনের লক্ষ্য এবং মানবিক পূর্ণতার এ 
আদর্শগত উপকার দিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে পৌঁছাতে হবে তখন কোরআনে 
এদৃষ্টান্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে ফুটে উঠবে যে, এ ব্যক্তিই জীবিত যে আল্লাহ্‌ তা“আলা ও তার 
রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বের আদিঅন্ত ও এর সামথিক লাভ-লোকসানকে 
আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের আলোকে যাচাই করে-। কেননা, নিছক মানবিক জ্আন___-ুদ্ধি কখনও এ 
80242795444 
স্বীকার করেছেন। মওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন 8 ৯ 

০৯১ 3৮৪৬৬৯9৫০৪৩ 

51121 ৯ ৬৯ ০৯ ১১১৪. 

আল্লাহ্র প্রত্যাদেশের অনুসারী ও মু'মিন ব্যক্তিই যখন জীরনের লক্ষ্যের দির দিয়ে 

জীবিত, তখন একথাও বোঝা গেল, যে ব্যক্তি এরূপ নয়, সে মৃত বলেই অভিহিত হওয়ার 
যোগ্য। মওলানা ুলীর ভাষায় জীবনের লক্ষ্য হুলো ঃ রা 


০০০ (৫৯৯৫৩ ০০৪০৮ শা 31 ০৫০০৩ 
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এটি ছিল মু'মিন ও কাফিরের কোরআন বর্ণিত দৃষ্টান্ত । মু'মিন জীবিত আর কাফির মৃত। 
ঘিতীয় দৃষ্টান্ত ঈমান ও কুফরের আলো ও অন্ধকার ছারা দেওয়া হয়েছে। 

ঈমান আলো ও কুফর অন্ধকার £ ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে। 
চিন্তা করলে বোঝা-ঘায়, এ দৃষ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা । আলো.ও 
অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিস্তা করলে দৃষ্টান্তের স্বপ্প-ফুটে উঠবে । আলোর উদ্দেশ্য 
হচ্ছে নিকট ও দূরের বন্তুসমূহ দেখা, যার ফলে ক্ষতিকর" বন্তুদমূহ থেকে বেঁচে থাকা এবং 
উপকারী বস্তুসমূহকে অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়; : 

এখন ঈমানকে দেখুন সেটি একটি নূর, যার আলো সমগ্র আঁকাশ, তৃ-পৃষ্ঠ এবং এগুলোর 
বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত । একমাত্র ও আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সবকিছুর 
বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে $ যার কাছে এ নূর থাকে, সে' নিজেও সব ক্ষতিকর বস্তু থেকে 
বাচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে পারে । পক্ষান্তরে ধার কাছে এ আলো নেই ; সে নিজে 
অন্ধকারে নিমজ্জিত । সামগ্রিক বিশ্ব এবং গোটা জীবনের দিক দিয়ে কোন্‌ বন্তু উপকারী এবং 
কোন্‌ বস্তু অপকারী সে তা বাছাই করতে পারে নী । শুধু হাতের কাছের বস্তুসমূহকে অনুমান 
করে কিছু চিনতে পারে। ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছের পরিবেশ । কাফির ব্যক্তি 
পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান চিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী 
জীবনের কোন খবরই সে রাখে না। এ জীবনের লাভ-লোকসানের কোন অনুভূভিও তার'নেই? 
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অর্থাৎ তার বহি পার্ধিৰ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান যতসামানয বুঝে, কিন্তু পরকাল 
সম্পর্কে এরা একেবারেই গাফিল। 

অক আয়াত পূর্ববর্তী কাফির স্দায়মূহের কথা উল্লেখ করার পর কোরআন বলে 
8 ১৮৯১০ (4 অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে এমন তীব্র গাফিবুর্যক্তিরা. এজ্খ্থতে বোকা .ও 
নির্বোধ.ছিল না-;-বরং তারা ছিল-উর্বর স্বস্তি ও প্রগতিবাদী। কিন্তু এ বাহ্যিক চিন্তার উজ্জল্য 
শুধু জগতের থয জীনেয,পরিপাটিতেই কাজে লাগতে পারত-। রিদিহিল 
জীবনে এর কোন প্রভাব ছিল না। 

. এবিবর শোনার গর আলোচ্য আয়াড়টি পুনরায় পাঠ করুন £ 


১৪৩ ৮4৫০৪৩০১০৩5 854 ৃ 


উদ্দেশ্য এ যে, তরি অতপর আমি তাকে জীবিত 
করেছি অর্থাৎ মুসলমান করেছি এবং তাকে এমন..একটি নূর অর্থাৎ ঈমান দিয়েছি, যা নিয়ে সে 
মানুষের মধ্যে, চলাফেরা করে, সে কি এ ঝুক্তির-সমতুল্য হতে.পারে, যার অবস্থা.এই যে, সে 
এমন অন্ধকারে. নিমজ্জিত, যা থেকে" বের হাতে পারে না। অর্থাৎ কুফরের, অন্ধকীরসমূহে 
পতিত। (স নিজেই নিজের লাভ-লোকসান, চেনে না, অপরের কি উপকার করবে । : 

ঈমানের“আহলার উপকার অন্যেরাও পায় £ আয়াতে ১৮/:1। ০35 52415 বলে 
একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে.যে, ঈমানের আলো শুধু মসজিদ. খানকাহ, নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা 
হুজরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ নূর প্রাপ্ত হয়, সে একে 
নিয়ে জনসমীবৈশে চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও 
উপকার পৌঁছায়? আলো কোন অন্ধকারের কাছে পরাভূত হয় না। একটি মিটিমিটি প্রদীপও 
অন্ধকারে নতি স্বীকার করে না, তবে প্রদীপের আলো দূর পর্যন্ত পৌঁছে না। কিরণ প্রথর হলে 
দূরে পৌঁছে এবং নিস্তেজ হলে অলপ স্থান আলোকিত করে । কিনতু সর্ববসথায়ইণসে অন্ধকার ভেদ 
করে। অন্ধকার তাকে. ভেদ. করতে পারে না। অন্ধকার যে-আলোকে ভেদ করে, সে আলোই 
নয়। এমনিভাবে যে ঈমান কুফরের কাছে-পরাভূত 'হয়ে যায়, তা ঈমানই নয়। ঈমানের দুর 
মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও সর্বযুগে মানুষের সাথে আছে। 

এমনিভাবে “এ দৃষ্টাস্তে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোর উপকারিতা ব্ত্যেবচ মানুষ -ও 
জীব-জনু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় কিছু নাঃকিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলোর মালিক 
চায় না যে, অন্য কেউ এ আলোর ছারা উপকৃত হোক এবং অপর ব্যক্তিও উপকার লাভের ইচ্ছা 
করেনি, কিন্তু কারো সাথে-আলো থাকলে অনিচ্ছায় ও স্বাভাবিকভাবে সবাই তা দ্বারা উপকৃত 
হবে । এমনিভাবে মুমিনের ঈমান দ্বারা অন্যরাও কিছু-না-কিছু উপকার:লাভ করে, সে অনুভব 
করুক বা না করুক ।.আয়াতের শেষে-বলা' হয়েছে 8:০5 144150,১84% 02) 48১৫ অর্থাৎ 
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এসব স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রমাণ সত্বেও কাফিরদের কুফরে অটল থাকার কারণ এই যে, ১. ১১ 
১১১ ০৮৬১৬ ৯২৯ 0১২১ (প্রত্যেকেই নিজ ধারণায় একটা না একটা বাতিক পৌষণ করে)। 
বারন ভুগে হাটি নুলাজি ররর 
মারাম্ক বিশ্ান্ধি। (নাউমুবিযলা মিনহ) 


১০ যাতে 2 22859 


1৮4 14, ব্রি তে না তির 
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(১২৩) আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ 
করেছি_ যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে । তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই, 
কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। (১২৪) যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে, 
তখন বূলে £ আমরা কখনই মানব না, যে পর্যস্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহ্‌র 
রাসুলগণ প্রদত হয়েছেন। আল্লাহ্‌ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ 
করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা. অতি সত্তর আল্লাহ্র কাছে.পৌঁছে লাঞ্ছনা. ও 
কঠোর শান্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে । (১২৫) অতঃপর আল্লাহ্‌ যাকে পথ প্রদর্শন 
করতে চান, তার বক্ষকে ইসলাষের জন্য উন্মুক্ত করে-দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে 
চান, তার বক্ষারে সংকীর্ণ--অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন-_যেন সে সবেগে আকাশে 
আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্‌ তাদের উপর আযাব 
বর্ষণ করেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
: (এটা কোন নতুন বিষয় নয় ; মক্কার সর্দাররা যেমন এসব অপরাধ করে যাচ্ছে এবং 
তাদের প্রভাবে অন্যরাও এতে সায় দিচ্ছে) এমনিভাবে আমি (পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও) 
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সুরা আল-আন“আম . ৩৮৯ 


প্রত্যেক জনপত্দ-সেগ্ানকার সর্দারদের (প্রথমে) অপরাধকারী করেছি, (পরপর তাদের প্রভাবে 
, জনগণও তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে) যাতে তারা সেখানে (পয়গন্বরদের. ক্ষতি করার জন্য) 
চক্রান্ত করে । (ফলে তাদের শাস্তিযোগ্য হওয়ার বিষয়টি দিবালোকের মত প্রকটিত হয়ে যায় ।) 
এবং তারা (নিজ ধারণায় অপরকে ক্ষতিগ্রস্থ করলেও বাস্তবে) নিজেদের সাথেই চক্রান্ত করছে। 
(কেননা, প্র শান্তি তাদেরকেই ভোগ করতে সুবৈ 1) আর চেড়াস্ত মূর্থতার কারণে) তারা (এর) 
কিছুই খবর 'রাখে না। (কাফিরদের অপরাধ এতই বেড়ে গেছে যে, যখন তাদের কাছে কোন 
আয়াত পৌঁছে, স্বীয় অলৌকিকতার কারণে তা নবুয়ত সপ্রমাণে যথেষ্ট হলেও তাঁরা) তখন 
“বলে £ আমরা (এ নবীর প্রতি) কখনই বিশ্বাস স্থাপন করব না, যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত 
হই, যা (অর্থাৎ যেসব প্রত্যাদেশ, সৃষ্বোধন কিংবা এঁশী গ্রস্থু) আল্লাহ্‌র রাসূলরা প্রাপ্ত হন। 
(যৌঁতে আমাদের পয়গন্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ থাকবে। তাদের এ উক্তি যে 
বিরটি' অপরাধ, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, মিথ্যারোপ, হঠকারিতাঁ, অহংকার, ৃষ্টতা ইত্যাদি 
সবই এর অন্তত্তক্ত। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা এ উক্তি খণ্ডন করে বলেন,). আল্লাহ্‌ তা“আলাই 
এ রিয়য়ে জুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় (ওহী সহকারে) স্থীয় প্রয়গাম প্রেরণ করতে হরে ।-(মবাই 
কি. এ গৌরব লাভের যোগ্য হয়েছে £+.৬৯১.:/৬১ ০১৯৩ যে পর্যন্ত দাতা আল্লাহ্‌ দান না 
করেন ?) অতঃপর (এ অপরাধের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে যে) যারা এ অপরাধ করছে.অতি সত্তর 
তারা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে অর্থাৎ পরকালে) 'লাঞ্কনা ভোগ করবে (ষেমন তারা নিজেদের 
নৰীর মোকাবিলায় সম্মান ও নবুয়তের যোগ্য মনে করেছিল)। কঠোর শাস্তি (পাবে) তাঁদের 
চক্রান্তের কারণে, অতএব, (পূর্বে মু'মিন ও কাফিরের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে জানা 
গেল-বে) আল্লাহ্‌: যাকে (মুক্তির) পথ প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে (অর্থাৎ 
অন্তরকে) ইসলামের জন্য (অর্থাৎ ইসলাম কবুল করার জন্য) উন্মুক্ত করে দেন (ফলে সে 
ইসলাম গ্রহণ করতে ইতস্তত করে না। এটাই পূর্বোপ্লিখিত নূর 1) এবং যাকে ফসৃষ্টিগত ও 
বিধিগততাবৈ) বিপথগামী রাখতে ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে অর্থাৎ অন্তরকে ইসলাম গ্রহণ 
করার ব্যাপারে) সংকীর্ণ (এবং) অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন, (ইসলাম গ্রহণ করা তার কাছে 
এমন কঠিন বিপদ বলে মনে হয়, যেন) আকাশে আরোহণ করে । (অর্থাৎ আকাশে আরোহণ 
করতে চায়, কিন্তু করতে পারে না। ফলে বিরক্তিবোধ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয়। সুতরাং 
এ ব্যক্তি যেমন আরোহণ করতে পারে না) এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্‌ 
তাদের উপর (যেহেতু তাদের কুফর ও চক্রান্তের কারণে) অভিশাপ নিক্ষেপ করেন (তাই তীরা 
বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হয় না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

“পূর্ববর্তী আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছিল যে, এ জগত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে 
সৎকর্মের সাথে ধেঁমন কিছু পরিশ্রম, কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি রয়েছে। তেমনি মন্দ কর্মের সাথে 
ক্ষণস্থায়ী আমন্দ এবং কামনা-বাসমাধ ধোকা সংযুক্ত রয়েছে । এ ধোকা পরিণামদর্শী মানুষের 
রিকি সাড়া হদ্কিছতের হাতি কস রি জাজ সিকি হয নাডিঠর দা 
লিপ্ত হয়ে পড়ে । 
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৩৯০ তফসীরে মা“আরেফুল 'কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমটিতে বর্ণিত হয়েছে ঘে, এটাও এ পরীক্ষারই এক পিঠ 'যে, 
পৃথিবীর জাদিকাল থেকে প্রত্যেক জনপদের সর্দার ও ধনী ব্যক্তিস্লাই বাস্তব সত্য ও পরিণাম. 
ফল থেকে উদাসীন হয়ে ক্ষণস্থায়ী আনন্দে বিভোর হয়ে অপরাধ করে থাকে এবং জনসাধারণ 
বড় লোকদের পেছনে চলা এবং তাদের অনুসরণ করাকেই সৌভাগ্য ও সাফল্য গণ্য করে। 
আহ্বিয়া (আ). ও তাদের নায়েব জালিম ও মাশায়েখরা তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে ব্রিরত রাখতে 
এবং পরিণামের প্রতি আকৃষ্ট রূরতে চাইলে বড় লোকেরা ভীদের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত 
করে। এসব চক্রান্ত বাহ্যত পয্মগ্রন্বর, আলিম ও মাশায়েখদের বিরুদ্ধে হলেও পরিণামের.দিক 
দিয়ে এগুলোর শাস্তি স্বয়ং তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং প্রায়শ দুনিয়াতেও তা প্রকাশ 
পায়। রানে 

এতে মুসলমানদের হুশিয়ার করা হয়েছে যাতে তারা বড়লোক ও ধনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ 
নাকরে, যেন তাদের পেছনে চলার অভ্যাস না করে, যেন পরিণামদর্শিতা অবলম্বন, করে এবং 
ভালমন্দ যেন নিজেই চিনে নেয়। 

এছাড়া আঁয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কোরাইশ সর্দারদের 
বিরুদ্ধাচরণে আপনি মনঃক্ষুগ্র হবেন না। এটা নতুন ঘটনা নয়। পূর্ধবর্তী পয়গন্বরদেরও"এ 
ধরনের লোকের সাথে পালা পড়েছে। পরিণামে এরা অপমানিত ও লাহ্ছিত হয়েছে এবং 
যার বাণী সমুন্রত হয়েছে। 
- “ষ্িত্বীয় আয়াতে কোরাইশ সর্দারদের একটি সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। হঠকারিতা, 
বিদ্রুপ ও:পরিহাসের -ভঙ্গিতে তারা এসব রথাবার্তা বলেছিল। এরপর তার উত্তর দেওয়া 
হয়েছে।.. 

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন যে, কোরাইশ প্রধান আবু জাহেল একবার বলল যে, যে আবদে 
মানাফ গোত্রের [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর গোত্রের] সাথে আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা 
করেছি এবং,কখনও পেছনে পড়িনি। রিতু এখন তারা বলে.ঃ তোমরা "ভদ্রতা, ও শ্রেষ্ঠতে 
আমাদের সমতুল্য হতে পারবে না! আমাদের পরিবারে একজন নবী আগমন করেছেন। তীর 
কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে. ওহী আসে। আবূ জাহেল বলল ঃ আল্লাহ্র.কসম, আমরা 
কোনদিনই তাদের অনুসরণ করব না, যে.পর্যস্ত না আমাদের কাছে তাদের অনুরূপ ওহী 
আসে আয়াত 4 0.2 ৮2/-৯2৯:০১ ৮৬ 0 5895 এর মর্ার্থ 
তাই-ই। 

নবুয়ত সাধনালন্ধ বিষয় নয় বরং আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহান পদ $ কোরআন পাক এ 
উক্তি বর্ণনা করার পর জওয়াবে বলেছে ঃ 


1৫৩১:০55835 11 অর্থাৎ আহ তাআলাই তাল জানেন, রিসানত কাকে দান 
করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধেরা মনে করে রেখেছে যে, নবুয়ত বংশগত আভিজাত্য 
কিংবা গোত্রীয়, সর্দারী ও ধনাঢ্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুয়ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র 
প্রতিনিধিত্বের একটি .প্নদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা. বহির্ভূত । হাজ্জরো গুণ অর্জন 
করার পরও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গুণের জোরে রিসালত অর্জন করতে পারে না। এটা শ্বাটি 
আল্লাহ্‌র দান। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। 
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সূরা আল-আন'আম ৩৯১ 


রি 
আরোহণ করেও কেউ নবুয়ত লাভ করতে পারে না। বরং আল্লাহ্‌র এ.ঘাটি অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র 
জ্ঞান ও রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেন্ন বান্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরী যে, আল্লাহ্‌ 
যাকে এ পর্দমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর জন্য উপযোগী করে গড়ে 
গা হিরা ররর রি 

7 রী 


পে 





আর 
এখানে (7. শর়টি একটি ধাভু। এর অর্থ অপমান 19 লাঙ্না। এ বাক্যের অর্থ এই বে, 
সত্যের যেসব শক্র আজ স্বগোত্র সর্দার ও রড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতিসত্বুর তাদের বড়ত্‌ 
ও সম্মান ধুলায় নুষ্ঠিত হবে.। আল্লাহ্র কাছে তারা তীব্র-পমান ও-লাঞ্থনা ভৌগ করবে এবং 
কঠোর শাস্তিতে-পতিত হবে । 
আল্লাহ্র কাছে_এর এক অর্থ এই যে, কিয়ামতের-দিন যখন তারা আল্লাহ্র সামনে 
উপস্থিত হবে, তখন অপুমানিত ও লান্থিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাছেরকে কঠোর 
শাস্তি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, বর্তমানে বাহ্যত তারা সর্দার ও সম্মানিত 
হলেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়াতেও 
হতে পারে এবং পরকালেও। যেমন পয়গন্থরদের শক্রুদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ 
হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ তাদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় 
নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানিত বলে খুব আস্কীলন করত, 
তারাঁ একে একে হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয় অপমানিত ও লাঞ্কিত অবস্থায় ধ্বংস 
হয়ে গেছে। আবূ জাহেল, আবূ লাহাব প্রমুখ কোরাইশ সর্দারের শোচনীয় অবস্থা বিশ্বাসীদের 
দীন সম্পর্কে অন্তর খুলে দেওয়া এবং এর লক্ষণাদি ঃ তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে হিদায়েত প্রাপ্ত এবং পথত্রষ্টতায় অটল ব্যক্তিদের কিছু চিহ্ন ও লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। বলা 
হয়েছে ঃ 1৯--31১০ ৮৮:44:১1 ১০ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা হিদায়ে 
দিতে চান, তার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। 

“৫ হাকেম মুস্তাদরাফ গ্রন্থে এবং বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
.মাসউদ (রা)-এর র্রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কিরাম 
(রো) রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে ১ _.০ ১১ অর্থাৎ অন্তর খুলে দেওয়ার তফসীর জিজ্ঞেস করেন। 
তিনি বললেন ঃ আক্লাহ্‌ তাআলা মুমিনের অন্তরে একটিআলো সৃষ্টি করে দেন। ফলে তার 
অন্তর সত্যকে নিরীক্ষণ করা, হদয়ঙ্গম করা এবং গ্রহণ করার জন্য উন্ুক্ত হয়ে যায় (সত্যকে 
সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অসত্যকে ঘৃণা করতে থাকে ।) সাহাবায়ে কিরাম আরঘ 
করলেন ঃ এপ ব্যক্তিতক: চেনার মত কোন লক্ষণ আছে কি ? তিনি বললেন £ হ্যা, লক্ষণ এই 
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৩৯২ তফসীরে মা“মারেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


ঘে-এরূপ-ব্যক্তির সমগ্র আশা-আকাজ্্ষা পরকাল ও পরকালের নিয়ামতের সাথে যুক্ত হয়ে 
যায়। সে পার্থিব, অন্যায় কা্ন্াঁ-বাসনা এবং ধ্বংসশীল আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকে এবং 
মু আনার বে জরা রহ হতে বকে অত্র বা হয়েছে 


০০1০5 2০০ চহ 8০৮5 55৬০ 042 0192 ১3 


অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা পথশ্রষ্টতায় রাখতে চান, তার-অন্তর সংকীর্ণ শ্রবং অত্যধিক 
সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে 
হয়, যেমন কারও আকাশে আরোহণ করা। 

তফসীরবিদ কলবী বলেন ঃ তার অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, তাতে সত্য ও 
সতকর্মের জন্য কোন পথ থাকে না। হযরত ফারুকে আযম (রা) থেকেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত 
আছে । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন £ আল্লাহ্র যিকির থেকে তার মন বিমুখ 
থাকে এবং কুফর ও শিরকের কথা-বার্তায় নিবিষ্ট হয় । 

সাহাবায়ে কিরাম দীনের ব্যাপারে উন্মুক্ত অন্তর ছিলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা সাহাবায়ে 
কিরামকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গ এবং প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বের জন্য মনোনীত করেছিলেন । ইসলামী 
বিধি-বিধানে তারা খুব কমই সন্দেহ ও সংশয়ের সম্মুখীন হতেন। তীরা সারা জীবনে যেসব 
প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উত্থাপন করেন, সেগুলো গুণাণুনতি কয়েকটি মাত্র। কারণ এই 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংসর্গের কল্যাণে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা তাদের অস্তরে 
সুগভীর রেখাপাত করেছিল । ফলে তারা ১. ০ ০১_. তথা বক্ষ উন্মুক্তকরণের স্তরে উন্নীত 
হয়েছিলেন। তাদের অন্তর আপনা থেকেই সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছিল । তীরা 
সত্যকে অতি সহজে কালবিলঙ্ব না করে গ্রহণ করে নিতেন এবং অসত্য তাদের অন্তরে পথ 
বুজে পেতো না । এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ থেকে যতই দূরত্ব বাড়তে থাকে, সন্দেহ.ও 
সংশয় ততই অন্তরে রাস্তা পেতে থাকে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে। 

সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা $ আজ সমগ্র বিশ্ব এসব সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে 
নিপতিত তারা তর্কঃবিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে সচেষ্ট । অথচ এটা এর নির্ভন পথ 
নয়। 


০৪১ (015 155 550] ৫ ৬০৯৪ ৬৩ ০৬০ 
০১০১ ৮4751 ওক 2৯৬০ ৮৫৯18 5৩ 33৯, 
* দার্পনিক তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আল্লাহ্‌কে পায় না। সে সূতা ভাজ করে, কিন্তু সুতার মাথা 
খুঁজে পায় না। 
সাহাৰায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল যথার্থ পথ অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নিয়ামত কল্পনায় উপস্থিত করে অস্তরে তার মাহাত্ম্য ও 
ভালবাসা সৃষ্টি করলে সদ্দেহ-সংগয্ 'আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে.এ দোয়া করার আদেশ দিয়েছে $ &১.০ 10:51 *) অর্থাৎ হে আমার 
পালনকর্তা, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দাও । আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 
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সুরা আল-আন“আম ৩৯৩ 


ক 3885 চা ড5 ১৩ 00487 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাঁ“আলা এমনিভাবে যারা 
বিশ্বাস-স্থাপন করে না, ভাদের প্রতি ধিকার দেন। তাদের অন্তরে সত্য আসন পায় না এবং 
ভাযারিভোর মা ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝবীপিয়ে পড়ে । 


ব্রিক দিেনোজ 52 :25চ৩৬5 


৬৫৫৩ পা ওলা 


পিতা ক রি রে 
ভে 
তে 


(১২৬) আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ! আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের 
জন্য আয়াতসমূহ পৃঙ্খানুপুত্ৰ বর্ণনা করেছি। (১২৭) তাদের জন্যই তাদের পালনকর্তার 
কাছে নিরাপদ গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু, তাদের কর্মের কারণে । (১২৮) ষেদিন 
আল্লাহ সবাইকে একত্র করবেন, হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা লোকদের মধ্যে অনেককে 
অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা 
পরস্পর পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ 
করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্‌ বলবেনঃ আগুন হলো তোমাদের 
বাসস্থান । তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে ; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ । নিশ্চয় 
আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (পূর্বে যে ইসলামের কথা বলা হয়েছে,) এটাই (অর্থাৎ এ ইসলামই) আপনার 
পালনকর্তার বের্ণিত) সরল পথ। (এ পথে চললেই মুক্তি পাওয়া যায়। এরই উল্লেখ রয়েছে 
৫১50 | ১$১$ বাক্যে । এ সরল পথের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে) আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের 
জন্য আয়াতসমূহ পুঙ্খানুপুঞ্খ ভোবে) বর্ণনা করেছি যোতে তারা এর অলৌকিকতা দৃষ্টে একে 
সত্য মনে করে এর বিষয়বস্তু বাস্তবায়িত করে যুক্তি লাভ করে। এ সত্য মনে করা এবং 
তদনুযায়ী কাজ করাই পূর্ণ সরল পথ । কিন্তু যারা উপদেশ গ্রহণের চিন্তাই করে না, তাদের 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__৫০ 


///.109119021-0017 





৩৯৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


জন্য এটিও যথেষ্ট নয় এবং অন্য প্রমাণাদিও যথেষ্ট নয়। অতঃপর উপদেশ গ্রহণকারীদের 
প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন এর আগে একাধির বাক্যে অমান্যকারীদের- শাস্তি উল্লেখ 
করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার নিকট (পৌছে) নিরাপদ (অর্থাৎ 
শান্তি. ও স্থায়িত্রে) আশ্রয় (অর্থাৎ জান্নাত) রয়েছে এরং আল্লাহ্‌ তাদের বন্ধ, তাদের (সৎ) 
কর্মের কারণে । আর (& দিনটিও স্মরণযোগ্য) যে দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা সবাইকে একত্র 
করবেন (এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে, শয়তান জিন, কাফিরদের উপস্থিত করে শাসিয়ে বলা 
হবে 3) হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের (অর্থাৎ তাদেরকে পথ্রষ্ করার) ব্যাপারে বিরাট 
ভূমিকা পালন করেছ (এবং তাদের পদে পদে বিস্া্ত করেছু। এমনিভাবে মানুষদের জিজ্ঞেস 
করা হবে ৪ /4১| 1৯:53 3 ১ ১1221535191 4211 মোটকথা শয়তান্‌* জিনেরাও স্বীকার 
কররে) এবং যেসব লোক তাদের .শেয়তান-জিনদের) বন্ধু, তারা (-ও) বুলবে.£ হে আমাদের 
পালনকর্তা আপনি ঠিকই বলেছেন, বাস্তবিকই) আমরা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা (এ পথত্রষ্টতার 
কাজে মানসিক) ফল লাভ করেছিলাম (পৎভ্রান্ত মানুষ স্বীয় কুফর ও শিরকের, বিশ্বাসে 
আনন্দ পায় এবং পথত্রষ্টকারী শয়তানরা নিজেদের.প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে প্রশান্তি লাভ করে ।) 
এবং প্রকৃতপক্ষে আমরাও কিয়ায়তে অবিশ্বায়ী ছিলাম ।তাই. তাদের পথভ্রষ্ট কর্রেছিলমি । 
কিন্তু আমাদের এ অবিশ্বাস ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। সেমতে আপনি আমাদের জন্য যা নির্ধারণ 
করেছিলেন, আমরা সেই নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয়েছি অর্থাৎ কিয়ামত এসে গেছে।) 
আল্লাহ তা'আলা (সব জিন ও মানব কাফিরদের) বলবেন £ তোমাদের বাসস্থান হলো দোযখ, 
সেখানে তোমরা সর্বদা অবস্থান করবে। (নিষ্কৃতির কোন পথ ও উপায় নেই) কিন্তু যদি 
আল্লাহ্‌ (বের করতে) চান, তবে ভিন্ন কথা । (অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তা 
চাইবেন না। অতএব চিরকাল এতেই থাকবে ।) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, 
মহাজ্ঞানী। (তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে সবার অপরাধ জেনে নেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপযুক্ত শাস্তি 
দেন ।) পু 


আনুযঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ক 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)- কে সন্বোধন করে বলা হয়েছে 2 52 1১৬১ 
(১৫:... অর্থাৎ এটা আপনার পালনকর্তার সরল পথ। এখানে (এটা) শন্দ-ম্বুরা ইবনে মাসউদ 
(রা)-এর মতে কোরআনের দিকে এবং ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে ইসলামের দিকে ইশারা 
করা হয়েছে-রেহল মা“আনী ।) উদ্দেশ্য এই যে, আপনাকে প্রদত্ত কোরআন কিংবা ইসলাম 
আপনার পালনকর্তার, পথ অর্থাৎ এমন পথ, যা আপনার পালনকর্তা স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থির 
করেছেন এবং মনোনীত করেছেন ।এখানে পথকে পালনকর্তার দিকে সম্পৃক্ত করে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, কোরআন ও ইসলামের যে .কর্মর্যবস্থা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেওয়া হয়েছে, তা 
পালন করা আল্লাহ্‌ তা“আলার উপকারের জন্য নয়, বরং পালনকারীদের উপকারের জন্য 
পালনকর্তার দাবির ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। রমন যিদ 
-উদ্দেশ্য যা তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য.ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে । নু 
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সূরা আল-আর্নআম ৩৯৫ 


_ এখানে ১০*প্কে রাসূলুল্লাহ সো)-এর "রদ ঈনব্ধ করে তীর প্রতি এমন এক বিশেষ 
জরি ই ই ছাই বিন ই অজ ক পার 
কেননা পালন্কর্তা ও উপাস্যের সাথে কোন বান্দার সামান্যতম সন্বন্ধ অর্জিত হয়ে যাওয়াও 
তার জন্য পরম? শৌরবের্‌ বিধয়। তদুপরি যদি পরম পালনকর্তা নিজেকে বান্দার দিকে সনদ 
করে বলেন যে, আমি- তোঁমার, তখন তার সৌভাগ্যের সীমা পরিসীমা থাকে না। হযরত 
হাসন নিযামী র-খ রে অবস্থান করে বলেন £ | 

71৩5454৫০৪৫ ০53 ৬০০৪ ০০০৯ ৯৯৬ 
 ভর্পিও 91৯৮ ১০৪ 45 ৩৩৪ ১৯০০১ ৬১ 


: এরপর (4১০: শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনের এ পথই হলো সরল পথ। 
এখানেও (১৯: কে ?/0-. এর গুণ হিসেবে উল্লেখ না করে অবস্থা, হিসেবে উল্লেখ করে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, .বিশ্ব পালনকর্তার স্থিরীকৃত পথ যুস্তাকীম ও সরল হওয়া ছাড়া আর কিছু 
হওয়ার সন্তাবনা নেই।-রেহুল-মা"আনী, বাহে মুহীত) ূ 

এরপর বলা হয়েছে $ ০4:৪১ ২ ০%। ৫৪ 5৪ অর্থাৎ আমি উপদেশ -গ্রহণকারীদের 
জন্য আয়াত্‌সুহকে পরিফারভাবে বর্ণনা করেছি। 

৫ শব্দটি (1.৮ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ কোন বিষয়বন্তুকে বিভিন্ন ভাগে-বিভক্ত করে 
এক এক অধ্যায়কে পুথক পৃথক করে বিশদভাবে বর্ণনা করা। এভাবে গোটা বিষয়বস্তু হৃদয়জম 
হয়ে যায়। অতএব 4..০-এর সারমর্ম হচ্ছে বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা। উদ্দেশ্য এই 
যে, আমি মৌলিক মাস“আলাগুলোকে পরিষ্কার ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছি এতে কোন 
সংক্ষিপ্ততা ও অস্পষ্টতা রাখিনি। এতে ;2%,8% /৬৪| বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোরআনের 
বক্তব্য পুরোপুরি সষপষ্ট ও পরিফার হলেও তারা একমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছ, যারা 
উপদেশ শ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা করে ; জেদ, হঠকারিতা এবং 
পৈতৃক প্রথার নিশ্চল অনুসরণের প্রাচীর যাদের সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। 
| দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে 844) 2 4%:..1%0141 __অর্থাৎ উপরোক্ত ব্যক্তি, যার 
মুক্ত মনে উপদেশ গ্রহগ্রের অভিপ্রায়ে কৌরআনের পয়গাম নিয়ে চিন্তা-ভারনা করে এবং এর 
অবশ্যন্তাবী পরিণতি স্বরূপ কোরআনী.নির্দেশ মেনে চলে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার 
কাছে 'দারুস-সালাম'- -এর পুরক্কার সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে “দার" শব্দের অর্থ গৃহ এবং 
.সালাম' শব্দের অর্থ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা । কাজেই “দারুস-সালাম' এমন গৃহকে 
বলা যায়,-যেখানে কষ্ট, শ্রম, দুঃখ, বিষাদ, বিপদাপদ ইত্যাদির সমাগম-নেই.। নিঃসন্দেহে এটা 
জান্নাতই হতে পারে 1:.. 

হযরত. আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো).বলেন 3 সালাম আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি নাম। 
দারুস-সালামের অর্থ আল্লাহ্‌র গৃহ। আল্লাহ্‌র গৃহ বল্তে শাস্তি ও নিরাপত্তার স্থান বোঝায়। 
অতএব সার অর্থ আবারও তাই হয় যে, এমন গৃহ যাতে শাস্তি, সুখ, নিরাপত্তা ও প্রশাস্তি 


///.109119071-0017 


৩৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


বিদ্যমান। জান্নাতকে দারুস-সালাম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একমারর জান্নাতই এমন 
জায়গা, যেখানে মানুষ সর্বপ্রকার কষ্ট, উৎকণ্ঠা, উপদ্রব ও স্বভাববিরুদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণরূপে ও 
স্থায়ীভাবে নিরাপদ থাকে । এরূপ নিরাপত্তা জঘতে কোন রাজাধিরাজ এবং নবী-রাসূলও কখনও 
লাভ করেন না। কেননা, ধ্বংসশীল জগত এরূপ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী শান্তির জায়গাই নয়। 

আলোচ্য আয়াতে. বলা হয়েছে যে, এসব সৌভাগ্যশালীর জন্ম তাদের পাবনরর্তার কাছে 
দারুস-সালাম রয়েছে৷ “পালনকর্তার কাছে' এর এক অর্থ এই .যে, এ দারন্স সালাম ইহজগতে 
নগদ পাওয়া যায় না। কিয়ামতের দিন যখন তারা স্বীয়.পালনকর্তার কাছে যাবে, তখনই তা 
পাবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দারুস সালামের ওয়াদা ভ্রান্ত হতে পারে না। পালনকর্তা নিজেই 
এর জামিন। তীর কাছে-তা সংরক্ষিত রয়েছে । এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দারুস 
সালামের নিয়ামত ও আরাম আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে পালনকর্তার. কাছে এ 
ভাণ্তীর সংরক্ষিত আছে, তিনিই তা জানেন। 

ঘিতীয় অর্থের দিক দিয়ে দারুস সালাম লাভ করা কিয়ামত ও পরকালের উপর নির্ভরশীল 
মনে করা হয় না, বরং পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা এ জগতেও সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা 
দিয়ে দারুস সালাম দান করতে পারেন। ফলে দুনিয়াতে কোন বিপদাপদই তাকে স্পর্শ করে 
না। যেমন পূর্ববর্তী পয়গস্বর ও ওলীগণের মধ্যে এর মজীর দেখতে পাওয়া যায়। অথবা 
পরকালের নিয়ামত তার সামনে উপস্থিত করে তাঁর দৃষ্টিকে এমন সত্যদর্শী করে দেওয়া হয় 
যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিপদাপদ তার দৃষ্টিতে নিতান্ত নগণ্য প্রতিভাত হতে থাকে । বিপদের 
পাহাড়ও তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না! 

8 


রানি ভি নি 
উপস্থিত হয় যে, দুনিয়ার কষ্টও তাদের কাছে সুস্বাদু মনে হতে থাকে। এটা অসম্ভব ব্যাপার 
নয়। দেখুন, পরকালের নিয়ামত তো অনেক বড় জিনিস, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখের কল্পনা 
মানুষের কাছে কত পরিশ্রম ও কষ্টকে সুস্বাদু করে দেয়। মানুষ সুপারিশ ও ঘুষ দিয়ে 
স্বাধীনতার সুখ বিসর্জন দেয় এবং অধীর আগ্রহ সহকারে এমন চাকুরী ও মজুরির শ্রম অনেষণ 
করে, যা তার নিদ্রা ও সুখের পক্ষে কীলম্বরূপ। এ মজুরি পেয়ে গেলে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হয়। 
কেননা তার সামনে ৩০ দিন পূর্ণ হয়ে গেলে যে বেতন পাবে, তার আনন্দ উপস্থিত থাকে । এ 
আনন্দ ঢাকুরী ও মজুরির সব তিক্ততাকে সুস্বাদু করে দেয়। কোরআন পাকের 744 ৪১ ১১ 
১৩৯ (2) আয়াতের এক তফসীর এরূপও আছে যে, আল্লাহ্‌ভীরুরা দুটি জান্নাত পাবে । একটি 
পরকালে আর অপরটি দুনিয়াতে । দুনিয়ার জান্নাত এই যে, প্রথমত, তাদের প্রত্যেক কাজে 
আল্লাহ্র সাহায্য থাকে । প্রত্যেক কাজ সহজ মনে হতে থাকে এবং কখনও সাময়িক কষ্ট ও 
অকৃতকার্ষতা হলেও পরকালের নিয়ামতের মোকাবেলায় ভাও-তাদের কাছে সুস্বাদু মনে হয়। 
ফলে তাও সুখের আকার ধারণ করে। 
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মোটক্থা, এ:আয়াতে অৎলোকের জন্য যে.দারুস-সালামের কথা রলা হয়েছে, তা 
পরকালে-তো নিশ্চিত ও অবুধারিত ; পরজ্তু দুনিয়াতেও তাদেরকে দারুস-সালামের সুখ ও 
আনন্দ দেওয়া যেতে পারে ।, রি 
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 30450081014 4৯8 অর্থাৎ তাদের সৎর্ের কারণে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে যান। তাদের সব মুশকিল 
আসান হয়ে_যায়।...- ... 

'ভূতীয় আয়াতে হাশরের ময়দান সব জিন ও মানবকে একত্র করার পর উভয় দলের সাথে 
একটি প্রশ্ন ও উত্তর ঘর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্‌ তালা শয়তান জিনদেরকে সম্বোধন করে তাদের 
অপরাধ ব্যক্ত করবেন এবং"বলবেন £ তোমরা মানবজাতিকে পথন্রষ্ট করার কাজে বিরাট অং 
নিয়েছ। এর উত্তরে জিনা কি বলবে, কোরআন“তা উল্লেখ করেনি । তবে এটা বোঝা যায় যে, 
মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র সামনে স্বীরারোক্তি করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি 
উল্লেখ্'না করান্র-মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, -এ প্রশ্ন শুনে তারা এমন হতবাক হয়ে যাবে যে, 
উত্তর দেওয়ীর জন্ট গুঁখ খুলতে পাঁরবে না। --(িইল-মা'আনী) 

ধররূপর শয়তান মানব অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা শয়তানদের অনুগামী ছিল, নিজেরাও পথভ্রষ্ট 
হয়েছে-শ্রবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র দরবারে একটি উত্তর 
বর্ণনা রুরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রশ্ন যদিও-তাদেরকে করা হয়নি, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে 
তাঙ্গ্রেও-যেব-সন্বোধন করা হয়েছিল? কেননা, তারাও শয়তান্‌_জিনদের-ফাজ অর্থাৎ 
পথ পচা ফরেছিল -এ প্রাসঙ্গিক সমবোধনের কারণে তারা উত্তর-দিয়েছে। কিন্তু বাহযত 
বোৰা যায়-যে, 'মানৰরূপী শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করাহয়ে থাঁকবে। তা স্পষ্টত এখানে উল্লেখ 
করা না হলেও সূরা ইয়াসিনের এক আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে £ % ১171 :2: 0:44 :4:111 
০02 0১: 4অর্থাৎ হে'আদম সন্তানরা, আমি কি তোমাদেরকে পয়গন্বরগণের মাধ্যমে বলি 
নি যে, শফুতানদের অনুসরণ করো না? 

' এতে, বোঝা ত্যায়'ঘে; এ সঙ্গয়ে মানুষ-শয়তানদেরও প্রশ্ন করা হবে। তারা উত্তরে স্বীকার 
করবে যে, নিঃঙ্ষদ্দেহে.আমরা শয়তামদের"কথা মান্য করার অপরাধ করেছি । তারা আরও 
বলবে $ হ্যা,জিন শয়তানরা আমাদের সাথে এবং আমরা তাদের সাথে বন্ধৃতৃপূর্ণ সম্পর্ক রেখে 
পরস্পর পরস্পরের ছারা ফল লাভ করেছি। মানুষ শয়তানরা তাদের কাছ থেকে এ ফল লাভ 
করেছে ফে,' দুনিয়ার মজা লুটৰার উপায়াদি শিক্ষা করেছে এবং কোথাও কোথাও জিন 
শয়তানদের দোহাই দিয়ে কিংবা অন্য পর্থীয় তাদেরকাছ থেকে সাহায্যও লাভ করেছে, যেমন 
মূর্তিপূজারী হিন্দুদের মধ্যে বর ক্ষেব্র,রিশেষে অনেক মূর্ধ মুসলমানের মধ্যেও এ পন্থা প্রচলিত 
আছে, যদ্বারা শয়তান-ও জিনদের কাছ থেকে কোন কোন কাজে সাহায্য নেওয়া যায়। জিন 
শয়তানরা মানুষদের কাছ থেকে ষেফল লাভ করেছে, তা এ্রই যে, তাদের কথা অনুসরণ করা 
হয়েছে এবং তারা মানুষকে অনুগামী করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি, তারা মৃত্যু ও পরকালকে 
ভুলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা স্বীধার করবে যে, শয়তানের বিপথগামী করার কারণে আমরা 
যে মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন তাঁ সামনে এসে গেছে। এ স্বীকারোক্তির পর 
আল্লাহ তা“আলা বলবেন ৪. 
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৩৯৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


4০৮১৩, 2১01. 501 2505 চান 


অর্থাৎ তোমরা উভয় দলের অপরাধের শাস্তি এই যে; তোমাদের বাসস্থান হবে অগ্নি, যাতে 
সদা-সর্বদা থাকবে । তবে আল্লাহ্‌ কাউকে তা থেকে বের করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। 
কোরআনের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাও তা চাইবেন না। তাই 
অনন্তকালই সেখানে থাকতে হবে'। 


রহকেজ রা জজের সি ৩০ র্ রব 
০১৮৫ ৮০৪৫ ০ পভ৩৮0 ০৮১5 580০4. 


৮৮ 2 171 পচ 0০8 2 পি তে ১১2%৫ 22 পা :১$$. 2৫৮ ০ 
(৩৩৪৫ 1540 ০) 657555222 ৯ 


এ রর ৮ 

















হু শি) 55৮2৫৫৮৮৮52 প 


দত ০১৪৩০, সিনে 
এট ভিত ৩১৩ তর 
৮5. 9 রিডার 


০২৯) এমনিভাবে আমি পাপীদের পরবে িনরেরা লোকে তি ভাটের 
কাজকর্মের কারণে । (১৩০). হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের 
মধ্য থেকে পয়গন্বররা আগমন করেন নি; ঘারা তোমাদের আমার বিধানাবলী বর্ণনা 
করতেন এবং তোমাদের আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা 
বলবে $ আমরা স্বীয় গুনাহ্‌ স্বীকার করে নিলাম:। পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত করেছে। 
তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছ যে,বতারা কাফির ছিল (১৩১)-এটা এ জন্য 
যে, আপনার পালনকর্তা কোন জনপদের অধিবাসীদের -যুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না 
এমতাবস্থায় যে, তথাকার অধিবাসীরা অজ্ঞ থাকে । (১৩০) প্রত্যেকেক্-জন্য তাদের রুর্ষের 
54808685885814088818815755788588888888 



















তফসীরের সার-সংক্ষেপ - 

আর (দুবিয়াতে যেভাবে পথত্রষ্টতার দিক দিয়ে সবার মধ্যে সম্পর্ক ও নৈকট্য ছিল), 
এমনিভাবে (দোযখে) আমি কতিপয় কাফিরকে কতিপয় কাফিরের নিকটে (-ও) একত্রে ব্লাখব 
তাদের (কুফরী) কাজকর্মের কারণে । (জিন ও মানবকে তাদের পারম্পরিক অবস্থার দিক দিয়ে 
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এ সম্বোধন কর, হুয়েছিল। অতঃপর প্রত্যেককে তার বিশেষ ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে 
সন্বোধন করা হচ্ছে যে,) হে জিন. ও মানব সম্প্রদায়, (এবার বল তোমরা যে কুফর ও অস্বীকার. 
করছিলে) তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই অধ্য.থেকে পয়গস্বর আগমন করেন নি, যীরা 
তোমাদের আমার (শ্বাস ও কর্ম সম্পর্কিত) রিধানারলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদের. 
আজকের এ দিনের ভীতি প্রদর্শন করতেন? (অতঃপর কি কারণে তোমরা কুফর থেকে বিরত 
হওনি ?) তারা বলবে £ আমরা সবাই নিজেদের, বিরুদ্ধে (অপরাধ) স্বীকার করছি। (আমাদের 
কাছে কোন ওযর ও সাফাই নেই। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপস্থিত বিপদের সম্মুখীন 
হওয়ার কারণ বর্ণনা করে বলেন £) এবং পার্থিব জীবন তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে (তোরা 
পার্থিব ভোগ-বিলাসকে প্রধান উদ্দেশ্য মনে করে রেখেছে--পরকালের চিন্তাই নেই) এবং (এর 
পরণাঁমৈ সেখানৈ) তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করবে যে, তারা (অর্থাৎ আমরা) কাফির 
ছিলাম (এবং'ভুল করেছিলাম । কিন্তু সেখানে স্বীকীর করলে কি হবে ? দুনিয়াতে সামান্য 
মনোযোগী হলে এ অশুভ দিন কি দেখতে হতো ? পূর্বে পয়গন্কর প্রেরণের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছিল। অতঃপর পয়গম্বর প্রেরণে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছে যে) এটা (অর্থাৎ 
পয়গম্বর প্রেরণ) এজন্য আপনার পালনকর্তা কোন জনপদের অধিবাসীদের (তার্দের) কুফরের 
কারণে (দুনিয়াতেও) এম্সতাবস্থায় ধ্বংস করেন না যে, জনপদবাসীরা (পয়গন্বর না আসার 
কারণে আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে) অজ্ঞাত থাকে । (অতএব পরকালের শান্তিতো আরও কঠোর । 
এটা পয়গন্ধর প্রেরণ করা ছাড়া কিছুতেই হতে পারত না। তাই আমি পয়গন্বরদের প্রেরণ 
করি-যাতে তাঁরা. অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। এরপর যার শাস্তি হয়,, যথা যোগ্য 
কারখেই হয় । সেমতে বলা হচ্ছে) এবং (যখন পয়গম্বর আগষন করে এবং তারা অপরাধ 
জানতে পারে, তখন.যে যেরূপ করবে) প্রত্যেকের (জিন, মানব এবং সব অসতের জন্য (শাস্তি 
ও পুরস্কারের) পদমর্যাদা আছে, তাদের কৃতকর্মের কারণে এবং আপনার পালনকর্তা তাদের 
কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত নন। - 


আনুষঙ্গিক জঞাডুবয বিষয় 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে :1;; শব্দটির আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি অর্থ হতে পারে । এক. 
পরস্পরকে যুক্ত করে দেওয়া ও নিকটবর্তী করে দেওয়া এবং দুই. শাসক হিসাবে চাপিয়ে 
দেওয়া 1ণতফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে উভম্ম প্রকার জর্থই বর্ণিত আছে । 

হাশরে কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে দল গঠিত হবে-_ জাগতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় 8. 
হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ (রা) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের 
উদ্দেশ্য এক্সপ ব্যক্ত করেছেন যে, কিয়ামতের 'দিন আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে মানুষের দল ও 
পার্টি, বংশ, দেশ, কিংবা বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে হবে না : বরং কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে 
হবে আল্লাহ্র আনুগত্যশীল মুসলমান যেখানেই থাকবে মুসলমানদের সাথী হবে এবং অবাধ্য 
কাফির যেখানেই থাকবে, সে কাফিরদের সাথী হবে, তাদের বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও 
জীবনযাপন পদ্ধতিতে যতই দূরত্ব ও পার্থক্যই থাকুক না কেন। 

এরপর মুসলমঞ্মদের মধ্যেও.সৎ ও ধার্মিকেরা ধার্মিকদের সাথে থাকবে :এবং পাপী ও 
কুকমীরদেরকে কুকমীর্দের সাথে মুক্ত;করে দেওয়া হবে সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে 8431 
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৪০০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


2% ৮4 অর্থাৎ মানবকুলের যুগল ও দল তৈরি করে দেওয়া হবে । এর উদ্দেশ্যও তাই যে, 
কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে হাশরবাসীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। ্ 

হযরত ওমর ফারূক (রা) এ আয়াতের তফসীরে বলেন £ সৎ কিংবা অসৎ এক ধরনের 
আমলকারীদের একত্র করে দেওয়া হবে। সৎ লোকদের সাথে জান্নাতে এবং অসৎ লোকেরা 
অসংদের সাথে জাহান্নামে পৌছবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থনে হযরত ওমর (রা) কোরআন 
পাকের 4৯১৮১ 2231 1৮১১1 আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করেছেন। এ আয়াতের 
বিষয়বজুও তাই যে, কিয়ামতের দিন আদেশ হবে £ জালিমদের এবং তাদের অনুরূপ 
আমলকারীদের জাহান্নামে একত্র কর। 

আলোচ্য আয়াতের সার-বিষয়বস্তু এই যে, আল্লাহু ত'আলা কতক যালিমকে অন্য যারিমদের 
সাথে যুক্ত করে. একদলে পরিণত রুরে দেবেন-বংশ্রগত.ও দেশগরতভাবে তাদের মধ্যে যতই 
দুরত্ব থাক. না কেন। 

অন্য এক আয়াতে একথাও স্পষ্টভারে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ মানুষের মধ্যে বংশ, 
দেশ, বর্ণ, তামা ইত্যাদির ভিডিতে যে জাগডিক ও ছানষ্ঠানিক এব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, হাখরের 


কিয়ামত কায়েম হবে, 7585৬ ৮৮ 
যাবে। 

দুনিয়ার সংঘবদ্ধ কাজ-কারবারে কর্ম ও চরিত্রের প্রভা £ জাগতিক আত্বীয়তা, সম্পর্ক 

ও আনুষ্ঠানিক সংগঠনসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিয়ামতের দিন তো সুস্পষ্টভাবে সবারই 
দৃষ্টিগোচর হবে, দুনিয়াতেও এর সামান্য নমুনা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় ।-এখানে সৎ লোকের 
সম্পর্ক সং লোকদের সাথে স্থাপিত হয় এবং তাদেক্ই দল ও সমাজের সাথে, জড়িত''থাকে। 
ফলে তাদের সামনে সৎকর্মের বিভিন্ন পথ খুলতে থাকে এবং তার সংকল্প দৃঢ় হতে থাকে৷ 
এমনিভাবে অসৎ ব্যক্তির সম্পর্ক তার মত অসৎ ব্যক্তিদের সাথেই স্থাপিত, হুয়। সে তাদের 
মধ্যে ওঠাবসা করে। তাদের সংসর্গে তার অসৎ কর্ম ও অসচ্চরিত্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে 
থাকে এবং তার সামনে সৎকর্মের দ্বার র্ধ হতে থাকে । এটা তার মন্কর্মের নগদ সাজা, যা 
এ দুনিয়াতেই সে পায়। 

মোটকথা এই যে, “সৎ ও অসৎ কর্মের এক প্রতিদান ও শাস্তি তো পরকালে পাওয়া যাবে 
এবং এক প্রতিদান ও শান্তি এ জগতে নগদ পাওয়া যায় । তা এই যে, সৎ ব্যক্তি সৎ সহকর্মী, 
সৎ ও ধার্মিক সাথী পেয়ে যায়, যারা তার কাজকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলে । পক্ষান্তরে অসৎ 
ব্যক্তির সহকর্মীও তার মতই হয়ে থাকে, যারা তাকে আরও গভীর গর্তে ধাক্কা দিয়ে দেয়। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন রাদশাহ্‌ ও শাসনকর্তার প্রতি প্রসন্ন-হুলে 
তাকে সৎ মন্ত্রী ও সৎ কর্মচারী দান করেন। ফলে তার রাজ্যের সব কাজ-কর্ম ঠিক-ঠাক ও 
উন্নত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তাআলা কারও প্রতি অপসন্ন হলে সে অসৎ সহকর্মী ও 
অসৎ কর্মচারী পায়। সে কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করলেও কুলিয়ে উঠতে পারে না। 

এক যালিম অপর যালিমের হাতে শাস্তি ভোগ করে £আলোচ্য আত্মাতের ব্যাখ্যা 115 
শবের প্রথমোক্ত অর্থের দিক দিয়ে বর্ণিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়ের, ইবনে 
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সুরা আল-আন'আম ৪০১ 


যায়েদ রো), মালেক ইবনে দীনার (র). প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে 
আয়াতের তফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা একজন যালিমকে অপর যালিমের 
উপর শাসক হিসাবে চাপিয়ে দেন এবং এভাবে এককে অপরের হাতে শাস্তি দেন। 

এ বিষয়বস্তু স্বস্থানে সঠিক ও নির্ভুল এবং কোরআন ও.হাদীসের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে 
সঙ্গতিশীল। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) বলেন ৪54০ ১: এ/।১৫ ১১১ ৮৫ অর্থাৎ তোমরা 
যেরূপ হবে তোমাদের উপর তদ্রপ শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে । তোমরা যালিম ও পাপাচারী হলে 
তোমাদের শাসনকর্তাও যালিম এবং পাপাচারীই হবে। পক্ষান্তরে তোমরা সাধু ও সৎকর্মী হলে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের শাসনকর্তারূপে সাধু, দয়ালু ও সুবিচারক লোকদের মনোনীত 
করবেন। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা“আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের 
মঙ্গল চান, তখন.তাদের উপর সর্বোত্তম শাসক নিযৃক্ত করেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন কোন 
সম্প্রদায়ের অমঙ্গল চান, তখন তাদের উপর নিকৃষ্টতম শাসক ও বাদশাহ্‌ চাপিয়ে দেন এবং 
তাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেন। 

ইবনে-কাহীর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর এ 
উক্তি বর্ণনা করেছেন $ «4০ 411| 4... 11 ১(_০। ১০-অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর 
অত্যাচারে তাকে সাহায্য করে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এ জালিয়কেই 
তার উপর চাপিয়ে দেন। তার হাতেই তাকে শাস্তি দেন। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্ন ও উত্তর 
বর্ণিত হয়েছে। এ প্রশ্নটি হাশরের ময়দানে জিন ও মানবকে করা হবে। প্রশ্নটি এই তোমরা 
কি কারণে কুফর ও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত“হলে ? তোমাদের কাছে কি আমার পয়গন্বর 
পৌছেনি ? সে তো তোমাদের মধ্য থেকেই ছিল এবং আমার আয়াতসমূহ তোমাদের পাঠ করে 
শোনাত, আজকের দিনের উপস্থিতি এবং হিসাব-কিতাবের ভয় প্রদর্শন করত। এর উত্তরে 
তাদের সবার পক্ষ থেকে পয়গন্বরদের আগমন, আল্লাহ্র বাণী পৌছানো এবং এতদসতেও 
কুফরে লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এ ভ্রান্ত কর্মের কোন কারণ ও হেতু 
তাদের*পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়নি, বরং-আল্লাহ্‌ নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, 
24 2১৯ 74:59 অর্থাৎ তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ভোগ-বিলাস ধোকায় ফেলে দিয়েছে। 
ফলে তারা একেই সবকিছু মনে করে বসেছে, অথচ এটা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয় আকবর 
এলাহাবাদীর ভাষায় £ 


(4০ 4১ 436 03506 ০৯০০ 4 5486 ৫৯ 545 ১৪৪ ০৫৫০ 
(4 4১ 4 ০৯০4 ৯৬24 নিশি বাতি আদি শি 8 
আলোচ্য আয়াতে প্রথমত প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, অন্য কতিপয় আয্মাতে বলা 


হয়েছে, হাশরের ময়দানে মুশরিকদের কুফর ও শিরক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা মুখ মুছে 
অস্বীকার করবে এবং-পালনকর্তার দরবারে কসঙ্গ খেয়ে মিথ্যা বলবে ৪ ৫ ._£ (541 
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৪০২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ্ড 


০৮১৬ অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তার কসম, আমরা কখনও মুশরিক ছিলাম না । অথচ এ 
আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা অনুতাপ সহকারে স্বীয় কুফর ও শিরক স্বীকার করে 
নেবে । অতএর্ব আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু অন্যান্য 
আয়াতে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রথমে যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তখন তারা 
অস্বীকার করবে । সেমতে আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কুদরত বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দেবেন। 
হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রজ্যঙ্গের সাক্ষ্য নেবেন। আল্লাহ্‌র কুদরতে সেগুলো বাক শক্তি প্রাপ্ত 
হবে। সেগুলো পরিষ্কারভাবে তাদের কুকর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে দেবে । তখন জিন ও মানব 
জানতে পারবে যে, তাদের হাত, পা, কান, জিহবা. সবই ছিল আল্লাহ্‌র গুপ্ত পুলিশ যারা সব 
কাজ-কারবার ও অবস্থার অন্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় তাদের আর অস্বীকার 
করার জো থাকবে না। তখন তারা সবাই পরিষ্কার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করে নেবে 

জিনদের মধ্যেও কি পয়ঙ্কর প্রেরিত হন £ দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, 
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা জিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন 
তোমাদের মধ্য থেকে আমার পয়গন্বর কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি ? এতে বোঝা যায় যে, 
মানব জাতির পয়গম্বর রূপে যেমন মানব প্রেরিত হয়েছে, তেমনি জিন জাতির পয়গন্বর রূপে 
জিন প্রেরিত হয়েছে। 

এ ব্যাপারে হাদীস ও তফমীরবিদদের উক্তি-বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন, রাসূল ও নবী 
একমাত্র মানবই হয়েছে। জিন জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রাসূল হয়নি ; বরং মানব 
রাসূলের স্বজাতির কাছে পৌছানোর জন্য জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিযুক্ত হয়েছে। তারা 
প্রকৃতপক্ষে মানব-রাসূলদের দূত ও বার্তাবৃহ,্রিল। অপ্রকৃতভাবে তাদেরকেও রাসূল বলে 
দেওয়া হয়। যেসব তযুসীরবিদ এ কথা বন্ধন, তুনদের প্রমাণ এসব আয়াত, যেগুলোতে 
জিনদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নবীর বাণী অথবা কোরআন শ্রবণ করে 
স্বজাতির কাছে পৌছিয়েছে। উদাহরণত ১১১৫+ ৮ 4 1) এবং সূরা জিনের আয়াত 198 
(56 ১:291 41 45125 658 ৪০৭ & ইত্যাদি 

কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে একদল আলিম এ বিয়েরও প্রবক্তা যে, শেষ নবী 
(সা)-এর পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রাসূল সে সম্প্রদায় থেকেই প্রেরিত হতেন । মানব সম্প্রদায়ের 
বিভিন্ন স্তপ্লে মানব-রাসূল এবং জিন জাতির বিভিন্ন স্তরে জিন-রাসূলই আগমন করতেন। 
শেষনবী (সা)-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিনদের একমাত্র রাসূল 
হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন ; তাও কোন এক বিশেষ কালের জন্য নয় বরং কিয়ামত অবধি সমস্ত 
জিন ও মানব তীর উত্মত এবং তিনিই সবার রাসূল। 

জিনদেরই হিন্দুদের কোন বলাসুঙশ ও নবী হওয়ার সভাবনা £ ফালবী, মুজাহিদ €র) প্রমুখ 
তফসীরবিদ এ উক্তিই পছন্দ করেছেন কাষী সানাউল্লাহ্‌ পানিপতী (র) তফসীরে মাযহারীতে 
এ উক্তি গ্রহণ করে বলেছেন £ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম (আ)-এর পূর্বে 
জিনদের রাসূল জিনদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হতো । যখন একথা প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে 
মানব আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বে জিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও মানব জাতির 


///.091190781-0017 


সূরা আল-আন্নআম ৪০৩ 


মত বিধি-বিধান পালন করতে আদিষ্ট ছিল, তখন শরীয়ত ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে 
আল্লাহ্‌র বিধান পৌছানোর জন্য পয়গন্বর হওয়া. অপরিহার্য । 

কাষী সানাউল্লাহ (র) আরো বলেন £ ভারতবর্ষের হিন্দুরা, তাদের বেদের ইতিহাস হাজার 
হাজার বরের পুরোনো বলে বর্ণনা করে এবং তাদের অনুসৃত অবতারনের.সে যুগেরই লোক 
বলে উল্লেখ করে । এটা অসন্ভব নয় যে, তারা এ জিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এবং তাদেরই 
আনীত নির্দেশাবলী পুন্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অবতারদের যেসব 
চিত্র ও মূর্তি মন্দিরসমূহে রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও ও অনেকটা এমনি ধরনের । কারও 
অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারও অনেক হাত-পা, কারও হাতীর মত গুঁড়। এগুলো সাধারণ 
মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। জিনদের পক্ষে এহেন আকৃতি ধারণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই 
এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জিন জাতির রাসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং 
তাদের ধর্মশ্রস্থও তাদের নির্দেশাবলীর সমষ্টি ছিল। এরপর আন্তে আস্তে অন্যান; ধর্মগ্রন্থের 
ন্যায় একেও পরিবর্তিত করে তাতে শিরক ও মূর্তিপূজা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

যর্দি আসল ধর্মগ্রন্থ এবং জিন জাতির বিশুদ্ধ নির্দেশাবলীও বিদ্যমান থাকত তবুও রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর আবির্ভাব”ও রিসালতের পর তাও রহিত হয়ে যেত, বিকৃত ও পরিবর্তিত ধর্মের 
তো কথাই মেই। 

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব ও জিনদের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক। তিনি কোন জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ 
করেন না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে পূর্বাহ্নে পয়গন্ধরদের মাধ্যমে জাগ্রত করা হয় এবং 
হিদায়েতের আলো প্রেরণ করা হয়। 

চতুর্থ আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌ তা“জালার কাছে মানব ও জিন জাতির প্রত্যেক 
স্তরের লোকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। এসব পদমর্ধাদা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতেই 
নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতিদান ও শান্তি এসব কর্মের মাপ অনুযায়ী হবে। 


এ ভগ্গ্তু এ ৪6 পাঠ পেতে 


০-৬১৮৮৪5 ১.৬ 2০৮৪)1 ১১ ০৯৯০ 355 
৩০১৪ ০৮ তু লেনে 


272 2) ৫/2 চি পে 22. 


৮ ৩03 ০০১৯০ ০ ১ 
85505 5025 ঘি ০১৮১৭০০৩৪ নত 

রি 22525 02১8) ১৯১ 250,১0৩) 
পতি | পা ও পৃ. | ১6 পাক 


১০১-৯৪% 890৩ 25৫১ ্ 292 22১০০ 













5 ৭০০ শি ৬১ 


চি 











///.09119021-0017 


৪০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


রা ও রা 2) 


(১৩৩) আপনার পালনকর্তা অমুখাপেক্ষী, টিককূকরনঙিল 
সবাইকে উচ্ছেদ করে দেবেন -এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত 
করবেন ; যেমন তোমাদের অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) যে 
বিষয়ের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়, তা অবশ্যই.আগমন করবে এবং তোমরা অক্ষম 
করতে পারবে না। (১৩৫) আপনি বলে দিন £ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা স্বস্থানে কাজ 
করে যাও, আমিও কাজ করি । অচিরেই জানতে পারবে যে, পরিণাম.গৃহ কে লাভ করে। 
নিশ্চয় যালিমরা সুফলপ্রাণ্ড হবে না ।. (১৩৬) আল্লাহ্‌ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি 
করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করে অতঃপর নিজ ধারণা 
অনুসারে বলে ঃ এটা আল্লাহ্‌র এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ 
তাদের অংশীদারদের তা তো. আল্লাহ্‌র দিকে পৌছে না এবং যা আল্লাহ্‌র তা উপাস্যদের 
দিকে পৌছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং আপনার পালনকর্তা, (পয়গন্বরদেরকে এজন্য প্রেরণ করেন না. যে, তিনি নাউযুবিল্লাহ 
ইবাদতের মুখাপেক্ষী তিনি তো) সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। (তবে রাসূল প্রেরণের কারণ এই যে, 
তিনি) করুনাময়ও বটে। (ত্বীয় করুণায় রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, যাতে তীদের মাধ্যমে 
মানুষ লাভ-লোকসান ও ক্ষতিকর ব্তুসমূহ জানতে পারে, অতঃপর লাভজনক বন্ধু দ্বারা 
উপকৃত হতে পারে । আর ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত থাকতে :পারে। সুতরাং এতে বান্দারই 
উপকার ।-আল্লাহ্র অমুখাপেক্ষীতা এমন যে,) তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদের সবাইকে 
(দুনিয়া থেকে হঠাৎ) উচ্ছেদ করে দেবেন এবং তোমাদের পর যাকে (অর্থাৎ যে সৃষ্টজীবকে) 
ইচ্ছা তোমাদের স্থলে (দেনিয়াতে) অভিষিক্ত করবেন ; যেমন (এর নজীর পূর্ব থেকেই বিদ্যমান 
রয়েছে ধে,) তোমাদেরকে (অর্থাৎ যারা এখন বিদ্যামান রয়েছে) অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর 
থেকে সৃষ্টি করেছেন। (যাদের অস্তিত্‌ কোথাও নেই এবং তোমরা তাদেরই”স্থলে বিদ্যমান । 
এমনিভাবে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এ ধারা পর্যায়ক্রমে চলছে । আমি ইচ্ছা করলে 
সহসাই তা করতে পারি। কেদনা কারও থাকা না থাকায় আমার কোন কাজ বন্ধ থাকে না। 
অতএব পয়গন্ধর প্রেরণ আমার কোন অভাব মোচনের জন্য নয়, বরং তোমাদেরই অভাব 
মোচনের, জন্য । তোমাদের উচিত তীঁদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, তাঁদের' অনুসরণ করে 
সৌভাগ্য অর্জন করা এবং কুফর ও অবিশ্বাসের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা। কেননা) যে 
বিষয়ে (পয়গন্বরদের মাধ্যমে), তোমাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়, অর্থাৎ কিয়ামত ও শবাস্তি) তা 
অবশ্যই আগমন করবে এবং যেদি মনে কর যে, 55454 
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সূরা আল-আন*আম ৪০৫ 


পলায়ন. করব-ধরা পড়ব না, যেমন দুনিয়াতে শীসকবর্গের অপরাধীরা মাঝে-মাঝে এমন 
করতে পারে,তবে মনে রেখো) তোমরা (আল্লাহ্‌কৈ) অক্ষম করতে পারবে না (যে, তার 
হাতে ধরা পড়বে না। যদি সত্য নির্ধারণে প্রমাণাদি সত্তেও কেউ মনে করে যে, কৃফরের পথই 
উত্তম-ইসলামের পথ মন্দ, অতএব কিয়ামতের আবার কিসের ভয়, তবে তাদের উত্তরে) 
আপনি (শেষ কথা) বলে দিন £ হে আমার সম্প্রদায় ৷ তোমরা আপন অবস্থানুযায়ী কাজ কর, 
আমিও স্বেস্থানে) কাজ করছি। বস্তুত অচিরেই তোমরা জানতে পারবে এ জগতের (অর্থাৎ এ 
জগতের কাজকর্মের) পরিণতি কার জন্য শুভ (আমাদের জন্য, না তোমাদের জন্য) ? এটা 
নিশ্চিত যে, অত্যাচারীরা কখনও (পরিণামে) সুফল পাবে না। (আর আল্লাহ্‌র প্রতি জুলুম তথা 
তীর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা হলো সর্ববৃহৎ অপরাধ । বিশুদ্ধ প্রমাণাদিতে-সামান্য চিন্তা করলে 
বোঝা যেতে পারে যে, ইসলামের পথে অত্যাচার আছে, না কুফরের পথে। যে ব্যক্তি 
প্রমাণাদিতেও চিন্তা করে না, তাকে এতটুকু রলে দেওয়া যথেষ্ট যে, 44 3১... অর্থাৎ অতি 
সত্র এ কুকর্মের পরিণতি জানতে পারবে ।) আর আল্লাহ্‌ তা“আলা যেসব শস্যক্ষেত্র (ইত্যাদি) 
এবং জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, তারা- (মুশরিকরা) সেগুলো থেকে কিছু বংশ আল্লাহ্‌র. নামে 
নির্ধারণ করেছে; (এবং কিছু অংশ প্রতিম্বাগুলোর নামে নির্ধারণ করেছে ; অথচ এগুলো সৃষ্টি 
করার মধ্যে কোন অংশীদার নেই) এবং নিজ ধারণা অনুসারে তারা বলে যে, এটা আল্লাহ্‌র (যা 
অতিথি, মুসাফির, ফকির, মিসকীন ইত্যাদি সাধারণ খাতে ব্যয় হয়) আর এটা আমাদের অংশী 
উপাস্যদের (যা বিশেষ বিশেষ খাতে ব্যয় হয়)। অতঃপর যে সব বস্তু তাদের উপাস্যদের 
নোমের) তা. তো আল্লাহ্‌র নোমের অংশের) দিকে পৌছে না (বরং ঘটনাচক্রে পৌছে গেলেও 
পৃথক করে ফেলা হয়)। পক্ষান্তরে যে বস্তু আল্লাহ্‌র (নামের) তা তাদের উপাস্যদের (নামের 
অংশের) দিকে পৌছে যায়। তাদের বিচার কত মন্দ। (কেননা, প্রথমত আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তু 
অন্যের নামে কেন যাবে ? দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র অংশ থেকেও হ্রাস করা হয়। এর ভিত্তি যদি 
ধনাঢ্যতা ও অভাব্রস্ততা হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে অভাবন্ত স্বীকার করে উপাস্য মনে করা 
আরও বেশি নিরুদ্ধিতা ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, জিন ও মানব জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ে রাসূল ও 
হিদাঁয়েত প্রেরণ.করা আল্লাহ্‌ তা'আলার চিরন্তন রীতি । পয়গন্বরদের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণভাবে 
সতর্ক না করা পর্যন্ত কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার কারণে কখনও তাদেরকে শাস্তি দেওয়া 
হয়নি। 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বর ও এঁশী গ্রন্থ্‌সমূহের অব্যাহত ধারা এ জন্যে 
ছিল না যে, বিশ্ব পালনকর্তা আমাদের ইবাদত ও অনুগত্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন কিংবা তার 
কোন কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী ও 
অভাবমুক্ত। তবে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে তিনি দয়াপ্তণেও গুণাৰ্বিত। সমগ্ন 
বিশ্বকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বর্তমান.ও ভবিষ্যৎ 
সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মেটানোর কারণও তার এ দয়াগুণ। নতুবা বেচারা মানুষ নিজের 
প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা করার যোগ্য হওয়া তো দূরের করুণা, যে স্বীয় প্রয়োজনাদি চাওয়ার 
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৪০৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


বীতিনীতিও জানে না। বিশেষত অস্তিত্বের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে, তা ঘে চাওয়া ছাড়াই 
পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের. মত স্পষ্ট। কোন মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্য দোয়া 
করেনি এবং অস্তিত্ব লাভের পূর্বে দোয়া করা কল্পনাও করা-যায় না। এমনিভাবে অন্তর এবং 
যেসব অঙ্গ-প্রত্যলের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি যেমন হাত পা, মন-মস্তিষক প্রভৃতি এগুলো কোন 
মানব চেয়েছিল কি? না তার চাওয়ার মত অনুভূতি ছিল ঃ কিছুই নয়, বরং 
১৬০ ৮5 0৪০৩০০৯৮১০০ 
১৬১০১ ০৮০ 45৫ 0৬০ ০৪৮৭ 

আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। জগত সৃষ্টি শুধু তার অনুহের ফল £ মোটকথা,আলোচ্য 
আয়াতে | 4 শব্দ দ্বারা বিশ্ব পালনকর্তার অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করার সাথে ১০ 
যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিমি যদিও কারও মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু অমুখাপেক্ষিতার সাথে 
সাথে তিনি 2:৯১ $$ অর্থাৎ করুণাময়ও বটে। 

আল্লাহ্‌ যে কোন মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য $ অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্‌ 
পাকেরই বিশেষ -গুগ। নতুবা মানুষ অপরের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলে সে অপরের 
লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের প্রতি মোটেই দ্রাক্ষেপ করত না ; বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও 
উৎপীড়ন করতে উদ্যত হতো । কোরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে £ 0. ১১1 21 
8৫৭ 01 31 ০০৫ অর্থাৎ মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়, তখন অবাধ্যতা 
ও উদ্ধত্যে মেতে ওঠে । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে এমন প্রয়োজনাদির শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে 
বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না। প্রবল প্রতাপান্বিত 
রাজা-বাদশাও চাকর-চাকরানীর মুখাপেক্ষী । বিত্তশালী ও মিল মালিক শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী । 
প্রত্যষে একজন শ্রমিক ও রিক্সাচালক কিছু পয়সা উপার্জন করে অভাব-অনটন দূর করার জন্য 
যেমন রোজগারের তালাশে বের হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিভ্তশালী ব্যক্তিও শ্রমিক, রিক্সা ও 
যানবাহনের খোজে বের হয়। সর্বশক্তিমান সবাইকে অভাব-অনটনের এক শিকলে বেঁধে 
রেখেছেন । প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী, কারও প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। এরূপ না হলে কোন ধনী 
ব্যক্তি কাউকে এক পয়সাও দিত না এবং কোন শ্রষ্বিক কারও সামান্য বোঝাও বহন করত না। 
এটা একমাত্র আল্লাহ্‌ পাকেরই বিশেষ গুণ যে, পুরোপুরি অমুখাপেক্ষীতা সত্বেও তিনি দয়ালু, 
করুণাময় । এস্থলে হ-২ ৯১ ৬১ শব্দের পরিবর্তে ১.২) কিংবা (২৯১ শব্দ ব্যবহার করলেও 
উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়ে যেত ; কিন্তু ৬১১ শব্দের সাথে রহমত গুণ সংযোজনের মাধ্যমে বিশেষ 
শুরুত্ত প্রকাশ করার জন্য ₹_, || ৩১ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ৬ ও পুরোপুরি 
অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি রহমতেরও অধিকারী । এ গুণটিই পয়গম্বর ও এঁশীগ্রন্থ 
প্রেরণের আসল কারণ । ৃ 

এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তার রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ, তেমনি তার শক্তি-সামর্ঘ্য 
প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক কাজে পরিব্যাপ্ত। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে নিশ্চিহ 
করে দিতে পারেন। সমগ্র সৃষ্টজগৎ নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তার কুদরতের কারখানায় বিন্দুমাত্র 
পার্থক্য দেখা দিবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বর্তমান সৃষ্টজগৎকে ধ্বংস করে তদস্থলে 
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সুরা আল-আন'আম ৪০৭ 


অন্য সৃষ্টজগৎ এমনিভাবে এ মুহুর্তে উদ্তব করে স্থাপন করতে পারেন। এর একটি নজীর প্রতি 
যুগের মানুষের সামনেই রয়েছে। আজ কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাস 
করছে এবং জীবনের রিভিন্ন. ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ কারবার চালিয়ে যাচ্ছে । যদি আজ থেকে 
একশ বছর পূর্বেকার অবস্থার দিকে তাকান য়ায়, তবে দেখা যাবে, তখনও এ পৃথিবী 
এমনিভাবে জমজমাট ছিল এবং সব কাজ-কারবার এভাবেই চলত ; কিন্তু তখন বর্তমান 
অধিবাসী ও কার্ধ পরিচালনাকারীদের কেউ ছিল না। অন্য এক জাতি ছিল, যারা আজ ভূগর্ভে 
চলে গেছে এবং যাদের নাম-নিশীনা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বর্তমান দুনিয়া সে জাতির বংশধর 
থেকেই সৃজিত হয়েছে। বলা হয়েছে £ 

১০147511281 ৯০ ০8 ১০১০ 8৮84711 20 

* ০১১১1 ৫5৪ 2০5 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন। “নিয়ে যাওয়ার" অর্থ 

এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যেন নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে । তাই এখানে ধ্বংস 

করা বা মেরে.ফেলার কথা বলা হয়নি ; বরং নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে। এতে পুরোপুরি ধ্বংস 
ও নাম-নিশানাহীন করে দেওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার অযুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তির 
অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর দ্বিতীয় আয়াতে অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে 
হুলিয়ার কনা হয়েছে হয, ০১১» ৮১431 (7১,44০ ৮59 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদেরকে যে শস্তির ভয়প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা 
9৮458775557 
হাতা 4220529550০ 75580 

 0১216511 দে ২ এ, ০1। 2০44 9545 

এতে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি মক্কাবাসীদের বলে দিন ঃ হে আমার 

সম্প্রদায় ! যদি তোমরা আমার কথা না মান, তবে তোমাদের ইচ্ছা, না মান এবং স্বস্থানে স্বীয় 

বিশ্বাস ও হঠকারিতা অনুযায়ী কাজ করতে থাক। আমিও স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে 

থাকব । এতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অচিরেই তোময়া জানতে শীরবে যে, কে 

পরকালে মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে । মনে রেখ, যালিম অর্থাৎ অধিকার আত্মসাৎকারী 
কখনও সফল হয় না। 

তফসীরবিদ ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীরে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ স্থলে আয়াতে 
| 20 4 ১4 ১০ বলা হয়েছে এবং ₹১৯3। ১] £: (5 বলা হয়নি । এতে বোঝা যায় যে; 
পরজথুতের পূর্বে ইহজগতেও পরিণামে আল্লাহ্‌র সৎ বান্দারাই সফল হয়ে-থারে। যেমন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ও সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা এর সাক্ষ্য .দেয়। অত্যল্পকালের মধ্যেই শক্তিশালী 
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৪০৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 


প্রতাপাবিত শত্জুরা তাদের পদানত হয়ে যায় এবং শত্রুদের দেশ তাদের হাতে বিজিত হয়ে 
যায়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আমলে গোটা আরব উপত্যকা তাঁর অধিকারে এসে যায়। 
ইয়ামান ও বাহরাইন থেকে শুরু করে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ 
করে। এরপর তাঁর খলীফা ও সাহাবীদের হাতে প্রায় সমগ্ বিশ্ব ইসলামের পতাকাতলে এসে 
যায়। এভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার এ ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায় যে, (১১14 ১% % 4। ৫৫ অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার পয়গন্ধররাই জয়ী হব। অন্য এক আয়াতে বলা 
হয়েছে £ 
| 95521 (55513 0850 ৪০০। 51০ 02301510-০ ০ন এ 

অর্থাৎ আমি আমার রাসূলদের এবং মুমিনদের অবশ্যই সাহায্য করব, এ জগতেও এবং এ 
দিনও, যেদিন কাজ-কর্মের হিসাব সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতারা সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হবে । অর্থাৎ 
কিয়ামতের দিন। 

চতুর্থ আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস 
ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যা কিছু আমদানী হতো তার এক অংশ 
আল্লাহ্‌র জন্য এবং এক অংশ উপাস্য দেবদেবীদের নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহ্র নামের 
অংশ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান করা হতো এবং দেবদেবীর অংশ প্রতিমাগৃহের পূজারী 
রক্ষকদের জন্য ব্যয় করত। 

প্রথমত এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আন্মাহ্‌ এবং সমুদয় 
উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদের অংশীদার 
করা হতো। তদুপরি তারা আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা 
কমের ভাগটি আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত $ আল্লাহ্‌ তো সম্পদশালী, 
অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের 
ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোন সময় এমনও হতো যে, প্রতিমাদের কিংবা 
নিজেদের অংশ থেকে কোন বস্তু আল্লাহ্র অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্য সেখান 
থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্র অংশ থেকে কোন বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের 
অংশে পড়ে যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে দিত এবং বলত £ আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, তার অংশ 
কম হলেও ক্ষতি নেই। কোরআন পাক তাদের এ পথভ্র্টতার উল্লেখ করে বলেছে ৪ (০ 2৮, 
১৬:4৮ অর্থাছ তাদের এ বিচার পদ্ধতি অত্যত্ত বিশ্রী ও একদেশদর্শী। যে আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
এবং তাদের সমুদয় বন্তু-সাম্্ীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমত তারা তার সাথে অপরকে অংশীদার 
করেছে। তদুপরি তার অংশও নানা ছলছুতায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে। 

কাফিরদের হুশিয়ারিতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা £ এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি পথত্রষ্টতা 
ও ভ্রান্তির জন্য হুঁশিয়ারি । এতে এসব মুসলমানদের জন্যও শিক্ষার চাবুক রয়েছে, যারা 
আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জীবন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বয়স ও 
সময়ের এক অংশ তারা আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে । অথচ জীবনের সমস্ত সময় ও 
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মুহূর্তকে তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য ওয়াকফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য 
তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্য বের করে নেওয়াই সঙ্গত ছিল। সত্য বলতে কি, এর পরও 
আল্লাহ্‌র যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হতো না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, দিবারাত্রির চব্বিশ 
ঘন্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করি, তবে কোন প্রয়োজন 
নামীঘ, তেলাওয়াত ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের উপর ফেলে দেই। কোন অতিরিক্তি 
কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখ-বিসুখ হলে সর্বপ্রথম এর প্রভাব ইবাদতের নির্দিষ্ট সময়ের 
উপর পড়ে । এটা নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকার হরণ । আল্লাহ আমাদের এবং 
সৰ জুসলমানকে এহেন কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। 


পর্ণ টপ পা এ পার পাও শানু রণ নু 
০৯১৯ ০-৪ ও ০5১০ ০25০7 ১ 
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(১৩৭) এমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত 
করে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মম্নতকে তাদের কাছে 
বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব আপনি 
তাদের এবং তাদের মনগড়া বুলিকে পরিত্যাগ করুন । (১৩৮) তারা বলে $ এসব চতুষ্পদ 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__৫২ 
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৪১০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে 
না, তাদের ধারণা অনুসারে । আর কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ হারাম করা 
হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা ভ্রান্ত ধারণাবশত আল্লাহ্র নাম 
উচ্চারণ করে না । তাদের মনগড়া বুলির কারণে অচিরেই তিনি তাদেরকে শান্তি দেবেন । 
(১৩৯) তারা বলে £ এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের 
পুরুষদের জন্য এবং আমাদের মহিলাদের জন্য তা হারাম । আর যদি তা মৃত হ্স, তারা 
সবাই তাতে অংশীদার হয় । অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের বর্ণনার শাস্তি দেবেন। তিনি 
প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী । (১৪০) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানের নির্বুদ্ধিতাবশত 
কোন প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যেসব দিয়েছিলেন, সেগুলোকে 
আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে । নিশ্চিতই তারা পথভ্রষ্ট 
হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি । 


যোগসূত্র ঃ দরগা রত 
বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের কর্মগত ভ্রান্তি ও মূর্খতাসুলভ বিভিন্ন কুপ্রথা 
উল্লিখিত হয়েছে। বর্ণিত কুপ্রথাসমূহ হচ্ছে এই 8 

১. তারা খাদ্যশস্য ও ফলের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র এবং কিছু অংশ দেব-দেবীর নামে পৃথক 
করত। অতঃপর যদি ঘটনাক্রমে আল্লাহ্র অংশ থেকে কিছু পরিমাণ দেব-দেবীদের অংশে 
মিশে যেত, তবে তা এমনিই থাকতে দিত। পক্ষান্তরে ব্যাপার উল্টো হলে তা তুলে নিয়ে 
প্রতিমাগুলোর অংশ পুরো করে দিত। এর বাহানা ছিল. এই যে, আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত; তার অংশ 
কম হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু অংশীদাররা অভাবগ্রস্ত । তাদের অংশ হ্রাস পাওয়া উচিত নয়। এ 
কুপ্রথাটি আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্ববর্তী আয়াতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 

২. বহীরা, সায়েবা ইত্যাদি জন্তু দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং বলা হতো যে, 
একাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্ত । এতেও প্রতিমার অংশ ছিল এই যে, তাদের আরাধনা করা 
হতো এবং আল্লাহ্‌র অংশ ছিল এই যে, একে তাঁর সন্তুষ্টি মনে করা হতো। রঃ 

৩. মুশরিকরা তাদের কন্যা সন্তানকে হত্যা করত। 

৪. কিছু শস্যক্ষেব্র প্রতিমাদের নামে ওয়াক্ফ করে দিত এবং বলত যে, এর উৎপন্ন ফসল 

শুধু পুরন্ষরা ভোগ করবে, মহিলাদেরকে কিছু দেওয়া না দেওয়া আমাদের ইচ্ছাধীন। তাদের 
রানি 

৫. চতুষ্পদ জন্ত্ুদের বেলায়ও তারা এমনি ধরনের কার্ষপদ্ধতি অবলম্বন করত এবং কোন 
কোন জন্তু শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিত। 

৬. তারা যেসব চতুষ্পদ জন্তু প্রতিমাদের নামে ছেড়ে দিত, সেগুলোতে আরোহণ করা 
কিংবা বোঝা বহন করা সম্পূর্ণ হারাম মনে করত। 

৭. বিশেষ কতকগুলো চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা কোন সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করত 
না, উদাহরণত দুধ দোহন করার সময়, আরোহণ করার সময় এবং যবেহ্‌ করার সময় আল্লাহ্‌র 
নাম উচ্চারণ করত না। 
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৮. বহিরা কিংবা সায়েবা নামে অভিহিত করে যেসব জন্তু প্রতিমাদের নামে ছেড়ে দিত, 
সেগুলোকে যবেহ করার সময় পেট থেকে জীবিত বাচ্চা বের হলে তাকেও.যবেহ্‌ করত; কিন্তু 
তা শুধু পুরুম্বদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম মনে করত। পক্ষান্তরে মৃত বাচ্চা 
বের হলে তা.সবার জন্য হালাল হতো। 

১৯. কোন কোন জন্তুর দুধও পুরুণ্ঘদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম ছিল। 

১০. বহিরা, সায়েবা, ওসীলা, হামী-এ চার প্রকার জন্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তারা 
ইবাদত বলে গণ্য করত। 

এসব রেওয়ায়েত দুররে-মনসুর ও রূহুল মা"আনী গ্রন্থে রয়েছে।-(বয়ানুল কোরআন) 
তফসীরের ন্গার-সংক্ষেপ 

এমনিভাবে অনেক মুশরিকের ধারণায় তাদের. (শয়তান) উপাস্যরা নিজ সন্তান হত্যাকে 
সুশোভিত করে রেখেছে (যেমন মূর্থতাযুগে কন্যাদের হত্যা অথুবা জীবন্ত: প্রোথিত করার প্রথা 
প্রচলিত.ছিল)-যেন (এ কুকর্ম ঘারা) তারা (শয়তান উপাস্যরা) তাদেরকে অর্থাৎ মুশরিকদের, 
আযাবের যোগ্য হওয়ার কারণে) বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে বিভ্রান্ত করে দেয় 
(যে, সর্বদা ভুলের মধ্যেই পতিত থাকে । আপনি তাদের সেসব কুকর্মের কারণে দুঃখিত হবেন 
না। কেননা,) যদি আল্লাহ তা“আলা (তাদের মঙ্গল) চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। 
অতএব আপনি তাদেরকে এবং তারা যে মনগড়া বুলি আওড়াচ্ছে (যে, আমাদের এ কাজ খুবই 
ভান) তাকে এমনিই থাকতে দিন (কোন চিন্তা করবেন না । আমি নিজে বুঝে নেব) এবং তারা 
স্্ীর ভ্রান্ত ধারণী অনুযায়ী) বলে ষে, এ সকল (বিশেষ) চতুষ্পদ জন্তু ও (বিশেষ) শস্যক্ষেত্র 
নিষিদ্ধ। আমরা যাতক ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না (যেষন চতুর্থ ও 
পর্থজম কুপ্রথায় উল্লিখিত হয়েছে) এবং (বল যে,.এসব বিশেষ) চতুষ্পদ জন্তু, এগুলোতে 
আরোহণ ও বোঝা বহন হারাম করা হয়েছে (যেমন ষষ্ঠ কুপ্রথায় বর্ণিত হয়েছে) এবং (বলে 
যে, এসব বিশেষ) চতুষ্পদ জন্তু, এগুলোর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা ঠিক নয়। 
(সেমতে-এ বিশ্বাসের কারণেই সেগুলোর উপর) তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না (যেমন 
ষষ্ঠ কুপ্রথায় বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয়) শুধু আল্লাহ্‌র উপর ভ্রান্ত ধারণাবশত (বেলে । ভ্রান্ত 
ধারণা এ জম্য যে, তারা এসব বিষয়কে আল্লাহ্‌র সত্ভুষ্টির কারণ মনে করত ।) অচিরেই আল্লাহ 
তাআলা তাদের ভ্রান্ত ধারণার শাস্তি দিবেন (“অচিরেই' বলার কারণ এই যে,.কিয়ামত বেশি 
দৃূরে নয় এব*কিছু কিছু শাস্তি তো মৃত্যুর সাথে সাথেই শুরু হয়ে যাবে) এবং তারা (আরও) 
বলে.যে, এসব. চুতষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে; (উদাহরণত দুধ ও বাচ্চা) তা বিশেষভাবে 
আমাদের,পুরুষদের জন্য হোলাল) ও মহিলাদের জন্য হারাম এবং যদি তা (টের বাচ্চা) মৃত 
হয়, তবে তাতে (অর্থাৎ তদ্দারা উপকৃত হওয়ার বৈধতায় নারী ও পুরুষ) সব সমান (যেমন 
অষ্টম ও নবম কুপ্রথায় উল্লিখিত হয়েছে।) অচিরেই আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে তাদের (এ) 
' ভ্রান্ত বর্ণনার শাস্তি দেবেন (এ ভ্রান্ত বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত ভ্রান্ত ধারণারই অনুরূপ । এখন পর্যন্ত 
শান্তি না দেওয়ার কারণ এই যে) নিশ্চয় তিনি রহস্যশীল (কোন কোন রহস্যের কারণে সময় 
দিয়েছেন। এখনই শাস্তি না দেওয়াতে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তিনি জানেন না। 
কেননা) তিনি মহাজ্ঞানী সবকিছু তার জানা আছে। অতঃপর পরিণতি ও সার কথা হিসেবে 
বলেন,) নিশ্চিতই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা (উল্লিখিত কাজগুলোকে ধর্ম করে নিয়েছে যে,) 
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৪১২ তফসীরে মাঁ“আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


স্বীয় সন্তানদের নির্বদ্ধিতাবশত কোন (যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণীয়) সনদ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং 

যেসব (হালাল) বস্তু আল্লাহ তাদের পানাহারের জন্য দিয়েছিলেন, সেগুলোকে (বিশ্বাসগতভাবে 
কিংবা কারধত) হারাম করে নিয়েছে (যেমন উল্লিখিত কু্থাসমূহে এবং দশম: কুশধয় বর্ণিত 
হয়েছে; কারণ সবগুলোর উদ্দেশ্যই এক। এসব বিষয়) শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রান্ত ধারণাবশত 
হয়েছে (যেমন পূর্বে সন্তান হত্যার এবং চতুষ্পদ জন্তু হারাম করার ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণার কথা 
পৃথক পৃথকও বলা হয়েছে) নিশ্চয় তারা পৎত্রষ্ঠ হয়েছে (এ পথভ্রষ্টতা নতুন নয়-পুরাতন। 
কেননা, পূর্বেও) এবং কখনও সুপথগামী হয়নি। (অতএব 1১ বাক্যে ধর্মমতের সারকথা, | 
|১. € বাক্যে এর তাকিদ এবং 2 ২রীরিডিটিি লারা রিবন 
হয়েছে।) 
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0৪১) তিনি উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন-_তাও, যা মাচার উপর তুলে দেওয়া হয় এবং 
যা মাচাক্স উপর তোলা হয় না এবং খর্জর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র-যেসবের স্বাদ বিভিন্ন এবং 
যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন-একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল 
খাও, যখন ফলত্ত হুর এবং হক দান কর কর্তনের সময় এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় 
তিনি অপব্যায়ীদের পছন্দ করেন না। (১৪২) তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে 
বোঝা বহনকারীকে এবং সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীকে । আল্লাহ তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন, 
তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাক্ষ অনুসরণ করো না । সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
এবং তিনিই আল্লাহ পাক) উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন-তাও, যা মাচার উপর চড়ানো. হয় 


(যেমন আঙ্গুর) এবং তাও, যা মাচার উপর চড়ানো হয় না হেয় লতায়িত না হওয়ার কারণে, 
যেমন কা বিশিষ্ট বৃক্ষ, না হয় লতায়িত হওয়া সত্বেও চড়ানোর প্রয়োজন না থাকার কারণে, 
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সুরা আল-আন'আম ৪১৩ 


যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি) এবং খর্জর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র €-ও তিনি সৃষ্টি করেছেন), 
যেগুলোতে বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যবস্তু (অর্জিত) হয় এবং যয়তুন ও ডালিম (-ও) তিনিই সৃষ্টি 
করেছেন। যেগুলো (ডালিমে ডালিমে) পরম্পরে (এবং যয়তুনে যয়তুনে পরস্পরে রং, স্বাদ, 
আকার ও পরিমাণের মধ্য থেকে কোন কোন গুণেও) একে অন্যের সাদৃশ্যশীল হয় এবং 
(েখনও) একে অন্যের সাদৃশ্যশীল হয়ও না। (আল্লাহ তা“আলা এসব বস্তু সৃষ্টি করে অনুমতি 
দিয়েছেন যে,) এগুলোর ফসল ভক্ষণ কর (তখন থেকেও) যখন তা নির্গত হয় (এবং অপন্ধ 
থাকে) এবং (এর সাথে এতটুকু অবশ্যই যে,) তাতে (শরীয়তের পক্ষ থেকে) যে হক ওয়াজিব 
(অর্থাৎ দান-খয়রাত) তা কর্তনের (আহরণের) দিন (মিসকীনদের দান কর এবং (এ দান 
করায়ও) সীমা (শরীয়তের অনুমতি) অতিক্রম করো না । নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) সীমা (শরীয়তের 
অনুমতি) অতিক্রমকারীদের পছন্দ করে না এবং (উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র যেমন আল্লাহ্‌ সৃষ্টি 
করেছেন, তেমনি জীরজন্তুও। সে মতে) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে উচ্চাকৃতিকে (-ও) এবং 
রর লাজ 

অনুমতি দিয়েছেন যে,) যা কিছু আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন (এবং শরীয়তে হালাল 
রে তা) ভক্ষণ কর এবং (নিজের পক্ষ থেকৈ হারামের বিধান রচনা করে) শয়তানের 
পদাক্ক'অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। (সত্যের প্রমাণাদি সুস্পষ্ট হওয়া 
সত্ত্বেও সে তোমাদের পথভ্রষ্ট করছে ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয্াতসমূহে মুশরিকদের এ পথত্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, যালিমরা আল্লাহ 
সৃজিত জন্তু-জানোয়ার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহে স্বহস্ত নির্মিত নিষ্প্ুণ, অচেতন 
প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্য 
পৃথক করত, সেগুলোতে এক অংশ আল্লাহ এবং এক অংশ প্রতিমাগুলোর জন্য রাখত। 
অতঃপর আল্লাহর অংশকেও বিভিন্ন ছলছ্তায় প্রতিমাগুলোর অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। 
এমনি ধরনের আরও অনেক মূর্খতাসুলভ কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল। 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা“আলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার ও 
তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় শক্তি-সামর্ঘের বিস্ময়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। 
দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্ত্রদের বিভিন্ন প্ররার সৃজনের কথা উল্লেখ 
করে মুশরিকদের পথভ্ষ্টতা সম্পর্কে ইুশিয়ার করেছেন যে, এ কাগুজ্ঞানহীন লোকেরা কেমন 
সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর স[থে কেমন অজ্ঞ, অচেতন, নিষ্প্রাণ ও. অসহায় 
বন্তুসমূহকে শরীক ও অংশীদার করে ফেলেছে। 
'” অতঃপর তাদের সরলপথ ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন যে, যখন এসব বন্তু সৃষ্টি 
করা ও তোমাদের দান করার কাজে কোন অংশীদার নেই তখন ইবাদতে তাদের অংশীদার 
করা একান্তই অকৃতজ্ঞতা ও যুলুম । যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করে তোমাদের দান করেছেন এবং 
গ্রমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেগুলো ব্যবহার করতে পার, এরপরও 
উপকৃত হওয়ার সময় তাকে স্মরণে রাখা এবং তাক প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। শয়তানী 
ধ্যান-ধারণা এবং মূর্খতাসুলত প্রথাকে ধর্ম হিসেৰে গ্রহণ'রুরা উচিত নয়। . 
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৪১৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


প্রথম আয়াতে “(51 শব্দের অর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং ৬১১১.-শব্দটি ১১০ থেকে উদ্ভূত 
এর অর্থ ওঠানো এবং উচ্চ করা, ৬১৪১ «_* বলে উত্তিদের এসব লতিকা বোঝানো হয়েছে, 
যেগুলোকে মাচা বা কাঠামোর উপর চড়ানো হয় ; যেমন আঙ্গুর ও কোন শাকসবজি । এর 
বিপরীতে ০।.২১১ ১০ বলে এ সমস্ত বৃক্ষকে বোঝানো হয়েছে, যেগ্তলোর লতা উপরে চড়ানো 
হয় না; কাণুবিশিষ্ট বৃক্ষ হোক যাদের লতাই হয় না, কিংবা. লতাবিশিষ্ট হোক; কিন্তু সেগুলো 
মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে চড়ানো হয় না, যেমন তরমুজ, খরবুযা ইত্যাদি । 

4১০ শব্দের অর্থ খর্জর বৃক্ষ, £১) সর্বপ্রকার শস্য, ১১০১ যয়তুন বৃক্ষকে বলা হয় এবং এর 
ফলকেও এবং ১০) ভালিমকে বলা হয়। 

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বাগানে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দুই প্রকার বর্ণনা 
করেছেন। এক. যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় এবং দুই. যেসব বৃক্ষের লতা উপরে 
চড়ানো হয় না। এতে আল্লাহ চূড়ান্ত রহস্য ও কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, একই মাটি, 
একই পানি এবং একই পরিবেশে কেমন বিভিন্ন প্রকার চারা গাছ সৃষ্টি করেছেন। এরপর এদের 
ফল তৈরি, সজীবতা এবং এদের মধ্যে নিহিত হাজারো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য 'রৈথে 
কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, যতদিন লতা-উপরে না চড়ানো হয়, ততদিন প্রথমত 
ফলই ধরে না-যদি ধরেও, তবে তা বাড়ে না এবং বাকি থাকে না; যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। 
পক্ষান্তরে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, লতা উপরে চড়াতে চাইলেও চড়ে না-চড়লেও 
ফল দুর্বল হয়ে যায়, যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি । কোন কোন বৃক্ষকে মজবুত কাণ্ডের উপর 
দাড় করিয়ে এত উচ্চে নিয়ে গেছেন যে, মানুষের চেষ্টায় এত উচ্চে নিয়ে যাওয়া স্বভাবত 
সন্ভবপর ছিল না। বিরাট রহস্যের অধীনে ফলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বৃক্ষসমূহ বিভিন্নরূপ 
সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কোন ফল মাটিতেই বাড়ে এবং প্ররিপক্ক হয় আর কোন কোন ফল 
মাটির সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। কতক ফলের জন্য উচ্চ শাখায় ঝুলে অবিরাম তাজা বাতাস, 
৮5054 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। 
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এরপর বিশেষভাবে র্জর বৃক্ষ এবং শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। খর্জুর ফল সাধারণভাবে 
চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়। প্রয়োজন হলে এর ছারা পূর্ণ খাদ্যের কাজও নেওয়া. যায়। 
শস্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য থেকে সাধারণত মানুষের খোরাক এবং জন্তু-জানৌয়ারের খাঁদ্য সংগ্রহ 
করা হয়। এ দু'টি বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে 8441 ৷ ১ এখানে 4৫| এর সর্বনাম 
€১) এবং এ৯১ উভয়ের দিকে যেতে পারে। অর্থ এই যে, খেজুরের বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক 
প্রকারের-বিভিন্ন স্বাদ রয়েছে। শস্যের তো শত শত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ 
ও উপকারিতা আছেই । একই পানি, বাতাস, একই মাটি থেকে.উৎপন্ন ফসলের মধ্যে এত 
বিরাট ব্যবধান এবং প্রত্যেক প্রকারের উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যের এমন 'বিন্বয়কর 'বিভিন্নতা 
্ল্লজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, আর লিতিব 
অচিন্তনীয় সত্তা, যীর জ্ঞান ও তাৎপর্য মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম নয় । 
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সুরা আল-আনআম ৪১৫ 


এরপর আরও দুটি বন্তুর উল্লেখ করা হয়েছে £ যয়তুন ও ডালিম। যয়তুন একাধারে ফল ও 
তরকারি হয়ে থাকে । এর তৈল সর্বাধিক পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অসংখ্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী হয়ে থাকে। এটি হাজারো রোগের উত্তম প্রতিষেধক । এমনিভাবে ডালিমেরও অনেক 
গুণাগুণ সবার জানা আছে। এতে দুই প্রকার ফল উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ (৮১২ 
9055 ১2৬-অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটির কিছু ফল রং ও স্বাদের দিক দিয়ে সাদৃশ্যশীল হয় এবং 
কিছু ফলের রং, স্বাদ ও পরিমাণ একই রূপ হয় এবং ভিন্ন তিন হয়। যয়তুনের অবস্থাও 
তন্ধাপ। 

এসব' বৃক্ষ ও-ফল উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম 
নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির-দাবির পরিপূরক। বলা হয়েছে 8১:41 1$| ১ ১১1১ 
অর্থাৎ এসব বৃক্ষের ও'শস্য ক্ষেত্রের ফসল আহার কর, যখন এগুলো ফলত্ত হয় । এতে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোন প্রয়োজন মেটাতে চান 
না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা খাও এবং 
উপকৃত হও । 7০81 বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তোমাদের 
সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহ্‌র নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা 
খেতে পার-পরিপক্ধ হোক বা না হোক। 

ক্ষেতের ওশর ৪ দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেওয়া হয়েছে £.:-১:$£1: শব্দের অর্থ 
আন অথবা আদায় কর। ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময়কে ১... বলা হয়। শব্দের 
সর্বনাম পূর্বোললিখিত প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু 
খাও, পান কর এবং ব্যবহার কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর 
সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। 'হক' বলে ফকীর-মিসকীনকে দান করা বোঝানো 
হয়েছে।/$১1197-4.11-5৩৯1340-5 2 অর্থাৎ সৎ লোকদের ধন-সম্পদ ফকীর- 
মিসকীনদের নির্দিষ্ট হক রয়েছে। 

এখানে সাধারণ সূদকা-খয়রাত বোঝানো হয়েছে, না ক্ষেতের যাকাত-ওশর বোঝানো 
হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ 
প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মন্কায় অবতীর্ণ এবং 
যাকাত মদীনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরয হয়েছে। তাই এখানে 'হক'-এর অর্থ 
ক্ষেতের যাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ন বলেছেন 
এরং ৪৯ এর অর্থ যাকাত ও.ওশর নিয়েছেন। 

তফসীরবিদ ইবনে কাসীর রৈ) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আরাবী উন্দুলুপী “আহকামুল 
কোরআন" এর সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আয়াত মন্ধায় অবতীর্ন হোক অথবা. মদীনায়, উভয় 
অবস্থাতেই এ আয়াত থেকে শস্য ক্ষেত্রের যাকাত অর্থাৎ ওশর অর্থ নেওয়া যেতে পারে । 
কেননা, তাঁদের মতে যাকাতের নির্দেশ মন্ধায় অবতীর্ণ হয়েছিল । সূরা মুযযান্মেলের আয়াতে 
যাকাত্রে নির্দেশব্যক্ত হয়েছে। এ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ । তবে যাকাতের 
পরিমাণ ও নিসাব নির্ধারণের নির্দেশ হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত-থেকে 
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৪১৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর আল্লাহ তা“আলার পক্ষ থেকে একটি 
হক আরোপ করা হয়েছে। এর পরিমাণ আয়াতে উল্লিখিত হয়নি । কাজেই পরিমাণের ব্যাপারে 
আয়াতটি সংক্ষিপ্ত । মক্কায় পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, ক্ষেত ও বাগানের 
ফসল অনায়াসে লাভ করার ব্যাপারে তখন মুসলমানরা নিশ্চিত ছিলেন না । তাই পূর্ব থেকে সৎ 
লোকের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাই অনুসৃত হতো । অর্থাৎ ফসল কাটা ও ফল 
নামানোর. সময় যেসব গরীব-মিসকীন সেখানে উপস্থিত থাকত, তাদেরকে কিছু দান করা 
হতো। কোন বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। ইসলাম পূর্বকালে অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও 
ফল ও ফসল এভাবে দান করার প্রথা,কোরআন পাকের &+1| ৮.1 &5৫ ৮৯৫ 1-১৬১ ৬ 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের দু'বছর পর রাসূলুল্লাহ (সা). যেমন অন্যান্য ধনসম্পদের 
যাকাত ও নিসাবের পরিমাণ ওহীর নির্দেশক্রমে বর্ণনা করেন, €তমনিভাবে ফসলের যাকাতও 
বর্ণনা করেন। মুয়াষ ইবনে জাবাল, ইবনে ওমর ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রো) প্রমুখের 
রেওয়ায়েতক্রমে রিষয়টি-সব হাদীস গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত রয়েছে 
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অর্থাৎ যেসব ক্ষেতে পানি সেচের ব্যবস্থা নেই, শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয়, 
সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব এবং. 
যেসব ক্ষেত কূপের পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ 
ওয়াজিব । 

ইসলামী শরীয়ত যাকাত আইনে সর্বত্র এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসাবে ব্যবহার করেছে। 
যে ফসল উৎপাদনে পরিশ্রম ও ব্যয় কম, তার যাকাতের পরিমাণ বেশি আর পরিশ্রম ও ব্যয় 
পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যাকাতের পরিমাণও সে পরিমাণে হ্াস পায়। উদাহরণত যদি কেউ কোন 
লুক্কায়িত ধনভাপ্তার পেয়ে বসে কিংবা সোনারূপা ইত্যাদির খনি আবিষ্কৃত হয়, তবে তার পাচ 
ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে দান করা ওয়াজিব । কেননা এখানে পরিশ্রম ও ব্যয় কম এবং 
উৎপাদন বেশি । এরপর বৃষ্টি বিধৌত ক্ষেতের নম্বর আসে । এতে পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত 
কম। তাই এর যাকাত পাঁচ ভাগের একের অর্ধেক অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা 
হয়েছে।এরপর রয়েছে এ ক্ষেত, যা কূপ থেকে সেচের মাধ্যমে কিংবা খালের পানি ক্রয় করে 
সিক্ত করা হয়। এতে পরিশ্রম ও খরচ বেড়ে যায়। ফলে এর যাকাত তারও অর্ধেক। অর্থাৎ 
বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর আসে সাধারণ সোনারূপা ও পণ্যসামগ্রীর 
পালা। এগুলো অর্জন করতে পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যধিক। এ জন্য এগুলোর যাকাত তারও 
অর্ধেক চষ্লিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। 

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে ক্ষেতের ফসলের জন্য কোন নিসাব নির্ধারিত হয়নি। তাই 
ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মাযহাব এই যে, ক্ষেতের ফসল কম হোক 
কিংবা বেশি, সর্বাবস্থায় তার যাকাত বের করা জরুরী । সূরা বাকারার যে আয়াতে ক্ষেতের 
ফসলের যাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এর কোন নিসাব বর্ণিত হয়নি। বলা হয়েছে ঃ 
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টি 05 720507ধত বয় হাল উপ ধেবে 
কর এবং লেকে, যা আমি তোঁযাদের জন্য ক্ষেত-খামার থেকে উৎপনীকরেছি।, -. 

: সূলললাহ লা) পণযদামত্ী ও চতুষ্পদ অধর নিসাব প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পান্ডা 
বায়ান্ন তোলার কম হলে যাকাত নেই:? ছাগ্স০১ এবং উট ৫-এর কম হলেযাকীতি নে। 
কিন্তু ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে পূর্বোশ্লিখিত হাদীসৈ কোন নিসাব ধ্যক্ত করা হয়নি।তাই উৎ্ধন় 
ফসল কমবেশি যাই হোক, ০০০০০০০৪০০5 
যাকাত দেওয়া ওয়াজিব । 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £১:১১:..1+০০ % (9:48 অরথৎপীমতিরিক-বায় 
করো না। কেননা, আল্লাহ তাআলা অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না'।. এখানে প্রশ্বু-হস্ন :যে, 
, আল্লাহ্র. পথে যন্ধি কেউ সমস্ত ধনসম্পদ বরং জীবনও ব্যয় করে দেয়, তবে. একে অপব্যয় বলা 
যায় না, বরং যণধার্থ প্রাপ্য পরিশোধ হয়েছে এরূগ বলাও কঠিন। এমতাবস্থায় এখানে অপরন্যয় 
করতে নিষেধ ক্রার উদ্দেশ্য কি ? উত্তর এই যে, বিশেষ কোন:ক্ষেত্রে অপব্যানর ফুল স্বড়ারত 
অন্যান্য ক্ষেত্র ক্রুটিরূপে দেখা দেয়। যে বরকত, স্বীয় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে মুক্ত হন 
সীমাতিরিক্ত ব্যয় করে, সে সাধারণত অন্যের গ্রুপ পরিশোধ করতে ক্রুটি করে| এখানে এন্ন্‌প 
ক্রি করতেই বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ একই ক্ষে্রে সী যথাসূব্ জুটিয়ে দিয়ে 
রিক্তহস্ত হয়ে বসে, তবে পরিবার-পরিজন, আতীয়স্বজন বরং নিজের প্রাপ্য কিরূপে পরিশোধ 
করবে! তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ও সুষম ইওয়া চাই, যাতে সবার 
াপ্য পরিশৌধ করা সম্ভব হয়। 
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নি কৃত উজ দরের 
দুই প্রকার । জিজ্দেস করুন, তিনি কি উভয় মর্দ হারাম করেছেন, না উদ্ভয় মাগীকে ? লা খা 


তফসীরে মা'জারেফ্ুল কোরআন (৩য় খ্ড)__€৫৩ 
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৪১৮. তফসীরে মা'আরেফুল,ক্োোরআন ও তৃতীয় খণ্ড 


উভয় মাদীরু-পেটে আছে ? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, ঘদি তোমরা. সত্যবাদী হও। 
(১৪৪) সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রক্কার। আপনি 
জিজ্ঞেস করুন: ঃ ভিনি কি-উভয় র্ঘ হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, না ঘা উভয় 
মাগীর গেটে আছে ? তোমরা কি.উপস্থিত ছিলে, যখন্‌ আল্লাহ এ নির্দেশ: দিযক্সেছিলেন ?. 
অঙ্তএব স্১ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা ঘোষণা 
তির তিলে রানুকে রাত তে গার রানা 
সম্প্রদায়কে পরপ্রদর্শন করেন না। 


এসবে তে ও 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ এ | 
বং সব তু জা, বৈওনৌকে হোম লাল রহ) আটা আই ও সাদী সেট 
করেছেন) অর্থাৎ ভেড়ার (ও দুস্বার) মধ্যে দুই প্রকাঁর (একটি র্দ ও একটি মাদী) এবং 
ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার (একটি মর্দ ও একটি মাদী) আপনি (তাদেরকে) বৃলুন ঃ £ (আচ্ছা বল, 
দেরি) জীল্লাহ তা'আলা কি (এ জনয়ৈর) উভয় মর্দ হারাম করেছেন, না উভয়্‌ মাদীকে 
(হারাম বলেছেন) £ না কি:(ধঁ বাচ্চাকে) যা উভয় মাদীর পেটে আছে? 'বোচ্চা মর্দ হোক 
কিংবা মাঁদী অর্থাৎ যে. বিতিনন-পকারের হারাম হওয়ার কথা বলছ, আল্লাহ তা'আলা কি এ. 
হারাম. করেছেন্)ঃ তোয়রা আমাকে কোন প্রমাণ. দ্বারা বল য়দি (নিজ, দাবিতে) তোমরা 
সত্যবাদী হও। (এ হচ্ছে ছোট আকৃতির জন্তু সম্পর্কে বর্ণনা । অতঃপ্রর-বড়. আকৃতির জন্তুদের 
বর্ণনা হচ্ছে যে, ভেড়া-ছাগলের মধ্যেও মর্দ ও মাদী.সৃষ্টি.করেছেন; যেমন বর্ণিত হয়েছে) এবং 
(এমনিভাবে) উটের মধ্যে দুই, প্রকার (একটি মর্দ ও একটি মাদী সৃষ্টি করেছেন). আগরনি 
(তাদেরকে .এ সুম্পর্কেও) বলুন £ (ত্রাচ্ছা বল দেখি), আল্লাহ তা'আলা কি.(এ-জত্ুদ্বয়ের) উভয় 
মর্দকে হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে (হারাম বরেছেন)? নাকি (রর বাচাকে) ধা.উভয় 
মাদীর পেটে আছে. বোচ্ছা মর্দ হোক কিংবা মাদী।.এর অর্থও পূর্বের মতই যে, তোমরা যে 
বিভিন্ন, প্রকারে হারাম হওয়ার কথা বলছ, আল্লাহ তা'আনা এসব কি হারাম করেছেন, এর 
কোন প্রমাণ উপস্থিত, করা -উচিত। এর দুটি-প্থা থারুতে..পারে 3 অ্রক, ক্লোন, রাসূল্ল-বা 
ফেরেশতার মাধ্যমে হবে..কিংবা দুই, সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এ বিধান দ্রিয়ে 
থাকরের্।.কিন্তু, তোমরা ততো নবুয়ত ও..হীতে বিশ্বাসই ক্র না.। সুতরাং একমাত্র দ্বিতীয় 
পন্থাইথেকে, যায়। ঘি তাই হয়, তবে, বল).ভোমরা কি তখন) উপস্থিত ছিলে শ্রখন আল্লাহ 
তা'আলা. প্রেমীদের এ হালাল ও হারামের নির্দেশ দিয়েছিলেন.ঃ .(এটা সুস্পষ্ট. যৈ, এরূপ দাবিও 
হতে প্রারে নাএ সুতরাং প্রমাণিত,হলো যে, তাঁদের কাছে,কোন্প্রমাণ নেই) অতএব, (একথা 
প্রমাণিত হওয়ার পর. এটা নিশ্চিত য়ে»). এ ব্যক্তি অপেক্ষা ক্কে অধিক অত্যা্পরী (ও-মিথ্যাবাদী 
হবে) যে আল্লাহ্‌র উপর বিনা প্রমাণে (হালাল ও হারাম সম্পর্কে) মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে 
যাতে করে মানুষকে -পথভরন্ট করতে পারে ?-অর্থাৎ এ ব্যক্তি অধিক অত্যাচারী । আর)-. নিশ্চয় 
আল্লাহ এ. সম্গ্র্গায়কে (পরর্ধঙ্গে জান্নাতের) 5 2735572 
করুবেন্। অতএবনতান্াণ্ড এ অপরাধেনদোযখে যাষে)। ; ৮ 5 


০ এ 


///.09119071-0017 






রে ১, ০০০৫, (এ৩াশ্িত 
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সন ১৫8 পু 8৬8932১8252 


রি রিনিতো 


চারার জােদ্ত্র ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌছেছে, 
তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্য, যা সে আহার করে, 
কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শৃকরের মাংস-এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ, যবেহ 
করা জন্তু ঘা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে 
পড়ে এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালংঘন করে না,.নিশ্চয় আপনার 
পালরকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু । 0৪৬) ইহুদীদের জন্য আমি পত্যেক নখবিশিষ্ট জু হারাম 
করেছিলাম. এবং ছাগল ও গরু. থেকে এতদুভূয়ের চর্বি আমি-তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, 
কিন্তু-এঁ চর্বি বা পৃষ্ঠে কিংবা অস্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। 
তান্জর 'সবাধ্যন্তার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম আর আমি অবশ্যই 
সভ্যবাদ। (১৪৭) যদি-তাঁরা আপনাকে. মিথ্যাবাদ্ী-বলে-তবে বলে দিন $.তোমাদের 
পকর্ত সুখ রর মালিক। তীয় পাতি পরাধীদের উপর থেকে টলকেনা। 























তীরের স্রার-নহক্ষেপ টা 

“আপনি বল দিন ঃ নর ১27 এগুলো া সম্পর্কে যা কিছু বিধান 
ওহীর সাধে এমাক্সার,কাছে এসেছে তনুধ্যে আমি কোন: হারাম খাদ্য পাই না কোন ভঙ্ষণনতা্লীর 
জন্য;-যা' দে আহার করে-€তা সে পুরুষ-হোক কিংবা স্ত্রী) । কিন্তু (যসব-বন্তু অবশ্যই হারাম 


৯ কল্প পর 
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৪২০. তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ₹ তৃতীয় খণ্ড 


পাই-জী)-প্লই যে;-মৃত, (অর্থাঞ্চ যে-জন্তু যকেহ- করা জরুরী-হওয়া সত্বেও যবেহ-ছাড়া মারা 
যায়। কিংবা প্ররাহিত রক্ত কিংৰ শৃক্রের মাংস. !কেননা তা শ্রকুর) সম্পূর্ণ অপক্ির।.(এ 
কারণেই এর সমূদয় অঙ-প্রত্যঙ্গ অপবিত্র ও হারাম । এরূপ অপবিত্ররকে 'নাজিসুল আইন' বল্ল 
হয়)./কিতবা য়া (অর্থাৎ যে জু ইত্যাদি). শেরেকীর আধ্যমে হয় তো./এভাব্টে যেং নৈকট্য 
লাভের অভিত্রায়ে), আল্লাহ্‌ ছাড়া-অন্যের নামে উৎসর্গ করা. হয় (এগুলো সর হারায়). এব্রপুর 
(ও এতে এটুকু-্মুমতি আছে যে) যে ব্য. ক্ষেখায়অত্যুধিক).কাতর্‌ হয়ে পড়ে, শর্ত এই 
যে,-খোওম়ার, মধ্যে)-্বাদ অ্েষণক্রারী,না হয় এবং প্রেয়োঙ্জনের) সীমাতিক্রমকারী না ই, 
তবে;তাবসথা় গসুব হারাম বনজু'আহারেও তার কোন ফুাহ হয় না) নিশি আপনার 
পাল্‌নরুর্ত-(এমন_ব্যজির. জন্য)-ক্ষস্মাশীল, করুণাময় 4 করণ, এহেন সংকট যুহূর্তে দয়া 
করেছেন এবং ২নাহর বন্ধে নাস প্রত্যাহার করে নয়েছেু)। ত্র ইচুদীদের জন্য আমি 
সমস্ত বশবরিশি্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু. (অর্থাৎ ছাগুল.ও.গরুর অঙ্গ প্রত) 
থেকে, এতটুডয়ের তর্রি আয়ি তাদের, হেছুদীদের) জন্য ছারামূ করেছিলাম,:কিন্তু তী, অর্থাৎ এ 
চর্বি ব্যতিক্রম-ছিল) যা তাদের (ভয়ের) পিঠে কিংররা, অস্ত জডরিয়ে-থারে অথবা যা. অস্থির 
সাথে ফ্িলিত থাকে, এলো ছাড়া সার চর্বি হারাম ছিল !-এপরব রষকু হারাম করা প্রকৃত উদ্দেশ্য 
ছিল. না.রবং) তাদের অবাধ্যতার কারণে স্বামি তাদেরক্রে এ..শবস্তি- দিয়েছিললায়. এবং আমি 
নিশ্চয়ই সত্যভাষী। অতঃপর,এউল্লিখিত তথ্যের পরণু)"্যদি তারা (মুশরিকরা)-আপনাকে 
(নাউযুবিল্লাহ, এ.রিষয়ে শুধু এ করণে) মিত্যাবাদী বলে.(যে তাদের উপর আযাব.আসে না) 
তবে.আগ্রানি (উত্তরে) বলে দিনঃ তোমাদের পলনকর্তা সুপ্রশস্ত করুণার মালিক, (কোন কোন 
রহ্‌স্যের কারণে দ্রুত আযাব দেন না।, এতে মূনে করো না যে, চিরকাল এমনিভাবে 
বেঁচে যাবে, যখন নিদিষ্ট সময় এসে যাবে, কার গর 
(কিছুতেই) টলবে না। এ রে 
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তা দলবল লাকি 
স্করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমন্না কোন বন্তুকে হারাম করতাম + এমনভাবে 
'তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমনকি, তারা আমার শাস্তি আস্বাদন. করেছে। 
আপনি বলুন $ তোমাদের কাছে কি.কোন প্রমাণ -আছে। খা আমাদের দেখাতে পার ? 
তোমরা শুধুষাত্র আন্দাজের অনুসন্ূণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা খল । (১৪৯) 
আপনি বলে দিন $ অতএব পরিপূর্ণ যুক্তি-আল্লাহ্রই ৷ তিনি” ইচ্ছা করলে তোমাদের 
সবাইকে পথ প্রদর্মন করতেন । (১৫০) আপনি 'খলুন.$ তোমাদের সাক্ষীদের 'আন, যারা 
সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ-তা'আলা এগুলো হারাম ফরেছেন। বদি তারা জাক্ষ্য দেয়, তবে 
আপনি এ সাক্ষ্য গ্রহণ-করবেন -না-এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না "যারা 
'আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে, ০০০০০০০০০০০ 
সমতুল্য অংশ্বীদার,করে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

মুশরিকরা এখনই বলবে যে, ইভান রে 
যে, আমরা.শিরকী.ও হারাম না করি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা গ্লিরুক না,করা:9.হারাম না করা 
পছন্দ করতেন এবং শিরক ও হারাম করাকে.অপছন্দ করতেন)।কুবে.না, আমরাশির্ুক করতাম 
এবং-না আমাদের বাপ-দাদা (শিররুররত)-এরং না..সোমাদের কপ-দাছ)-কোন বন্ধুরে €যো 
পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) হারাম করতে পারতাঁষ। (এতে বোবা যায়: গন ল্লাহ তা'আবাঁ, এ 
শিরক ও হারাম করার কারণে অস্ষ্ট নন। আল্লাহ্‌ তা'আলা উত্তর দেন.যে, এ যুক্তি বাতিল। 
কারণ) এ. দ্বারা পয়পস্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ. ক্রা হয়। সুতরাং তারা পর্গৃশ্বরদের প্রতি 
মিথ্যারোপ করেছে। যেভাবে তারা করছে,) এমনিভাবে তাদের পুববর্তীরাড পযপশ্থরদের 
প্রতি) মিখ্যারোপ করেছিল । এমনকি তারা: আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে যেমন (দুনিয়াতেই; 
পূর্ববর্তী আধকাংশ্‌ কাফিরদের উপর আযাব নাধিল হয়েছে কিংবা মৃত্যুর পর (তৌ জামা কথাই। 
এটা এদিকে ইঙ্গিত যে, তাঁদের কুফরের মোকাবিলায় শুধু মৌখিক উত্তর ও বিতর্কই করা হবে 
না, : বরং পূর্বব্তী কাফিরদের. অনুরূপ কার্যত শাস্তিও দেওয়া. হবে-দুনিয়াতেও কিংবা শুধু 
পরকাণে। অতঃপর দ্বিতীয় উতর দেওয়ার জন্য বলা' হয়েছে) আপনি তাদেরকে বধুন £ 
তোমাদের কাছে কি ( এ ব্যার্পারে_ যে, কর্ম- সম্পাদনের ক্ষমতা দান-সম্মতির লক্ষণ) কোন 
প্রমাণ আছে ? (তদি থাকে) ভবে তা আমাদের সামনে প্রকাশ কর । 'আসুলে প্রমাণ বলতে 
কিছুই নেই) ভোমরা কেবলমাত্র আন্দাজের "অনুসরণ. কর এরবুং তোয়রা সম্পূর্ণ অনুমান কুরে 
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চি তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


কথ্?্‌-কল । €এবং-উভয়-উত্তর দিয়ে) আপনি- €জাদেরকে) বলুন £ অতএব (উভয় উত্তর দ্বারা 
জান্ম গেল যে) পরিপূর্ণ যুক্তি আল্পুহুরই। (ফলে তোযানের খুক্তি বাতিত্র হয়েগেছে) অঞ্জএব 
এর দাৰি তো ছিল-এই যে, ওভামরা সবাই সৎপথে এসে-েতে কিন্তু এর তৌফিকও আল্লাহ 
তা“আলারই পক্ষ থেকে আসে) যদি তিনি ইচ্ছা র্ুরতেন, তবে তোমাদের সবাইকে (সৎ) পথ 
প্রদর্শন কর্তন. (কিন্তু অনেক-রহুস্যের কারণে -আঁলাহ কাউকে তৌফিকি-দিয়েছেন- আর 
'ক্ষাউকে দেক্কনি। তবে সত্য প্রকাশ ভ্রবং পছন্দ ও ইচ্ছা সবাহকে “ব্যাপকভাবে, দান করেছেন। 
অতঃপর. এতিহাসিক প্রয়াণ চেয়ে.বলা হয়েছেঃ) আপমি' (তাদেরকে বল্গুন) 3. তোমাক্ছের 
যুক্তিগত প্রমাণের অবস্থা, তো তোমরা জানতেই পারলে, এখন কোন রিশুদ্ধ-এতিহাসিক প্রমাণ 
উপস্থিত কর-। উদ্দাহরণত স্বীয় স্কাক্ীদেরকে আন, 'যারা (বঞ্চারীতি) সাক্ষ্য দেয় -যে, ম্সাল্লাহ 
তাআ্বালা;্্সব (উল্লিখিত), বিষয়. হারাম করেছ্ছেন.। (যথারীতি সাক্ষ্য, এ সাক্ষ্যকে বলা হয়,য়া 
হয যেষন, 4305) 1 24:5৫ ১1-াক্যটি এদিকে ইঙ্গিত, করে)।অতঃপর:যদি (ঘটনাক্রমে 
কাউকে ,মিছেমিছি সাক্ষী করে নিয়ে ম্লাসে এবং সে সাক্ষী এ বিষয়ে) সাক্ষ্য €ও) দিয়ে দেয়, 
তবে (যেহেতু সে সাক্ষ্য বিশ্চিতই বীঁতি-বিরুচ্ধ-এবং রুথার'তুবড়িছাড়া আর কিছুই হবে না। 
" 'কেননা,-সে তাক্ষুষ দেখেওনি-এবংস্চাক্ষুষ দেখার মত অকাট্য প্রমাণও তার নেই;ন্তাই) আপনি 
এ সাক্ষ্য শুনবেন না এবং (যখন (৬৮,৯3১. এবং ০১৩ 41১ ও থেকে তাদের খ্রিখ্যারোপকাত্ধী 
হশ্ডয়া, অনেক আয়াত থেকে তাদের পরকালে অবিশ্বাসী হওয়া ' এবং 1৫১ | থেকে তাদের 
মুশরিক হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে তখন। হে সম্বোধিত ব্যক্তি) এপ লৌকদের কুপ্রবৃত্তির 
অনুসরণ রো না, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং পরকালে বিশ্বীস করে না 
(এবং এ কারণেই নিভীকি হয়ে সত্যাবেষণ করে না) এবং তারা (উপাস্য হওয়ার ধোগ্যতায়) 
স্বীয় পালনকর্তার সমতুল্য অন্যকে অংশীদার করে অর্থাৎ শিরক করে)। 


ডঃ পি পা ৩ নি ৩ টি ্ 
উল 
5 859295 
এ 25559525 








///.09119071-0017 


সুরা আল-আন'আম " ৪২৩ 








22 | তি রণ শো 


রর 55 2 ১১৬ 













জের হেত ১১1 রে 
০ রি উর 





ও 55 8256 ৩০ -$, হে ৫24 হে ॥ 
৮৮ ০) ! 
3১: ৬ ৩৮১০৬ 2 
. চরিত ৰ নিন ৈ ০২: 


ভরি 





” (আপনি বন নস আমি তোমাদের উলব বিষয় নী শৌদাই,। যেপ্ডলো 
তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য হারাম করৈছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন 
কিছুকে অংশীদীর করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সম্তানদের 
দারিদ্রের কারণে 'হত্যা করো না-আমি তোমাদের ও তাদের আহার দিই -নির্পজ্জতার 
কাছেও যেয়ো “না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য; যাকে হত্যা" ফরা আল্লাহ হাযীম 
করেছেন, তাকে হত্যা করো না;-কিন্তু ন্যায়ভাবৈ। তোমাদেরকে এ নির্দেশপিয়েছেন, ষেন 
তোমরা বুঝ । (১৫২) ইয়াতীমের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পস্থায়-যে 
পর্ধস্তসৈ বয়ঃপ্রাণ্ না হয়। ওযনও মাগ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে । আমি কাউকে তার 
সাঁধ্যের অতীত কষ্ট দিই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে 
আত্মীয় ইয়। আঁন্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (১৫৩) তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন 
(তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি' আমার সরল পথ অতএব এ্র-পথে চল এবং 
অন্যন্য পথে চলো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদের তীর পথ থেকে বিচ্ছির করে দেবে 
তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা সংযত হও। রঃ 





তফসীরের“সার-সংক্ষেপ 

আপনি (তাদেরকে) বলুন £ এস, 8 যেগুলো 
'তোম্মুদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা (অর্থাৎ এ বিষয়গুলো) এই যে, 

এক. আল্লাহ্‌র সাথে কোন্.কিছুকে অংশীদার করো না। (অতএব অংশীদার করা হারাম হলো) 
রা পিততা+মাজর সাথে সদ্ববহার করো (অতএব তাঁদের সাথে অসন্ধবহার করা হারাম 
হলো) -এবং-তিন. স্বীয় সন্তানদের দারিদ্ব্ের-্ষারণে (যেমন জাহিলিয়াত যুগে প্রায় লোক্রেই 
এরূপ অভ্যাস ছিল) হত্যা করো না (কেননা) আঁমি তাদের এবং তোমাদের (উভয়কে) জীৰিকা 
(খা নির্ধারিত +আছে) প্রদান করব (তারা 'তোমাদের- জন্য নির্ধারিত জীবিকায় অংশীদার নয় । 
এমতাবস্থায় কেন হত্যা কর ? অতএব হত্যা করা হারাম হলো)। গ্রবং চার, নির্লজ্জতার (অর্থাৎ 
ব্যভিচারের) যত পন্থা আছে, সেগুলোর কাছেও যেয়ো না 'জেতএরব ব্যভিচার হারাম 'হুলো)। 
প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য (এগুলোই পঞ্থা,) এবং গাঁ: ধাঁকৈ হত্যা করা আল্লাহ হারাম 
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করেছেন; তা-হুত্যা করো না; কিন্তু (শরীয়তের) হকের কারণে (হত্যা জায়েয, উদাহরণত 
কিসাসবকিংবা ব্যতিচারের-সাজা,হুসাবেথস্তর' বর্ষণে হত. করা । অতৃএব অন্যায়-হুতৃঢা হারাম 
হলো) এ বিষয়ে-(অর্থাৎ এসব বিষয়ে) তোমাদের (আল্লাহ তা'আলা) জোর নির্দেশ দিয়েছেন 
যেন. ভোমরা:(এগুলোকে বুঝ এবং সে অনুপাতে কাজ রুর্ন) এরং ছয়. ইয়াতীমের মালের ক্ছে 
যেয়ো-না €অর্থাৎ তাতে হস্তক্ষেপ করো নট কিন্তু এমনভারে, “হেস্তক্ষেপের অনুমতি আছে) যা 
শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম । (উদাহরণত. তার কাঁজে ব্যয় করা, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা-এববং 
কোন কোন-অভিভাবকের জন্য ইয়াতীমের স্বার্থে ব্যবসা, করারও. অনুমতি .আছে)-যে পর্যন্ত.সে 
বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় (সে সময় পর্যস্ত উল্লিখিত হ্তক্ষেপসমূহ্থেরও অনুমতি রয়েছে। বয়ংপ্রাপ্ত হয়ে 
থেল্রে ভার মল তার হাতে সমর্পণ করা হবে, যদি সে নির্বোধ না. হয়.। অতএব_ইয়াতীমের 
মালে অবৈধ হায্ক্ষেপহারাম হলো) এবং সাত. ওজন ও মাপ পূর্ণ করো ন্যায় সহকারে (যেন 
কারও প্রাপ্য. তোমার কাছে না থাকে) অতএব ওজন ও মাপে প্রতারণা ক্রা-হারাম হলো । 
এসব.বিধান কঠিন নয়। কেননা,) আমি (তো) কাউকে তার সাধ্যের অতীত বিধি-বিধানের 
কষ্ট (-ও).দিই-লাঁ। (এমতারস্থায় এসব বিধানে কেন ক্রটি করা হবে) ? এবং. আট. যখন 
তোমরা (ফয়সালা অথরা.সাক্ষ্য ইত্যাদি,সম্পর্কে কোন) কথা বল, তখন (যাতে) সুবিচার (হয়. 
এর পুতি:লক্ষ্য)'রুর যদিও সে ) (এ ব্যক্তি. মনার.বিপক্ষে তুমি কথা বলছ,.তোমার) আত্ময়িও 
হয় ।.অত্রএব সুবিচারের পরিপন্থী কথা রলা হারাম.হলো)। এবং নয়, আল্লাহ্র, সাথে যে 
অঙ্গীকার. কর, (যেমন শপথ, মানত যদি শরীয়তসম্মত হয়) তা পূর্ণ করো (অতএব, অঙ্গীকার 
ূর্ণ না করা হারাম হলো)। এ বিষয়ে (অর্থাৎ এসব বিষয়ে) তোমাদেরকে (আল্লাহ্‌ তা'আলা) 
৮০৮৮দ৯525551 

যে, (এসব ব্রিধানেরই বিশেষত নয়;:বরং) এ ধর্ম (ইসলাম ও তার সমস্ত বিধুন) আমার প্রথ 
(যার দিকেআমি আল্লাহ্‌র নির্দেশ আত্বান করি) যা সেম্পর্ণ) সরল (এবং সঠিরু). অতএব এ 
পথ অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না তাহলে. সেসব পথ তোমাদের আল্লাহ্‌র 
পথ থেকে (যার দিকে আমি আহবান করি) পৃথক (ও দূরবর্তী) করে দেবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ 
তোমাদের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা (এ পথের বিরদ্্ধাচরণে) সংযত হও । 

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে পায় দু'তিন রুকৃতে অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে 
যে, গাফিল ও মূর্খ মানুষ ভূমগ্ডল ও নভোমগ্ডলের সমস্ত বন্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রেরিত আইন 
পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া কুপ্রথাকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ ভা“আলা যেসব 
বস্তু অবৈধ করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। 
এবং কোন. কোন বস্তুকে শুধু পুরুষদের জন্য হালাল এবং স্ত্রীদের জন্য হারাম করেছে। আবার 
কোন.কোন -ব্ধুকে স্ত্রীদের জন্য হালাল, পুরুষদের জন্য হারাম করেছে। 

আলোচ্য তিন আয়াতে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ তা'সালা 
হারাম করেছেন। বিশদ বর্ণনায় নয়টি বন্ধুর উল্লেখ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে 
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“বলাহেয়েছে 8 ২৯:৫/৪3:,১ ০০০/০১-০3৯ অর্থারধ,এ ধর্মই হট্ছৈনআমার সরল পথ-এ পথের 
অমুসরণ কর ।:এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনীত ও বর্ণিত ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে সমস্ত 
হালাল-হারাম ,.জায়েয-নাজায়েঘ, মাকন্দহ ও মোস্তাহাব বিষন্বকে এ ধর্মে ন্যান্ত:কারা হয়েছে। 
'অর্থাৎ মুহাম্মদ্-(স্লা)-এর ধর্ম যে বিষয়কে হালাল, বলেছে, তাকে হাল্বাল্ল এবং: ঘরে বিষয়কে 
হবরাম ব্ললেছে, কে হারাম সনে করবেসনিজের পক্ষ গেকে হালাল- হারামের ফতোয়া জারি 
করবে না... .. 

্‌ আলে আয়াতসমূহে যে দশ বি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর আসল.লক্ষ্য 
হচ্ছে হারা বিষয়সমূহ বর্ণনা করা। কাজেই সবগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা করাই ছিল 
সঙ্গত, কিন্তু কোরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতি অনুসারে ত্নধ্যে কয়েকটি বিষয়কে 
ধনাপ্কভাবে আঁদেশের উ্গিতে বর্ণনা করেছে। তার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিপরীত করা 
হারাম ।- (কাশশাফ) এর তাৎপর্য পরে জানা যাবে। জায়াতে বর্ণিত দশটি হারাম বিষয় হচ্ছে 
এই £ 


১. আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে ইবাদত, ও আনুগত্যে কাউকে অংশীদার স্থির করা; ২. 
পিতা-মাতার সাথে স্ধ্বহার নী করা; ৩. দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা; ৪. নির্লজ্জতার 
কাজ করা; ৫. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা; ৬. ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ 
করা; ৭. গুন মাপে কম দেওয়া; ৮. সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কর্থাবার্তায় অবিচার 
করা:৯, আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ না করা; এবং১০. বিলাল রোজা না এস ভে 
ধদিক-৪দিকঅন্য পথ অবলম্বন করা । 

লোড রাত লরি তিতা জা 
ইহুদী ছিলেন, 'অতষ্পর মুসলমান হয়ে যান । তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব তওরাত বিসমিল্লাহ 
পর কোরআন পাকের এসব আয়াত ছারাই শুরু হয়, যেগুলোতে দশটি হারাম বিষয় বর্ণিত 
হয়েছে। আরও বর্ণিত. আছে ষে, ০০০০০০০০৫ 
হয়েছিল ।- 

. তফসীরবিদ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) বলেন ঃ সূরা জালে-ইমরানে মুহকাম 
আয়াতের বর্ণনায় এ আয্মাতগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে 
শেষ নবী"সো) পর্যস্ত সব পয়গন্বরের শরীয়তই এসব আয়াত, সম্পর্কে একমত । কোন ধর্ম ও 
2৮ 85755888585575557188 ূ 

এসব আয়াত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওসীয়তনামা £ তফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে 'মাউদ. (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
মোহরাষ্কিত ওসীয়তনামা দেখতে চায়, সে যেন এ আয়াতগুলো পাঠ করে ৷ এসুব আয়াতে এ 
ওসীয়ত বিদ্যমান, যা রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্‌র নির্দেশে উদ্মতকে দিয়েছেন। 

হাকেম হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রো)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলেছেন £ কে আছে, যে আমার 'হাতে তিনটি আয়াতের আকজ্ঞানুবতাঁ হওয়ার শপথ 
করবে ? অতঃপর তিনি আলোচ্য ভিনটি আয়াত ভিলাওয়াত করে বললেনঃ যেব্যক্তি এ শপথ 
পুর্ণ করবে, তা পুরস্কৃত করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব । - রি 


তফসীরে 'মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)-__৫৪ 
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:৪২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


উরতে হযেছে 3541521২ (5051 15 48 এতে বিলের অর্থ “এস*। 
হয় এতে ইল ররেছে যে, এ দাশয়াত কবুল করার ধোই তাদের জনম তব ও প্রাধান্য 
 বিদ্যমর্নি। এখানৈ রাসূলুল্লাহ সৌ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে 'খলুন 
£ এস, যাতে আমি তোমাদের এসব বিষয় পাঠ করে শোনাতে পারি, যেগুলো আল্লাহ তাআলা 
তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। এটা প্তক্ষভাথে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগ্ত বার্তা। এতে 
কারও" কল্পনা, আন্দীজ ও অনুমানের কোন, প্রভাব নেই, যাতে, তোমরা এসব বিষয় থেকে 
আত্রক্ষা করতে য়বান হও এবং অনর্থক নিজের পঞ্চ থেকে আল্লাহ্র হালালকৃত বিষয়সমূহকে 
হারাম নাকর। '. 

" এ আয়াতে যদিও সরাসরি মন্কীর মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যপক 
হওয়ার কারণে সমগ্র মানব জাতিই এর আওতাধীন-সমিন হোক কিংবা-কাফির, আরব হোক 
কিংবা অনারব, উপস্থিত লৌকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর ।- -বোহ রে মুহীত) 

সর্বপ্রথম মহাপাপ শিরক, যা হারাম করা হয়েছে.ঃ এবপূ সযদু স্বোধনের পর হারাম ও 
নিষিদ্ধ বিষয়সূমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা হয়েছে ঃ (5 9 ১১:48 অর্থাৎ সর্বপ্রথম কাজ 
এই য়ে, আল্লাহ্‌র, সাথে কাউকে শ্লরীক ও অংশীদার করো না'। আরবের মুশরিকুত্বের মত 
দেব-দেবীদের বা মূর্তিকে আল্লাহ মনে করো না। ইহুদী ও.ধরন্টানদের মত পয়গন্থরদের আল্লাহ 

কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বন্লো-না। অন্যদের মত ফেন্দেশ্ক্াদের আল্লাহ্র কনা আখ্যা দিয়ো না। 
জনগণের মত পরপর ও এদের জান ও শক্তি-সামর্র আল্লাহর সমতুল্য সাত করো 
আা। টা 

০7 জা পরমা 
পা রিনি 
.থেরে-কোনটিতেই ন্লিপ্ত হুয়ো না। প্রকাশ্য শিরকের অর্থ সবাই জানে ঘেঁ, ইবাদত, "আনুগত্য 
অগবা.অন্য কোন বিশেষ. গুণে অন্যকে আল্লাহ্‌ তা'আলার সমভ্ুল্য. অথবা তার অংশীদার 
সান্স্ত্য করা । প্রচ্ছন্র শির্ক .এই. ষে, নিজ কাজকর্মে ধর্মীয় ও পার্থিৰ উদ্দেশ্যসমূহে এবং 
লাভ-লোকসানে-আল্লাহ তা'আল্লাকে কার্যনির্বাহী বলে বিশ্বাস করা ও কার্যত অন্যান্যকে কার্যনির্বাহী 
মনে. করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রা । এছাড়া লোক (দেখানো ইবাদত 
করা, অন্যদেরকে দেখানোর 'জন্য নামায ইত্যাদি ঠিকমত পড়া, নাম়য্শ -ল্লা্ের. উদ্দেশ্যে 
দীন-খয়রাত করা অথবা কার্যত লাভ-লোকসানের মালিক আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা 
ইত্যাদিও রচ্ছনন শিরকের অনতক্ত। শেখ সাদী (র) এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন £ | 

০০৪৭ ১এলটিওক এড 31 ১০৪০৭ 
২... শিক এরি ০ 45 

অর্থাৎ যায়েদ আমাকে দান করেছে এবং ওমর আমার ক্ষতি করেছে এমন রলার মধ্যেও 

এক প্রকার প্রচ্ছন্ন শিরক বিদ্যমান । সত্য এই যে, দান.ক্ষতি সব স্তর্বশক্তিষণান আল্লাহ্র পক্ষ 
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' সৃক্বাআল-আনাআম ৃ ৪২৭ 


থেকেই হয় ।ঘায়েদ ফিংঘা মর হচ্ছে পর্দা; যার ভিডর, থেকে দান ও'ক্ষতি প্রকাশ পায়। 
উপকার করতে চায় ফা আল্লাহ্‌. তোমার জন্য-অন্ধারিত রুরেননি,তরে তাদের তা কন্বার সাধ্য 
নেই। পক্ষান্তরে যদি সারা বিশ্বের:জিন-ও মানব একজোট হয়ে তোমার এমল কোন-স্চি 
'ক্লরতেন্জায়, ঘা 3আল্লাহ্‌র অন্তিপ্েত নয়, তরেক্কা কারও-পক্ষে সম্জবপর লয়গ ; $ 

"মোটকথা, ভা কাজ উজ বারি দিবার বেডে বালা রি এ 
ই্জাদির-পদধাপ্াট যেমন শিরকের, অপু তেমনি পয়গন্ধর..ওলীম্বেরকে:জ্ঞান. ও সাকি- 
সামর্থ, ইত্যাক্টি ঞ্তথে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য মনে করাও অন্যতন্স'শিরক । আল্লাহ্‌ না 
করুন, যদি-রার৪.বিশ্বাস। এরূপ হয় তরে তা প্রকাশ্য শিরক । আর বিশ্বাস ওব্রগ.-না হয়ে কাজ 
এরূপ করনে তা হরে প্রচ্ছন্ন শিরক । এ স্থলে-সর্বপরথম-শিরক:থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া 
হুয়েছে। কার্প, শির্কের জপরাধ সম্পর্কে কোরআন, পাকের-মিদ্ধীত্ত এই ফে,. এর ক্ষষা নেই। 
এছাড়া অনান্য -খনাদুর ক্ষমা বিভিনন'কলারণে হতে, পাঁরে (এ কারখেই হাজী -ওবাদা-ইরনে 
সামেত ও আ্বাবুদনূরদা-(রা)-এর রেওয়ায়েত ক্রমে বর্িত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)ওরলেন 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কাউকে. অংশীদার করো না, যদিও তোমাকে বি করে, ফেলা 
হয় অথবা শূলিতে চড়ানো, হয় অথবা জীবন্ত পড়িয়ে ফেলা হয়। 
্‌ দ্বিতীয় গুনাহ্‌ পিতামাতার সাথে অসম্যুরহার ঃ এরপর দ্বিতীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে 
৪.$.-১।3:418185 অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে সদ্্রহার করা । উদ্দেশ্য এইযে, পিতামাতার 
অবাধ্যতা করো না। তাদেরকে কষ্ট দিওনা ; ,কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভূঙ্গিতে বলা হুয়েছে যে, 
পিতামাতার সাথে স্যবহার কর। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতা-মাতার. অবাধ্যতা 
না করা. এবং কষ্ট না দেওয়াই যথেষ্ট নয় ; বরং সদ্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে তুষ্ট রাখা 
ফরয। কোনআন পাকের অন্যত্র কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ 8001 ০৮৫ 

এ আয়াতে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়াকে শিরকের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের অপরাধসর্যস্ 
করা ভ্ুয়েছে। যেমন, 77755757 
52 নি ্ 

8০০০ 228801555 | 91 10১5591 &, 2১ %র্থাৎ তোমার পারল 
করেছেন ধে তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাঁদত করো-না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্থযবহার 
কর। অন্য এক্জায়গায় বলা হয়েছে ঃ ৮৭] প9 4005 2859 % অর্থাৎ আমার 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতামাতার ।'অতঃপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে অর্থাৎ 
বিপরীত করলে শাস্তি পাবে। রি 
| বুখারী, ও মুসলিমে হযরত আবদুললাহ ইবনে মাসউদ রো? থেকে বর্ণিত আছে যে, তিন 
রাসূলুল্লাহ, (সা)-কে জিজ্দেস্‌ রুরলেনং সর্বোস্তম কাজ কোনটি ? তিনি উত্তরে বল্লেন. ঃ নামায 
মুস্তাহাব, স্মুয়ে .পড়া.।:তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এরপর কোনটি উত্তম ? উত্তর. হলো £ 
প্রিতাঃমাতার রিনি অ্রনরি(লাররি রা এরপর কোনটি? উত্তর হলো £ আল্লাহ্‌র 
প্রন জিহাদ । 
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৪২৮ তফসীরে মা*আরেফুলকোরআম £ তৃতীয় খণ্ড 


সহীহ-মুসলিমে হযরত আব্‌.ছক্ায়রা (রা)-এর..রেওয়ায়েতে “বর্ণিত আছেঃ একদিন 
রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবারবললেন 8 451 +2) 531 ১5১ 24531 65) অর্থাৎ সে লান্ছিত হয়েছে। 
সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন $ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন্লাহ্িত হয়েছে ? তিনি বললেন ৪ যে 
খ্ব্যক্তি পিতা-মাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না । 

উদ্দেশ্য এই যে; ঘার্ধক্যাবস্থায় পিতা-মাতাকে সেবা-যর ছারা জান্নাত লা নিশ্চিত । এ 

ব্যক্তি বন্ধিত-ও লাহ্ছিত, যে জান্নীত.লাভের এমন সহজগ্সুষোগ' ছাতছাড়া করে £ সহজ-সুযোগ 
বেসিস তাদের ডি ভরের বাকা সানা লা রর 
তীরা সন্তুষ্ট হয়ে"যান্। তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিরাট কিছু করার দরকার হয় না। 
বার্ধক্যের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে; পিতা-মাতা ঘখন শক্ত-সমর্থ ও সুস্থ থাকেন, নিজেদের 
প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারেন বরং সম্ভানদেরও আর্থিক ও দৈহিক সাহায্য করেন, তখন 
তীরা সেবা-যক্রের মুখাপেঙ্গঈ মন শ্রবং এ সেবা-যক্লের বিশেষ কৌন মৃল্যও নেই'। তারা যখন 
বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন, তখনফার'সেবা-য্রই মূল্যবান হতে পারে ।” 

তৃতীয় হারাম সত্তান হত্যা £ আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা । 
এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে পিতা-মাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য । 
এখন সম্ভানের হক বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতা-মাতার দায়িত্ব। জাহিলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত 
পুঁতে রাখা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্যাবহারের চূড়ান্ত বহিঃগ্রকাশ। 
আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 12:১১ এ ১০59 055) 
(১0-অর্থাৎ দারিদ্রের কারণে বয় সন্তানদের হত্যা করো না । আমি তোমাদের এবং তাদের 
-উভয়কে জীবিকা দান করব। 

জাহিলিয়াত যুগে এ নিকৃষ্টতম নিরদয়-পাষাণ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ 
করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে জীবন্ত পুঁতে 
হত্যা করত। কোরআদ পাক' এ কপ্রতা রহিত করে দিছে উন্নিখিত আয়াতে তাদের সেই 
মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে, যে কারণে তারা এ ঘৃণ্য অপরাপে লিপ্ত হতো । 
সন্তানের 'পানাহারের সংস্থান কোথা..থেকে হবে, এ ভাবনাই ছিল. তাদের মানসিক রোগ । 
আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ব্যক্ত-করেছেন য়ে, পানাহার.কল্পানো 'এবং জীবিকা প্রদানের আসল 
দায়িত্ব তোমাদের নয়। এ কাজ সরাসরি আল্লাহ তাআলার $ তোমরা; স্বয্নং জীবিকা ও 
পানাহারে তীর মুখাপেক্ষী । তিনি দিলে তোমরা সন্তান্দেরকেও দিয়ে থাক।.হিনি না দিলে 
তোমাদের কি সাধ্য যে, একটি গম অথবা চালের দানা নিজে সৃষ্টি করবে। শক্ত মাটির বুক 
চিরে বীজকে অন্ুরিত করা, অতঃপর তাকে বৃক্ষের, আকার দান করা, অতঃপর ফুলে-ফলে 
সমৃদ্ধ করা কার কাজ ? পিতা-মাতা এ কাজ করতে পারে কি + এগুলো সব সর্বশক্তিমানের 
কুদরতের কারসাজি । এ কাজে মানুষের কোন হাত'নেই। সে শুধু মাটিকে নরম করতে এবং 
চারা গজীলে পানি দিতে পারে। কিন্তু ফুল-ফল সৃষ্টিতে তর বিন্দুমান্রও হাত 'নেই। অতএব 
পিতা-মাতার এ ধারণা অমূলক যে, তারা সন্তানদের রিষিক দান করে। বরং আল্লাহ বা*আলার 
অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে পিতা-মাতাও পায় এবং সন্তানরাও। তাই এখানে প্রথমে পিতা-মানাঁর 
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উল্লেখ করে বলা হয়েচ্ছে থে; আমি ভোমাদেরও 'রিখিক দেব এবং তাদেরও । এতে আরও 
ইঙ্গিতাহতে-শারে:যে, তোশ্রীদের রিধিক এজন্য দেওয়া হয় যাতে তোমরা সন্তানদের 'পৌছে 
দাও; এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ৯102.+ ১১৪১১ ০১১৯ 1০31 অর্থাৎ তোমাদের 
ুর্ধল ও অক্ষম লোকদের কারণে আল্লাহ ভা'আলা তোমাদের সাহায্য করেন ও রিষিক দান 
করেন॥ 

একিট নি বালে নারির নেজনের 
উল্লেখ করে বলা হয়েছে 8:50) 14%:53:5-রথাৎ আমি তাদেরও রিখিক দেব তোমাদেরও। 
এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার কাছে রিয়িকের প্রথম হকদার দুর্বল ও. অক্ষম সন্তানরা । 
তাদের খাতিরেই তোমাদের দেওয়া হয়। ্‌ 

সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন না করা এরং ধর্মবিমুখতার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও 
একু প্রকার মন্ডান্‌ হত্যাঃ আয়াতে রূ্ণত সন্তান হত্যা, যে অপরাধ ও কঠোর গুনাহ তা 
বাহ্যিক' হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্পষ্টই। চিন্তা করলে.(রোঝা যায় যে, সন্তানকে 
শিক্ষাপরক্ষা না,দেওয়া, এবং আর চরিত্র,গঠন না কুরা, যদ্দরুন সে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের 
প্রতি উদাসীন হয়ে, পড়ে এবং চন্রিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে, এটাও সন্তান 
হত্যার চাইতে, কম মারাত্মক নয়। কোর্স্মান পাকের ভাষায় সে ব্যক্তি মৃত, যে আল্লাহ্‌কে চেনে 
না এবং তাঁরু আনুগত্য কৃরে না। ১/25:47 (5:2৫ ১:1-আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে, যারা 
সন্তানদের কাজকর্ম ও চরিত্র সংশোধনের, প্রতি "মনোযোগ দেয়-না, তাদেরকে ' স্বাধীনভাবে 
ছেড়ে দেয় রিত্রা.এমন, ভ্রান্ত: শিক্ষা দেয়, য়ার. ফলে ইসলামী চরিত্র. ধ্বংস হয়ে যায়, ভারাও 
একদিক দিয়ে সত্তান্ হত্যার. অপরাধে অপরাধী । বাহ্যিক হত্যার 'প্রতাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী 
জাগতিক জীবন: বিপর্যস্ত হয়। কিনতু এ হত্যা মানুষের পারলৌরিক, ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলে 
কুঠারাঘাত করে. 

চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ, কাজ £ আয়াতে বর্ণিত হারাম বিষয় হচ্ছে নিজ কাজ। এ সম্পর্কে 
বলা হয়েছে 8:03 ১, ০০১৯৪ 1১১ ঠ অর্থাৎ প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, যে 
কোন রকম অনলি কাছেও,মেযো রা । 

০8৯৪ শব্দটি হ.১০৪এর বহুবচন । ১১০... ৬. $ও ২07 সবগুলো শাছু। এ্লোর 
অর্ু সাধারণত অশ্রীল্তা ও নির্লজ্জ হয় । কোরআন ও. হাদীসের পর্তিভাষায় এসব শব্দের অর্থ 
হচ্ছে এমন সব কাজ, যার অনিষ্টতা ও থারাবী সুদূরপ্রসারী । ইমাম রাগে (র) “মুফরাদাতুল 
কোরআন; গ্রন্থে এবং ইবনে. আসীর নেহায়াহ্‌ গ্রন্থে এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। কোরআন পাকের 
বিভিন্ন জায়গায় এসব কাজের নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত্‌ হয়েছে। এক আয়াতে বল্গা হয়েছে ২১ ৮: 
১৫০1৮২১এ/সন্যত্র বলা হয়েছে ৪ ০১৯্র। ৮০৫০৯ 

যাবতীয়. বড় গুনাহ ১১০৪ ও. ,.১৯৪-এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তা উক্তি সম্পর্কিত হোক কিংবা. 
কর্ম সম্পর্কিত, বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ । এছাড়া আত্মিক ব্যভিচার ও. নির্লজ্জতার 
যাবতীয়-কাজও এর অন্তর্ভুক্ত । এ কারণেই সাঁধারণ ভাষায় এ শব্দটি ব্যভিচারের -অর্থে ব্যবহৃত 
হয়, কোরআনের জালোচ্য আয়াতে নির্লজ্জ কাজসমূহের কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছৈ। 
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৪৩০ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ 


ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে যাবতীয় বদভ্যাস, মুখ, হাত-পা ৪ অন্তরের,যাবতীয় গুনাহই এর 
অন্তর্ভুক্ত. হয়ে যায় ।-পক্ষান্তরে সাধারণের অধ্যে প্রচলিত অর্থ ব্যভিচার নেওয়া গুলে আয়াতে 
ব্যভিচার ও তার ভূমিকা এবং কারণসমূহ বোঝানো হয়েছে। 

এক্জীয়াতেই ০১০।৮-এর ব্যাখ্যাক্রে বলা হয়েছে ২১: ৮২ ৫১, ১4৮ (০ প্রথমোক্ত অর্থ, 
772 পে পা ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন গুনাহ এবং আভ্যন্তরীণ 

১৯১৮৮ অর্থ হবে অপর স্্কিত নাহ যেমন, জা প্রজীকাকাতা। দা 
অধৈর্য ইত্যাদি । 

রা হি ০০০ না কা 


আর কষা বার সপ বাজী টা ভান কয় এবং সোপন কৌন 
অবলম্বন অভ্যন্তরীণ ব্যভিটারের অন্তর্ভুক্ত । রর 

কোন কোন' তফসীরবিদ বলেন:ঃ বাহক নিত সাধারদভাবে নি ্ীল ও 
নির্লজ্জ কাজকর্ম এবং আভ্যন্তয়ীণ নির্লজ্ঞতার অর্থ আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে নির্লজ্জ কাজকর্ম, 
যদিও সাধারণভাবে মানুষ সেগুলোকে খারাপ মনে করে না কিংবা সেগুলো যে হারাম, তা 
সধারিণ-মানুষ জানে না। উদাহরণত স্ত্রীকে -তিন তালাক-দেওয়ার পরও তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখে 
দেখযাকিতবা ছালাল নয় এগ 'হিলাকে বিাহ করা । রা ৃ 

'মৌটকথা এই যে, এ আয়াত নির্লজ্জতার প্রকৃত অর্থের দিক-দিয়ে বাহ্যিক "ও অভ্যন্তরীণ 
মত গুনাহকে এবং সাধারণের বধ প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়ে বযিটারের কাশ ও গোপন 
সকল পন্থীকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ সম্পর্কে নির্দেশ এই' যে, এগুলোর কাছেও যেয়ো না। 
কাছে না যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাক, যেখানে গেলে গুনাহে 'লিপ্ 
হওয়ার আশংকা থাকে 'এবং এরূপ কাজ থেকেও বেঁচে থাক, যদ্ধারা এসব গুনাহর পথ খুলে 
যায়। রাসূলুল্লীহ (সা) বলেন 8৪ ৯4 3। এ১৬। ০৯৯১৯৮৯০* অর্থাৎ যে লোক নিষিদ্ধ 
জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায়। 

অতএব নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা না করাই হলো সতর্কতা । 

পঞ্চম হারাম অন্যায় হত্যা £ পঞ্চম হারাম বিষয় হচ্ছে অন্যায় হত্যা । এ সম্পর্কে বলা 
হয়েছে 87০15410115 ০41 0254, | 

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে 
ন্যয়ভাবে। এ 'ন্যায়ভাবে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সো) বলেন ঃ তিনটি কারণ 
ছাড়া কোন মুসলমানের খুন হালাল নয়। এক. বিবাহিত হওয্ী“সত্েও ব্যতিচারে লিপু হলে. 
হিজাবের তে হুতারিরিরে তের সাহু মাকেদার হুহারিযা রোল 
সত্য ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে ১ : 

রী যা সিনিপর নান রানার তাইনা 
ভাকে্ত্যা.করতে, উদ্যত হয়, -ভ্ুখনও-তিনি-তাদেরকে এ“হাদীস *শুনিক্ষে-বলেছিলেন ৪. 
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আল্লাহ্‌র, রহমতে, স্বামি এ ভি্টি কারণ থেকেই: মুক্ত ।-মুসলমান হয়ে তো-দূরেয়; কথা 
জাহিলিয়াত যুগেও স্বামি ব্যভিচারে লিগ হুইনি;"আমি কোন খুন, করিনি, স্বীয় ধর্ম: ইসলা. 
ভা রা যাও সাররর্হা ররর হারের হন্নে যন 
কারণে হত্যা করতে চা ?. 

বিনা কারণে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভারে এমন কোন 
অমুসলমানুকে হত্যু; করাও হারাম, যে .কোন ইসলামী দেশের প্রচলিত আইন মান্য করে 
বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলমানদের চুক্তি থাকে । 

তিরমিযী ও ইবনে মাষাহ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা রো) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে 
রাসূলুল্লাহ সৌ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যিষ্থী অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহর অঙ্গীকার 
ভর্গ করে? ঘে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে' জান্নাতি শন্ধও পাবে না? 'অথচ জান্নাতের 
সুগবি সতত বছরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌছে। এই একটি আয়াতে দশটির মধ্যে পাটি "হারাম 
বিষয়ের বর্ণনা 'দেওয়ার পর' বলা হয়েছে ঃ ৪ 997140 0 11-4234১ অর্থাৎ এসব বিষয়ে 
তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যের্ন তোমরা বুঝ। নিরাা 

ষ্ঠ হারাম ইয়ার্ীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা £ দ্বিতীয় আয়াতে ইয়াতীমদের 

ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ, করা যে হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 8১2 1১০৯ 23. 
এ 2৯০১০৯22168 অর্থাৎ ইয়াতীমের মালের কাছেও যেয়ো না. কিন্তু উত্তম. 
পস্থা়, যে পর্যস্ত-নী, সে বয়ফপ্রাপ্ত হয়ে যায় । এখানে অধ্বাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীম শিশুদের'অভিভাবককে 
সন্বোধন।করে 'বলাহুয়েছে, তান্না যেন ইয়াতীমদের 'মালকে আগুন.মনে রে এবং অবৈধভাখে' 
তা খাওয়া ও নেওয়ার কাছেও না যায়। অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে; 
রা রর সুর এ রাজারা রর তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি 
করে। 
এন জাতীলো হয নল বজা লোকসানের আশংকা নেই--এদ্দপ, 
সাজি রে হরর ভাত াহা রাহ 
অবলম্বন করাই উচিতন.. 7 

এরপর ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণের সীমা বরণনা-করা হয়েছে ৫5:08 অর্থাৎ সে 
ট০7555557 
সুমর্পণ করতে হবে।. : 

৯. এ। শব্দের প্রকৃত অর্থ শক আলিমদের মতে বয় হলেই এর সূচনা বালক- 
ক ১47455 
মতে তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত বলা ১ 

১৮578 তার মধ্যে নিজের মালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শুদ্ধ. 
খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কি না। যোগ্যতা দেখলে বয়ংপ্রাপ্তির, সাথে সাথে তার 

ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা হবে ।. অন্যথায় পঁচিশ. বছর. রয়স্‌ পর্যন্ত ধন-সম্পদ হিফাযত্র 
করার দায়িত্ব অভিভার্কের । ইতোমধ্যে যখনই ধন-সম্পদ সংরক্ষণ এরং রারবারের যোগ্যতা 
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তার মধ্যে দেখা যাবে, তখনই তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে । যদি পঁচিশ 
বছর বয়স পর্যস্তও তার মধ্যে এ ষোঁগ্যতা সৃষ্টিন্মা হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা রে)-এর মতে 
তার মাল তাকেই সমর্পণ করত হবে যদি সে উন্মীদ না হয়ণ কৌন কোন ইমামের মতে 
তখনও তার মাল তাকে দেওয়া যাবে না বরং শরীয়তের কাজী (বিচারক) তাঁর মাল সংরক্ষণের 
জন্য কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করলেন। ্ 

এ বিষয়টি কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে৷ তাতে বলা 
হয়েছেঃ 


১5199 রে 05612 42, ১42 ১৪ অর্থাৎ ইয়াতীমদের » মধ্যে রয় হওয়ার, পর. 
তোমরা যদ্রি এরূপ মুমতি দেখ ফেতারা স্বয়ং মালের হিফাযত:রুরতে পারবে. এবং কৌন 
কারবারে বিনিয়োধ করতে পারবে, তবে তাদের মাল তাদের.হাতে সমর্পণ করে-দাও। এ 
আয়াত রক্ত করেছে যে, বয়ঃগ্লাপ্ত হওয়াই মাল সমূর্পগের 'জন্য. যথেষ্ট.নয়, বরং মলের 
হিফাযত ও কাজ-কারবাৰের যোগ্যুতাও শর্ত ।. রি 

সপ্তম হারাম ওযন ও মাপে ক্রুটি করা ঃ এ আয়াতে সপ্ম নির্দেশ ওয়ন ও মাপ ন্যায়ভাবে 
পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 'ন্যায়ভাবে' বলার উদ্দেশ্য এই যে,' ধে' ওযন করে 'দেবে, সে 
485 
মা'জানা) বির স্‌ 

দ্রব্য আদান-প্রদানে-ওযন ও:মাপ কম-বেশি রুরাকে কোরআন “কঠোরভাবে হারাম সাব্যস্ত 
করেছে। যারা এর বিক্রুদ্ধাচরণ করে, 59558029945 
হয়েছে। 

তফসীব্রবিদ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইরনে আব্বাস (রো) বলেন ঃ যার ব্যবসা বাণিজ্ে ওযন-ও' 
মাপের কাজ করে, তাদেরকে সন্বোধন করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন £ ওযন ও মাপ এমন 
একটি কাজ. যে, এতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের “পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহ্‌র আযাবে 
পতিত.হয়ে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর। »”(ইবনে কাসীর) 

কর্মচারী ও শ্রমিকদের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মে ত্রুটি করাও ওযন এবং মাপে ত্রুটি করার 
অনুবূ'প $ ওযন ও মাপে ক্রটি করাকে কোরআন পাকে ৫ ৪5 বলা হয়েছে। এটা শুধু ওযন 
করার সময় কমবেশি করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্যের প্রাপ্য ক্রুটি করাও -& &১ প্র 
অন্তর্তুক্ত। ইমাম মালিক () স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক 
ব্যক্তিকে নামাযের আরকানে ক্রটি করতে দেখে তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি 52 করেছ, অর্থাৎ 
যথার্থ প্রাপ্য শোধ করনি। এ ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম মালিক (র) বলেন ৪১১: ১ 
৯০ অর্থাৎ প্রাপ্য পুরোপুরি দেওয়া ও ক্রুটি করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হয়--শুধু ওযন ও 
মাপের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। রর 
_ এতে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি কর্তব্যকর্ম পূর্ণ করে না, সময় ছুরি করে কিংবা কাজে ক্রি 
করে সেও উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্ভূক্ত ; সে কোন মন্ত্রী হোক, প্রশাসক হোক, কিংবা সাধারণ 
কর্মচারী হোক অথবা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মে নিয়োজিত হোক লা কেন 
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এরপর বলা হয়েছে. 81 + _»_:%। (০6৮৫7 % অর্থাৎ আমি কোন ব্যক্তিকে তার 
সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দিই না। কোন কোন হাদীসে এর অর্থ এব বর্ণিত হয়েছে থে, 
ষে ব্যক্তি সাধ্যমত পুরোপুরি ওযন করে, রিনিতার সরব 
হয়ে যায় তবে তা মাফ । কেননা, এটা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে । ২৮৯৭ 

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে £ এ বাক্য যোগ করে ইঙ্গিত করা হুয়েছে যে, প্রাপ্য 
পরিশোধের সময় কিছু বেশি দেওয়াই সতর্কতী-যাতে কমের সন্দেহ না থাকে। যেমন এরূপ 
জলেই রাসুনুাহ লো) ওযনডারীকে নি বিরেছিলেল:) 95৩6 অর্থাত কর এর 
কিছু ঝুঁকিয়ে ওযনকর ৷ (আহ্মদ, আবূ দাউদ. তিরমিষী) 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাধারণ অভ্যাস তাই: ছিল। তিনি কাগনও প্রাপ্য পরিশোধ করার সময় 
প্রাসের চাইতে কিছু বেশি দেওয়া পছন্দ করতেন। বুখারীতে বরণিত'হ্যরত' জাবের (ো)-এর 
রেওয়ায়েতক্রমে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ 

“আল্লাহ্‌ তা“আলা এ ব্যক্তির প্রতি সদয় হন, যে বিক্রয়ের সময় নম্রতা প্রদর্শন" করে । 
অর্থাৎ প্রাপ্যের চাইতে বেশি দেয় এবং ক্রুযের সমর নম্রতা দেখায় অর্থাৎ ্রাপ্যের চাইতে 
দেশি-নেয় না; বরং সামান্য কম হলেও সন্তুষ্ট থাকে ।” & এ 
| : কিছু দেওয়ার বেলার বেশি দেওয়া এবংসনৈার বেলীয় কম হলৈও ঝগড়া কর 
বাট নেভি রিতার নে এরূপ' করতেই হবে 1 এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই 
কোরআনে বলা হয়েছে ঃ আমি কাউকে তার সাধ্যাতিরি্ কাজের নির্দেশ দিই না অর্থা 
অপরকে তাঁর প্রাপ্যের চাইতে বেশি' পরির্ণোধ করা' এবং নিজের বেলায় কমে নত হওয়া 
'কোর্ন বাধ্যতামূলক আদেশ নয় । কেননা, সাধারণ লোকের পক্ষে এরূপ করা সহজ নয়। * 

অষ্টম নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারায় £ বলা হয়েছে ঃ 02 00 
০৫১ %9 04) অর্থাৎ “তোমূরা যুখন কথা বলবে, তখন ন্যায়ঙ্গত কথা বুলুবে, যি সে 
আত্মীয় হয়।” এখানে বিশেষ কোন কথার উল্লেখ নেই। তাই সাধারণ তফসীরবিদদ্বের মতে 
সব রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত । কোন ব্যাপারের সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক 
অথবা পারস্পরিক “বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তাই হোক--সব ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ: দেওয়া হয়েছে। মোকদ্দমার সাক্ষ্য কিংবা ফয়সালা 
ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে, 
নিজের পক্ষ থেকে কমবেশি না করে তা পরিফার বলে দেওয়া--অনুান ও ধারণীর তিত্তিতে 
কোন কথা না বলা এবং এতে কারও স্উ্পকার কিংবা কারও লোকসানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না 
করা। মোকদ্দমার ফয়সালায় “সাক্ষীদের শরীয়তের নীতি অনুষায়ী ধাচাই করার পর তাঁদের 
সাক্ষ্য ও অন্যাদ্য সূত্র দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা । সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারও 
বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এবং কারও শক্রুতা' ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া 
উচিত এ কান্পপেই-আয়াতে ৪, 5190 4 5 ব্বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ 'ঘার 
71657 57550 
কোন্দ অবস্থাতেই হাতছাড়া করবে না... ্‌ 


তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__€৫৫ 
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৪৩৪ তফসীরে মাঁ'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


মিথ্যা সাক্কা' ও জনতা ক্রনালাঃপ্রতিযোর করাই এআদাতের উদেগা। হিরা রাজা 
সম্পর্কে আবু দাউদ ও .ইরনে মাষায় নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে 

“মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকীর সমতুল্য” বা এ বক তন বলে এ মাটি 
তিলাওয়াত করলেন £ 


প্র 25 41? 5১০ ০১১৭ 08 1১৮৯ 38381 ০০০] 1১০ 
২ 1 ০৫০৬০ 

রি রা দ্যা বা 
থাক,--আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার না করা অবস্থাক্স হকি) ক 

এমনিভাবে ফালা সাক আন হযরত বাদ )-এর রওজা 
(সা)-এর এ উক্তি বর্ণনা করেন। £ 

রা জ মোকমার কা ডিক এ ৪ জারা দই 
প্রকার জাহান্নামে যবে । যে কাজী -শর্ীয়তের নীতি অনুষুায়ী মামলার তদস্ত-ক্ুতুর সত্য ঘটসার 
জ্ঞান অর্জন করে অতঃপর তদনুযায়ী ফয়সালা করে, সে জান্নাতী । পক্ষান্তরে যে তদন্ত ঞ্চরে 
সত্য. অবগত হওয়ার-প্র জেনেঞ্নে, অসত্য ফয়সালা করে, সে জাত্ান্নামী,-এমনিভাবে যার 
বককোন জ্ঞান নেই কিংবা. তদন্ত -ও. চিন্তাভাবনায় ত্রুটি করে এবং অজ্জ্তার অন্ধকারে: থেকেই 
ফয়্সান] কুরে, সেও জাহান্নামে যাবে। 
. সাক্ষ্য বি ফুয়সালায় কারও বসত ও সীতা এবং শক্রুত. ও. বিনবেধিতার কোন 
প্রভা থাকা উচিত নৃয়--এ বিষয়টি কোরআনের অন্যান আয়াতে আরও পরিষ্কার ও তাকিদ 
সহকারে বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ 


রি 9০77 401% 44462 অর্থৎ যদিও, তৈমারিনিজের অথবা পিতামাতার ও 
আবীর জিপ বার বণ সত্য কথা বলতে কুষ্িত হয়ো না। অন্য এক আয়াতে 
বলা হয়েছেঃ রি 

54: ১11613510518:555% অর্থ ঝোন সম্পদের শূরুতা.যেন তোমাদের 
সবসত্য-স্লাক্ষ্য দিতে-কিংবা, অন্যায় ফয়সালা করতে উদু্না কুরে । প্রার্পরিক কথাবার্তায় 
নুযায়ও সত্য র্লায়েম রাখার অর্থ-মিথ্যা.না বলা, 7775 
কিংবা আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতিক্তারক ক্রথাবার্তা.না বন্তী ৮* রই 

নবম নির্দেশ £ আন্লাহ্র..লাথে- কৃত অঙ্গীকররওথূর্ণ করা ঃ তক 
আল্লাহর সাথে কৃত অনার পর্ণ করা এরং তঙ্গ করা থেকে বিরত থাকা স্পরকিত। বলা 
হয়েছে 25591 «01 55 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার সারে:কৃত অঙ্গীকার পুর্ণ কর। এর অর্থ এ 
অঙীকারও,হ্ত-পন্লর, ফা ব্বহের- জগতে অবস্থান করাব্র সময় প্রত্যেক মানুতষর-কাছ থেকে 
'লেওয়া-হয়েছে তখন,স্ব-মানুষকে-বলা হয়েছিল +:: ০41 আমি বিচভোমায়দর প্রতিপালক 
নই? তখন সবাই সমত্রতর উত্তর দিয়েছিল: অর্থাৎ নিষ্সন্দেহে আপনি আমাদের প্রতিপালক । 
এ অঙ্গীকারের দাবি হলো এই যে, প্রতিপালকের নির্দেশ অক্গান্গ্য করা” ধাবেওনাসপতিনি যে 
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সুরা আল-আন আম - ৪৩৫ 


রাজের আছেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকীরুদিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ. করেন, তার 
টি 
মী আল্লাহ্‌ তা'আনবার পুরোপুরি জানুখত্য করতে যবে]: নম - 

ছাড়া এর অর্থ কোরআনের ররিডি স্থানে বর্িক বিশেষ বিশেষ অন্্ীকারও হে পারে। 
বর্ণিত তিনটি আয়াত এদের অন্তর্ভূক্ত, যেগুলোর তৃফসীর করা. হচ্ছে এবং যেগুলোতে দশটি 
নির্দেশ তাকিদ. সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে 

আলিমগণ বলেন £ ন্যর, মান্নত ইত্যাদি পুর্ণ করাও এ অঙ্গীকারের তুস্ত্ুক্ত। এতে অমুক 
কাজ করব. কিংবা করব না বলে মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার. করে । কোরআন 
পাকের অন্য এক আয়াতেও একথা পরিফার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে ৪.১::/ 24 অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র সৎবান্দারা মান্নত পূর্ণ করে । . | 

মোটকথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও সবরূপের দিক দিয়ে শরীয়তৈর 
যাবতীয় আদ্রেশ-নিষেধের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। 

ঘিতীয় আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে, ৫৫: 18141180:5518)5 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা-তোমাদের.এসব কাজের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। 

হুর দশম নদ বণ হযেছে? . 


111১5 5৯ 9, 
2 | তি, এ হদ ১৯ 3 » ৮৯৭৯০ 
ইত টিভির তত্র অতএব তোমরা এ গ্ধে চল এবং অন্য 
কোন পণ চর্ল না । কেননা, দেসর পথ-€জামীহদরকে আল্লাহ্র প্রকে বিচ্ছিন্ন কর দেকে। 
এখানে 1১৯ শব্দ ছারা দীনে ইসলাম অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে: সুরা 
বআন.-আযের-ক্ষিতির্ত ইশারা হতে পারে ।'কেননা;শ্তেও ইসলােরঃ়াবতীয় মূলনীতি ভওহীদ, 
প্লিসালত এরং মূ বিধি-দিধান ব্যক্ত হয়েছে |: ৪.4" , শব্দটি 1১ কু রিশেষণ। কিন্তু 
্যাকরসিক'দিক দিয়ে একে এ... উল্লেখ করে ইনি করা হযেছে ঘে সরল-হওয়া ইসল্যমের 
একটি অঁপধিহার্য বিশেষণ । এরপর বলা হয়েছে £5:::803 অর্থাৎ ইসলামই যখন আমার পথ 
এবং এটাই বন সরল পথ তখন নাল কদর সোজা পথ হাতে এন ছে ছাই এ 
পথেই চল | 
_. এরপর বলা হয়েছে ঃ 0-৮.53555054 ০০৪ (পটল 
বহুবচন? এর অর্থও পথণ উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ পর্বস্ত পৌছা' এবং তীর সন্তুষ্টি অর্জনের 
আসল পথ তো একটিই, জনা 28৮৮8 








ই যে এসব পরে লে লা আল্লা থেক টুর প্হ রি ১০৮ 
“তফর্সীরে মীযহারীতে বলা ইয়েছে ই কারান পাক রমনী) কে মেলার 
আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র 
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৪৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


 ছাঁচে ঢেলে নিক এবং জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্তু রাস্তবে হচ্ছে গ্রই যে, মানুষ 
৬৮545 5-888 

ংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীত দেখলে 'তারা তার" মনগড়া ব্যাখ্যা করে 
পে নি বার? এখন ছেলেই অন বত ও পা কন যাতে 
এসব পথ থেকে বেঁচে থাঁকতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 

মুসনাদে দারেমীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রো) থেকে রৈওয়ায়েত করা হয়েছে 
যে, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সো) একর্ট সরল রেখা টেনে বললেন £ এটা আল্লাহ্‌র পথ অতঃপর 
এর ডানে-বামে আরও অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন ৪ এন্ডলো এ:__.. অর্থাৎ আয়াতে 
উল্লিখিত নিষিদ্ধ পথসমূহ)। তিনি আরও বললেন, এর প্রত্যেকটি পথে একটি করে শয়তান 
নিয়োজিত রয়েছে। এরা মানুষকে সরল পথ থেকে সরিয়ে এদিকে আহ্বান করে। অতঃপর 
তিনি প্রমাণ হিসেবে আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ৪১ ৯ 714 (+41-:31505 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদের এ বিষয়ে জৌর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযমী হও। এ 

আয়াতবয়ের তফসীর এবং এগুলোতে বর্ণিত দশটি নির্দেশের ব্যাখ্যা সমাপ্ত ইলো। উপসংহারে 
কোরআন পাকের এ বর্ণনাপদ্ধতির প্রতিও লক্ষ্ট করুন যে, উল্লিখিত দশটি নিদে বর্তমান 
কালে প্রচলিত আইন গ্রন্থের যত দশ-দর্যায় লিপিরন্ধরুরা হয়নি ; বরং প্রথমে পীঁচটি নির্দেশ 
বর্ধনা করার পর বলেছেন 82১৮5744119 ।--+১744) অতঃপর চারটি নির্দেশ ব্যক্ত করার 
পর এ ৬১.০৪-তরর স্থলে ০3১45. এর পরিবর্তনসহ উল্লেখ করান্হয়েছে। সর্বলেষ নির্দেশটি 
বটি য়া ায়াতে উতর বাকি কেইন (2833 এর হনে 01বলে উল 
করা হয়েছে) 
 -*কোরআন পাকের" 'এবিজনোচিত বর্ণনা ভঙ্গিতে বাহ 'তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। প্রথমত 
নই বে, কোরআন পাক বজপতের সাধারণ আইনসমূহের মত শ্রকটি শাসকসুলভ "আইন নর, 
বরং সন্দয় আইম । তাই প্রত্যেক: আইনের সাথে 'ততু্ক্রে সহজসাধ্য করার কৌশলও ব্যক্ত 
হয়েছে? আল্লাহ্‌ তা“আলার পরিচয়জ্ঞান ও পরকাল চিন্তাই মানুষকে নির্জনে গ-্বনসমক্ষে 
আইনের এক্ষনুগামী হতে রাধ্য, করে। এ-কারণেই.ক্রিনটি আয়াতের শেষভাগেই এমন বাক্য 
নাহার বরা হারে যা মানুষের চিন্তাধারাকে বস্তুগত থেকে আল্লাহ্‌ ও পরকাল্লের-দিরে 

প্রথম জায়াতে পাঁচটি-নি্দেশ বর্ণিত হয়েছে $ এক. শ্রিকু থেকে আত্মরক্ষা করা, দুই, 
-পিত্তামাতানর অরাধ্যতা, থেকে আত্রক্ষা করা, তিন. সৃক্ানন্ত্যা থেকে বিরত থারা,.চার. 
নির্দ কাজ থেকে বেঁচে-থাকা এবং 'পীচ. অন্যায় হত্যা থেকে বিরত হওয়া ।. এগুলোর শেষে 
০855 শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে £ কেননা, জাহিলিয়াত যুগে-এগলোকে কেউ দোষ-বল্পে মন 
করত রা আই ইঙ্গিত করা. হয়েছে যে, 5 
কাজে লাগাও.।... 





এ 
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'সূরা আল-আন'আম ৪৩৭ 


দ্বিতীয় আয়া্ছে:চারটি নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে ঃ শ্রক. ইয়াতীমদের ধম্বসম্পদঅন্যায়ভাবে 
ভক্ষণ না করা, দুই; ওজন ও মাপে ক্রটি না করা; তিন. কথাবার্তায় "ন্যায় ও সততার শ্রতি 
লক্ষ্য রাখা এবং চাক: আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ করা (যার সাথে তোমরা জঙ্গীককৃত) 1 :: 

এসব বিষয় পূরণ করা যে জরুরী,-তা ষে কোন অজ্ঞ লোকও জানে এরং জাহেলিয়াত 
যুগের কিছু লোক তা পালন করতো ; কিন্তু অধিকাংশই ছিল গাঁফিল। এ গাফন্দতির প্রতিকার 
উনি লটিডিহ নিলা রাজা রি রাত্রতারে বার ন্না 
হয়েছে। ৃ 
সিন নাত সন লান 
থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। একমাত্র আল্লাহতীতই মানুষকে রিপ ও বৃত্তির তাড়না থেকে 
বিরত রাখতে সহায়ক হতে পারে । তাই এর শেষে 2:25 বলা হয়েছে। 

তিন জায়গাতেই ০২ “১ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে'। এর অর্থ জোর নির্দেশ। এ কারণেই 
কোন কোন সাহাবী বলেন £ যে ব্যক্ত রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর মোহরাক্কিত ওসীয়তনামা দেখতে 
চায়, সে যেন এ তিনটি আয়াত পাঠ করে" 


৩৮4 ৬ ডিও হুলদিকওদল্ক থ€ ৮ পে) (১০০1 
5 টি ১০১০) ৃ এজি 
21৩ পতি 62:25 255.৬প টে; পগর্কিল ডেকে % 
০ 58 055822 ৭5 ৬৩৬, রর 
হেতু চন পা 2৮৫24. পপ ১০৯৫১ ৮625 46 ৫17. 7 
5 ৩6৫) ১১৮৮৮ 1৯515 দয: ০37০ 


525০8 55 265 ও রর 
ঠে 1. ১2, +259012005 র্ভদ তুর ৬৪৮: 


৩১০ ১১ ১৯০1 ৯ ৯২১ ৩১৯, 
হলের জিভ বকিক ৬৪ পচাত উড রে 
৬১৯ ৫ 2৮৮৯০১০৩১এ 256:7, পি. 
৫ 
৫১৬ পাত ৮2৫ রি 
ই 


৬১১ ৪78০- » ১৩৮৩ 40) * 
৪222 টিতে টিটি 


িদ্ররসূক রেল সালের প্রতি চিল সু হের 
জন্য, প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণের জন্য, হিদায়াতের জন্য এবং করুণার জন্য-_ যাতে 
তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে বিশ্বীসী হয় । (১৫) এরি এমন একটি গ্রন্থ, যা 
আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব এরর অনুসন্ণ'কর এবং ভয় কর--যাতে 
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৪৩৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও । (১৫৬) এ জন্য. যে কখনও তোমরা বলতে শু কর £ গ্রন্থ তো 
কেরল আমাদের পূর্ববর্তী দু' সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা সেগুলোর 
পাঠ ও পঠন সম্পর্ে কিছুই জামতাম না। (১৫৭) কিংবা বল্তে শুরু কর £ ছি আমাদের 
প্রতি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হতো, আমরা এদের চাইতে সমধিক পথপ্রাপ্ত হতাম্ন। অতএব, 
তোমাদের পীলনকর্তার পক্ষ থেকে.তোমাদের কাছেন্দুস্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়ত ও'রহমত এসে 
গেছে। অতঃপর সে ব্যক্তির চাইতে অধিক অনাচারী কে হবে, যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে 
মিথ্যা বলে এবং গা বাঁচিয়ে চলে । অতিসত্বর আমি তাদেরকে শান্তি দেব, যারা আমার 
১০১৯৪৪৪০১৪৪১১১১০৬০১৬১০৯৪৬৫ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ. র 
বরা আমি একা 
আপনাকেই নবী রুরিনি, -যদ্দরুন তারা এত হৈ চৈ করছে; বরং আপনার পূর্বেও) আমি মূসা 
(আ)-কে (পয়গন্থর করে) গ্রন্থ (তওরাত) দিয়েছিলাম যাতে সত্কর্মীদের প্রতি আমার) নিয়ামত 
পূর্ণ হয় এবং (মান্যকারীদের জন্য) করুণা হয়, (আমি..এ ধরুনের গ্রন্থ এজন্য দিয়েছিলাম) যেন 
তারা বেনী ইসরাইলরা) স্বীয় পালনকর্তার সামনে উপস্থিতির ব্যাপারে বিশ্বাস সীপনূ করে 
(এবং এ উপস্থিতির প্রতি বিশ্বীসের কারণে সব. বিধি-বিধান পাল করেটু এবং (যখন তওরাতে 
ও তওরাতের পরিশিষ্ট ইঞ্জীলের কার্যকাল শেষ হয়ে, গেল,) তখন এ (কোরআন:এমন) একটি 
ন্থ, যা আমি (আপনার কীছে), প্রেরণ করেছি যা" খুব মঙ্গলময়।. অতএ্ব (এখন). এরই 
অনুসরণ কর এবং (এর বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে) ভয় কর, যাঁতে তোমাদের 
প্রতি-আল্লাহ্র্) রহমত হয়। (আর আমি এ (কোরআন & কারণেও অবতীর্ণ করেছি.) যেন 
(কেখনও) তোমরা. (এটি অবতীর্ণ না হওয়া: অবস্থায় কিয়ামতে কুফর শিরকের শাস্তি দেওয়ার 
সময)-না বল যে, বশী) এন তো. কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ ইহুদী ও 
বিষ্টানদের) প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আমরা তাদের পাঠ+পঠন, সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলায তোই 
তওহীদ সম্পর্কে জানতে পারিনি) অথবা পূর্ববর্তী অদ্যান্য মুনের সওয়ার, পাওয়ারি'সমগন) 
লী) বল যে, যদি আমাদের প্রতি কোন থন্থ অবতীর্ণ ₹ , তবে আমরা এদের:(অর্থাৎ 
বু খা তম পৎপ্রাপ্ত হতাম (এবং রিশ্বার্স ও কর্মে তদের চাইতে 
বেশি শুণ-অর্জন করে সওয়াবের অধিকারী হতাম)। অতএব (স্মরণে রেখো ঘে,) এখন 
(ভার কোন অজুহাত নেই) তোদের কাছে ও). তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
(একটি এুসথ, যার. নির্দেশারলী) সুস্পষ্ট '্রবং যো) পথ-প্রদুর্শনেরু উপায় এবং (আল্লাহর) করুণা 
(তা) এসে গেছে। অওঃপৃত্থ (এমন পীরিপূর্ণ ও সন্তোযর্জনক্‌ রস্থ আসার পর) সে ব্যক্তির 
চাইতে অধিকু অত্যাচারী কে হবে:যে আমার, ন্ড্রি ্থ্যা বলে. এবং (অনযন্যকেও) 
এ থেকে রি ব্াখে.আমি সতুরই পেরকালে) যারা স্বামার নিদশ্মূৃহ েকে-বাধা প্রদান 
করে? ভালে বাধা দার-কারণে কস দের 4 বু়াংবাধা নদের 
কারগ্রে, নতুরা শুধু মিথ্যা বলাই.শরাস্তির কার্রণ হতে পারতু)।. এ. 7 ২৯ পু 
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সূরা, আল-আর্লটআম ৪৩৯ 


গাফিল থাকার কারণ এটা নয় ষে, তওরাত ও ইঞ্জিল আরবী ভাষায় ছিলনা, কেননা 
অনুবাদের মাধ্যমে বিষয়বস্তু জানা সম্ভবপর ও বাস্তবসম্মত । বরং কারণ এই যে;আহ্লে-কিতাবরা 
আরবদের শিক্ষা ও একত্ববাদের ব্যাপারে কখনও যক্বান হয়নি । ঘটনাচক্রে কোন কোন 
বিষয়বস্তু পড়ে যাওয়া হুশিয়ার হওয়ার ব্যাপারে ততটুকু কার্যকর নয়। তবে এতটুকু-হুশিয়ারির 
কারণে একত্ববাদের জ্ঞান অনুসন্ধান ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা. ওয়াজিব হয়ে যায়.এরং.এ 

কারণেই একত্ববাদ বর্জন,করার জন্য আরবদের শান্তি দেওয়া সম্ভবপর :ছিল। এতে একথা 
জরুরী-হয় না যে, তাহলে হযরত মূসা ও ঈসা (আ)এর নবুয়ত ব্যাপক ও সবার জন্য ছিল। 
এরূপ নয়, বরং এ ধরনের ব্যাপকতা আমাদের পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা)-এরই বৈশিষ্ট্য এবং তা 
মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা উভয়ের সমস্ট্রির দিক দিয়ে। নতুবা মূলনীতিতে সকল পয়গন্বরের 
অনুসরণই সব মানুষের জন্য জরুরী । সুতরাং এ দিক দিয়ে আরবদেরকে শাস্তি দেওয়া অশুদ্ধ 
হতোনা কিন্তু আয়াতে বর্ণিত অজুহাতটি বাহ্যৃষ্টিতে পেশ করা সম্ববপর ছিল। এখন তারও 
আর অবকাশ রইল না এবং আল্লাহর যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেল। | 

দ্বিতীয় উক্তি :$১, ০:১1 :৫৫1 (320১ ৫ % সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও উত্তর নবুয়তের 
বিরতিকালে অবস্থান করার কারণে যারা মুক্তি পাবে, তাদের সম্পর্কে সূরা মায়েদার তৃতীয় 
রুকুর শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে। 


জতভত 
2 
১ ্েখি পট 


চন জা জজের রেজা 
করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা, জ্গ্ুমন-কর্বেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন 
নিদর্শন আসবে । যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন 
ব্যক্তিন্ধ বিশ্বাল-স্থাপ্ুন তার জন্য ফলপ্রসূ-হবে না; থে পূর্.থেকে বিশ্বা-স্থাপন্দ-করেনি 
কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সবকর্ম করেনি । আপনি বলে দিন $ তোমরা পথের 
দিকে চেয়েথার, ১৯85354858১ 








তফসীরেরুসার-সংক্ষেপ. সত 

-তারা 'ঘোরা গ্রন্থ! ও, প্রমাণাদি অবতরণ: এবং সত্য ্রকাশিত হওয়ার রা 2 
না-বিশ্বাসস্থাপন করার জন্য) শুধু এ বিষয়ের অপেক্ষমান: অর্থাৎ ঘনে হয় এমম-বিলম্ব করছে, 
যেমন কেউ অপেক্ষা করছে) যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আঁগমন করবে অথবা-তাদের কাছে 
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৪৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন (যেমন কিয়ামতে হিসাব-কিতারের সময় হবে) অথবা 
আপনার পালনকর্তার কোন বড় নিদর্শন (কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে) আসবে (বড় 
নিদর্শনের অর্থ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া । তারা এ সম্পর্কে শুনে রাখুক যে) যে দিন 
আপনার পালনকর্তার (উল্লিখিত এই) বড় নিদর্শন আসবে । (সেদিন) এমন কোন ব্যক্তির 
বিশ্বীস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে (ইতি) পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি (বরং সেদিনই 
বিশ্বী্স স্থাপন করেছে)। অথবা (বিশ্বাস স্থাপন পূর্বেই করেছে, কিন্তু) স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী 
কোন সৎকর্ম করেনি বেরং কুকর্ম ও গুনাহে লিপ্ত রয়েছে, এবং সেদিন তওবা করত, সব্কর্ম 
শুরু করে। এমতাবস্থায় তার তওবা গ্রহণীয় হবে না। পূর্বে যদি তওবা করত, তবে ঈমানের 
বরকতে তওবা গ্রহণীয় হতো । অতএব গ্রহণীয় হওয়া ঈমানের অন্যতম উপকারিতা । এখনকার 
ঈমান সে উপকার করবে না। কিয়ামতের লক্ষণই যখন ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হওয়ার পথে 
অন্তরায় হয়ে গেছে, তখন বাস্তব কিয়ামত আরও নিঃসন্দেহরূপে অন্তরায় হবে.1অতএব অপেক্ষা 
কিসের জন্য ? এ হ্শিয়ারির পরও যদি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে) আপনি (আরও হুশিয়ার 
করার জন্য) বলে দিন ঃ (আচ্ছা ভাল) তোমরা (এসব বিষয়ের জন্য) অপেক্ষা করতে থাক, 
(এবং মুসলমান. না হতে চাও তো না হও) আমরাও (এসব বিষয়ের জন্য) অপেক্ষা করছি। 
(তখন তোমরা বিপদে পতিত হবে এবং আমরা মু'মিনরা ইনশাআল্লাহ্‌ মুক্তি পাব)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা আন-আমের অধিকাংশই: মক্কাবাসী ও আরব-মুশরিকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের 
সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে। 

গোটা সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের অধিবাসীদের 
সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তোমরা রাসূলুক্লাহ্‌ (সা)-এর মু'জিযা ও প্রমাণাদি 
দেখে নিয়েছ, তার সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও পয়গন্থরদের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে নিয়েছ এবং একজন 
নিরক্ষরের সু থেকে কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনার সুজিযাটিও লক্ষ্য করেছ। এখন ন্যায় 
ও সত্যের সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অতএব, বিশ্বাস স্থাপনের জন্য 
আর কিসের অপেক্ষা ? | 
রঃ এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলা হয়েছে £ 


রঃ ডি ০০০1 ৬ হ:3501285 1 31%1 রা 
* 4১ 1 


টা রান্যারসার্ রা ভাজার মৃত্যুর ফেরেশ্তা 
তাদের কাছে পৌঁছবে । নাকি হাশরের ময়দানের জন্য অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও 
শাস্তির ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কিয়ামতের একটি 
সর্বশেষ ত্রিদর্শন দেখে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে ? ফয়সালার জন্য কিয়ামতের ময়দানে 
একা গত ডর রর 
বিষয় সম্পর্কিত একটি আয়াত এরূপ £ 
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সুরা আল-আন“আম 8৪১ 


কা 41 
১০০ 
অর্থাৎ তারা কি এজন্য অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মেঘমালার ছায়ায় তাদের 
কাছে এসে যাবেন, ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবে এবং মানুষের জন্য জান্নাত ও দোযখের যা 
ফয়সালা হবার, তা হয়ে যাবে? 
কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌ তা'আলা কিভাবে এবং রি অবস্থায় উপস্থিত হবেন, তা 
মানবজ্ঞান পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম । তাই এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম 
ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের অভিমত এই যে, কোরআনে 'যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশ্বাস 
করতে হবে। উদাহরণত এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কিয়ামতের 
ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির মীমাংসা করার জন্য উপস্থিত হবেন । তবে কি অবস্থায় উপস্থিত 
হবেন এবং কোন্‌ দিকে অবস্থান করবেন--এ আলোচনা অর্থহীন। 
অতঃপর এ আয়াতে বলা হয়েছে 8 
১৯০০০ ১5500472৮০8 চলত 055০ ০৯৪ 
11950508০০৪ 50৪ 
এতে স্থশিয়ার করা-হয়েছে যে, আল্লাহু তা'আলার কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার 
পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে বিশ্বীস,স্থাপন করেনি, এখন বিশ্বাস 
স্থাপন করলে তা কবুল করা হবে না এবং ফে-ব্যক্তি পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে, কিন্তু কোন 
সতকর্ম করেনি, সে এখন তওবা করে ভবিষ্যতে সথ্কর্ম করার ইচ্ছা করলে তার তওবাও কবুল 
করা হুরে না। মোটকথা, কাফির স্বীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী স্বীয় পাপাচার থেকে যদি 
তখন তওবা করতে চায়, তবে তা কবুল হবে না। 
কারণ, বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণই তা কবুল হতে 
পারে। আল্লাহ্‌র শাস্তি ও পরকালের স্বরূপ ফুটে ওঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও 
তওবা করতে আপনা থেকেই বাধ্য হবে। বলা বাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। 
_ কোরআন পাঁকের অনেক আয়াতে বর্ণিত আছে যে, দৌষখবাসীরা দোযখে পৌঁছে ফরিয়াদ 
করবে এবং মুখ ভরে ওয়াদা করবে যে, আমাদেরকে পুনর্বার দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হলে 
আমরা ঈমান আনব এবং সৎকর্ম ছাড়া আর কিছুই করব না । কিন্তু সবার উত্তরে এ কথাই বলা 
হবে যে, ঈমান ও সকর্মের সময় ফুরিয়ে গেছে £ এখন যা বলছ, অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে 
বলছ। কাজেই তা ধর্তব্য নয়। ূ্‌ 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ যখন কিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনটি 
প্রকাশিত হবে অর্থাৎ সূর্য পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক-থেকে উদিত হবে, তখন এ 
নিদর্শনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ ঈমানের কালেমা পাঠ করতে শুরু করবে এবং সব 
অবাধ্য লোকও অনুগত হয়ে যাবে । কিন্তু তখনকার ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হবে না। (বগভী) 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__৫৬ 
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৪৪২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


এ আয়াত থেকে একথা জানা গেল যে, কিয়ামতের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার 
পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোন কাফির কিংবা ফাসিকের তওবা কবৃল 
হবে না। কিন্তু এ নিদর্শন কোন্টি কোরআন পাক তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেনি। 

বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা রো)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন 

“পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়মত হবে না। এ নিদর্শন দেখার পর 
জগতের সব মানুষ বিশ্বীস স্থাপন করবে। এ সময় সম্পর্কেই কোরআন পাকে বলা হয়েছে 
তখনকার বিশ্বাস স্থাপন কারও জন্য ফলপ্রসূ হবৈ না।” 

সহীহ্‌ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণে হুযায়ফা ইবনৈ ওসায়েদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে 
বর্ধিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কিরাম পরস্পর কিয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা 
করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) সৈখানে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ দশটি নিদর্শন না দেখা 
পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এক. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়. দুই: বিশেষ এক প্রকার ধোঁয়া: 
তিন. দাব্বাতুল-আরদ, চার, ইয়াজুষ-মাজুযের আবির্ভাব, পাঁচ. ঈসা (আ)-এর অবতরণ, ছয়. 
দাজ্জালের অজ্যুদয়, সাত. আট. নয়, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও আরব উপদ্ীপ- এ তিন জায়গায় মাটি 
ধসে যাওয়া এবং দশ..আদন থেকে একটি আগুন বেরিয়ে মানুষকে সামনের দিকে হাকিয়ে 
নিয়ে যাওয়াঁ। মুসনাদ-আহমদে হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত এক 
হাদীত্স রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন. ঃ 85555955519 
58755 

.. ইমাফ ক্রতৃবী (র) তাষকেরাগ্র্থে এবং হাকেম ইবনে হাজার (র) বুখারীর টাকায় হযরত 
ইবনে ওমর (রা)-এর -ক্েওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ এ ঘটনার 
অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর একশ' বিশ বই পর্বত পৃথিবী বিদ্যমান গীফবে। 
-(€রূহুল মা“আনী) 
| এ বিবরণ দৃষ্ট রশ্ন হয় যে, ঈসা 'আ)-এর অবতরণের পর সহীহ্‌ রেওয়ায়েত অনুযায়ী 
তিনি মানব জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দেবেন এবং মানুষ ঈমান্‌ কবুল করবে। ফলে সমগ্র 
বিশ্বে ইসলামী শাসন-ব্যস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তখনকার ঈমান গ্রহণীয় না হয়, তবে এ 
দাওয়াত এবং মানুষের ইসলাম গুহণ অর্থহীন হয়ে যায় নাকি? .... 

তফসীর রূহুল মা'আনীতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের 
ঘটুনাটি-ঈসা আ)রএর অবতরণের অনেক পরে হবে ।তবার:দরজা তখন থ্রেকেই বন্ধ হবে ; 
ঈসা আ)- এর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে নয় । 

. আক্লামা:রিলকিসী প্রমুখ রলেন £:এটাও নস নপস্চিম দিক থেকে সূর্বেদয়ের পর 
ঈমার:ও তা গীর মা হওয়ার এ লির্দশ্টিংলেষ হ্যা পতি হত যারে লা, বক্স 
এ ভিসি লিজার হা ররর বানর 
মা'আনী), ৮ 
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সূরা আল-আর্নআম ৪8৪৩ 


- সারকথা $আলোচ্য আয়াতে যদিও নিদর্শন র্যক্ত করা হয়নি, যা প্রকাশিত হওয়ার পর 


তওরা রুবূল হবে না, কন রাসূলুয়ান (সা)-এর বর্ন রা কুটে উঠেছে যে, এ নিদর্শন হচ্ছে 
সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদয় । 

কোরআন স্বয়ং একথা ব্যক্ত করল না: কেন, চন রে 
হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে কোরআনের অস্পৃষ্টতাই গাফেল মানুষকে হুশ্য়ার করার ব্যাপারে অধিক 
সহায়রু। ফলে তারা যে কোন নতুন ঘটনা দেখেই হুশিয়ার হবে দ্রুত তওবা করবে। 

এছাড়া এ অল্পষ্টতার আরও একটি উপকারিতা এই যে, মানুষ আরও একটি ব্যাপারে 
সাবধান হতে পারবে। তা এই..যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ফলে যেমন সমগ্র বিশ্বের 
জন্য তওবার দরজা বন্ধ হয়ে “যাবে, 'তৈমনি-এর একটি নমুনা হিসেবে প্রত্যেক মানুষের 
ইজি রে টারিরলা ররর যা তা রন | 

. কারান পাচ্কর অন্য এক আয়াতে এ বিষয়টি ;আরও স্পষ্টভাবে বর্গিত হয়েছে: 
98108 4ব84 84০4 58 ৯45 
৫ ১0 » 3815০ ্্ রি 

মিরা ররর মারা গুনাহ্‌ ফরতে থাকে, প্রমনকি যখন তাদের কারও 
স্ৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন বলে ঃ.আমি এখন তওবা ফরছি। এর ক্ধাখ্যা প্রসঙ্গে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন ১১১৯ +1 (০ 4১9 ১১খ। 2:55 । অর্থাৎ বান্দার তওবা ততক্ষণ পর্মস্ত করুঙগ 
হয়,ঘতক্ষণ না তার-আত্মা কষ্ঠনালীতে এসে উর্ধস্থাস সৃষ্টি করে। - | 

এতে বোঝা গেল যে, অন্তিম নিশ্বাসের সময় যখন মৃত্যুর ফেরেশতা সার্মনে এসে যায়, 
তখন তওবা বুক হয় না এ পরিস্িতিও জানলা পক্ষ থেকে একটি গুরুততপূ্ণনিদ্শন। তাই 
আলোচ্য আয়াতে ১ ০৫! 124 বাক্যে মৃত্যুর সময়কেও ঘোঝানো হয়েছে। তফসীর বাহরে- 
মুহীতে কোন কোন আলেমের এ উক্তি বর্ণিতও হয়েছে যে, ২5০৩৬ ০০৪ 4৪১ ৩০০ অর্থাৎ যে 
বুক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তার কিয়ামত তখনই অনুষ্ঠিত ইয়ে যায়। কেননা, কর্মজগৎ সরান 
লা জামে এক কবিতায় 
২... ৮০৮৪১ ০8187, ৩5. 1 টে উট 

কান? ১০০০৯ 6/০৯০ ৩১ ০৪-৯৯০৩, ০৯০৯ ই টক আন 

; এখানে আরবী ভাষার 'দিক দিয়ে এঁ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আলোচ্য আয়াতে প্রথমে 
বলা হয়েছে £ এ তঃট এরপর গ্র' বাক্যটিরই পুনরুক্তি করে বলা হয়েছে $ : ৪1 
(৮০011428085 4 5 54 6 এখানে সর্বনাম ব্যবহার করে বাক্য সংক্ষিপ্ত করা 
হয়নি। এতে বোঝা গেল যে, প্রথম বাক্যের কোন কোন নিদর্শন ভিন্ন এবং দ্বিতীয় "বাকোর 
কৌন কোন 'নিদরশন ভিন্ন । শর স্ারা পূ্বর্ণিত উ্ায়ফা্ইবনে ওসায়েদের রেওয়ায়েতে বর্ণিত 
বিবরণৈর দিকে ইঙ্গিত হতে পারে ফে; কিয়ামতের প্রধান নিদর্শন দশটি। তন্মধ্যে পশ্চিম দিক 
থেকে সৃ্োদিয়সর্বশেষ নিদর্শন, যা তওবার দরজা বন্ধ হওয়ার লক্ষণ । 
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8৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ৪ ০১১১: (| (১১৯৯০) 5 এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 
সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ্র প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে 
যাওয়ার পরও যদি তোমরা মৃত্যু অথবা কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকতে চাও তবে থাক ; 
আমরাও এজন্য অপেক্ষা করব যে, তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হয়। 


১-৪ পরত পাঠ 


লে ১593০৪০৩৫৬35844555850। 
৪০ পা ৫৫ 452:7582৩2 রি [বি 4)৩ 
তু হি ০ম) 5৮545505] ৩৮৩৬ 


(১৫৯) নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে তাদের 
সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সমর্পিত 
অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে ৷ (১৬০) ষে একটি সৎকর্ম করবে সে 
তার দশগুণ পাবে যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সঙ্গান শাস্তিই পাবে । বস্তুত তাদের 
প্রতি যুলুম করা হবে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় যারা স্বীয় (অনিষ্ট) ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে (অর্থাৎ সত্য ধর্মকে পুরোপুরি গ্রহণ 
করেনি-_সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিক ত্যাগ করেছে এবং শিরক, কুফর ও বিদ'আতের পথ 
অবলম্বন করেছে) এবং (বিভিন্ন) দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক নেই। 
(অর্থাৎ আপনি তাদের ব্যাপারে মুক্ত । আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। ব্যাস তারা স্বয়ং 
তাদের ভালমন্দের জন্য দায়ী এবং) তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সমর্পিত। (তিনি 
দেখছেন) অতঃপর (কিয়ামতে) তাদের কৃতকর্ম বলে দেবেন (এবং প্রমাণ উপস্থাপিত করে 
শাস্তির যোগ্যতা প্রকাশ করে দেবেন)। যে সৎকর্ম করবে, সে (কমপক্ষে) তার দশগুণ পাবে 
(অর্থাৎ মনে করা হবে যে, সে যেন সৎ কর্মটি দশবার করেছে এবং এক সৎকর্মের জন্য যে 
পরিমাণ সওয়াব পেত এখন সে সওয়াবের দশগুণ পাবে)। এবং যে মন্দ কাজ করবে, সে তার 
সমান শ্াস্তিই পাবে (বেশি পাবে না)। তা ছাড়া তাদের প্রতি (বাহ্যতঃও) যুলুম করা হবে না 
(যে, তাদের কোন সৎকর্ম লিখিত হবে. না কি£বা কোন অসৎ কর্ম বেশি লিখা হবে এমনটিও 
হবে না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সুরা -আন“আমের অধিকাংশই মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন হত রা 
সাথে সম্পর্কযুক্ত । এতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখন আল্লাহ, তা'আলার. সোন্াপথ 
একমাত্র কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । পূর্ববর্তী পয়গন্বরদের 
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যুগে যেন তাদের-ও তাদের গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসরণের উপর মুক্তি নির্ভরশীল ছিল, তেমনি 
আজ শুধু রাসূলুল্লাহু' (সা) ও তার শরীয়তের নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মুক্তি সীমাবদ্ধ । 
কাজেই তোমরা বুদ্ধিমত্তার পরিচম্ন দাও এবং সোজা-সরল পথ ছেড়ে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করো 
না। এসব পথ তোমাদের আল্লাহ্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে মুশরিক, ইহুদী, .খিস্টান ও মুসলমান সবাইকে ব্যাপকভাবে 
সম্বোধন করা হয়েছে। আর তাদের আল্লাহর-সরল পথ পরিহার করার অণ্ডভ পরিণতি সম্পর্কে 
হুশিয়ার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের পথিকদের সাথে 
আপনার কোনরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিন সরল পথের সম্পূর্ণ 
'বিপরীতমুখীও রয়েছে; যেমন, মুশরিক, আহলে কিতাবদের অনুসৃত পথ স্বার কিছু বিপরীতমুখী 
নয়, রিতু সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে ডানে বামে নিয়ে যায় । এগুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ও 
বিদ'আতের পথ । এগুলো মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেয়। 

বলা হয়েছেঃ 


05575551512 7 
, ১১21080০107 4001 এ]। 

অর্থাৎ-যারা-ধর্সের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিক্কীর করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে 
'পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই” তাদের ৰ্লাজ আল্লাহ তাআলার নিকট 

আয়নাতে ত্রাপ্ত পথের অনুঙ্গারীদের সম্পর্কে ধ্থমে বলা হয়েছে যে; আল্লাহুর-রাসূল তাদের 
'থেকে মুক্ত ।০ত্তীর সাথে. তাদের কোন সম্পর্ক নেই'। অতঃপর তাদেরকে এই কঠোর শাস্তিবাণী 
শুনানো হয়েছে যে, জনি রনি পাতা নাননাহিজে চাহতিরর তিনিতো 
কিয়ায়ুকের দিন স্ািএদেবেন | 
আক্কুয়াতে উল্লিখিত. ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা এরং 'রিভিন দলে বিভ্ত হয়া: অর্থ 
মূলনীভিসমুহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধৌকা ও 
সনের দিতে এনে কিছ বত বিড কির এরা অহনা ভি বিষ তকে রা 
দেওয়া। ... ..._. 

ধর্মে িদ“জাত আবিষ্কার করার কারণে কঠোর শাস্তিবাণী £ উফসীরে মাবহারীতে বলা 
হয়েছে-- কিছু লোক ধর্মের মূলনীতি বর্জন কুরে সে জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে.কিছু বিষয় 
ঢুকিয়ে দিয়েছিল । এ উন্মতেরবিদআতীরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে 
ত থাকে। তারা স্বাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রাসূলুল্লাহ সো) এ ব্ষিয়টি বর্ণনা করে 
বলেনঃ বনী-ইসরাইলরা যে অবস্থার সন্মুর্থীন হয়েছিল, আমার উম্মতও' সৈগুলোর সম্থুখীন 
হবে ।তারাঁ যেমন কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আমার উম্মতও তেমনি হবে। বনী-ইসরাইলরা ৭২টি 
দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উদ্মতে ৭৩টি দল-সুষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সধাঁই 
দোযখে ধাবে। সাহাবায়ে কিরাম আরধ করলেন ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল ফৌনটি / উত্তরএহলো £ যে 
দাউদ) ৮: বান 7) হি ৪ ্ 
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তিবরানী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হ্যরত ফারুকে আযম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
তিনি হযরত আয়েশা রো)-কে বলেছিলেন ঃ এ আয়াতে -রিদ"আতী, প্রবৃত্তির অনুসারী এবং 
নতুন পথের উদ্ভাবকদের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত ঘআবৃ:হোরায়রা (রা) ধেকেও অনুরূপ 
উক্তি বর্ণিত রয়েছে: এ কারনেই রাসুলয়াহ (সা) ধর্মে নিজের পক্ষ থেকে সুদ নুন প 
'আবিফার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। 

ইমাম আহমদ আবুনদাউদ, তিমি রখ ইরা ইবনে সারিয়র) থেকে বণনা করেন 
যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ৪ 
তোমাদের মনে হার আমান জীরিতা রানে ভেরি নিও ডানে ভে লারে 
তাই (লামি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে,) তোমার আমার ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের 
সুন্নতকে শক্তভাবে আঁরুড়ে থেকো এবংতদনুযায়ী কাজ করে যেও। নতুম নতুন পথ থেকে 
সযক্কে গা বাচিয়ে চলো । কেননা, ধর্মে নতুন সৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক 
বিদ“আতই পথত্রষ্টতা। 

এক হাদীসে মহানরী (সা) রল্ছেন ঃ যে ব্যক্ত মুসলমানদের দল থেকে অর্ধহাত পরিমাণ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, “দে তার গলা থেকে ইসলামের বনকে দূর নিক্ষেপ করে। --ভোরব দাউ, 
আহমদ) রঃ 
পীরে মামহারীতে উল্লেখ রয়েছে বে, উপরোক্ত ু্গীসে দলের অর্থ-সাহাবায়ে কিরামের 
দল। কারণ, আল্লাহু তা'আলা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে 'পয়গস্বরন্ূপে প্রেরণ করে কৌরুআন 
দান করেছেন 'এবং অন্যান্য -*হীও দান করেছেন, যেগুলোকে হাদঈীসৈওবা সুন্নত বলা হয়। 
কোরআনে অনেক আয়াত দুক্হ- অথবা সংক্ষিপ্ত-অথবা অস্পট্ট-জয়েছে।. আল্পুহু তাআলা স্বীয় 
ভরা রর জারান রাত যার 
তাই ্ ঠা 

রাসূলুল্লাহ (সা) কোরআনের দূষহ ও অ্পষ্ট আয়াতসমূহের লী ও বর সুরের 
'বিশদ বিবরণ তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ, তথা সাহাবায়ে কিরামকে ব্যাধ্যা ও কাজের মাধ্যর্মে শিক্ষা 
'দিয়েছেন। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের কর্ম গোটা শরীয়তেরই বর্পনী ও তফপ্ীর। 
অতএব প্রত্যেক কীজে কোরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ করার মধ্যেই মুসলমানদের সৌভাগ্য 
নিহিত ৷, যে আয়াত কিংবা হাদীসের, অর্থে সন্দেহ ও যর্থবোধকতা দেখা দেয় তাতে সাহাবায়ে 
কিরামের মতামত গ্রহণ' করা শ্রেয়? ” :" 
এ পৰি মূলনীতি উপেক্কা করার দরুনই ইসলামে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়েছে সাহীবীদের 
কর্ম ও তফসীরকে উপেক্ষা করে নিজের পক্ষ থেকে যা মন্‌ চয়ি, .কোরত্মান ও সুন্নুতের্‌ অর্থ , 
অই.স্থির করা হয়।.কোরআন এ স্ন্তপথ অনুসরণ রুরু বার বার নিষেধ কুরেছে এব্‌ং 
রামুলুল্লাহু (সা)-নিজেও-তা বর্জনের জন্য আজীবন কূঠোরিভাবে নির্দেশ দিয়েছেন॥ যারা-এর 
'বিরবদ্ধাচরণ করে, তিনি তাদের প্রতি আ্ডিসহপ্রাত্তরুরেছেন :./৮7. ... 

হ্যর্ার়েশা (রে) বলেন, রাসূলুরলাহ (সা) বলেছেন £ হর বড়ি পরতি-নজামি 
অন্ভিসম্পাতন্করি_ এবং আল্লাহ ভাআালাও.তাদের প্রতি,অভিসম্পাত্ত-কব্রুদ' এক. ে-ব্যক্তি 
নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর গ্রন্থে কোন কিছু যোগ করে (তা শব্দই যোগ করনক কিংবানগ্রমন 
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কোন অর্থ যোগ করুক যা সাহাবায়ে কিরান্গের তফসীরের বিপরীত)। দুইযে ব্যক্তি তকদীরকে 
অস্বীকার করে । তিন. যে ব্যক্তি. জবরদস্তিমূলকভাবে মুসলমানদের নেতা হয়ে যায়--_যাতে এ 
ব্যক্তিকে সম্মানিত করে, যাকে আল্লাহ লান্কিত করেছেন এবং এ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করে, যাকে 
আল্লাহ্‌ সম্মান দান করেছেন। চার. যে ঝুক্তি আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে 
করে; অর্থাৎ মন্ধার হেরেমে খুন-খারাবী, করে কিংবা.শিকার করে ।. পাচ, যে ব্যক্তি, আমার 
বর বন সির সি বরে যে ব্যক্তি আমার সুন্নত ত্যাগ করে। | 


1১৯93444506 ১3 95 550554525৮5 ঃ 


০ ১৬ এও 9 ০৯০ (৮, 
... পূর্বব্তাঁ আয়াতে বলা হয়েছিল যে, সর পথ থেকে বু ্যিদেরকে রাহ পালাই 
কিয়ামতের দিন শীৃ্তি দেবেন। 
রঃ এ আয়াতে পরকালের প্রতিদান ও শীস্তির একটি সইদয় বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, 'ষেব্যক্তি 
সৎ কাজ করবে তাকে দশগুণ: দার 'দেওয়া হবে। পকষত যে ব্যক্তি একটি গুনাহ 
করবে, তাকে শুধু এক গুনাহ্র সমান বদলা দেওয়া হবে। রর 
ডি 58520417755 
তোমাদের 'পালনকর্তা 'অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি কোন সৎকীজের-শুধু ইচ্ছা করে তার জন্য 
১১২৮৮ দস 
কাঁজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমঈমীমায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তযৈ যে ব্যক্তি 
কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর 'তা কীর্ধে পরিণত না করে, তার আমলনামায়ণ্ড প্রকটি 
নেকী লেখা হয়, অতঃপর যর্দি সৈ ইচ্ছাকে কার্ধে পরিণত করে, তবে একটি গুনাই লেখা চহুয়। 
পঁকিংবা একেও 'িটিয়ে দেওয়া হয়। এহেন দয়ী-ও অনুষ্্পা সত্তেও আল্লাহর দরবারে 
ব্যক্তিই ধ্বংস হতৈ পারে, যে ধ্বংস হতেই দুসংকল্প ।₹ইবনে কাসীর) "7 কনা 
হাদীসে কুদসীতে হযরত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে___যে ব্যক্তি একটি সকাজ 
করেঃ সে দশটি ঈৎ-কজের সওয়াব পায্স ; বরং আরও বেশি পায়। পক্ষান্তরে যে-ৰ্যক্তি'একটি 
গুনাহ করে ' তাঁর শান্তি'এক গুনাই্র সম:পরিত্ার্ণ পায়, কিংবা তাও আঙি-মাফ ক্র দেব । 
যে ব্যক্তি পৃথিবী ভর্তি গুনাহ্‌ করার পর আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি-ত্তার দাথে 
জ্তটুকুই ক্ষমার ব্যঘহার কল্প. ঘে-ব্যক্তি আমার-দিকে অর্ধহাত অর্থসূর হয়, আমি-তার দিকে 
একহাত গর হই-এবং. যে ব্যক্তি আম্ার-ছিক্টেএকহাত অথসরু এ. আমি তার.দিকে বা 
(রুই বার প্রসারিত) পরিমাপ হই হি 'আমার দিনে; সৃফি়ে-আলেলআমি 
তারদিকে দৌড় যাই। এ 5 যী 
সব হাদীস থেকে জালা যাই: আরা বে সং কাজের শভদান দশণ দেওয়ারকথা 
ক্যা“হটাছেত সর্বনিষস-পরিমাণ আল্কাছ তাত স্বীয়, কৃপায় আরও বেশ্/দিতে ,প্রারেন 
প্রথং দিবে 1-অন্যান্য-হাদীস-দারা সত্তর গু৭-বা' সাতশ: গুণ-পর্যন্ত প্রমানিত হয়েই"... 
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৪৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন_ঃ তৃতীয় খণ্ 


এ আয়াতের শশ্দ বিন্যাসে এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, এখানে &:. ১1১ 2৯ বলা 
হয়েছে, 2:10 0. বলা হয়নি ।তফসীরে বাহ্রে-মুহীতে বলা হয়েছে £ এতে ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় যে, শুধু সৎ কাজ অথবা অসৎ কাজ করলেই এ প্রতিদান ও শাস্তি হবে না, বরং প্রতিদান 
ও শাস্তির জন্য মৃত্যু প্যস্ত এ সৎ অথবা অসৎ কাজে কায়েম থাকা শর্ত। ফলে যদি কোন লোক 
কোন সৎকাজ করে ; কিন্তু অতঃপর তার কোন গুনাহ্‌্র কারণে তা বরবাদ হয়ে যায়, তবে এ 
কর্মের প্রতিদান পাওয়ার যোগ্যতা তার থাকবে না, যেমন কুফর ও শিরক (নাউযুবিল্লাহ্‌) 
যাবতীয় সৎ কর্মই বরবাদ করে দেয়। এছাড়া আরও কতিপয় গুনাহ এমন রয়েছে যেগুলো 
কোন ফোন সৎ রুর্মকে বাতিল. ও অকেজো করে দেয়। উদাহ্রণত কোরআন পাকে ব্লা হয়েছে 
৪ ৪১9০ ০10143-8-:5 10155 8 অর্থাৎ তোমরা স্বীয় দান-খয়রাতকে অনুগ্রহ প্রকাশ করে 
এবং কষ্ট প্রদান করে বরবাদ করো না। 

এতে বোঝা যায় যে, অনুগ্রহ প্রকাশ করলে কিংবা কষ্ট দিলে দান-খুয়রাতরূপী সৎকর্ম 
বাতিল হয়ে যায়। এমনিভাবে হাদীসে বলা হয়েছেঃ. মসজিদে রসে সাংসারিক কথাবার্তা বলা 
সৎ কর্মরে:এমনভাবে খেয়ে ফেলে, য়েমূনু আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। এতে বোঝা যায় যে, 
মসজিদে যেসব সৎকর্ম নফল নামায, তসবীহ্‌ ইত্যাদি করা হয় সাংসারিক কৃষাবার্তার কারণে 
তা পণুধমে পরিণত হয়।.. ..:.., 

এমনিভারে অসৎ কাজ থেকে তওবা করলে আমলনামা থেকে তার, গুণাহ্‌ মিটিয়ে দেওয়া 
হয়--মৃত্যু পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে না তাই আয়াতে.এক্থা, বলা হয়নি যয (লোক সৎ 
'অধবা অস্ৎকোন কাজ করে, তাকেই প্রতিদান: অথরা শাস্তি, দেওয়া হবে : বরং বলা হয়েছে ঃ 
যে ব্যজি-স্মামার কাছে সৎকর্ম নিয়ে আসবে তাকেই দশগুণ, সওয়াব দেওয়া হবে এবং যেব্যক্তি 
আমার কাছে অসৎ কাজ নিয়ে আসবে.সে.একটি অসৎ কাজেরই শাস্তি পাবে। সা্লাহ্‌র কাছে 
'নিয়ে আম্বার তৃখনই. হবে, যখন.একাজ্জ জীবনের শেষ পর্যন্ত কায়েম ও. অক্তাহত-থাকে, সং সং 
কাজকে বিনষ্টকারী কোন. কিছু. াটে এবং অবত্যুকাজ থেকে তওবা ও. ইস্তেগফ়ার করতে 
থাকে 7... 

আয়াতের শেষাংলে বলা হয়েছে ১:১:7% 4 জর এ সর্বক্চ আদালতে কারও প্রতি 
08775555857078705585575555 
ফারও অসৎ কাজের শান্তি বেশি হওয়াও সম্ভব নয়। এ , 
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সূরা আল-আন'আম ৪৪৯ 
চস গা 2% ৫৫১ এপা ও ৫৫2০5 ৫৩ চরে এ ঠা 2 
345) ) ০৫৮৩০ ৩৯), টু, 1892298 314১51০৯- 


সে জ রে রঃ ৫17 55555358732) 


পা চে পা ্ 


কৌ রে 2৫৫ 12714. ১র্্পেপ ৬ বিল ৫ 

৩ 2553550 ২০৫৫০০৬%০ 2০ ৯২০০ - 
495 577 ৫ পা ৫৪ নি 92 পা পারা ট 114৮ 25 57৮5 লেনে 

0865%42983 গে "9৯ ৯৯১১০ 


(১৬১) আপনি বলে দিন £ আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন-- 
একাগচিত্ত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল প্লা'। (১৬২) আপনি 
বলুন £ আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-পালনকর্তা 
আল্লাহরই জন্য। (১৬৩) তার কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি.এবং আমি 
প্রথম আনুগত্যশীল। (১৬৪) আপনি বলুন £ আমি কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন পালনকর্তা 
খুঁজব, অথচ তিনি-ই সবকিছুর পালনকর্তা? যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে 
থাকে। কেউ.অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের সবাইকে পালনকর্তার 
কাছে প্রত্যারর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যেসব বিষয়ে 
তোমরা. বিরোধ করতে । (১৬৫) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং 
এককে অন্যের উপর মর্যাদায় সমুনত করেছেন যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা 
করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার পালনকর্তা দন্ত শাস্তিদাতা, এবং তিনি 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু! 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

8৮ নারাতি রি নিরিরা রিতার 
করেছেন, (প্রমীণাদির দ্বারা সপ্রমাণ হওয়ার কারণে) সুদৃঢ় একটি ধর্ম, যা ইবরাহীম (আ)-এর 
তরীকা, যাতে বিন্দুমাত্রও বক্রতা নেই। এবং সে হবরাহীম) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। 
(এবং) আপনি (এ ধর্মের ব্যাখ্যার জন্য) বলে দিন £ (এ ধর্মের সারকথা এই যে,) নিশ্চয় 
আমার নামায, আমার সমগ্র আরাধনা, আমার জীবন, জামার মরণ বিশ্বজগতের পালনকর্তা 
আল্লাহ্‌র জন্য। (আরাধ্য হওয়ার যোগ্যতায় অথবা পালনকর্তার ক্ষমতায়) তাঁর কোন অংশীদার 
নেই এবং আমি এ দ্বারাই অর্থাৎ এ ধর্মে থাকতেই) আদিষ্ট হয়েছি এবং (আদেশ অনুযায়ী) 
আমি (এ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে) আনুগত্যকারীদের প্রথম আনুপত্যকারী ৷ আপনি (মিথ্যার প্রতি 
আহবানকারীদেরকে) বলে দিন ঃ (তওহীদ ও ইসলামের স্বরূপ ফুটে উঠার পর তোমাদের কথা 
অনুযায়ী) আমি কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে পালনকর্তা বানাবার জন্য খোজ করব? অর্থাৎ 
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৪৫০. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


নাউযুবিল্লাহ আমি কি শিরক করব)? অথচ তিনি সবকিছুর মালিক। (সব বস্তু) তার মালিকানাধীন । 
বেস্তৃত মালিকানাধীন কোন. বন্ধু মালিকের অংশীদার হতে পারে না)। আর (তোমরা যে.বল, 
তোমাদের গুনাহ আমাদের.উপর বর্তাবে, এটা নিরর্থক বৈ নয় যে, গুনাহগার পবিত্র. থাকবে 
এবং কেবল অন্য ব্যক্তি গুনাহগার হবে । বরং সত্য কথা.এই যে,) যে ব্যক্তি কোন গুলাহ্‌ করে, 
তা তার -্দারিত্ে-থাঁকে এবং একে অপরের (পাঁপের) ৰোঝা-বহন করবে না'। (বরং সবাই নিজ 
নিজ বোঝাঁই বহন কররে ।).অতঃপর (সবার কাজ. করার পর) সবাইকে পালনকর্তার কাছে 
ফিরে' যেতে হবে৷ অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যে, তে বিষয়ে- তোমরা বিরোধ 
করতে. (কেউ এক ধর্মকে সত্য বলত এবং কেউ অন্য ধর্মকে। সেখানে কার্যত ঘোষণার 
মাধ্যমে ফয়সালা হয়ে াবে। ফলে সত্যপনস্থীরা মুক্তি এবং মিথ্যাপন্থীরা শাস্তি পাবে+) এবং 
তিনিই -(আল্লাহ্‌) তোমাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করেছেন (এ নিয়ামতে একে অন্যের 
সমতুল্য) এবং.(বিভিন্ন বিষয়ে) এককে.অন্যের উপর মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন-: (এ নিয়ামতে 
একজন অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠ) । যাতে (এসব নিয়ামত) দ্বারা তোমাদেরকে (বাহ্যত) পরীক্ষা 
করেন সে বিষয়ে যো উল্লিখিত নিয়ায়তের মূল্য দিয়ে নিয়ামত দাতার আনুগত্য করে--এবং কে 
তাকে তুচ্ছ মনে. করে আনুগত্য করে না। অতএব কিছুলোক আনুগত্য ও কিছু লোক অবাধ্য 
হয়েছে। উভয়ের সাথে উপযুক্ত ব্যবহার করা হবে। কেননা) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা দ্রুত 
শাস্তি প্রদানকারী (-ও) বটে। আর' নিশ্চয় অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় (-ও)। (অতএব 
অবাধ্যদের জন্য শাস্তি রয়েছে এবং অনুগতদের জন্য করুণা রয়েছে। অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের 
দিকে আগমনকারীদের জন্য রয়েছে ক্ষমা। সুতরাং মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সত্য ধর্ম 
অনুযায়ী আনুগত্য অবলম্বন করা এবং মিথ্যা অবলম্বন এবং সত্যের বিরোধিতা থেকে বিরত 
হওয়া)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতগুলো হচ্ছে সূরা আন'আমের সর্বশেষ ছয় আয়াত। যারা সত্যধর্মে বাড়াবাড়ি 
ও কমবেশি করে একে ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত করেছিল এবং নিজেরা. বিভিন্ন দলে ও. সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের মোকাবিলায় প্রথম তিন আয়াতে সত্য ধর্মের বিশুদ্ধ চিত্র, 
মৌলিক নীতি-এবং কতিপয় গুরুত্ুপূর্ণ শাখাগত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দু'আয়াতে 
মূলনীতি এবং তৃতীয় আয়াতে শাখাগত বিধান উল্লিখিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন। 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 2০০: 055০ 2 &8 অর্থাৎ আপনি বলে, 
দিন £ আমাকে আমার পুনকর্তা একটি 'সরল. পর্থ বাতলে দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে.মে, আমি তোমাদের মত শিজ- ধ্যান-ধারণা বা.পৈত্ককুপ্রথার অনুসারী হয়ে এ প্রথ 
অবলম্বন করিনি, বরং আমার প্লালনকর্তাই. আমাকে এ পথ বাতলে দিয়েছেন +.(পালনকর্তা) 
শৰের দ্বারা ইঙ্গিত করা “হয়েছে যে, বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়া তার পালনকর্তার এরুটি দারি। 
তোমরাও ইচ্ছা করলে হিদায়েতের আয়োজন তোমাদের জন্যও বিদ্যমান রয়েছে। 
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সূরা আল-আন'“আাম ৪৫১ 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ | 

385089৫৫৫3০ ৫ (এখানে 05 শনি থা অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সুদৃঢ় । অর্থাৎ এ দীন সুদৃঢ়--যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে. আগত মজবুত 
ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ; তারও ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা নয় এবং যাতে সন্দেহ হতে পারে--এমন' 
কৌন নতুন ধর্মও নয়, বরং এটিই ছিল পূর্ববর্তী সব পয়গস্থরের ধর্ম । এক্ষেত্রে বিশেষভাবে 
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, জগতের প্রত্যেক ধর্মাবলববীই 
তার মাহাত্ম্য ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী । বর্তমান জন্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইহুদী, খরিন্টান'ও আরবের 
মুশরিকরা পরস্পর যতই ভিন্নমতাবলম্বী হোক না কেন, ইবরাহীম (আ)-এর মাহাত্ব্যে ও 
নেতৃত্বে সবাই একমত নেতৃত্বের এ মহান পদমর্যাদা আল্লাহ্‌ তা“আলা বিশেষভাবে হযরত 
ইবরাহীম (আ)-কে দান করেছেন। বলা হয়েছে £ 4৮:1৮ 4০০৯৩ আমি তোমাকে 
মানবজাতির নেতারূপে বরণ করব ।) : 

তাদের মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ই একথা প্রহ্নাণ করতে সচেষ্ট থাকত যে, তারা ইবরাহীমী 
ধর্মেই অটল রয়েছে এবং তাদের ধর্মই মিল্লাতে ইবরাহীম ৷ তাদের এ বিভ্রান্তি দূর করার 
উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে £ ইবরাহীম (আট) আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা থেকে বেঁচে 
থাকতেন এবং শিরকের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। এটাই তার সর্ববৃহৎ ও অক্ষয় কীর্তি 
তোমাদের মধ্যে যখন ইহুদীরা ওযায়ের (আ)-কে, খ্রিস্টানরা ঈসা (আ)-কে এবং আরবের 
মুশরিকরা হাজারো ধরনের পাথরকে আল্লাহ্র অংশীদার করে নিয়েছে তখন কারও একথা 
বলার-অধিকার নেই যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী । অবশ্য বুক ফুলিয়ে একথা বলার 
অধিকার শ্রকমাত্র মুসলমানদেরই আছে। কারণ, তারা যাবতীয় শিরক ও কুফরের পংকিলতা 
থেকে মুক্ত। 

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ১4০৭ ০০4 ০৮৩ ৫০০১০ ৮৫৯/০১০৯৪। ২৪ 
এখানে এ... শব্দের অর্থ কোরবানী । হজ্জের ক্রিয়াকর্মকেও এ... বলা হয়। এ শব্দটি সাধারণ 
ইবাদত-উপাসনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এ... শব্দটি -;. * (ইবাদতকারী) অর্থেও বলা 
হয়। আয়াতে এ সবকটি অর্থই নেওয়া যেতে পারে । তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ 
থেকেও এসব তফসীর বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে সব ধরনের ইবাদত অর্থ নেওয়াই অধিক 
সঙ্গত মনে “হয়। আয়াতের অর্থ এই, আমার নামায আমার সমগ্র ইবাদত, আমার জীবন, 
আমার মরণ--সবই বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত। 

এখানে দীনের শাখাগত কাজকর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
রে শ্রটি যাবতীয় সৎকর্মের প্রাণ ও দীনের স্তপ্ত। এরপর অন্য সব কাজ ও ইবাদত 

ক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর আরও অগ্রসর হয়ে সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা 

১৮১৮5178৮৮৪ এসব কিছুই একমাত্র 
বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহর জন্য নিবেদিত সবার কোন শরীক নেই । এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও 
পূর্ণ আস্তরিকতার ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় একথা মনে রাখবে 
যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর দাস এবং সর্বদা.ভার 
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৪৫২ তফসীরে মা'জারেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


দৃষ্টিতে রয়েছি। আমার অন্তর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, কলম ও পদক্ষেপ তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে যাওয়া,উচিত নয় । মানুষ যদি অন্তরে ও মস্তিফে এ মোরাকাবা ও ধ্যানকে সদাসর্বদা 
উঠছি াখে ভারে রিভার তির পরি হতে পাছে রঃ হলউাত যার 
অপরাধ থকে নির্মল ও পৃতঃ-পৰিত্র জীরনয়াপন রূরতে পারে । 

তফলীরে দুররে-মনসূরে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু মূসা 
আশআবী-€রা) বলেন £ আমার 'মান্তরিক বাসনা এই য়ে, প্রত্যেক মুসলমান এ আয়াতটি বার 
বার-পাঠ করুরু এবং একে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করুক । ; 
. এ আয়াতে বর্ণিত “নামায এবং সমস্ত ইবাদত আল্লাত্র জন্য নিবেদিত” কথাটির অর্থ এই. 
যে, এগুলোতে শিরক, রিয়া অথবা কোন পার্থিব স্বার্থের প্রভাব না থাকা চাই । জীবন ও মরণ. 
আল্লাহ্‌র, জন্য হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আমার জীবন ও মরণ তারই করায়ত্। 
কাজেই জীবনের কাজকর্ম ও ইবাদত তারই জন্য হওয়া অপরিন্ার্য। এ অর্থও হতে পারে যে, 
রোযা, অপরের সাথে লেনদেনের অধিকার ইত্যাদি এবং যেসব কাজকর্ম মৃত্যুর সাথে জড়িত, 
অর্থাৎ ওসীয়ত ও. মৃত্যু-পররর্তী ব্যবস্থা, তা সবই বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তারই 
বিধি-বিধানের অনুগামী । 

অতঃপর বলা হয়েছে ৫১...) ৫০ ৩১৫08 অর্থাৎ আমাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা,করার এবং আত্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আর 
আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলমান । উদ্দেশ্য এই যে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান 
আমি। কেননা, প্রত্যেক উম্মতের প্রথম মুসলমান স্বয়ং এ পয়গন্বরই হন যীর প্রতি ওহী 
অবতারণ করা হয়। প্রথম মুসলমান হওয়া দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সৃষ্ট জগতের 
মাঝে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সমস্তনভোমণন, ভূমণ্ডল ও 
অন্যান্য. সৃষ্টজগত. অস্তিত্ব লাভ করেছে। এরু হাদীসে বলা হয়েছে £ 5১53 1 91২ (_-০4 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি. করেছেন ।--(রূহুল মা'আনী), , 

একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করতে পারে না $ চতুর্থ আয়াতে মক্কার মুশরিক ওলীদ 
ইবনে মুগীরা প্রমুখের উত্তুর দেওয়া হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে 
বলত ঃ তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে এলে আমরা তোমাদের যাবতীয় পাপের :বোঝা বহন 
করব। বলা হয়েছে ঃ [54 2525 ঢ 5 এ। 51 3 অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন 
ঃ তোমরা কি আমার কাছ. থেকে. এমন আশা কর যে, তোমাদের. মত আমিও আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য 
কোন.পালনকর্তা অনুসন্ধান করব? অথচ-তিনিই সারা জাহান ও সমগ্র সৃষ্ট জগতের পালনকর্তা । 
আমার কাছ থেকে এরুপ পৎন্রষ্টতার আশা করা বৃথা । আমাদের পাপের.বোঝা রহন করার যে. 
কথা ভোমরা বলছ, তা একান্তই একটি-নির্বৃদ্ধিতা-। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তারই.আমলনামায় 
তা লেখা-হবে এবং সে-ই.এর শান্তি ভোগ করবে । তোমাদের এ কঞ্ধার কারণে পাপ তোমাদের 
দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে না।'ঘদি মনে করা হয় যে, হিসাব ও আমলনামায় 'তো তাদেরই 
থাকবে ; কিন্তু হাশরের ময়দানে: এর যে শাস্তি নির্ধারিত হবে তা আমরা ভোগ করে নেব, তবে 
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সূরা আল-আন“আম ৪৫৩ 


এ ধারণাও পরবর্তী আয়াত নাকচ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে 8 ৪৮১ ১3585303555 অর্থাৎ 
কিয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না। 

এ আয়াত মুশরিকদের অর্থহীন উক্তির জওয়াব তো দিয়েছেই ; সাথে সাথে সাধারণ 
মুসলমানদেরকেও. এ নীতি বলে দিয়েছে যে, কিয়ামতের আইন-কানুন দুনিয়ার মত নয় । 
দুনিয়াতে কেউ অপরাধ করে তার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারে ; যখন অপর পক্ষ 
তাতে সম্মত হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র আদালতে এর কোন অবকাশ নেই। সেখানে একজনের 
পাপের জন্য অন্য জনকে কিছুতেই দায়ী বা ধৃত করা হবে না। এ আয়াত দৃষ্টেই রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেছেন ঃ ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মথহণ করে তার উপর পিতা-মাতার অপরাধের 
কোন দায়দায়িত্ব পতিত হবে না। এ হাদীসটি হাকেম হযরত আয়েশা রো)-এর রেওয়াযেতক্রমে 
বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা) এক মৃত ব্যক্তির জানাযায় একজনকে কাঁদতে দেখে 
বললেন ঃ জীবিতদের কীদার কারণে মৃতরা শান্তি ভোগ করে । ইবনৈ-আঁবী মুলায়কা (রা) 
বলেন £ আমি এ উক্তি হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলৈ তিনি বললেন $ তুমি 
এমন ব্যক্তির এ উক্তি বর্ণনা করছ, যিনি কখনও মিথ্যা বলেন না এবং তার নির্ভরযোগ্যতায়ও 
কোনরূপ সন্দেহ করা যায় না, কিন্তু মাঝে মাঝে শুনতেও ভুল হয়ে যায়। এ সম্পর্কে কোরআন 
পাকের সুস্পষ্ট ফয়সালাই তোমার জন্য যথেষ্ট । তাহলো, ১১ 7:58 + 3 অর্থাৎ একের 
পাপ অপরের ঘাড়ে চাপতে পারে না। অতএব জীবিত ব্যক্তির কাদার কারণে নিরপরাধ মৃত 
ব্যক্তি কেমন করে আযাবে থাকতে পারে?--(দুররে-মনসূর) 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ অবশেষে তোমাদের সবাইকে পালনকর্তার কাছে 
প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেখানে তোমাদের সব মতবিরোধেরই ফয়সালা শোনানো হবে। 
উদ্দেশ্য এই যে, বাকপটুতা ও জটিল আলোচনা পরিহার করা এবং পরিণাম চিন্তা করা । 

পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে একটি পূর্ণাঙ্গ উপদেশ দিয়ে সূরা আন'আম সমাপ্ত করা হয়েছে। 
অর্থাৎ অতীত ইতিহাস ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিবৃত্রান্ত উপস্থিত করে ভবিষ্যতের দিকে 
তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ১৯১ 3১৫: ০১১১১১০১। ১১৫০৯ এস 5৪ 
০০০৮ ১৩শব্দটি ২১/১-এর বহুবচন। এর অর্থ কারও স্থলাভিষিক্ত ও গদীনশীন। আয়াতের 
অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের স্থলে অভিষিক্ত 
করেছেন। তোমরা আজ যে গৃহ ও সম্পত্তিকে নিজ মালিকানাধীন বল ও মনে কর, এরূপ নয় 
যে, কাল তাই তোমাদের মত অন্য মানুষের মালিকানাধীন ছিল না! আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে 
সরিয়ে তোমাদেরকে তাদের স্থলে বসিয়েছেন। এ ছাড়া এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, 
তোমাদের মধ্যেও সবাই সমান নয়__কেউ নিঃস্ব, কেউ সম্পদশীল, কেউ লাঞ্ছিত এবং কেউ 
সম্মানিত । এটাও জানা কথা যে, ধনাঢ্যতা ও মান-সম্মান মানুষের ক্ষমতাধীন ব্যাপার হলে 
কেউ নিঃস্ব ও লাঞ্কিত হতে সম্মত হতো না। পদমর্ধাদার এ পার্থক্যও তোমাদেরকে এ কথাই 
অবহিত করছে যে, ক্ষমতা অন্য কোন সত্তার হাতে রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা নিঃস্ব করেন, 
যাকে ইচ্ছা ধনী এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্কনা। 
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8৫৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 84:61 (০ *৪ ১5: অর্থাৎ তোমাদেরকে অন্যের স্থলে 
অভিষিক্ত করা তাদের ধন-সম্পত্তির মালিক করা এবং সম্মান ও লাস্কুনার বিভিন্ন স্তরে রাখার 
উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের চক্ষু খুলুক এবং এ বিষয়ের পরীক্ষা হোক যে, অন্যদেরকে হটিয়ে 
ধেসব নিয়ামত তোমাদেরকে দান করা হয়েছে, তোমরা সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ ও অনুগত হও, 
না অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হও। 

ষষ্ঠ আয়াতে উভয় অবস্থার পরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে 36 ৯৪০] ৫৯. ৫৫১ | 
পম অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা অবাধ্যকে দ্রনত শাস্তি প্রদানকারী এবং অনুগতদের জন্য 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। 

সূরা আন'আমের শুরু হামদ ছারা হয়েছে এবং সমান্তি মাগফিরাতের দ্বারা হলো । আল্লাহ্‌ 
তা“আলা আমাদের সরাইকে হামদের তওফীক এবং মাগফিরাতের গৌরবে ভূষিত করুন। 

হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ সূরা আন“আম সবটাই একবারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং 
এমন জাকজমকের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে যে, সত্তর হাজার ফেরেশতা এর সাথে তসবীহ্‌ পাঠ 
করতে.করতে আগমন করেছেন। এ কারণেই হযরত ফাবূকে আযম (রা) বলেন ঃ সুরা 
আন'আম কোরআন পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ সূরাসমূহের অন্যতম । 

কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে রোগীর উপর, সূরা 
আন'আম পাঠ করা হয়, আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে নিরাময় করেন। 


পরত প52০ 55০০ পরশ ০০৪ ৪ 
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পাতি, তিখ প ৭ ৯ 


০319০31555- 


সূরা আ'রাফ 
মন্কায় অবতীর্ণ, ২০৬ আয়াত, ২৪ কুক 


4০5 তু রি ১০০ 


দূ ১ চতুর) 19১৯5, 83575550 
রে হেরে ররর 


০১৪ $% ও 2% ৩৩ [৮৩১9 * ৮ £৬21 4 ?35১21595 *২)০ 
০৯৮৩৩৩উ 2 
৩৯৬৬৪০৬২ ৃর ১১১৬ ০ 


হর্ন পে 4৫ 4৫ তপ্ত তি ১৮252 শরিরে 


তি 5 


আল্লাহুর নামে শুরু, মিনি রনী সিহাগেন 


€১) আলিফ, লাম;-মীম, ছোয়াদ । (২) এটি একটি গ্রন্থ যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ 
হয়েছে, যাতে করে আপনি এব মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শন করেন । অতএব, এটি ৫পীছে-দিতে 
আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয় । আর এটি বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ । 
(৩) তোমরা-অনুসরণ কর, যা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেফে অবতীর্ণ হয়েছে এঘং 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না। (৪) আর তোমরা অল্পই উপদেশ 
গ্রহণ কর "অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কাছে আমাদের আযাব 
রাত্রি বেলায় পৌঁছেছে অথবা ঘিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায় । (৫) অনন্তর ্যখন তাদের কাছে 
আমার আযাব উপস্থিত হয়, তখন তাদের কথা শ্রই ছিল.যে, তারা বগল, নিশ্চয় আমরা 
অত্যাচারী ছিলাম । (৬) অতএব, আমি অবশ্যই ভার্দেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে 
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৪৫৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


রাসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকে ৷ (৭) অতঃপর 
আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব বস্তুত আমি অনুপস্থিত তো ছিলাম না। 





সুরার বিষয়-সংক্ষেপ 

সম সূরা আ'রাফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সূরার অধিকাংশ বিষয়বন্তুই 
পরকাল ও রিসালতের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম আয়াত 4১13 নবুয়তের এবং ষষ্ঠ আয়াতে 
2: পরকালের সত্যতা সম্পর্কিত। চতুর্থ রুকুর অর্ধেক থেকে ষষ্ঠ রুকূর শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ 
পরকালের আলোচনা রয়েছে । অতঃপর অষ্টম রুকূ থেকে ২১তম রুকু পর্যস্ত আম্বিয়া (আ) ও 
তাদের উম্মতের ব্যাপারাদি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সবই রিসালতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব 
কাহিনীতে রিসালতে অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে--যাতে বর্তমান অবিশ্বাসীরা 
শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে । ২২তম রুকুর অর্ধেক থেকে ২৩তম রুকূর শেষ পর্যস্ত পরকাল 
সম্পর্কিত বিষয়ের পুনরালোচনা.করা হয়েছে। শুধু সপ্তম ও ২২তম রুকৃর শুরুতে এবং সর্বশেষ 
২৪তম রুকুর বেশির ভাগ অংশে তওহীদ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা । এ সূরার খুব কম অং 
এমন আছে যাতে স্থানোপযোগী শাখাগত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে ।--বেয়ানুল কোরআন) 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

,৮৯-৯|| (-এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা“আলাই জানেন এবং এটি আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল [সা]-এর 
মধ্যকার একটি রহস্যপূর্ণ বিষয় । উম্মতকে তা জানানো হয়নি, বরং এ নিয়ে খৌজাখুঁজি করতে 
বারণ করা হয়েছে) এ, ১1 -_3 € এটা (অর্থাৎ কোরআন) এমন একটি গ্রন্থ, যা (আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে)-আপনার কাছে এজন্য প্রেরিত হয়েছে, যাতে আপনি এর মাধ্যমে (মানুষকে 
অবাধ্যতার শাস্তি সম্পর্কে) ভীতি-প্রদর্শন করেন। অতএব আপনার অন্তরে '(কোরও অমান্য 
করার দরুন) কোনবূপ সংকীর্ণ তা থাকা উচিত নয়। (কেননা কারও অমান্য করার দরুন 
আপনাকে প্রেরণ করার লক্ষ্য যে সত্য প্রচার তাতে কোন ক্রটি আসে না। অতএব, আপনি 
কেন মনকে খাট করবেন!) এবং এটি (কোরআন বিশেষভাবে) বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ। 
(অতঃপর সাধারণ উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ 
এ কথাটি যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন) তোমরা এর (গ্রন্থের) অনুসরণ. কর, ঘা তোমাদের 
কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ: থেকে অবতীর্ণ হয়েছে 7 গ্রন্থের অনুসরণ .এই যে, একে 
মনেপ্রাণে ত্য বলে বিশ্বাসও কর এবং.এর বাস্তবায়নেও তৎপর হও)। আর আল্লাহ্‌কে বাদ 
দিয়ে (যিনি তোমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য কোরআন নাযিল করেছেন) অন্য সাথীদের অনুসরণ 
করো না যোরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে । যেমন, শম্ঘতান, জিন ও মানুষ । কিন্তু দয়ার্দ 
উপদেশ সন্ত্বেঞ্ তোমরা অল্পই উপনুদশ মান্য করে থাক । অনেক জনপদ (এমন) রয়েছে 
যেগুলোকে (অর্থাৎ যেগুলোর অধিবাসীদেরকে, তাদের কুফর ও মিথ্যারোপের কারণে) আমি 
ধ্বংস করেছি--তাদের কাছে আমার আযাব হেয়)-রাত্রে পৌছেছে (যা নিদ্রা ও বিশ্রামের সময়), 
না হয়-এমস্তাবস্থায় (পৌছেছে) ফে, তারা দুপুরে বিশ্বামরত ছিল। (অর্থাৎ কারও কাছে এক 
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সুরা আ'রাফ ৪৫৭ 


সময় এবং কারও কাছে অন্য সময় এসৈছে)। অনন্তর যখন তাদ্দের কাছে আমার আযাব 
উপস্থিত হলো, তখন তাদের মুখ থেকে এছাড়া (অন্য) কোন কথাই বের হচ্ছিল না যে, 
নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারী" (ও দোষী) ছিলাম । (অর্থাৎ স্বীকারোক্তির সময় অতিবাহিত হওয়ার 
পর তারা স্বীকারোক্তি করেছিল! এ হচ্ছে পার্থিব সাজা)। অতঃপর (পরকালের শাস্তিরও ব্যবস্থা 
হবে । কিয়ামতে) আমি তাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করব, যাদের কাছে পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছিল 
(যে, তোমরা পয়ণস্বরদের কথা মেনেছিলে কি না)? আর আমি পয়গন্বরদেরকেও অবশ্যই প্রশ্ন 
করব (ঘে তোমাদের উন্মতগণ তোমাদের কথা মেনেছিল কি না ?:18:$:/-. 0 ৮০১: 
₹১:৯1155 উভয় প্রশ্নেরই উদ্দেশ্য কাফিরদেরকে শাসানো। অতঃপর যেহেতু আমি সবকিছু 
জ্ঞাত, তাই নিজেই সবার সামনে তাদের. কার্যকলাপ) বর্ণনা করব । বস্তুত আমি (কাজ করার 
সময় ও তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে) অনুপস্থিত ছিলাম না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সম্পূর্ণ সূরার প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সূরার বিষয়বস্তুর অধিকাংশই পরকাল ও 
নবুয়তের সাথে সম্পৃক্ত। শুরু থেকে ষষ্ঠ রুকু পর্যন্ত বেশির ভাগেই পরকালের বিষয় বর্ণিত 
হয়েছে। অতঃপর অষ্টম রুকু থেকে একুশতম রুকু পর্যস্ত পূর্ববর্তী পয়গন্করগণের অবস্থা এবং 
তাঁদের উম্মতদের ঘটনাবলী, প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । 

৯ 4১১০০ 55 895 প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে সন্বোধন করে বলা হয়েছে 
£ এ কোরআন আল্লাহ্‌র গ্রন্থ, যা আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছে। এর কারণে আপনার অন্তরে 
কোন সংকোচ থাকা উচিত নয়। অন্তরের সংকোচ অর্থই হলো কোরআন পাক ও এর 
নির্দেশাবলী প্রচারের ক্ষেত্রে কারও ভয়ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর প্রতি 
মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে । (মাযহারী) 

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ নাধিল করেছেন, তিনি আপনাকে 
সাহায্য এবং হিফাযতেরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আপনি মনকে সংকোচিত করবেন কেন ? 
কারও কারও মতে এখানে অন্তরের সংকোচনের অর্থ এই যে, কোরআন ও ইসলামী বিধি-বিধান 
শুনেও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দয়ার কারণে মর্মাহত হতেন। 
একেই অন্তরের মানসিক সংকোচ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে £ আপনার কর্তব্য 
শুধু দীনের প্রচার করা। এটা করার পর কে মুসলমান হলো আর কে হলো না--_এ দায়িত্ব 
০9555577775 


581154, 4 ০.০ ১ ১১ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে 
বিলে কবে আমি তোমাদের কাছে রাসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা 
তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে ? পয়গন্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ যেসব বার্তা ও 
বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের 
কাছে পৌছিয়েছেন কি না? (মাহহারী) 

সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত জাবের (রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের 
ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন £ কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__-৫৮ 
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৪৫৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন তৃতীয় খণ্ড 


জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌছিয়েছি কি না। তখন তোমরা উত্তরে কি 
বলবে? সাহাবায়ে কিরাম আরঘ করলেন ঃ আমরা বলব, আপনি আল্লাহ্‌র পয়গাম আমাদের 
কাছে. পৌছে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত দায়িত্ যথাযথ পালন করেছেন। একথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন £ 4১1] অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌ আপনি সাক্ষী থাকুন। 
মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তীর পয়গাম বান্দাদের কাছে পৌছিয়েছি কি না। 
আমি উত্তরে বলব, পৌছিয়েছি। কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হও যে, যারা এখন 
উপস্থিত রয়েছে, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌছিয়ে দেয়.।__(মাযহারী) 
০5755 চা 
বংশধর যারা পরবতীকালে জন্গ্রহণ করবে । তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পয়গাম 
ছানি প্রতি যুগের মানুষ তাদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌছানোর ধারা 
অব্যাহত রাখবে__যাতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম্হণকারী সব মানুষের কাছে এ পয়গাম পৌছে 
যায়। 
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০০০ পরশিস 


৩১৮৩ 533. 2 


লাকা রাড পাল্লা ভারী হবে, তারাই 
সফলকাম হবে । (৯) এবং যাদের পাল্লা হান্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের 
ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো । (১০) আমি তোমাদেরকে 
পৃথিবীতে ঠাই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা. নির্দিষ্ট করে দিয়েছি । তোমরা. অল্পই 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর সেদিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমল ও বিশ্বাসের) যথার্থই ওযন হবে যোতে 
সাধারণভাবে প্রত্যেকের অবস্থার প্রকাশ পায়)'। অতঃপর অর্থাৎ ওযনের পর) যাদের (ঈমানের) 
পাল্লা ভারী হবে (অর্থাৎ যারা মু'মিন হবে) তারাই সফলকাম হবে (অর্থাৎ মুক্তি পাবে)। এবং 
যাদের ঈমানের পাল্লা হাচ্া হবে (অর্থাৎ যারা কাফির হবে) তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের 
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পৃথিবীতে বসবাসের ঠাই দিয়েছি এবং আমি তোমাদের জন্য এতে (পৃথিবীতে) জীবিকা সৃষ্টি 
করেছি। (এর দাবি ছিল এই যে,) তোমরা এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অনুগত হবে, কিন্তু তোমরা 
অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (এর অর্থ আনুগত্য । অল্প বলার কারণ এই যে, অল্প-বিস্তর 
সৎকাজ তো প্রায় লোকেই করে, কিন্তু ঈমানের অভাবে তা ধর্তব্য নয়)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে 8:9২ 1 ১১:১5]? অর্থাৎ সেদিন যে ভালমন্দ কাজকর্মের 
ওযন হবে তা সত্য-সঠিক ভাবেই হবে। এতে কোনরূপ সন্দেহের.অবকাশ নেই। এখানে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ধোকায় পড়তে পারে যে, যেসব বস্তু ভারী, সেগুলোর ওযন 
ও পরিমাপ হতে পারে । মানুষের ভালমন্দ কাজকর্ম কোন জড়বস্তু নয় যে, এগুলোকে ওযন 
করা যেতে পারে । এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওযন কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমত 
পরম প্রভু. আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। অতএব আমরা যা ওযন 
করতে পারি না, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাও ওযন করতে পারবেন না, এমনটা কল্পনা করা যায় না। 
দ্বিতীয়ত, আজকাল জগতে ওযন করার নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, যাতে দীড়িপালা 
ফ্কেলকীটা ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। এসব নবাবিষ্ৃত যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন 
বস্তুও ওযন করা যায়, যা ইতিপূর্বে ওযন করার কল্পনাও করা যেত না। আজকাল বাতাসের 
চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওযন করা যায়। এমনকি শীত-্ীষ্ম পর্যন্ত ওযন করা হয়। 
এগুলোর মিটারই এদের দীড়িপাল্লা। যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে মানুষের 
কাজকর্ম ওযন করে' নেন তবে এতে বিশ্বয়ের কিছুই নেই। এতদ্াতীত ষ্টার এ শক্তিও রয়েছে 
যে, তিনি আমাদের কাজকর্মকে জড় আকার-আকৃতি দান করতে পারেন। অনেক হাদীসে এর 
প্রমাণও রয়েছে যে, বরযখ ও হাশরের ময়দানে মানুষের কাজকর্ম বিশেষ বিশেষ আকার ও 
আকৃতি ধারণ করে উিত হবে! কবরে মানুষের সৎ কর্মসমূহ সুশ্রী আকারে তাদের সহচর 
হবে এবং অসৎকর্মসমূহ সাপ-বিচ্ছু হয়ে গায়ে জড়িয়ে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি 
ধন-সম্পদের যাকাত দেয়নি, তার ধন-সম্পদ বিষাক্ত সাপের আকারে কবরে পৌঁছবে এবং 
তাকে দংশন করতে করতে বলবে ঃ আমি তোমার ধনসম্পদ, আমি তোমার ধন-ভাণ্তার। | 
. এমনিভাবে কতিপয় নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে 8 হাঁশরের ময়দানে মানুষের সৎ 
কর্মসমূহ তাদের যানবাহন হবে এবং অসৎকর্মসমূহ বোঝা, হয়ে. মাথায় চেপে বসবে। এক 
সহীহ্‌ হাদীসে, বলা, হয়েছে. কোরআন পাকের সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান হাশরের 
ময়দানে দু'টি 'ঘন মেঘের আকারে এসে সেসব লোককে ছায়া দেবে, মূরা এ সুরাদো পাঠ 
রূুরতো। 

এমনি ধরনের নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ধিত অমংখ্য হাদীস গ্েে.জানা যায় যে, এ জগৎ ছেড়ে 
যাওয়ার পর আমাদের-সর ভালমন্দ কাজরুর্ম বিশেষ আকার,ও আকৃতি ধারণ রুরবে এবং এক 
একটি পদার্থ-সত্তায় রুপান্তরিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত থাকবে । 
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৪৬০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ্ড 


কোরআন পাকের অনেক বক্তব্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে 8১ 1১২33 
(১2 12 অর্থাৎ মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল, তাকে সেখানে উপস্থিত পাবে । অন্য 
কিরয়া রা রেড 


০০০০০০০৮০০2 ০৩::৫ ৩৩৫0092525৩ 


গধালা ভারা রজত ৮ তা দেখতে পাবে এবং যে এক 
কণা পরিমাণও অসতকাজ করবে কিয়ামতে তাও দেখতে পাবে । এ সবের বাহ্যিক অর্থ এই যে, 
মানুষের কাজকর্ম পদার্থ সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে সামনে আসবে । কাজকর্মের প্রতিদান উপস্থিত 
পাবে এবং দেখবে--এতে কোন রূপক অর্থ করার প্রয়োজন নেই। ্ 

এমতাবস্থায় কাজকর্মসমূহকে ওযন করা কোন অসম্ভব অথবা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু 
সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও সব কিছুকে উপস্থিত ও বাহ্যিক অবস্থার কষ্টি পাথরে যাচাই 
75485777797 
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অর্থাৎ তারা শুধু পার্থিব জীবনের একটি বাহ্যিক দিক সম্পর্কেই জ্ঞান রাখে ; তাও সম্পূর্ণ 
নয়। অথচ তারা পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন । বাহ্যিক ও পার্থিব জীবনে তারা আকাশ- 
পাতালের খবর রাখে, কিন্তু যেসব বিষয়ের বাস্তব স্বরূপ বিশুদ্ধরূপে উদ্ঘাটিত হবে সেগুলোর 
তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে ওযন সংক্রান্ত বিষয়টিকে অস্বীকার 
করে না বসে তাই -1| ১৬; -$5 ১1 কথাটি একান্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে, যাতে 
বাহ্যদর্শী মানুষ বুঝতে পারে যে, পরকালে আমলের ওযন সংক্রান্ত বিষয়টি- কোরআন দ্বারা 
প্রমাণিত এবং গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । 

কিয়ামতে আমলের ওযন সংক্রান্ত বিয়টি কোরআনের, বু আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে 
বর্ণিত হয়েছে এবং এর বিশদ বর্ণনায় হাদীসের সংখ্যাও প্রচুর । 

আমলের ওযন সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার উত্তর £ আমলের ওযন সম্পর্কে হাদীসসমূহের 
বিশদ বর্ণনায় একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হাশরের 
দাড়িপাল্লায় কালেমা “লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র ওযন হবে সবচাইতে বেশি। 
এ কালেমা যে পাল্লায় থাকবে, তা সর্বাধিক ভারী হবে। 

তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে-হাববান, বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর 
(রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সো) বলেন £ হাশরের ময়দানে আমার উম্মতের এক 
ব্যক্তিকে তার নিরানব্বইটি আমলনামাসহ সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে প্রত্যেকটি 
আমলনামা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর সব আমলনামাই অসৎ কাজ এবং গুনাহে 
পরিপূর্ণ হবে । তাকে জিজ্ঞেস করা হবে £ এসব আমলনামায় যা কিছু লেখা রয়েছে, তার সবই 
ঠিক না আমলনামা লেখক ফেরেশতা তোমার প্রতি কোন অবিচার করেছে এবং অবাস্তব কোন 
কথাও লিখে দিয়েছে? সে স্বীকার করে বলবে ঃ হায় পরওয়ারদিগার, এতে যা কিছু লেখা 
আছে, সবই ঠিক। সে মনে মনে অস্থির হবে যে, এখন মুক্তির উপায় কিঃ তখন আল্লাহ্‌ 
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তাআলা বলবেন £ আজ কারও প্রতি অবিচার হবে মাঁ। এসর পাপের ষোকাবিলায় তোমার 
একটি নেকীর পাতাও আমার কাছে আছে। তাতে তোমার কালেমা -“আশহাদু আল্লা-ইলাহা 
ইন্লান্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না-মুহাম্মাদান আবদুছ ওয়া রাসূলুহু' লেখা রয়েছে। লোকটি বলবে ৪. 
ইয়া রব, অত. বিরাট পাপপূর্ণ আমলনামার মৌকাবিলায় এ ছোট পাতাটির কি মূল্যঃ তখন 
আল্লাহ্‌ বলবেন-ঃ তোমার প্রতি অবিচার করা হবে নাঁ। অতঃপর এক পাল্লায় পাপে পরিপূর্ণ 
আমলনামাগুলো রাখা সবে এবং অপর পাল্লায় ঈমানের কালেমা সম্বলিত পাতাটি রাখা হবে। 
এতে কালেমার পাল্লা ভারী হবে এবং পাপের পাল্লা হান্কা হবে। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ আল্লাহ্র নামের তুলনায় কোন বস্তুই ভারী হতে পারে না।--(মাযহারী) 

মুসনাদ, বামযার ও মুস্তাদরাক হাকেমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে 
রাসূলুল্লাহ (সো) বলেন £ নূহ (আ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তীর পুত্রর্দেরকে সমবেত 
করে বললেন £ আমি তোমাদেরকে কালেমা “লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ্‌*র ওসীয়ত করছি'। কেননা, 
যদি সাত.আসমান ও যমীন এক পাল্লায় এবং কালেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অপর পাল্লায় রাখা 
হয়, তবে কালেমার পাল্লাই ভারী হবে । এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস হযরত 'আবু সাঈদ খুদরী, 
ইবনে আব্বাস ও আবৃদ্দারদা (রা) থেকে নির্ভরযোগ্য সনদসহ হাদীস গ্রন্থসমূহ বর্ণিত 
রয়েছে।--(মাযহারী) 

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিনের পাল্লা সবসময়ই ভারী হবে, সে যত পাপই 
করুক । কিন্তু কোরআনের অন্যান্য আয়াত এবং অনেক হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, 
মুসলমানের নেকী ও পাপ কর্মসমূহেরও ওযন করা হবে। কারও নেকীর পাল্লা ভারী হবে এবং 
কারও পাপের পাল্লা ভারী হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে মুক্তি পাবে এবং যার পাপের 
পাল্লা ভারী হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে! 

উদাহরণত কোরআন পাকের এক আয়াতে আছে £ 


০৫54 


রবে লি 4 
- অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি বিদ্দুমাত্র 


অবিচার করা হবে না। যদি একটি রাঈদানা পরিমাণও ভালমন্দ কাজ কেউ করে, তবে সবই 
সে পাল্লায় রাখা হবে। আমিই হিসাবের জন্য যথেষ্ট সূরা কারিয়ায় বলা হয়েছে 8 
০৬৯ ১০ চল? হসিউত ৩১ ৬৮৯4806585১ ৮৭১ 
্ ১১০১ 44054520155 

অর্থাৎ যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সেসুধ-স্বাচ্ছন্যে থাকবে এবং যার নেকীর পাল্লা হান্ধা 
হবে, তার স্থান হবে দোঘখে। 

এসব আয়াতের তফসীরে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন £ যে মুমিনের নেকীর 
পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় আমলসহ জান্নাতে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় পাপ 
কর্মসহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে ।--(মাযহারী) 
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৪৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


আবূ দাউদে আবৃ হোরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোন 
বান্দাহর ফরয কাজসমূহে কোন ক্রি পাওয়া যায়, তবে রার্বুল আলামীন বলবেন £ দেখ, তার 
নফল কাজও আছে কি না। নফল কাজ থাকলে ফরযের ক্রুটি নফল দ্বারা পূরণ করা হবে। 

এসব আয়াত ও হাদীসের মর্ম এই যে, মু'মিন সুসলদানের পাল্লাও কোন সময়-ভারী এবং 
কোন সময় হান্কা হবে । তাই তফসীরবিদ আলিমগণ বলেন ঃ এতে বোঝা যায় যে; হাশরে 
দু'বার ওযন হবে” প্রথমে কুফর ও ঈমানের ওষন হবে । এর ফলে মু'মিন ও কাফির পৃথক হয়ে 
যাবে। এ ওযনে যার আমলনামায় শুধু ঈমানের কালেমাও থাকবে, তার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে 
এবং তাকে কাফিরদের দল থেকে পৃথক করা হবে” দ্বিতীয় বার নেকী ও.পাপের ওযন হবে । 
তাতে কোন মুসলমানের নেকী এবং কোন মুসলমানের পাপ ভারী হবে এবং তদনুযায়ী তাকে 
প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। এমনিভাবে সব আয়াত ও হাদীসের বিষয়বন্তু স্ব স্ব স্থানে-ষথার্থ 
ও সামঞ্জস্যপর্ণ হয়ে যায় । -(বয়ানুল কোরআন) .. 

আমলের ওযন.কিভাবে হবে £ আবু হোরায়রা রো)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী ও. 
মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কিছু মোটা.লোক আসবে । 
তাদের মূল্য আল্লাহ্র কাছে মশার পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে তিনি কোরআন 
পাকের এ আয়াত পাঠ করলেন $ 

(১5 5-5551)13214113১ ১৪ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওযন স্থির করব 
না। (মাযহারী) 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা)-এর প্রশংসায় বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেন ঃ তার পা দুটি বাহ্যত যতই সরু' হোক, কিন্তু যার হাতে আমার প্রা, সেই সত্তার কসম, 
কিয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় তার ওযন ওহুদ পর্বতের চাইতেও বেশি হবে। . 

হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর যে হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থের সমাপ্তিটেনেছেন, 
তাতে বলা হয়েছে ঃ দু'টি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে খুবই, হালকা। কিবু দীড়িপাল্ায় অত্যন্ত 
ভারী এবং আল্লাহ্‌র কাছে অতি প্রিয় । বাক্য দু'টি এই £ 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা) থেকে -বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) বলতেন ঃ 
*সোবহানাল্লাহ্‌* বললে আমলের দীড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায়, আর “আলহামদুলিল্লাহ্‌ বললে 
বাকি অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায় । 

আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান বিশুদ্ধ সনদে আরুদ্ারদা. (রা) থেকে বর্ণনা-করেন 
যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমলের ওযনের বেলায় কোন আমলই সচ্চরিত্রতার সমান ভারী 
হবেনা। 

হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছিলেন ঃ তোমাকে দু'টি কাজের 
কথা বলছি__ এগুলো করা মানুষের জন্য. মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু ওযনের দিক দিয়ে এগুলো 
খুবই ভারী হবে । এক. সচ্চরিত্রতা এবং দুই. অধিক মৌনতা, অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কথা না 
বলা । 

ইমাম আহ্মদ কিতাবুয-যুহ্দে হযরত হাযেম (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন 
যে, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন। তখন এঁক 
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'সূরা আ'রাফ ৪৬৩ 


ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কীদছিলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন £ মানুষের সব আমলেরই ওযন 
হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌ ও পরকালের ভয়ে কাঁদা গ্রমন একটি-আমল, যার কোর্ন ওযন হবে না। বরং 
এর এক ফৌটা অশ্রুও জাহান্নামের বৃহত্তম আগুন নির্বাপিত করে দেবে ।--(মাযহারী) . 

,এক হাদীসে আছে, হাশরের ময়দীনে একটি" লোক উপস্থিত হয়ে খন আমলনামায় 
সৎকর্ম কম দেখবে, তখন খুবই অস্থির হয়ে পড়বে । তখন হঠাৎ. একটি বস্তু মেঘের মত উঠে: 
আসবে এবং তার আমলনামার পাল্লায় এসে পড়বে । তাকে বলা-হুবে £ দুনিয়াতে তুমি 
মানুষকে মাস“আলা বলতে এবং শিক্ষা দিতে ৷ এ হচ্ছে তোমার সেই আমলের ফল । তোমার: 
এ শিক্ষা এগিয়ে এসেছে এবং ঘারা এ শিক্ষা অনুযায়ী আমল করেছে, তাদের সবার আয়লেও 
তোমার অংশ রাখ্বী হয়েছে ।--(মাযহারী) 

তিবরানী ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) 
বলেন £ যে ব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, তার আমলের ওষনে দু'টি কীরাত 
রেখে দেওয়া হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এই কীরাতের ওযন হবে ওহুদ 
পাহাড়ের সমান । 
তিবরানী জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেছেন ঃ 
মানুষের আমলের দীডিপাল্লায় সর্বপ্রথম যে আমল রাখা হবে, তা হবে তার পরিবার-পরিজনের 
ভরণ-পোষণের ব্যয়রূপী সৎকর্ম 

ইমাম যাহাবী রে) হযরত এমরান ইবনে হাছীন (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন__ 
যে কালি দ্বারা দীনী ইল্ম ও বিধান সংক্রান্ত বিষয় লেখা হয় তা এবং শহীদদের রক্ত 
কিয়ামতের দিন ফন করা হবে। তখন ওবনের ক্ষেত্রে জালিমদের কালী শহীদদের রকের 
চাইতেও ভারী হবে। 
| রিতার জট 
উল্লেখ করা হলো যে, এগুলো দ্বারা রিশেষ আমলের শ্রেষ্ঠতু ও মূল্য অনুষ্বান করা যায় ।এসব 
হাদীসিদৃষ্টে আমলের ওযনের অবস্থা বিভিন্ন রূপ মনে হয়। কোন কোন হাদীস ছারা জানা যায় 
যে, আমলকারী. মানুষের ওযন হবে । তারা, নিজ নিজ আমল অনুযায়ী হান্কা কিংবা ভারী-হবে । 
'কোন: কোন হাঁদীস দ্বারা. বোঝা যায় যে,.আমলনামারই ওযন করা হবে। আবার কোন কোন 
হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমলসমূহ বস্তৃগত্তা বিশিষ্ট হবে এবং গুলোর ওযন' করা 
হবে? ইবনে কাসীর এসব হাদীস বর্ণনা করার পর 'বলেন $ বিভিন্ন রূপে প্রকধিকবার' ওযন 
হওয়াও,বিচিত্র নয়। এসব বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন । আমল করারজন্য 
এ স্বরূপ জানা আদৌ জরুরী নয় ; বরং এতটুকু.জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, আমাদের আমলেরও 
ওযন হবে। নেক আমলের পাল্লা..হালকা হলে.আমরা আযাবের. যোগ্য হবো । তরে আল্লাহ্‌ 
তা'জালা- কাউকে য় কৃপায় কিংবা কোন লবী অথবা ওনীর সুপারিশে ক্ষ করে দিলে তা 
ভিন্নকথা। ৮... . 

যেসব হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন কোন ব্যক্তি শুধু কালেমার বলতে সুক্তি পবে এবং 
সব গুনাহ্‌ মাফ হয়ে.যাবে, সেগুলো উপরোক্ত ব্যতিক্রম অবস্থার সাথে সম্পর্কদক্ত। অর্থাৎ তারা 
সাধারণ.নিয়মের বাইরে রিশেষ কৃপা: অনুকম্পার কারণে মুক্তি পাবে। 
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৪৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন 3 তৃতীয় খণ্ড 


আলোচ্য দু'টি আয়াতে পাপীদেরকে হাশরে লাঙ্না ও আযাবের ভয় প্রদর্শন করা-হয়েছে।. 
তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সত্য গ্রহণ করতে ও তদনুযায়ী কাজ 
করতে উৎসাহিত করা হয়েছে ঃ বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য এবং 
মালিকসুলভ ক্ষমতা দান করেছি। অতঃপর তোমাদের জন্য তোগ্য সামগ্রী উপার্জন করার 
হাজীরো পথ খুলে দিয়েছি। রাব্বুল আলামীন যেন পৃথিবীক্রে মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে 
চিত্তবিনোদনের অসবাবপত্র পর্যস্ত সব কিছুর একটা বিরাট গুদামে-পরিণত করে দিয়েছেন এবং 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এর ভেতরে সৃষ্টি করেছেন। এখন মানুষের কাজ শুধু 
এতটুকু যে, গুদাম থেকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বের করে নিয়ে তা ব্যবহার করার পদ্ধতি 
শিক্ষা করে নেওয়া। সত্য বলতে কি, ভূপৃষ্ঠে গুদামে সংরক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী সুষ্ুব্দপে বের করা. 
এবং বিশুদ্ধ পন্থার তা ব্যবহার করাই মানুষের যাবতীয় জ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞানের নতুন.নতৃন 
আবিষ্কারের মূল লক্ষ্য । যেসব বোকা ও উচ্ছ্ঙ্খল মানুষ,এ গুদাম.থেকে মাল বের করার পদ্ধতি 
জানে না, কিংবা বের করার পর নিয়ম বুঝে না, তারা এর উপকার, থেকে বঞ্চিত থাকে । 
সমঝদার মানুষ এসব নিয়ম-পদ্ধতি বুঝে এ গুদাম থেকে লাভবান হয়। 

মোটকথা, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ্‌ তা“আলা ভূপৃষ্টে সঞ্চিত 
রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের 
কর্তব্য । কিন্তু মানুষ গাফিল হয়ে স্রষ্টার অনুগহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দ্রব্যসামধীর 
মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে । তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে ঃ 1594 


১১১০ অর্থাৎ তোমরা খুব কম লোকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। 
পট: $২22৯৩2 204) পপ 9 রি পারত, ৫48৩৫ এ তি 
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€১১).আর আমি টি এরপর আকার-অবয়ৰ তৈরি করেছি। 
অতঃপর আমি. ফ্েরেশতাদেরকে বলেছি-আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করেছে, 
কিন্তু ইবলীশ ; সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত-ছিল না । (১২) আল্লাহ বললেন $ আমি যখন 
নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সিজদা করতে বারণ করল ? সে বলল. $ আমি তার 
চাইতে শ্রেষ্ঠ । আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তকে সৃষ্টি করেছেন মাটির 
দ্বারা । (১৩) বলেন $ তুই এখান থেকে ষা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর 
নেই। অতএব তুই বের হস্পে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত 10১৪) সে বলল ঃ আমাকে 
কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন.। (১৫) আল্লাহু বললেন £ তোকে সময়:দেয়া হলো? 
€১৬) সে বলল $ আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্য 
আপনার সবল পথে বসে থাকবো । (৭) এরপর তাদের কাছে আলব-তাদের সামনেত্র 
দিক-থেকে, পেছন দিক থেকে, ডানদিক থেকে এবং বামদিক-থেকে । আপনি তাদের 
অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) আল্লাহ্‌ বললেন £ বের: হয়ে যা এখান্‌:€থকে 
লাঞ্ছিত ও-অপমানিত, হয়ে । তাদের য়ে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের 
সবার ছারা”জাহানলাম 9885886 


জষসীরের সার-সংক্ষেপ ' (০ 

-আরি আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি কৈরার আয়োজন করতে আরম্ত) করেছি অর্থাৎ আদমের 
মূল পদার্থ তৈরি কয়েছি। এ মূল পদার্থ থেকেই তোমরা সবাই সৃজিত হয়েছ) “অতঃপর (মূল 
পদার্থ তৈরি করে) আমি তোমাদের আকার-অবয়ব তৈরি করেছি 'অের্থাৎ:এ মূল পদার্থের দ্বারা 
আদমের আকৃতি-গঠন করেছি। অনন্তর সে আকৃতিই তার সন্তানদের মধ্যে. অব্যাহত;রয়েছে। 
এ হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ামত) । অতঃপ্র.যেখন আদম:সৃজিত হয়ে গেল এবং সৃষ্ট বন্ধু-সায়তীর নাম 
সংক্রান্ত জ্ঞানে বিভূষিত হলো, তখন) আমি ফেরেশতাদেরকে. বললাম £ (এবার) তোমরা 
আদমকে সিজদা কর। (এ হচ্ছে সম্মান সংক্রান্ত নিয়ামত) । তখন সবাই সিজদী' করল £ 
ইবলীস বাঁদে, সে'সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না। আল্লা তাআলা বন্দলেন £ আমি যখন 
(নিজে) নির্দেশ দিয়েছি, তখন কিসে তোকে সিজদা করতে বারণ করন ? সে বলল ঃ (যে 
বিষয়টি সিজদা করতে অন্তরায় হয়েছে, তাহলো এই যে, )আপনি আমাকে তাগুনের স্থারা সৃষ্টি 
করেছেন আর একে (আদমকে) আপনি মাটি ধাবা -তৈরি-করেছেন।-এ হচ্ছে শত্মতানী যুক্তির 
প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশ-যাঁ উল্লেখ করা হয়নি তা হলো এই যে, আলোকময় হওয়ার কারণে 
আগুন মাটির প্চাইতে উত্তম। তৃতীয় অংশ এই যে, যে উত্তম তার অংশ তথা সন্তান-সন্ততি 
অনুস্তমের অংশ থেকে উত্তম । চতুর্থ অংশ এই যে, অদুত্তমকে সিজদা করা উত্তমের পা্ষে 
অনুচিত । এ অংশ চতুষ্টয়ের সমন্বয়ে শয়তান 'সিজদা মী করার পক্ষে এমুজি দীড় রুরাল যে, 
আমি উত্তম, তাই অনুত্তমকে সিজপা করিনি । কিন্তু প্রথম অংশটি বাদে অবশিষ্ট সবগুলো অংশই 

স্াশ্ত। প্রথম 'অংশটি সাধারণ মানুষের বেলায় এ অর্থে শুদ্ধ যে, মানব সৃজনের, প্রধান উপাদান 
হচ্ছে মাটি । খুক্তির- অবশিষ্ট অংশগুলোর : ভ্রান্তি সুস্ণষ্ট৭ কেননা, মাটির তুলনায় -অগুনের 
আংশিক-স্রেষ্ঠভ্‌ হতে পারে কিন্তু সব দিক দিয়ে আগন্‌কে শ্রেষ্ঠ ।রলা অস্থুলক দাবি বৈ নয় । 


তফসীরে মা'জারেফুল কোরআন (৩য় খও্)-_ ৫৯ 
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৪৬৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খপ্ড 


এমনিভাবে যে শ্রেষ্ঠ, তার সন্তীন-সম্ততির শ্রেষ্ঠতৃও সন্দেহযুক্ত বিষয় । হাজারে ঘটনা এর 
বিরুদ্ধে বিদ্যমান। সৎ লোকের সন্তান-সন্ততি অসৎ এবং অঙ্গং লোকের সন্তান-সস্ততিও সৎ 
হয়ে যায়। এমনিভাবে অধমকে শ্রেষ্ঠের পক্ষে সিজদা করা অনুচিত-একথাটিও ভ্রান্ত। বিভিন্ন 
উপকারিতা দৃষ্টে এরূপ সিজদা করা মাঝে মাঝে উচিত বলেও প্রত্যক্ষ করা যায়... 

আল্লাহ্‌ তাআলা বললেন £তূই যখন এতই অবাধ্য, তখন) আকাশ থেকে নিচে নেমে 
যা। তোর অহংকার করার কোন: অধিকার নেই (বিশেষ করে আকাশে থেকে । যেখানে 
অনুগতদেরই স্থান রয়েছে) তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। (অর্াৎ দুর হয়ে -যা)। নিশ্চয় তুই 
(এ অহংকারের কারণে) অধমদের অন্তর্ভুক্ত (থেকে গিয়েছিস)। মে বলল £ আমাকে কিয়ামতের 
দিন পর্যস্ত অবসর দান করুন । আল্লাহ্‌ বললেন £ তোকে অবকাশ দেওয়া হলো ৷ সে-বলল-৪ 
আপনি যেমন আমাকে (তাকবিনী হুকুম অনুযায়ী) কিন্রান্ত করেছেন, আমি কসম 'খেয়ে বলছি, 
তেমনিভাবে আমি তাদের জন্য (অর্থাৎ আদম ও আদম সন্তানদের বিভ্রান্ত করার জন্য) 
আপনার সরল পথে.(যোর বাস্তব রূপ হচ্ছে সত্য দীন) বসে যাব। অতঃপর তাদেরকে 
(চতুর্দিক) থেকে আক্রমণ করব-সম্মুখ থেকেও, পেছন দিক থেকেও;.তাদের ডানদিক থেকেও 
এবং বামদিক থেকেও (অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টায় কোন ক্রটি করব-না-যাতে 
তারা আপনার ইবাদত করতে না পাবে) আর (আমি আমীর প্রচেষ্টায় সফলকাম হব। কাজেই) 
আপনি তাদের অধিকাংশকেই (আপনার নিয়ামতসমূহের প্রতি) কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ 
তাআলা বললেন এখান থেকে (অর্থাৎ আকাশ থেকে), লাঞ্কিত ও অপমানিত হয়ে বের হয়ে 
যা। (এবং আদম সন্তানদেরকে পৎন্রান্ত করার যে কথা তুই বলছিস, সে সম্পর্কে যা খুশি, তাই 
কর গিয়ে । আমি সব স্বার্থের উধের্বে। কেউ পথপ্রাপ্ত হলেও আমার কোন লাভ নেই শ্রবং কেউ 
পথত্রষ্টহলেও আমার কোন ক্ষতি নেই)। তাদের মধ্যে যে তোর অনুগত হবে-নিশ্চয় আমি 
তোদের হারা (অর্থাৎ ইবলীস ও তার অনুগভদের দারা) জাহান্নাকে পূর্ণ করে দেব 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

. এখানে উল্লিখিত হযরত আদম (আ) ও শয়তানের. এ ঘটনা সূরা রাকারায় চতুর্থ রুকুতেও 
বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা সেখানে করা হুয়েছে। এখানে 
কারও কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। 

“ কিয্লামত পপ্যন্ত জীবিত থাকা সম্পর্কে ইবলীসের দোয়া কবৃল হয়েছে কিনা। কবুল হয়ে 
থাকলে দুটি পরস্পর বিরোধী আয়াতের ভাষায় সামজম্য. বিধান £ ইবলীস ঠিক..ক্রোধ ও 
গষবের ফুনূর্তে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে একটি অভিনব শ্রার্থনা করে বলেছিল. £ আমাকে 
হাশরের দিন-পর্যন্ত জীন দান করুন-। আলোচ্য আয়াঁতে.এর উত্তরে-শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে 
৪ ১2১৮২]। ০০ এ নঅর্থাৎ তোকে জবকাশ দেওয়ী”হুলো ।-দোয়া .ও প্রশ্রের ইঙ্গিত এ-থেকে 
বুঝে নেওয়া যায় যে, এ অবকাশ হাশর পর্যন্ত সময়ের 'জন্যই দেওয়া হয়েছে। কারণ, সে-এ 
প্রার্থনহি করেছিল । কিন্তু এ আয়াতে স্পষ্টভাবে একথা বলা-হয়নি যে, এখানে উল্লিখিত অবক্লাশ 
ইবলীসের আব্দার অনুযায়ী হাশর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, দা কি অন্য কোন-মেয়াদ পর্যস্ত। কিন্তু 
অন্য আয়াতে এ স্থলে 131 21| | 1 ০1 শব্দাবলীও"ব্যবহৃত হয়েছে? এ থেকে-বাহ্যত 
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সুরা আ'রাফ ৪৬৭ 


বোঝা যায় যে, ইবলীসের প্রার্থিত অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ 
মেয়াদ পর্য্ত. দেওয়া. হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সংরক্ষিত। অতএব সারকথা এই যে, 
ইবলীসের দোয়া-কবৃল হলেও আংশিক কবুল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ 
দানের পরিবর্তে একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছে। তফসীরে ইবনে জরীরে 
সুদ্দী থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ 
৬৯৩ ১৩৮ 55৩11 92 11 ১১০ 013 ৬৪।। ৩৩ 11 ৯০5০ ৯18 
৬৪০৬ ০1৮৮এ। ৪ ০১ ৮৮৯৪ ০1331 ২৮।১৬। ও ১8158 
.১১০৩০৮০৪ ৮৮৯০ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা ইবলীসকে হাশর দিবস পর্যন্ত অবসর দেননি : বরং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ 
পর্যন্ত সময় দিয়েছেন । অর্থা€ এ দিন পর্যন্ত, যেদিন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এতে 
নভোমগ্ুল ও ভূমণ্ডলের সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হবে। টনি 

মোটকথা, শয়তান এ সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেছিল, দ্বিতীয় বার শিঙ্গা ফুঁক দেওয়া 
পর্যন্ত, যখন সব মৃতকে জীবিত করা হবে। একেই পুনরম্থান দিবস বলা হয়। এ দোয়া হুবহু 
কৰৃল হলে যে সময় একমাতু আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেউ জীবিত থাকবে না এবং 4৫১৯৬ 
+17531)9.9-811 3১ ৬৫০ ১3 ০৪: ০৩ -এর.রহিঃপ্রকাশ ঘটবে, এ দোয়ার কারণে ইবলীস 
তম্ননও জীবিত থাকতো । এ কারেণই তার: পুনরস্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ-দানের একই 
দোয়াকে পরিবর্তন করে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত রবূল করা হয়েচ্ছে। এর ফলে 
যেসময় সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর কোলে ঢলে: পড়বে, তখন ইবলীসও মৃত্যুমুখে পতিত. হরে. অতঃপর 
সবাই-যখন পুনরায় জীবিত হবে, তখন সে-ও জীবিত হবে। 

ইবলীসের এ দোয়া ও ১১ (৫ ১ 4৫ (প্থিবীস্থ সবকিছু ধ্বংসশীল) আয়াতের মধ্যে 
বাহযত ধে পরস্পর বিরোধিতা ছিল উপরোক্ত বিশ্লেষণের ফলে তাও বিদূরিত হয়ে গেল। 

এই বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, ৬০ +৬: (পুনরুথান দিবস) ও 151 ০39 ৩১ (নির্দিষ্ট 
দিবস) দু”টি পৃথক দিন। ইবলীস ৬... +%: পর্যন্ত অবসর চেয়েছিল। তা সম্পূর্ণ কবুল হয়নি, 
বরং একে পরিবর্তন করে | ০৬ ১১: অবসর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। হাকীমুল উম্মত 
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বযানুল কোরআনে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, 
প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি পৃথক দিন। প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সময় থেকে জান্নাত ও দোযখে 
প্রবেশ পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ দিন হবে। এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিতে হবে । এসব 
বিভিন্ন ঘষ্টনার সীথে সম্পর্ক রেখে এ দিনকে বিভিন্ন নামে অভিহিত, করা যেতে. পারে, 
উদাহরণত একে”১০-.। ০৪ 6 14 শি্গা ফুঁকার দিন) ও ০৪1৬৫ (ধ্বংসের দিন)-৩ বলা খায় 
এবং ৬৬ ১। ২৪ (পুনরুথান দিবস) * টিজিডিনি টিনার ভাত! 
এতে সব খট্কা দূর হয়ে যায়। 
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৪৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল €কারআন $ তৃতীয় খণ্ড 


কাফিরদের দোয়াও কবুল হতে পারে কি 8 ১75 ১8 ১] ০ (2১ এ আয়াত 
থেকে বাহ্যত বোঝা যায়-যে, কাফিরের দোয়া কবুল হয় নাঁ; কিন্তু ইবলীসের-এ ঘটনা ও 
আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে উপরোক্ত প্রশ্ন দেখা দেয়। উত্তর এই যে, দুনিয়াতে 
কাফিরের দোয়াও কবুল হতে পারে । ফলে ইবলীসের মত মহা কাফিরের দোয়াও কবৃল হয়ে 
গেল। কিন্তু পরকালে কাফিরের দোয়া কবৃল হবে না। উল্লিখিত আয়াত 3। ১:১৫ ৮ ০১০ 
৬.৯০৪গকালের সাথে পক দুনিয়ার লাখে এর কৌন সম্পর্ক নেই 

: আদম ও ইবলীসের ঘটনার বিভিন্ন ভাষা £ কোরআন মজীদে এ কাহিনী কয়েক জায়গায় 
বিরহে বি রভেকরারািন ১ উরভামা বিডির সা টি 
এর কারণ এই-য়ে, আসল ঘট্না সর্বত্র একইরূপে বর্ণিত হয়েছে।.আলোচ্য বিষয়বস্তু এক 
থারার পর. ভাষার বিভিন্নতা আপত্তির বিষয় ন্য়। কেননা, অর্থ ঠিক্‌ রেখে যে-কোনু.ভাষায় 
বর্ণনা করা দৃষণীয় নয়। 

আক্লাহ্র.সামনে এমন নির্ভীকভাবে কথা বলার দুঃসাহস ইবলীসের কিরূপে হলো ঃ 
রাব্বুল ইযঘত আল্লাহুর মহান দরবারে তীর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের কারণে রাসূল, কিংবা 
ফেরেশতাদেরও নিঃশ্বাস ফেলার সাধ্য_ছিল না। ইবলীসের, এরূপ দুঃসাহস কিরূপে হলো ? 
আলিষগণ বলেন £ এটাও আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত গঁযবৈর বহিঃপ্রকাশ আল্লাহ্‌র রহমত 
থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে ইবলীসের সাঁমনে একটি পর্দা অন্তরায় হয়ে যায়। এ পর্দা তার 
787574455575755554 
দেয় ।-€বয়ানুল কোরআন ঃ সংক্ষেপিত) . রর 

বানরের উর পরা লা রিমা £ আলোচ্য 
আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর. আক্রমণ রুরার জন্য চারটি দিক বর্ণনা করেছে--অগ্। 
পশ্চাৎ ডান-ও বাম । এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হলো 
প্রত্যেক দিক ও. প্রত্যেক কোণ থ্রেকে। তাই উপর কিং নিচের দিক থেকে-পথভুষ্ট রুরার 
অন্সংকা এর পরিপন্থী নয়।.এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপত্থী,নয় যে, শয়তান 
মানবদেহে প্ররেশ কুরে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে সমগ্র দেহে হস্তক্ষেপ করে। ্ 

আল্লা আয়াতে শুয়তানকে আকাশ থেকে বের হয়ে যাবার নির্েশটি দু'বার উল্লেখ করা 
হয়েছে প্রথমে ১১১৯৫০০৫১43 বাক্যে এবং তয় 1242১০.৮ ০০৯। 45 বাক্যে 1 
গস এর হা ছে বা 


কৌরআনুঃ সংক্ষেলিত) ... ৫, 
৯,৮1৭ ৮2 8৩6৮ ১৩১ ৪৯৫৮৫০2 ১৯ সা 
9 ৩ পু 
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সুরা আ'বাফ ৪৬৯ 


উড 
উহ 
৩০442 
চারে 
রিনি 94555540540 ্ রি 
23852 চর উ উস তে | 
রি 25558525081 তু লে | 
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রিকি গহনার ারজডা95 
লা তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না? ভাহলে তোমরা গুনাহগার” হয়ে ষাবে-। 
(২5) অভঃপর শয়তান উভয়কে প্রয়োচিত করল; যাতে ভাদের.অঙ্গ+' যা তাদের কাতই 
গোপন ছিল, তাদের সামলে প্রকাশ করে. দেয় ।. সে বলল $ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে 
এ বৃদ্ধ থেকে নিষেধ করেননি; তবে ধা, এ কারণে য়ে, তোমনা না. মারার ফেরেশতা -হয়ে 

যাও-কিংবা, হয়ে,যাও, এখানকারই চিরকালীন..াসিন্া। (২১) স্বেতাদের কাছে কসম 
খের বল্লল.$ আমি. অরশ্যুই তোমাদের হিভাকাজ্কী। (২২) অতঃপর প্রতারণা পূর্বর 
তাদেরকে সম্মত.করে ফেলল. অনস্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল তুখ্ন, তাদের 
লজ্জাস্থান তাদের স্ল্মনে খুলে গেল এবং-তারা_নিজের উপর -বেহেশ্ুতের পাতা জড়াতে 
লাগ্ল। তাদ্রে পালনকর্তা তাদেরকে ডেকে বললেন ৪.আঁম কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ 
থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের শত্রু ? (২৩) তাঁরা উভয়ে বলল 
£ হে আমাদৈর পালনকর্তা! আমন্া নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যাঁদ আপনি আশ্নাদেরকৈ 
ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুখহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে 
যাব। (২৪) জাল্লাই খললেন £ তোমরা নেমৈ যাও । তৌমরা এ্রকে অপয়ের শত্রু । তোমাদের 
জন্য পূর্ঘিবীতে বাঁসস্থৃমি'আছে এবং একটি 'নির্দিষ্ট' মেয়াদ পর্যন্ত কল-ভৌগ- আছে । হে) 
80588551555 9758 


থেকেই পুনকুখিতছইবে 1 -. 
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৪৭০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন 3 তৃতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (আমি আদমকে নির্দেশ দিলাম ঃ) হে আদম (আ)! রী 
(হাওয়া) জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর যেখান থেকে ইচ্ছা (এবং যা ইচ্ছা) উভয়ে ভক্ষণ 
কর। তবে (এতটুকু মনে রেখো যে,) এ (বিশেষ) বৃক্ষটির কাছে (ও) যেয়ো না, (অর্থাৎ এর 
ফল খেয়ো লা) অন্যথায় তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে, যারা অন্যায়াচরণ করে । অনন্তর শয়তান 
তাদের. উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যাতে (তাদেরকে নিষিদ্ধ, বৃক্ষ থেকে খাইয়ে) তাদের আবৃত অঙ্গ 
যা উভয়ের কাছে গোপন ছিল, উভয়ের সামনে প্রকাশ করে দেয় । কেননা, এ বৃক্ষ তক্ষণের 
এটাই ছিল প্রতিক্রিয়া-নিজ সত্তার দিক দিয়ে-অথবা নিষেধাজ্ঞার কারণে । (এবং কৃমন্ত্রণা ছিল 
এই যে, সে) বলল £ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের এ বৃক্ষের (ফল ভক্ষণ) থেকে অন্য 
কোন কারণে নিষেধ করেননি; বরং শুধু এ কারণে যে, তোমরা উভয়ে (এর ফল খেয়ে) কখনো 
না ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা কোথাও চিরকাল বসবাস কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও! 
কেমন্ত্রণার স্বারমর্ম ছিল এই যে, এ বৃক্ষ খেলে ফেরেশতাসুলভ শক্তি এবং অনন্ত জীবনের 
অধিকারী হওয়া যায় । কিন্তু প্রথমদিকে তোমরা এ শক্তিশালী খাদ্য সহ্য করতে সক্ষম ছিলে 
না। ছাই নিষেধ করা হয়েছিল-। এখন তোমাদের অবস্থা ও শক্তি অনেক উন্নত । তোমাদের 

অঙ্জ-প্রতঙ্গে একে সহ্য করার ক্ষমতা হয়ে গেছে। কাজেই পূর্বের নিষেধাজ্ঞা আর বাকি নেই)। 
এবং (শয়তান) তাদের উভয়ের সামনে (এ বিষয়ে) গপথ করল যে, নিশ্চিত বিশ্বাস করুন, 
আধি আপন্মাদের উভয়ের (আন্তরিক) হিতাকাজক্ষী ৷ অতঃপর (এমন সব কথা বলে) উভয়কে 
প্রতারপ্টী পূর্বক নিচে নামিয়ে দিল। (নিচে নামানো অবস্থা ও মতের দিক দিয়েও ছিল। তারা 
নিজস্ক মত ত্যাগ করে শক্রর মতের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল । অবস্থানের দিক দিয়েও নামানো 
ছিল। কারণ, জাননাত থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল)। অতএব তারা বৃক্ষ আত্বাদন 
করতেই (তৎক্ষণাৎ) উভয়ের আবৃত অঙ্গ পরস্পরের সামনে খুলে গেল (অর্থাৎ জান্নাতের 
পোশাক খুলে গেল এবং লঙ্জিত হলো) এবং (দেহ আবৃত করার জন্য) উভয়ে নিজের 
(দেহের) উপর জান্নীতের (বৃক্ষের) পাতা মিলিয়ে মিলিয়ে রাখতে লাগল এবং (তখন)' তাদের 
পালনকর্তা তাদেরকে ডেকে বললেন আমি কি তোমাদের উভয়কে এ বৃক্ষ (খাওয়া) থেকে 
নিষেধ করিনি এবং একথা বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শক্র ? (এর প্রতারণা থেকে 
বেঁচে থাকবে)? উভয়ে বলল £ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের বড় ক্ষতি করেছি। 
(পুরোপুরি সতর্ক হইনি এবং চিন্তা-ভাবনা করিনি), যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না কৃরেন 
এবং আয়াদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হব। আল্লাহ 
তা'আলা (আদম ও হাওয়াকে) বললেন £ তোমরা (জান্নাত থেকে) নিচে (পৃষ্নিরীতে) নেমে 
যাঞ্চতোমরা (অর্থাৎ তোমাদের সন্তান-সন্ততি) পুরস্পরে.একে অন্যের শত্রু হ্ল্পে থাকবে এবং 
তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রসবাসের স্থান (নির্ধারিত) রয়েছে এবং (জীবিকার উপায়াদি দারা) 
ফলভোগ করা নির্ধারিত) রয়েছে বিশেষ সময় পর্যন্ত । (অর্থাৎ কিয়ামত,পর্যন্ত)। তিনি 
(আরও) বললেন £ তোমরা সেখানেই জীবন অতিবাহিত করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ-ক্ষরবে 
এবং সেখান থেকেই (কিয়ামতের দিন) পুনরু্িত হবে । 
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সূরা আ'রাফ ৪৭১ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আদম (আ) ও ইবলীসের.যে ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, হুবহু এ ঘটনাই 
সূরা বাকারার চতুর্থ রুকৃতে বিশদ বর্ণনাসহ উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সন্তাব্য সব প্রশ্ন ও 
সন্দেহের বিস্তারিত উত্তর, পূর্ণ ব্যাখ্যা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদিসহ সূরা বাকারার তফসীরে লিপিবদ্ধ 
করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে। 


: 39৩8১১5০592 ৫23 35:1৩82566, 
পা ৪62৫ 


266584221 126০% 9৩৩৪4১91৩2২) ১১৯৩৪ টি 
£ ০ ও 


58 2575প5 


৪ রয়ে 


(২৬) হে বনি-আদম! আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের 
লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহিযগারীর, 
পোশাক-এটি সর্বোত্তম ৷ এটি আল্লাহ্‌র কুদরতের অন্যতম নির্দশন, যাতে তারা চিন্তাভাবনা 
করে। (২৭) হে বনী-আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন. সে 
তোমাদের পিতাম্মুতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক 
তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে-যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার 
দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না । আমি শয়তানদেরকে 
১০৪৬১১৬ 88880303555 





তীয় সার-সংকেণ - 

: হে আদম সন্তানগণ: (আমার এক নিয়ামত এই যে.) আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি 
করেছি, যা তোমাদের সতরকেও (অর্থাৎ গুপ্ত অঙ্গকে) আচ্ছাদিত করে -এৰং (তোমাদের 
দেহকে) সুসঙ্জিতও করে এবং (.এ বাহ্যিক. পোশাক ছাড়া একটি অন্তরগনত পোশাকও 
তোমাদের জন্য খনোনীপ্ত করেছি, ঘা) তাক্ওয়ার (অর্থাৎ ধর্মপরায়ণতার- পোশাকও)। এটি 
(বাহ্যিক. পোশাক থেকে) ভেন্তম (ও বেশি জরুরী) । কেননা, ধর্ম-পরায়ণতার একটি ঙ্গ 
হিসাবেই বাহ্যিক পোশীকও শরীয়তে কাম্য-আসল উদ্দেশ্য সর্বাবন্থঁয়ি ধর্মপরায়ণতার পোশাকই? 
এটি-অের্থাৎ পোশাক সৃষ্টি করা)-আল্লাহ তা'আলার (কৃপা ও অনুগ্রহের) নিদর্শনাকলীর অন্যতম 
যাতে জরা “এ নিয়ামতক্টে-স্মরণ করে. (এবং স্মরণ কলে নিয়ামতদাতার যথার্থ 'ানুগত্য 
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করে। যথার্থ অনুগত্যকেই ধর্মপরায়ণতার পোশাক বলা হয়েছে)। হে আর্দম সন্তানেরা! 
শয়তান যেন তোমাদেরকে কোন অনিষ্টে না ফেলে (অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা ধর্ম ও তাকওয়ার 
বিপরীত কোন কাজ না করায়)। ঘেমন, সে তোমাদের দাদা-দাঁদীকে (অর্থাৎ আদম ও হাওয়া 
[আ]-কে জান্নাত থেকে বের করিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের ছারা এমন কাজ করিয়েছে, যার 
ফলে তারা জান্নাত থেকে বের হয়ে গেছে এবং বেরও) এমন অবস্থায় (করিয়েছে) যে, তাদের 
পোশাকও তাদের (দেহ) থেকে খুলিয়ে দিয়েছে-যাতে-উভয়কে উভয়ের প্তপ্তাঙ্গ দেখিয়ে দেয়। 
(ষা সাধারণ রূুণফিবান লোকের জন্যও অত্যন্ত লঙ্জাকর ও অপমানকর ব্যাপার । মোটকথা, 
শয়তান তোমাদের পুরাতন শক্র ৷ তার থেকে খুব সাবধান থাক । বেশি সাবধানতা এজন্য 
আরও জরুরী. যে) সে এবং তার দলবল এমনভাবে তোমাদেরকে দেখে যে,“ তোমরা তাদেরকে 
(সাধারণত-দেখ না। (নিঃসন্দেহে এরূপ শক্র অত্যন্ত মারাত্মক । এ থেকে আত্মরক্ষায় পুরোপুরি 
যুবান হওয়া উচিভ। পূর্ণ ঈমান ও তাকওয়া -দ্বারাই ভা অর্জিত হয়।-ঈমান-ও তাকওয়া 
অবলম্বন করলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যাবে । কেননা) আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু 
হতে দেই, যারা ঈমান অবলম্বন করে না। ফেদিঈমান মোটেই না থাকে, তবে শয়তান 
পুরোপুরি তাকে কাবু করে নেয়। পক্ষান্তরে যদি ঈমান থাকে অপূর্ণ, তবে তদপেক্ষা কম কাবু 
করে। এর বিপরীতে পূর্ণ মু'মিনের উপর শয়তানের কোন বশ চলে না। যেমন কোরআন 
পাবের এক আরাতে বলা হযেছে 
4০৮৫১০৮০4০৩ 1৮০ ১8০ ৫০১4৭ ৮৪ এ 

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইতিপূর্বে পূর্ণ এক রুকুতে আদম (আ) ও অভিশপ্ত শয়তানের ঘটনা বর্ণনা'করা হয়েছে। 
এতে শয়তানী প্ররোচনা শ্রথম পরিণতিতে আদম ও হাওয়া (আ)-এর জান্নাতী পোশাক খুলে 
দিয়েছিল এবং ভারা উল হয়ে গেছিলেন | ফণে রা বৃদ্ষপ্ রা উরতাদঢাতে 
করেছিলেন 

“আলো প্রন্বম আয়াতে আল্লাহ্‌ ভা'আালা সমন্ত'্আদম ঈ্তানকে সঙ্বোধিন'করে বলেছেন £ 
তোমাদের পোশাক আল্লাহ তাআলার একটি মহান নিপ্নামত। একে যথীর্ঘ মূল্য দাও। এখানে 
মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়নি-সমগ্র বনী আদমকে করা হয়েছে। ত্রতে ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন. শ পোশাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন ॥ দ্ধাতি-র্ম 
িরবলে্ে সবাই এ-ি়ম পালন করে। অতঃপর এর বশর বিবরণে তন প্রকার, পোশাকের 
উন্বখ করা হয়েছে! ১ | 

» প্রথম, ০1০১৮ (১47 টি থেকে উদর আর জানত 
রা 1:40: পলটি পে এর বহবচন। এর অর্থ মানুষের এসব অঙ্গ যেুলো খোলা রাগে 
মানুষ স্কভাবগতভাবেই খারাপ..গ লঙ্জাকর- মনে করে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের. 

- এরপর বলা হয়েছে £1৮-84-সাজ-সঙ্জার জন্য ম্বানুষযে পোশাক পরিধান করে, তাকে 
৯) বলা ইন্প। অর্থ-এই:যে-সতস্তাঞ্গম্বৃত করার জন্য তো সংক্ষিপ্ত পোশাকই বথেষ্ট-হয়; কিন্তু 
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দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার 

কোরআন পাক এ স্থলে (0: অর্থাৎ 'অবতরণ করা' শব্দ ব্যবহার করেছে। উদ্দেশ্য, দান 
করা । এটা জরুরী নয় যে, আকাশ থেকে তৈরি পোশাক অবতীর্ণ হবে। যেমন অন্যত্র (11 
১১৯ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি লোহা অবতারণ করেছি। অথচ লোহা ভূগর্ভস্থ খনি থেকে 
বের হয়। উভয়স্থলে (৫১:। বলে ইঙ্গিত-করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ বিষ্য়সমূহের 
মধ্যে যেমন মানুষের কোন কলাকৌশল ও কারিগরির প্রভাব থাকে না, তেমনি পোশাকের 
আসল উপাদান তুলা বা পশমের মধ্যে কোন মানবীয় কলা-কৌশলের বিদ্দুমাত্র প্রভাব নেই। 
এটা একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার দান । তবে এগুলো দ্বারা শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
পছন্দসই পোশাক তৈরি করার মধ্যে মানবীয় কারিগরি অবশ্যই কাজ করে। এ কারিগরিশু 
আল্লাহ তাঁঁআলারই এমন দান, যার মূল সূত্র আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়। 

পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা £ আয়াতে পোশাকের দু'টি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। 
এক. গু্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা এবং দই. শীত-্্রীম্ম থেকে স্াত্মরক্ষা এবং অঙ্গসজ্জা। প্রথম 
উপকারিত(টি অগ্ে বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা, হয়েছে যে, গ্তাঙ্গ আবৃত করা পোশাকের আসল 
লক্ষ্য। এটাই সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে মানুষের স্বাতন্ত্য। জন্তু-জানোয়ারের (পোশাক 
ৃষ্তিগতভাবে তাদের দেহের অঙ্গ। এ পোশাকের কাজ শুধু শীত-বীষ্ম থেকে আত্মরক্ষাই নয়, 
অঙ্গসজ্জাও বটে ।প্তাঙ্গ আচ্ছাদনেও এর.তেমন কোন ভূমিকা নেই। তবে তাদের দেহে গণ্তাঙ্ 
এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ. খোলা না থাকে। কোথাও লেজ দ্বারা আবৃত করা 
হয়েছে এরং কোথাও অন্যভাবে । 

আদম-হাওয়া এবং তদের সাথে শয়তানী প্ররোচনার ঘটনা রর্ণনা.রুরার পর. পোশাকের 

কথা উল্লেখ করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উলঙ্গ হওয়া এবং গপ্তাঙ্গ অপরের সামনে খোলা 
ইত 2 নারির লক্ষণ এবং নানা প্রকার অনিষ্টের ভূমিকা বিশেষ । 
মানুষের উপর শযনতানের প্রথম হামলা £ মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের 
ফলে তাঁরঃপোশাক'খসে পড়েছিল। আজও”শয়তান "ভার শিম্যবর্গের মাধমে মানুষকে পথভ্ট 
করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে-সর্বপ্রথম তাকে :উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। 
শয়তানের তর্থাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঙ্চিত করে সাধারণ্যে অর্থ উলঙ্গ 
অবস্থায় নিয়ে আঁগা ছাড়া উর্জিতিই হয় না। : ন্‌ 

ঈমানের পর সর্বপরথূম ফরব শুপ্তাঙ্ু আবৃত করা £ শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আচ করে 
সর্বপ্রথম হুমলা শ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানকারী 
বাজ ঈমানের পনর সর্বপ্রথম 
ফরয আবৃত-কুরাকেই স্থির করেছে। নামায, রো ইত্যাদি সবই এর্রীরবর্তী করণীয়,।. 
হয ফারকে জাম রো) বলে যে. হি 
করার সময় এ দোয়া পাঠ রুরা উ্ভিত:৫ ক ৮. উন 
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-অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোশাক ছারা আমি 
ুপ্তাঙ্গ আবৃত করি এবং সাজসজ্জা করি । 

নতুন পোশাক তৈরির সময় পুরাতন পোশাক দান করে দেওয়ার সওয়াব £ তিনি আরও 
বলেন ঃ যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর পুরাতন পোশাক ফকির-মিসকীনকে দান করে 
দেয়, সে জীবনে ও মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আশ্রয়ে চলে আসে ।-(ইবনে কাসীর) 

এ হাদীসেও মানুষকে পোশাক পরিধানের সময় এ দু'টি উপকারিতাই স্মরণ করানো 
হয়েছে, যার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা পোশাক সৃস্টি করেছেন। 

গুপ্ত অঙ্গ আচ্ছাদন সৃষ্টির প্রারস্ত থেকে মানুষের স্বভাবগত কর্ম । ক্রমোননতির নতুন দর্শন 
ভ্রান্ত ঃ আদম (আ)-এর ঘটনা এবং কোরআন পাকের এ বক্তব্য থেকে এ কথাও ফুটে উঠেছে 
যে, গুপ্ত অঙ্গ আচ্ছাদন এবং পোশাক মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং জন্মগত প্রয়োজন । 
প্রথম দিন থেকেই এটি মানুষের সাথে রয়েছে। আজকালকার কোন কোন দার্শনিকের এ বক্তব্য 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন যে, মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরাফেরা করত; অতঃপর ক্রমোন্নতির 
বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর পোশাক আবিষফৃত হয়েছে। 

পোশাকের একটি তৃতীয় প্রকার £ গুপ্ত অঙ্গ আবৃতকরণ এবং আরাম ও সাজ সঙ্জার জন্য 
দু'প্রকার পোশাক বর্ণনা করার পর কোরআন পাক তৃতীয় এক প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ 
করে বলেছে ৪১১ এ) এ১৪এ| : ১44 কোন কোন কিরাআতে যবর দিয়ে এ১৪| ১. পড়া 
হয়েছে এমতাবস্থায় (1১3 এর ১ » ৪ » হয়ে অর্থ হবে এই যে, আমি একটি তৃতীয় পোশাক 
অর্থাৎ তাকওয়ার পোশাক অবতীর্ণ করেছি, প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, এ দু'প্রকার 
পোশাক তো সবাই জানে । তৃতীয় একটি পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক । এটি সর্বোত্তম 
পোশাক । হযরত ইবনে আব্বাস ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রা)-এর তফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার 
পোশাক বলে সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌ ভীরন্তাকে বোঝানো হয়েছে ।-(রূহুল মা“আনী) 

উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্ত অঙ্গেরজন্য আবরণ এবং শীত-গ্রীষ্ম 
থেকে আত্মরক্ষা ও সাজ-সঙ্জার উপায় হয়, তেমনি: সৎকর্ম -ও আল্লাহৃভীরতারও একটি 
অন্তরগত পোশাক রয়েছে। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট 
ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের উপায় । একারণেই এটি.সর্বোত্তম পোশাক.। 

এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আন্লাহ্ভীতি ও সত্কর্মবিহীন দুশ্চরিক্র ব্যক্তি যত পর্দার 
ভিতরেই আত্মগোপন করুক না কেন, পরিণামে অপমানিত ও লাস্থিত হয়ে, থারে। ইবনে 
জরীর হযরত উসমান (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এ 
সন্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ-যে ব্যক্তি কোন কাজ মানুষের দৃষ্টির আডলীলে করে 
আল্লাহ তা“আলা তার্কে সে কাজের চাদর পরিধান করিয়ে তা প্রমাণ করিয়ে দেন। সৎকাজ 
হলে সুৎকাজৈর কথা এবং অসৎকাজ হলে অসৎকাজের কথা প্রকীশ করেন। “চাদর পরিধান 
করানোর” অর্থ এই যে, দেহে পরিহিত চাদর যেমন সবার দৃষ্টির সামনে থাকে, তেমনি মানুষের 
কাজ যতই গোপন হোক না কেন, তার ফলাফল ও চিহ্ত তার মুখমণ্ডল ও দেহে আল্লাহ 
তা'আলা ফুটিয়ে দেন। এ বক্তব্যের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ আয়াত পাঠ করেন ৪ - 
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সুরা আরাফ ৪৭৫ 


নারি হরি রজিভিটি রা 

শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোশাক বারা গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ও 
সাজসজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতি । এ আল্লাহভীতি পোশাকের মধ্যেও 
এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত, যেন গুপ্তাসসমূহ পুরোপুরি আবৃত হয়। পোশাক শরীরে এমন. 
আঁটসাটও না হওয়া চাই, যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর হয় । পোশাকে অহংকার ও 
গর্বের ভ্গিও না থাকা চাই । বরং নম্্রতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হওয়া চাই'। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপব্যয় 
না হওয়া চাই। মহিলাদের জন্য পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্য মহিলাদের পোশাক না হওয়া 
চাই,যা আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় । অধিকন্তু পোশাকে বিজাতির অনুসরণও না হওয়া চাই, 
যা-স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক । 

 এতদসতেও পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চি ও কর্মের সংশোধনও হওয়া চাই। আয়াতের 
শেষে বলা হয়েছে £ ০3 ৫4:14 44 ৩ ১০ &১-অর্থাৎ মানুষকে এ তিন প্রকার পোশাক 
দান করা আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম-যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা হণ 
করে। 

দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হঁশিয়ার করা: হয়েছে যে, 
প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেঁচে থাক। সে ধেন আবার তোমাদেরকে ফ্যাসাঁদেফেলে- না 
দেয়, যেমন তোমাদের পিতামাতা আদম ও হাঁওয়াকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছে এবং 
তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গফেরার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শক্রু। সর্বদা তার 
শক্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখ । 

আয়াতের শেষে বলেছেন £ 
১3১০৮এ। ৮১৯0০, 5585 

৪3১১8281 7) 

ভা 
দলকে 1... ও বলা হয়। উদ্দেশ্য এই ঘে, শয়তান তোমাদের এমন ক্র ষে, সে এবং তাঁর 
দলবল তো তাদেরকে দেখে কিন্তু তোমরা*তাদেরকে দেখ না। কাজেই তাদের চন্রান্ত ও 
প্রতারণা তোমাদের উপর কার্যকরী হওয়ার আশংকা বেশি । 

: -কিন্তু অন্যান্য-আয়াতে একথাও বলা হায়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে 
নিস জা রে রানে লাতিনা দা 
-. এ আয়াতের/শেষে বূলা হয়ে্ছঃ,আমি শয়তানদেরকে.নাঙ্দের অভিভাবক নিযুক্ত করি, 
যারা ঈমান অবলম্বন করে:না ।-এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈমানদারদের জন্য শয়তানের চত্রাত্ত 
থেকে আত্মরক্ষা করা মোটেই কঠিন নয় । 
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৪৭৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ্ড 


শটে 


কোন কোন মনীষী বলেছেন ঃ যে শক্র আমাদেরকে দেখে এবং আমরা তাকে দেখি না, 
আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করাই তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোত্তম পন্থা । আল্লাহ্‌ পাক 
শয়তান ও তার দলবলের গতিবিধি দেখেন, কিন্তু শয়তানরা তাকৈ-দেখে'না। 

মানুষ শয়তানকে দেখতে পায় না-একথাটি সাধারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে বলা 
হয়েছে । অলৌকিকভাবে কোন মানুষ শয়তানকে. দেখলে তা এর পরিপন্থী নয়৷ যেমন রাসূলুল্লাহ 
বঠরা ছেদন! জরা, ইসলাম গ্রহণ করা ইত্যাদি সহীহ হাদীসসমূহে 
বর্ণিত রয়েছে ।_(রূহুল মা'আনী), ৮. ২ 





22৮ পট 


&. ১27 দিতির ১৪ টা 
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৩৮৮: উজ স্চে 


রি 2525 2 ৮৫৫৮5 
০82: তি ১5:১)14 
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হি নি নিত £ আমরা বাপ-দাদাকে এমনি 
করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন । আল্লাহ্‌ মন্দ কাজের 
আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহ্‌র প্রতি কেন আয়োগ,. কর, যা তোমরা জাননা ? 
(২৯) আপনি বতল-দিন £ আমার পালনকর্তা সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন ! এবং.তোমরা 
ডাক। (৩০) তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সৃক্ধিত্ হবে । একদল্কে 
পথপ্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্য পথত্রষ্টতা অ্ববধাব্রিত হয়ে গেছে 1,6৩১) তারা 
আল্লাহকে ছেড়ে শর়তাবদেরকে বন্ধু হিসাত গ্রহণ করেছে এবং ধারপা- করে যে, তারা 
সৎপথে রয়েছে ।হে বনি আদম? তোমরা” প্রত্যেক নামাঘের সমক্ব সাজসজ্জা পরিধান করে 
নাও-খাও ও পান কর এবং অপব্যয়্. করো লা) তিলি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ ফরেন'সা।: : 


স্এিিনি 
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'».সূরা' আ'রাফ. ৪৭৭ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ক 
রনংতারা হধন জেনি কাজ রে, (অর্থাৎ যা সুস্পষ্ট মন্দ কাজ এবং-মানৰ স্বভার 
যাকে মন্দ মনে করে; যেমন 'উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা) তখন বলে $ আমরা স্বীয় 
বাপ-দাদাকে এ পথে পেয়েছি এবং আল্লাহই তা“আলাও আমাদেরকে তাই বলেছেন । (হে রাসূল 
[সা] তাদের-মূর্খতাসুলত যুক্তির প্রত্যুত্তরে) আপনি বলে দিন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনও অশ্লীল 
কাজ শিক্ষা দেন না। তোমরা কি (এনপ দাঁবি করে) আল্লাহ্‌র প্রতি এয়ন কথা আরোপ করছ, 
যার কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে নেই ৭ আপনি (আরও) বলে দিন £ (তোমরা যেসব অশ্লীল 
ও ভ্রান্ত কাজের -নির্দেশকে আল্লাহ্‌র সাথে সন্বঙ্কযুক্জ-করেছ, সেগুলো তো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বাস্তবিক কি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, এখন. তাই শোন । তা এরই যে) আমার 
পালনকর্তা সুরিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই যে, নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা প্রত্যেক 
সিন্ধদার (অর্থাৎ ইব্ঠটদতের) সময স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা (আল্লাহ্‌র দিকে) রাখ। (অর্থাৎ 
ইবাদতে .যেন কোন সৃষ্ট বস্তুকে অংশীদার. না কর) এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতকে খাঁটিভাবে 
আল্লাহ্‌র জন্যেই রাখ । (এ সংক্ষি বাক্যে শরীয়তের সব আদিষ্ট বিষয় সংক্ষেপে এসে গেছে ঃ 
সুবিচার শব্দে বান্দার হক, $১-, +৪। অংশে কর্ম ও ইবাদতের এরং ০০4১ , শব্দে ধর্সীয় বিশ্বাস 
ব্যক্ত হয়েছে)। তোমাদেরকে তিনি প্রথমবার যেরূপ সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তোমরা (এক 
অময়ে)-পুন্রায় সৃজিত. হবে। এক দলকে আল্লাহ তাআলা দেনিয়াতে) পথ প্রদ্রর্শন করেছেন 
(রা নান পানে) এবং এক.দলের:জন্য পথন্রষ্টতা অবৃধারিত হয়ে গেছে, (তারা 
পাবে) নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়ৃতানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং 
(০৮৮ ধারণা করে যে, তারা সৎপথে আছে। হে আদম সন্তানগণ! 
তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় (নামাযের জন্য হোক কিংবা বা তওয়াফের জন্য) স্বীয় 
পোশাক পরিধান করে নাও এবং (পোশাক বর্জন যেমন গুনাহ্‌ হালাল বস্তুর পানাহার অবৈধ 
মনে করাও তেমনি গুনাহ্‌। এজন্য হালাল বন্তু) তৃন্তির সাথে খাও ও পান কর এবং শরীয়তের 
সীমালংঘন করো না। নি আলাহ তা'আলা লীমালঘনকারীদেরকে পছদ করেন না! 


. ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায 
লিগ্ড করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এহে যে, কোরাইশদের ছাড়া কোন ব্যক্তি নিজ বস্ত্র 
পীরাহিত অবস্থায় কাবা গৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোন কোরাইশীর কাছ 
থেকে বন্ত্ ধার করতে হতো, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো?” 

এটা জানা করা যে'আরবের সব মানুষকে বত দেওয়া কৌরাইশদের পক্ষে সন্ধবপর ছিল 
না। তাই পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা 
সাধারণত রাতের অন্ধকারে তওয়াফ করত। তারা, এ শয়তানী কাজের কারণ এই বর্ণনা করত 
যে; * েসৰ পোশাক পরে আমরা পাপ কাজ করি সেগুলো পরিধান করে আল্লাহ্র ঘর প্রদক্ষিণ 
করা বেআদৰবী। (এ জ্ঞমিপাপীরা' এ বিষয়টিকে বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা আরও 
বেশি বৈআদবীর কাজ। হেরেমের সেবক হকার সুবাদে শুধু কোরাইশ গোত্র এ উলঙতা 
আইনৈর ব্যতিক্রম ছিল)। 
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৪৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


আলোচ্য প্রথম আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য অরতীর্ণ হয়েছে। 
এতে বলা হয়েছে ঃ তারা যখন কোন অশ্ীল কাজ করত তখন. কেউ দিষেধ করলে তারা উত্তরে 
বলত ঃ আমাদের বাপ-দাদা ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরীকা ত্যাগ করা 
লজ্জার কথা । তারা আরও বলত ঃ আল্লাহ্‌ তা“আলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। 

- অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে আয়াতে অশ্লীল কাজ বলে উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফকেই 
বোঝানো হয়েছে । ১৯৯ ০৮০৯৬ ও ২১৯৪ এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়, যা চুড়ান্ত 
পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণ মাত্রায় সুস্পষ্ট । -(মাযহারী) 

এস্তরে ভাল ও মন্দের যুক্তিগত ব্যাপার হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত ।--(রূহুল 'মা“আনী) 

তারা এ বাজে প্রথার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্য দু'টি প্রমাণ উপস্থিত করেছে।. এক. 
বাপ-দাদার অনুসরণ; অর্থাৎ বাপ-দাদার তরীকা কায়েম রাখার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত । এর 
উত্তর দিবালোকের মত সু্পষ্ট । মূর্থ বাপ-দাদার অনুসরণ করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। 
সামান্য জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, কোন তরীকার বৈধতার পক্ষে 
এটা কোন প্রমাণ হতে পারৈ মা যে, বাপ-দাদারা এপ করত। কেননা, বাপ-দাদার তরীকা 
হওয়া যদি কোন তরীকার বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে দুনিয়াতে বিভিন্ন লোকের বাপ-দাদাদের 
বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী তরীকা ছিল। এ যুক্তির ফলে জগতের সব ত্রান্ত তরীকাও বৈধ ও 
বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা মূর্থদের এ প্রমাণ ভ্রক্ষেপযোগ্য ছিল না বলেই কৌরআন 
পাক এখানে এর উত্তর দেয়া জরুরী মনে করেনি। তবে অন্যান্য আয়াতে এরও উত্তর দিয়ে বলা 
হয়েছে যে, বাপ-দাদারা কোন মূর্থতাসুলভ কাজ করলেও কি তা অনুসরণযোগ্য হতে পারে ? - 
উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার বৈধতার প্রশ্নে তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সর্বৈব মিথ্যা এবং আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি 
রি জানাগি উতর রা (ট কে বারো হছে 17534, | এ 
২" .-অর্থাৎ আপনি বলে দিন-$-'আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনও অশ্লীল,কাজের নির্দেশ দেন না। 
তিন দিন য়া রাজা ডানে নিরিহ উর ডা নি 
অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণূপে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে ঃ 
১৮ 9 0০ এ] ০০ 3৮৯৪ অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহর প্রতিএমন বিষয় আরোপ কর যার 
জ্ঞান তোমাদের কাছে নেই? জানা কথা যে, না জেনে না শুনে কোন্‌ ব্যক্তির প্রতি কোন কিছুর 
সম্বন্ধ করে দেওয়া চরম ধৃষ্টতা ও অন্যায়। অতএব, আল্লাহ্‌র প্রতি. এমন ভ্রান্ত সন্বন্ধ করা কৃত 
অপরাধ ও অন্যায় হবে! মুজতাহিদগণ কোরআনের আয়াত থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব 
বিধানু উদ্ভাবন করেন, সেগুলো এর অন্তর্ুক্ত নয়। কেননা, তারা প্রমাণের ভিত্তিতেই. এসব 
বিধান উদ্ভাবন করেন। 

দ্বিতীয় আয়াতে. বলা হয়েছে ঃ ১. ঘ৬:০75708-অর্থাৎ যেসব মূর্খ উলঙ্গ অবস্থায় 
তওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র দিকে করে; আপনি তাদের বলে দ্দিন 4 আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সর্বদা .....-এর নির্দেশ দেন। ....এর আসলু অর্থ ন্যায়বিচার, ও সমতা.। এখানে এ 
কাজকে বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ ক্রটিও নেই 'এবং নির্দিষ্ট সীমায় লুংঘনও. নেই। 
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সুরা আ'রাফ ৪৭৯ 


অর্থাৎ স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত শরীয়তের সব বিধি-বিধানের অবস্থা তাই । এজন্য 1... ও 
শব্দের অর্থে যাবতীয় ইবাদত, আনুগত্য ও শরীয়তের সাকল্য বিধি-বিধান অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। 
-(রেহুল মা'আনী) 

এ আয়াতে ন্যায়বিচার ও সমতার নির্দেশ বর্ণনা করার পর তাদের পথন্রষ্টতার উপযোগী 
দু'টি বিধান বিশ্েতাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক. ০০৫ ১০৫৯৩ (৮:51 এবং দুই. 
48 

ধকাংশ তফসীরবিদদের মতে প্রথম বিধানে ,২.... শব্দটি সিজদা ও ইবাদতের .অর্থে বর্ণিত 
৯১5 প্রত্যেক ইবাদত ও নামাযেব্র সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ । এর এক 
উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাযের সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে'রাখতে যক্তবান হও 
এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে স্বীয় আননকে 
পালনকর্তার নির্দেশের অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, এদিক-নেদিক যেন না হয়। এ 
অর্থের দিক দিয়ে এ বিধানটি বিশেষভাবে নামাযের জন্য হবে না; বরং যাবতীয় ইবাদত ও 
লেনদেনকেও পরিব্যাপ্ত করবে । 

দ্বিতীয় বিধানের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদত খাঁটিভাবে 
তারই হয়, এতে যেন অন্য কারও অংশীদারিত্ব না থাকে। এমনকি, গোপন শিরক অর্থাৎ 
লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য, থেকেও পবিত্র হওয়া চাই। রর 
এ বিধান দুটি পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, বাহক 
ও অত্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকে. শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য, কর্তব্য 
আন্তরিকত্বা ব্যত্বীত, শুধু বাহ্যিক আনুগত্য যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে শুধু আন্তরিকতা বাহ্যিক 
শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত যথেষ্ট হতে পারে না ।বরং বাহ্যিক অবস্থাকেও শরীয়ত অনুযায়ী 
সংশোধন করা এবং অন্তরকেও আল্লাহ্‌র জন্য খাঁটি রাখা একান্ত জরুরী । এতে তাদের ভ্রান্তি 
ফুটে উঠেছে; ন্যারা শরীয়ত. ও তরীকতকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মনে করে । তাদের ধারণা এই যে, 
তরীকত অনুযায়ী অন্তর.সংশোধন করে নেওয়াই যথেষ্ট, তাতে শরীয়তের বিৰুন্ধাচরণ হলেও 
কোন দোষ নেই? বলাবাহুল্য, এটা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা । 

* আয্াতের শেষে বলা হয়েছে £ ০3১5 :414 ৮_ -অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা যেভাবে 
তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন পুনর্বার: তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করে দণ্ডায়মান করবেন । তীর অসীম. শক্তির পক্ষে এটা কোন কঠিন কাজ. নয়; বরং খুব 
সহজ সন্তবত এ সহজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য +€, + 4 এর পরিবর্তে ০১২. 
বলেছেন ।অর্থাৎ পুনর্ধার সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ কোন কর্মতৎপরতা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে 
না -রেহুল মা'আনী) 

এ বাক্যটি এখানে আনার আরও একটি উপকারিতা এই যে, এর ফলে "শরীয়তের 
বিধানাবলীতে  পূর্ণরূপে কায়েম থাকা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যাবে। কেননা,*পরকাল ও 
কিয়ামত 'এবং তথায় -ভালমন্দ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির কল্পনাই মানুষের জন্য প্রত্যেক 
কঠিনকে সহঞ্জ এবং কষ্টকে সুখে ব্ধপাস্তরিত করতে পারে । অভিজ্্তা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের 
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টড করতে পারে না 
কোন্‌ আইনই তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। 

2৮১5৮ একদল লোককে তো আল্লাহ্‌ তা'আলা হিদায়েত দান 
করেছেন এবং একদলের জন্য পথন্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা, তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে 
শয়তানদেরকে সহচর করেছে; অথচ তাদের ধারণা এই যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে! 

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র হিদায়েত যদিও সবার জন্যে ছিল; কিন্তু তারা এ থেকে মুখ 
ফিরিয়ে শয়তানদের অনুসরণ করেছে এবং যুলুমের উপর যুলুম “এই হয়েছে যে, তারা স্বীয় 
অসুস্থাবস্থাকেই সুস্থতা এবং পথত্রষ্টতীকেই হিদায়েত'মনে করে নিয়েছে। | 

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়াতের বিধি বিধান সম্পর্কে মু্ঘভা ০৩ অক্রতা-কোন 
ওযর নয়. যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে, তা অবলম্বন 
করে, তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাযোগ্য নয়৷ কেননা, আল্লাহ্‌ “তা'আলা প্রত্যেককে চেতনা, 
ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে সে তদ্বারা আসল. ও  মেকী এরং-অশুদ্ধ ও 
শুদ্ধকে চিনে নেয়.। অতঃপর . তাকে...এ জ্ঞানবুদ্ধির-উপরই ছেড়ে দেননি, প্রয়গন্ধর প্রেরণ 
রাড লারা ও উর হান নিন 
পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । .. 
ও যদি কারও মনে সন্দেহ জাগে যে, যে বাতি কাডবে নিজেকে সতঃ মনে করে-যুদিও সে 
ভ্রান্ত হয়, তাতে তার দোষ কি? সে ক্ষমার্থ হওয়া উচিত। কারণ, সে নিজের ভ্রান্তি সম্পর্কে 
জ্ঞাতই ছিল না। উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক মানুষূকে জ্ঞান, বিবেচনা অতঃপর 
পয়গম্বরগণের মাধ্যমে শিক্ষা দান কৃরেছেন। এগুলোর মাধ্যমে কমপক্ষে তার অবলহ্বিত পথের 
বিপরীতটির' সম্ভবনা ও সন্দেহ অবশ্যই "হওয়া উচিত । এখন তার 'দৌষ এই যে”-সেঁ 'ব্রসব 
সভাবনা ও ঈন্দেহর প্রতি জক্ষেপই করেনি এবং যে জর গৃথ অবশীষণ করেছে তাতেই অটল 
রয়েছে। 

আবির সভা রিনা বিরান 
লাতে ব্যর্থ হয়, আল্লাহ্‌ তা“আলার-কাছে তার ক্ষমার্থ হওয়রি-সন্তাবনা আছে। ইমাম গাযযালী 
(র) “আত্তফরেকাতু বাইনাল ইসলামে ওয়াযযিনদিকাহ্‌” গ্রন্থে একথা বর্ণনা করেছেন 

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে £ হে আদম সন্তানেরা! তোমন্লা মসজির্দেপ্রত্যেক উপস্থিতির 
সময় স্বীয়পৌশাক.পরিধান “করে নাও এবং তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর-সীমালংঘন.করো না । 
নিশ্চস়্ আল্লাহ্‌ তা“জালা' সীমাল্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। জাহিলিল্লাত যুগে আরকরা 
উলঙ্গ-অবস্থায় কা'বাগৃহের তওয়াফকে যেমন বিশুদ্ধ ইবাদত এবং কা'বাগৃহেত্র প্রতি-সম্মান 
প্রদর্শন. বলে.মনে করত, তেমনি তারা হজ্জের দিনগুলোতে পানাহার ত্যাগ- করত । এতটুকু 
পানাহার করত, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু. থাকতে -পারে ৷ বিশেষত ঘি, দুধ ও. অন্যান্য সুস্বাদু 
খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত । -(ইবনে জরীর) 

তাদের এ অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের অসায্্তা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 
এতে বলা হয়েছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নির্প্জভা বেআদবী বিধায় বর্জনীয় । এমনিভাচব 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সুস্বাদু খাদ্য অহেতুক বর্জন করাও কোন ধর্ম কাজ নয়; বরহ তার.হালালকৃত 
বন্তুসমূহকে হারাম করে নেওয়া ধৃষ্টতা এবং ইৰাদতে সীমালরংঘন। আল্লাহু তাআলা একে পছন্দ 
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করেন না। তাই হজ্জের দিনগুলোতে তৃত্তির সাথে খাও, পান কর; তবে অপব্যয় করো না। 
হালাল খাদ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত । যেমন, হজ্জের আসল লক্ষ্য 
এবং আল্লাহ্‌র স্বর্ণ থেকে গাফিল হয়ে পানাহারে মশগুল থাকাও অপব্যয়ের অক্ততক্ত । '-: - 

এ আয়াতটি যদিও জাহিলিয়াত যুগের আরবদের একটি বিশেষ কুপ্রথা উন্বক্তাকে মিটানোর 
জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যা তারা তওয়াফের সময় আল্লাহ্র গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে 
করত, কিন্তু তফসীরবিদ ও ফিকহৃবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন. বিশেষ ঘটনায় কোন 
নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, নির্দেশটি এ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে । বরং 
ভাষার ব্যাপকৃতা দেখতে হবে। যে যে বিষয় ভাষার ব্যপকতার আওতায় পড়ে সবগুলোর 
ক্ষেত্রে সে নির্দেশ প্রযোল্ধ্য হবে। 

নামাযে তপ্ত অঙ্গ 7সাবৃত করা ফরয $ তাই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ 
আ্বায়াত থেকে বেশ কয়েকটি বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রথম-উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা 
যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়াও হারাম ও বাতিল । কারণ, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেন ৪2৬০ ০4৬ 8141 বোয়তুল্লা্র তওয়াফও এক প্রকার নামাষ) এছাড়া, স্বয়ং 
এ আয়াতেই তফসীরবিদগণের মতে যখন ৯... বলে সিজদা বুঝানো হয়েছে, ভখন সিজদা 
অবস্থায় উলঙ্গতার নিষেধাজ্ঞা আয়াতে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়ে যায়। সিজদায় যখন নিষিদ্ধ 
হলো, তখন নামাযের যাবতীয় ক্রিন্মাকর্মেও অপরিহার্ষরূপে নিষিদ্ধ হবে। 

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উক্তি বিষয়টিকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এক হাদীসে তিনি 
বলেন £ চাদর পরিধান ব্যতীত কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামায জায়েয নয় 1-(ভিরফিমী) * 

নামায ছাড়া অন্যান্য অবস্থায়ও গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা যে ফরয,, তা অম্যান্য আয়াত ও 
রেওয়ায়েত ছার প্রমাণিত আছে। তন্মধ্যে এ সুরারই একটি আক্মাত পূর্বে উল্লিঝিত হয়েছে £ 
14০. 4908 (4০14055০509 (অর্থাৎ হে আদম সম্ভীনগণ! আমি “অবশ্যই 
তোমাদের জদ্ট পোশীক অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা জাবরু ঢাকতে পার। /+ : ; 

মৌটকথা এই যে, গপ্তাঙ্গ আবৃত করা মানুষের জন্য প্রথম মানবিক ও ইসলামী ফরয। 
এটা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য । নামায ও তওয়াফে আরও উত্তমরূপেফরয। 

নামাযের জন্য উত্তম পোশাক $ আয়াতের দ্বিতীয় মা্"আলা, পোশাককে ০:4১ (সাজসজ্জা) 
শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযে শুধু গা আবৃত করাই যথেষ্ট নর, 
বরং এতদসঙ্গে সামর্থ্য অনুযায়ী সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করা কর্তব্য । 

হযরত হাসান (রা) নামাষের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যন্ত ছিলেন। তিনি বলতেন 
ঃ আল্লাহ্‌ তা“আলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন তাই আমি পালনকর্তার সামনে সুন্দর পোশাক পরে 
হাজির হই। তিনি বলেছেন £ 


8০০5 ৩৫ 5১০ 14445 1325 
অর্থাৎ তোমরা মসজিদে যাওয়ার সময় সাজসজ্জা গ্রহণ কর। বোঝা গেল, এ আম্মাত দ্বারা - 


যেমন নামীযে স্তর আবৃত করা ফরয বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি সামর্ঘ্য অনুযায়ী পরিষ্ার-পরিচ্ছন 
পোশাক পরিধান করার ফযীলতও প্রমাণিত হয় । 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__৬১ 
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৪৮২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


নামাযের পোশাক সম্পর্কে কয়েকটি মাস'আলা $ আয়াতের তৃতীয় মাস 'আলা, যে সতর 
সর্বাবস্থায় বিশেষত নামা ও তওয্বাফ-আবৃত করা ফরয, তার সীমা কতটুকু £ কোরআন পাক 
সংক্ষেপে সত্র আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ দামের দাক্লিত্‌ রাসূন্গুল্লাহ (সা)-এর 
উপর ন্যত্ত করৈছে। তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষের সতর "নাভী থেকে হাঁটু 
পর্যন্ত এবং মহিলাদের সতর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল বাদে সমস্ত দেহ। 

হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। নাভীর নিচের অংশ অথবা হাঁটু খোলা থাকলে 
পুরুষের জন্য এরূপ' পোশাক এমনিতেও গ্থিত এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। ত্রমর্নিতভাবে 
নারীর মস্তক, ঘাড় অথবা বাই বা পায়ের গোছা খোলা থাকলে এরূপ পোশাক এমনিতেও 
নাজায়েয এবং এতে নামাযও আদায় হয় না । এক হাদীসে বলা হয়েছে £ 'ষে গৃহে নারী খোলা 
মাথায় থাকে, সে গৃহে 'নেকীর ফেরেশতা প্রবেশ করে না। 

নারীর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল সত্তরের বাইরে পলাথা হয়েছে। এর অর্থ এই 
যে,নামাযে এসব অঙ্গ খোলা থাকল নামাযে কোন ক্রুটি' হবে না। এর অর্থ এরূপ কখনও নয় 
যে, মাহরাম নয়, এরূপ -ব্যক্তির সামনেও সে শরীঘত-সম্মত ওযর. ব্যতীত মুখমস্্ল খুলে 
ঘোরাফেরাঁকরবে। 

এ হচ্ছে সতরের ফরয সম্পর্রিত বিধান । এটি ছাড়া নামাযই হয়.না। নামাষে শুধু সতর 
আবৃত করা কাম্য নয়; বরং সাজসচ্জার পোশাক পরিধান করতেও ৰলা হয়েছে, তাই পুরুষের 
উলঙ্গ মাথায়. নামায পড়া কিংবা কনুই খুলে নামায পড়া মাকরূহ! হাফসার্ট পরিহিত অবস্থায় 
হোক কিংবা আস্তিন গুটানো হোক-_.সর্ধাবস্থায় মাকরূহ" এমনিভাবে এমন পোশাক পরে 
নামায পল্ডা মাকন্দহ, যা :পরিধান করে বন্ধু-বান্ধব কিংবা সাধারণ লোকের সামনে যাওয়া 
লজ্জাজনক মনে করা হয়; যেফন-কোর্তা ছাড়া শুধু গেঞ্জি গায়ে নামায পড়া, যদিও আস্তিন পূর্ণ 
হয় ক্িৎবা-টুপির পরিবর্তে ম্বাথায়: কোন কাপড় অথবা ছোট হাত-রমাল বেঁধে নামায পড়া । 
কারণ, রনচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই এ অরস্থায় বন্ধু-বান্ধব অথবা অপরের সামনে যাওয়া-পছন্দ করে 
না।, এমতাবস্থায় বিশ্ব-গালনকর্তা আল্লাহ্র দরবারে. যাওয়া কিরূপে পছন্দনীয় হতে পারে ? 
মাথা, কাধ, কনুই ইত্যাদি খুলে নামা পড়া :যে মাকন্ূহ তা আয়াত ব্যহত ০১১ (সাজসজ্জা) 
শব্দ থেকে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্য থেকেও বোঝা যায় 

আয়াতের প্রথম বাক্য যেমন মৃর্খতার যুগের আরবদের উলঙ্গতা মিটানোর জন্য অবতীর্ণ 
হয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে তা.থেকে অনেক ঘিধান ও মাস“আলাও'জানা গেছে; 
এমনিভাবে হ্রিতীয় (১-১১-.55515:১ ১1১ ১ বাক্যটিওও আরবদের হজ্জের দিনগুলোতে উৎকৃষ্ট 
পানাহারকে গুনাহ্‌ মনে করার কুপ্রথা মিটানৌর জন্য অবতীর্ণ হলেও ভাষার ব্যাপকভাদৃষ্টে 
এখানেও অনেক বিধান ও মাস“আলা প্রমাণিত হয়। 

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু. পানাহার ফরয £ প্রথম, শরীয়তের দিক দিয়েও পানাহার করা 
মানুষের জন্য ফরয ও জরুরী । সামর্থ্য থাকা সত্বেও যদি কেউ পানাহার রর্জন করে, ফলে 
ৃত্যুুখে পতিত হয় কিংবা. এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে.ফ্রয কর্মও সম্পাদন করতে অক্ষম হয়, 
তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী ও পাপী হবে। . 
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সুরা আ'রাফ. | ৪৮৩ 


নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু অবৈধ হয় না $ আহ্কামুল-কোরআন, 
জাস্সাসের বর্ণনা মতে এ আয়াত থেকে একটি মাস“আলা. এরূপ রোঝা যায় যে, জগতে 
পানাহারের যত. বন্ধু রয়েছে আসলের দিক দিয়ে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ । যতক্ষণ পর্যন্ত 
কোন বিশেষ বস্তুর. অবৈধ ও নিষিদ্ধতা শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ 
প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। 1১ "51 1১4 বাক্যে 1৯. ৯.০ অর্থাৎ কি বন্তু 
পানাহার করবে, তা উল্লেখ করায় এ মাস'আলার প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে । আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ 
বলেন ঃ এরূপ স্থলে 1১০ & ০ উল্লেখ না করে ১ & »এর ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। 
অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে পারু-এসব দ্রব্যসামগ্রী বাদে, যেগুলো স্পন্টভাবে হারাম 
করা হয়েছে। 
পানাহারে সীমালংঘন বৈধ নয় $ আয়াতের.শেষ বাক্য (১১১. % দ্বারা প্রমাণিত হয় যে; 
নাঃ পানাহারে অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। 
জামী হত. পের অীমদতেন রা সীমাল দেন কর তার হতে দানে 
এক, হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌছা এবং হারাম বন্ধু পানাহার করতে 
থাকা । এ সীমালংঘন যে হারাম তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। 
দুই. আল্লাহ্র হালালকৃত বন্তুসমূহকে শ্ররীয়তসম্্ত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন 
করা ।.হারাম বস্তু ব্যবহার, করা যেমন অপরাধ..ও গুনাহ, তেমনি হালালকে হারাম যনে করাও 
আল্লাহর স্মাইনের বিরোধিতা ও কঠোর গুনাহ্‌।.-(ইবনে কাসীর, মায়হারী, হুল মা'আনী).. 
ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও -সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য । তাই 
ফিকহ্বিদগণ উদরপূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে না-জায়েঘ লিখখেছেনু। (আহকামুল কোরআন) 
এমনিভাবে শক্তি-সামর্থয থারা সত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরয কর্ম সম্পাদনের 
শক্তি না. থাকা-এঁটাও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য । উল্লিখিত উয ্রকার অপব্যয় নিষিদ্ধ করার 
জন্য কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ 
১১5505441 015 01422551101 
অর্থাৎ অপব্য়করী শয়তানের ভাই। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ 
1. 
০1০35 315555 045158 0519০ 101 0 ১১501, 
. অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন 
করে-প্রয়োজনৈর চাইতে বৈশি ব্যয় করে না এবং কমও করেনা।  ' 
পানাহারে মধ্যপন্থাই দীন ও দুনিয়ার জন্য উপকারী £ হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ বেশি 
পানাহার থেকে বেঁচে থাক । কারণ, অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগেরু জন্ম.দেয় এবং 
কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে । পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। এটা দৈহিক সুস্থতার 
পক্ষে উপকারী-শ্রবং অপব্যয় প্লেকে মুক্ত । তিনি আরও বলেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা -স্কুলদেহী 
আলিমকে পছন্দ করেন না (অর্থাৎ যে বেশ্বি- পানাহার করেসে নিজের প্রচেষ্টায়ই স্থলদেহী 
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৪৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


হয়)। আরও বলেন ঃ মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে মানসিক প্বৃত্িকে দীনের 
উপর অগ্রাধিকার দান করে ।-(রূহুল মাঁআনী) 

মানুষ সদা-সর্বদা পানাহারের চিস্তায়ই মশণ্ডল থাকবে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের উপর 
একে-অগ্রাধিকার দেবে; যাতে মনে-হবে যে, পানাহার করাই যেন জীবনের লক্ষ্য-পূর্ববর্তী 
মনীষীরা এ বিষয়টিকেও অপব্যয় হিসাবে গণ্য করেছেন। ভীদেরই একজনের প্রসিদ্ধ উক্তি 
রয়েছে যে 

০১০৬৯ ০১1১৯ ০৪ 4১ ৯59৬ ০৮৪৩ 2০১৪ ০১০৬৯ 
" - অর্থাৎ খাওয়া বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে, খাওয়ার জন্য নয়। 

কোন বন্তু খেতে মন চাইলে তা অবশ্যই খেতে হবে-এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) একেও 
অপব্যায়ের মধ্যে গণ করেছেন। ০১৫৩১ (5 45555 01 ০৪1১4১। ০৭ ৩। অর্থাৎ যা মন চায়, 
তাই খাওয়াও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত +-(ইবনে মাজাহ) 

.বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত আয়েশাকে দিনে দু'রার খেতে 
দেখে বললেন £ হে আয়েশা! তুমি কি পছন্দ কর যে, আহার করাই তোমার একমাত্র কাজ 
হোক? 

এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ বার্ণিত হয়েছে, তা শুধু পানাহারের 
ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিধান ও বসবাসের প্রত্যেক কাজেই মধ্যপন্থা পছন্দনীয় ও 
কাম্য। হ্যরত ইবনে আববার্স (রা) বলেন ঃ যা ইচ্ছা পানাহার এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, 
রা রেড রাত বা দরজরানা রে 
না ইওয়া চাই এবং দুই. গর্ব ও অহংকার না থাকা চাই। 
এক আয়াত থেকে আটটি মাস*আলা $ মোটকথা এই যে, (৮১৮ 91৮১56১% 
বাক্য থেকে. আটটি মাস'আলার উত্তব হয়। এক. যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার করা 
ফরয । দুই. শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা কোন বন্তুর অবৈধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব 
বন্তুই হালাল। তিন. আল্লাহ্‌ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তৃসমূহ ব্যবহার করা 
অপব্যয় ও অবৈধ । চার, যেসব বস্তু আল্লাহ্‌ তা“আলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে 
করাও অপব্যয় এবং মহাপাপ। পাঁচ. পেট ভরে খাওয়ার, পরও আহার করা নাজায়েয । ছয়. 
এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ, যদ্দরুন দুর্বল হয়ে ফরয কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে । 
সাত. সর্বদা পানাহারের-চিন্তাম্ম মগ্রু থাকাও অপব্যয় । আট. মনে কিছু-চাইলেই- তা অবশ্যই 
খাওয়া অপব্যয়। 

এই হচ্ছে এ আয়াতের ধর্মীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চিন্তা করলে 
স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এর চাইতে উত্তম ব্যবস্থাপত্র আর একটিও নেই। পানাহারে সমতা সকল 
রোগ থেকে মুক্ত থাকার সর্বোত্তম পন্থা । 

তফসীর বূহুল মা'আনী, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, খলীফা হারুনুর রশীদের 
একজন ব্রিষ্টান ডাক্তার ছিল। সে জালী ইবনে হোসাইনের কাছে বলল $ তোমাদের কোরআনে 
চিকিৎসাশান্ত্রের কোন বিষয় বর্ণিত নেই. অথচ পৃথিবীতে দু'টি শাস্ত্র প্রকৃত শান্তর ঃ এক. 
ধর্ম এবং দুই. দেহশান্ত্র। দেহশান্ত্রই হচ্ছে চিকিৎসাশান্ত্র । আলী ইবনে হোসাইন বললেন £ 
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সুরাআ'রাফ ৪৮৫ 


আল্লাহ তাআলা গোটা -চিথিসাশান্কে কোরআনের একটি আয়াতের অর্ধাংশের মধ্যে. ত্র 
. দিয়েছেন। সে অর্ধেকখানা আয়াত এই $ 

04১-5%% 0:50 0& তেফসীর ইবনে কাসীরে এ উক্তি জনৈক পূব্বতী মনীহী থেকেও 
বর্ণিত আছে)। অতঃপর সে বলল £ আচ্ছা, তোমাদের রাসূল (সা)-এর বাণীতেও কি চিকিৎসা 
সম্পর্কে কোন কিছু আছে ? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েকটি বাক্যে সমথ চিকিৎসাশাস্ত্র 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ পাকস্থলী রোগের আকর । ক্ষতিকর বন্ধু থেকে বিরত থাকা 
প্রত্যেক চিকিৎসার মূল । দেহকে সেসব বস্তু সরবরাহ কর, যাতে সে অভ্যস্ত । (কাশশাফ, রূহ) 
খ্রিস্টান চিকিৎসক একথা শুনে বলল $ তোমাদের কোরআন এবং তোমাদের রাসূল জালিনূসের 
জন্য চিকিৎসাশান্ত্রের কোন সূত্র আর বাকি রাখেন নি। 

বায়হাকী আবু হুরায়রা (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ 
পাকস্থলী হলো দেহের চৌবাচ্চা। দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা এ চৌবাচ্চা থেকে সিক্ত হয়। 
পাকস্থলী সুস্থ হলে সমস্ত শিরা-উপশিরা এখান থেকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য নিয়ে ফিরবে এবং 
পাকস্থলী দূষিত হলে সমস্ত শিরা-উপশিরা রোগব্যাধি নিয়ে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়বে । 

হাদীসবিদগণ এসব হাদীসের ভাষা নিয়ে কিছুটা বাদ-প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু কম আহার 
ও সাবধানতার প্রতি অসংখ্য হাদীসে যে জোর দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে 
সবাই একমত | (হল মা'আনী) 


পরব ভি ৬১০ পর্বে এপ 


& ১39919595৯9 2১ 95 জড় পুল রো না 822 
০55 )৩৫ ১22082058৮2] 155 95৭, 


পা 2৮75৫ 


৩554 হেযোরে 10205 ৪০৮55 ৯: 
৮50564802৩5 85৮5045১5 


পেতে 0৮240 


সে রি 029৬2১০৩৮৪%০৪)৩০৪৮৩ 


পে এট ভিপি িপে $4%0 05 27০৭ 


ভয়ানক রা উিরাপজারে রা ভিন বিনে 
করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবন্তুসমূহকে কে হারাম করেছে ? আপনি বলুন $ এসব নিয়ামত 
আজলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্য। 
এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য; যারা বুঝে । (৩৩) 
আপনি বলে দিন £ আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সণূহ হারাম করেছেন_যা 
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৪৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গুনাহ্‌ অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহ্‌র সাথে এমন 
বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন 
কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না । (৩৪) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে । 
খন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহুর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না 
গ্রগিয়ে আসতে পারবে । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(যোরা আল্লাহ তা“আঁলা কর্তৃক হালালকৃত পরিধেয়, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যসমূহকে প্রমাণহীন 
বরং প্রমাণ বিরুদ্ধভাবে হারাম মনে করেছে, তাদেরকে) আপনি বলে দিন ঃ. বেল) আল্লাহ্‌ 
তাআলার সৃষ্ট বন্তুসমূহকে, যেগুলো তিনি স্বীয় বান্দাদের ব্যেবহারের)জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং 
পানাহারের হালাল বন্তুসমূহকে, (যেগুলো আল্লাহ্‌ হালাল করেছেন) কে হারাম করেছে ? 
(অর্থাৎ হালাল ও হারাম করা তো সৃষ্টিকর্তার কাজ, তোমরা নিজের পক্ষ থেকে কোন বস্তুকে 
হালাল বা হারাম ঘোষণাকারী কে ? আলোচ্য আয়াতে পোশাক ও পানাহারের বস্তুসমূহকে 
আল্লাহ্‌র নিয়ামত বলে আখ্যায়িত করা. হয়েছে। এতে কাফিররা সন্দেহ করতে পারত যে, 
আমরা তো এসব নিয়ামত যথেষ্ট পরিমাণেই পাচ্ছি। আল্লাহ্‌ তাআলা যদি আমাদের প্রতি 
নারাজই হবেন এবং আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের বিরুদ্ধে থাকবেন, তবে এসব নিয়ামত 
আমাদের পাওয়ার কোন কথাই: ছিল না। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে £ হে মুহাম্মদ,) 
আপনি ৰলে দিন ঃ (আল্লাহ্‌র নিয়ামত ব্যবহার করার অনুমতি দানই আল্লাহ্‌র প্রিয়পান্র হওয়ার 
পরিচায়ফ নয় । তবে যে ব্যবহারের পর কোন শাস্তি ভোগ করতে না হয়, সেটা অবশ্য 
প্রিয়পাত্র হওয়ার পরিচায়ক । এন্নপ ব্যবহার একমাত্র মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট । কেননা কাফিররা 
যত বেশি পার্থিব নিয়ামত ভোগ করে, তার পরকালীন আযাব তত বেশি বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
তাই ধলা হয়েছে,) এ সব বস্তু (অর্থাৎ পোশাক ও পানাহারের বন্তুসমূহ) কিয়ামতের দিন 
(পেস্কিলতা ও আযাব থেকে) মুক্ত থাকা অবস্থায় পার্থিব জীবনে বিশেষভাবে মু'মিনদেরই জন্য । 
(কোফিররা এর ব্যতিক্রম । দুনিয়াতে তারা যদিও আল্লাহ্র নিয়ামত ভোগ করে বিলাস-ব্যসনে 
জীবন-যাপন করে, কিন্তু ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না 
করার কারণে কিয়ামতের দিন এগুলো শান্তি ও আযাবে পরিণত হবে)। আঁমি এমনিভাবে 
অভিজ্ঞ লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করি। আপনি (তাদেরকে আরও) বলে 
দিন £ (তোমরা যে হালাল বস্তুকে অহেতুক হারাম মনে করে রেখেছ, সেগুলো আল্লাহ্‌ হারাম 
অধিকাংশে তোমরা লিপ্ত রয়েছ (উদাহরণত) সব অশ্লীল বিষয়-তন্মধ্যে যা প্রব্ণাশ্য তাও (যেমন 
উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা) এবং যা গোপন তাও। (যেমন ব্যভিচার) এবং প্রত্যেক পাঁপাচার 
(হারাম করেছেন) এবং অন্যায়ভাবে কারও প্রতি যুলুম করাহহোরাম করেছেন) এবং (হারাম 
রুরেছেন) এ বিষয় যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে এমন কোন বজ্তুকে (ইবাদতে) শরীক করবে, 
যার কোন সনদ (ও প্রমাণ) আল্লাহ্‌ (পূর্ণ বা আংশিক কোনভাবেই) নাধিল করেন নি । এবং (এ 
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বিষয় হারাম করেছেন) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করবে, তোমাদের কাছে 
যার কোন প্রমাণ নেই। 4. ১1 আয়াতে যেমন সমস্ত আদিষ্ট ও শরীয়তসম্মত বিষয় 
অন্তর্ভূক্ত ছিল, তেমনি ?১ (4 আয়াতে যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে)।.. 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে সেসব লৌককে হুশিয়ার করা হয়েছে, যারা ইবাদতে বাড়াবাড়ি 
করে এবং স্বকল্লিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌ তা“আলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে 
বিরত থাকা এবং হারাম মনে করাকে ইবাদত জ্ঞান করে। যেমন, মক্কার মুশরিকরা হজ্জের 
দিনগুলোতে তওয়াফ করার সময় পোশীক পররিধানকেই বৈধ মনে করত না এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত ও উপাদেয় খাদ্যসমূহ বর্জন করাকে ইবাদত মনে করত। 
_- এহেন লোকদেরকে শাসানোর ভংগিতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, বান্দাদের জন্য সৃজিত 
আল্লাহ্‌র ০3) অর্থাৎ উত্তম পোশাক এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য কে হারাম 
করেছে? 

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয় $ উদ্দেশ্য এই যে, 
কোন বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। 
এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয় যারা আল্লাহ্‌র হালালকৃত 
উৎকৃষ্ট পোশাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সংগতি থাকা সভেও 
জীপবস্থয় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও নয় যেমন অনেক 
অজ্ঞ লোক মনে করে। 
ূ্‌ পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ্‌ তা*আলা আর্থিক স্থাচ্ন্দ্য দান করেছিলেন। তীরা 
প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। দু'জাহানের সর্দার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও 
যখন সঙ্গতিপরাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এক হাদীসে 
আছে, একবার ঘখন তিনি বাড়ির বাইরে আসেন, তখন তার গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল, 
যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম । বর্ণিত আছে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) চার শ' গিনি 
মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে হযরত ইমাম মালিক (র) সব সময় উৎকৃষ্ট 
পোশাক পরিধান করতেন । তীর জন্য জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি সারা বছরের জন্য ৩৬০ জোড়া 
পোশাক নিজের দায়িতে গ্রহণ করেছিল। যে বন্থজোড়া তিনি একবার পরিধান করতেন, 
দ্বিতীয়বার তা আর ব্যবহার করতেন না ; মাত্র একদিন ব্যবহার করেই কোন দরিদ্র ছাত্রকে 
দিয়ে দিতেন। 

কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে নিয়ামত-ও 
স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ্‌ তা“আলা এ নিয়ামতের চিহ্ত তার পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে 
উঠাকে পছন্দ করেন। কেননা, নিয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা ।. এর 
বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্বেও ছিন্নবন্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা অকৃতজ্ঞতা । : 
. অবশ্য দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী ঃ এক, রিয়া ও নামযশ এবং দুই. গর্ব ও 
অহংকার । অর্থাৎ শুধু লোক দেখানো এবং নিজের বড় মানুষী প্রকাশ করার জন্য জাকজমকপূর্ণ 
পোশাক পরিধান করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ দুটি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রা) এবং আরও কয়েকজন 
সাহাবীর মামুলী পোশাক কিংবা তালিযুস্ত পোশাক পরিধান করার কথা বর্ণিত আছে। এর 
কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম এই যে, তাদের হাতে যে ধনসম্পদ আসত, তা প্রায়ই ফকীর-মিসকীনকে 
দান ও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে ফেলতেন। নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, যদ্দারা 
উৎকৃষ্ট পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয় এই যে, তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত। সাদাসিধা ও 
সন্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল-যাতে সাধারণ দরিদ্র ও 
ফকীরদের উপর তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্ের প্রভাব না পড়ে । এমনিভাবে সূফী বুযুর্গগণ শিষ্যদেরকে 
প্রথম পর্যায়ে সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করতে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ 
করেন। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এসব বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করা সওয়াবের কাজ, বরং 
প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্য প্রথম পর্যায়ে আত্মার চিকিৎসা ও অহংবোধের প্রতিকারার্থ এ 
ধরনের সাধনার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সে প্রবৃত্তিকে বশীতৃত করে ফেলে এবং এমন স্তরে 
পৌছে যায় যে, প্রবৃত্তি তাকে হারাম ও নাজায়েষের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না, তখন সব 
সূফী বুযূর্গই পূর্ববর্তী সাধক মনীষীদের ন্যায় উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ব্যবহার করেন। 
তখন এসব উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পোশাক তাদের জন্য অধ্যাত্ম পথে বিষ্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অধিক 
নৈকট্য লাভের উপায় হয়ে যায়। 

খোরাক ও পোশাকে রাসূলুল্লাহ সা)-এর সুন্নাত £ খোরাক ও পোশাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা), সাহাবী ও তাবেয়ীদের সুন্নাতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার 
করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য । তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে 
হবে ৷ মোটা ভীত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোন উপায়ে এমনকি কর্জ করে হলেও উৎকৃষ্টটি 
অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবে না। 

এমনিভাবে. উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনেশুনে খারাপ করবে না 
অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না । উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের পেছনে লাগা 
যেমন লৌকিকতা তেমনি উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বন্ধু ব্যবহার করাও 
নিন্দনীয় লৌকিকতা। ূ 
. আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব 
নিয়ামত ; উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মুমিনদের জন্যই সৃষ্টি 
করা হয়েছে এবং তাদের. কল্যাণেই 'অন্যেরা ভোগ করতে পারছে। কেননা, এ দুনিয়া হচ্ছে 
কর্মক্ষেত্র প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। এখানে পার্থিব নিয়ামতের মধ্যে আসল-নকল ও ভালমন্দের 
পার্থক্য করা যায় না। করুণাময় আল্লাহ্‌ তা“আলার দস্তরখান সবার জন্য সমভাবে বিছানো 
রয়েছে বরং এখানে আল্লাহ্‌র রীতি এই যে, মু'মিন ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু ক্রটি 
বরের নার রাবারের ন্রিডিহাজিররবিসিরিরদার এ 
তারা দারিদ্র্য ও উপবাসের করালগ্রাসে পতিত হয়। 

নিকাহ ভর রানী দের হজরত রনির 
সখ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আয়াতের এ বাক্যে তাই বলা 
হয়েছে 240 ৩: 2-215 01 2৬:৯1। ৪100 35 ০৯ ৫8 অর্থাৎ আপনি বলে দিন £ সব 
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পার্থিব নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনেও মু'মিনদেরই প্রাপ্য এবং কিয়ামতের দিন তো 
এককভাবে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিৰ সব নিয়ামত ও 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরকালে শাস্তির কারণ হবে না- এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মুমিন 
ৰান্দাদেরই প্রাপ্য । কাফির ও পাপাচারীর অবস্থা এব্সপ নয় । পার্থিব নিয়ামত তারাও পায় বরং 
আরও বেশি পায়, কিন্তু এসব নিয়ামত পরকালে তাদের জন্য শাস্তি ও স্থায়ী আযাবের কারণ 
হবে, কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নিয়ামত তাদের জন্য সম্মান.ও সুখের বস্তু নয়। 

কোন কোন তফসীরৰিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামতের সাথে পরিশ্রম, 
কষ্ট, হস্তদ্যুত হওয়ার আশংকা ও নানা রকম দুঃখ-কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নিয়ামত ও 
অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে কিয়ামতে যীরা এসব নিয়ামত লাভ করবেন, তারা 
নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবেন। এগুলোর সাথে কোনরূপ পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তদ্যুত হওয়ার 
আশংকা এবং কোন চিস্তাভাবনা থাকবে না। উপরোক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের এ বাক্যের 
সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । তাই সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ৪ ০১4২/৬৪| ০৫4 /-০$ 4১৫১ অর্থাৎ আমি স্বীয় অসীম 
শক্তির নিদর্শনাবলীভ্ঞানবানদের জন্য এমনিভাবে. খুলে খুলে বর্ণনা করি, যাতে পণ্ডিত-ূর্খ 
নির্বিশেষে সবাই বুঝে নেয় (তাল পোশাক ও ভাল খাদ্য বর্জন করলে আয়াহ্‌ তা'আলা সমু 
হন-এ ছায়াতে মানুষের এ বাড়াবাড়ি ও মূর্থতাসুলভ ধারণা খপ্ডন করা হয়েছে।, র 

অতঃপর ছিতীয় আয়াতে কতিপয় এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা 
হারাম করেছেন। সত্য এই যে, এগুলো বর্জন করলেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় । এতে 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা দ্বিবিধ মূর্থতায় লিপ্ত । একদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার হালালকৃত উত্তম ও 
মনোরম বন্ধুসমূহকে নিজেদের জন্য অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করে এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত 
হয়েছে এবং অপরদিকে যেসব বস্তু প্রকৃতপক্ষে হারাম ছিল এবং যেগুলো ব্যবহারের পরিণতিতে 
আল্লাহ্র গযব ও পরকালের শাস্তি অবশ্যন্তাবী ছিল, সেগুলোর ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পরকালের 
শাস্তি ক্রয় করেছে। এভাবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে 
সা 

১০৯৫০13531১ ০৮০৩ ৮০ ৮৯ ০০৯৯৩৭। ১ ৮.১ 
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্‌ সিভি শি 

অর্থাৎ যেসব বস্তুকে তোমরা অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছ, সেগুলো তো হারাম নয়, 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা সব নির্লজ্জ কাজ হারাম করেছেন-তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন 
হোক । আরও হারাম করেছেন প্রত্যেক পাপ কাজ, অন্যায় উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহ্‌র 
সাথে কাউকে অংশীদার করা এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যার কোন সনদ 
তোমাদের কাছে নেই। 
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)_ ৬২ 
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৪৯৩ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


এখানে 1 (পোপ কাজ) শব্দের আওতায় সেসব গুনাহ্‌ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো 
মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং ৪ (ডৎপীড়ন) শব্দের আওতায় অপরের সাথে 
লেনদেন ও অপরের অধিকার সম্পর্কিত গুনাহ এসে গেছে। অতঃপর শিরক ও আল্লাহ্‌র প্রতি 
মিথ্যারোপ-এগুলো সুষ্পষ্টভাবেই বিশ্বাসগত মহাপাপ । 

এ বিশেষ বিবরণ উল্লেখ করার কারণ দ্বিবিধ £ এক. এতে প্রায় সব রকম হারাম কাজ ও 
গুনাহ পুরোপুরি এসে গেছে-তা বিশ্বাসগত-হোক কিংবা কর্মগত, ব্যক্তিগত কর্মের গুনাহ হোক 
কিংবা অপরের অধিকার হরণ সম্পর্কিত হোক । দুই. জাহিলিয়াত যুগের আরবরা এসব অপরাধ 
ও হারাম কাজে লিপ্ত ছিল। এভাবে তাদের মূর্খতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, তারা হালাল বস্তু 
থেকে বিরত থাকে এবং হারাম বস্তু ব্যবহার করতে কুষ্ঠিত হয় না। 

ধর্মে বাড়াবাড়ি এবং স্বকল্পিত বিদ“আতের এটাই অবশ্যন্তাবী পরিণতি যে, যে ব্যক্তি 
এগুলোতে লিপ্ত হয়, সে ধর্মের মূল এবং গুরুত্পূর্ণ বিষয়াদি থেকে স্বভাবতই গাফিল হয়ে 
যায়। তাই বাড়াবাড়ি ও বিদ'আতের ক্ষতি দ্বিমুখী হয়ে. থাকে । এক, স্বয়ং বাড়াবাড়ি ও 
বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া গুনাহ এবং দুই. এর রিপরীত বিশুদ্ধ ধর্ম ও সুন্নত থেকে বঞ্চিত হওয়া । 

প্রথম ও দ্বিতীয়-উভয় আয়াতে মুশরিকদের দুটি ভ্রান্ত কাজ বর্ণিত হয়েছিল। এক. 
হালালকে হারাম করা এবং দুই. হারামকে হালাল করা । তৃতীয় আয়াতে তাদের ভয়াবহ 
পরিণাম এবং পরকালীন শাস্তি ও আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যেসব অপরাধী সর্বপ্রকার 
অবাধ্যতা সত্তেও আল্লাহ্‌ তাআলার নিয়ামতের মধ্যে লালিত-পালিত হচ্ছে এবং বাহ্যত তাদের 
উপর কোন আযাৰ আসতে দেখা যায় না, তারা যেন আল্লাহ্‌ তা'আলার এ চিরাচরিত রীতি 
সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি অপরাধীদেরকে কৃপাবশত অবকাশ দিতে থাকেন, যাতে 
কোন রকমে তারা স্বীয় কার্থকলাপ থেকে কিরত হয় ; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞানে এ 
অবকাশেরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে । যখন এ মেয়াদ শেষ হয়ে আসে, তখন এক মুহূর্তও 
আগপাছ হয় না এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। কখনও দুনিয়াতেই আযাব 
এসে যায় এবং যদি দুনিয়াতে না আসে, তবে মৃত্যুর সাথে সাথেই আযাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায় । 

এ আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেপিছে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি এমন একটি 
বাকপদ্ধতি, যেমন আমাদের পরিভাষায় ক্রেতা দোকানদারকে বলে ঃ মূল্য কিছু কম-বেশি হতে 
পারবে কি না? এখানে জানা কথা যে, বেশি মূল্য তার কাম্য নয়-রম হবে কি না, তাই 
জিজ্ঞেস করে । কিন্তু কমের অনুগামী করে বেশিও উল্লেখ করা হয় । এমনিভাবে এখানে আসল 
উদ্দেশ্য এই-যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিলম্ব হবে না। কিন্তু সাধারণের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী 
(১2845 | 
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ক হে বনী-আদম । যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গস্বর আগমন 

করে-তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনায় তবে যে ব্যক্তি সংযত হয় এবং সৎকাজ 
অব্লম্বন করে, তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না । (৩৬) যারা আমার 
 জায়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তার প্রতি অহংকার করবে, তারাই দোযতী এবং তথায় 
চিরকাল থাকবে । (৩৭) অতঃপর এঁ ব্যক্তির চাইতে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি 
মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে ? তারা তাদের আমলনামায় 
লিখিত অংশ পেয়ে যাবে । এমনকি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ 
নেওয়ার জন্য পৌছে, তখন তারা বলে £ তারা কোথায় গেল, যাদেরকে তোমার আল্লাহ 
ব্যতীত আহবান করতে ? তারা উত্তর দিবে £ আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে। 
তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, ভারা অবশ্যই কাফির ছিল। (৩৮) আল্লাহ্‌ 
বলবেন £ তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় চলে গেছে, তাদের সাথে 
তোমরাও দোষখে যাও। যখন এক সম্প্রদায় প্রবেশ করবে, তখন তারা অন্য সম্প্রদায়কে 
অভিসম্পাত করবে । এমনকি 'যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববীদের 
সম্পর্কে বলবে £ হে আমাদের পালনকর্তা ! এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল । 
অতএব আপনি তাদেরকে ঘিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ্‌ বলবেনঃ প্রত্যেকেরই ছিগুণ ; কিন্তু 
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৪৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


তোমরা জান না । (৩৯) পূর্বব্তীরা পরবতীদেরকে বলবেঃ তাহলে আমাদের উপর তোমাদের 
কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, শাস্তি আস্বাদন কর স্বীর কর্মের কারণে । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আমি আত্মাজগতেই বলে দিয়েছিলাম ) হে আদম সন্তানরা ! যদি তোমাদের কাছে 
তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর আগমন করে তোমাদেরকে আমার নির্দেশাবলী বর্ণনা করে, 
তবে (তাদের আগমনে) ষে ব্যক্তি (তোমাদের মধ্যে নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলা থেকে) সংযত 
হবে এবং (কাজকর্ম) সংশোধন করে নেবে অর্থাৎ পূর্ণরূপে অনুসরণ করবে), তাদের (পরকালে) 
কোনবূপ আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না এবং যারা (তোমাদের মধ্য থেকে) 
আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলবে এবং তা (কবুল করা) থেকে অহংকার করবে, তারা 
দোষখী হবে (অর্থাৎ দোযখের অধিবাসী হবে) এবং তারা তথায় চিরকাল থাকবে । 
মিথ্যারোপকারীদের কঠোর শাস্তিযোগ্য হওয়ার কথা যখন সংক্ষেপে জানা গেল, তখন বিস্তারিত 
বিবরণ শোন যে, এ ব্যক্তির চাইতে কে অধিক যালিম হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে 
(অর্থাৎ যে কথা আল্লাহ বলেন নি, তা আল্লাহ্‌ বলেছেন বলে), অথবা তার নির্দেশাবলীকে 
মিথ্যা বলে (অর্থাৎ যে কথা আল্লাহ্‌ বলেছেন তা আল্লাহ্‌ ৰলেন নি বলে), তাদের অংশের যা 
কিছু (রিষিক ও বয়স) আছে, তা তারা (দুনিয়াতে) পেয়ে যাবে.(কিন্তু পরকালে বিপদই বিপদ 
রয়েছে) এমনকি, (মৃত্যুর সময় বরযখে তাদের অবস্থা হৰে এরই যে,). যখন তাদের কাছে 
আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করতে আসরে, তখন (তাদেরকে) বলবে $ 
(বল) তারা কোথায় গেল, আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তোমরা আরাধনা করতে ? (এ বিপদ 
মুহূর্তে তারা কাজে আসে না কেন) ? তারা (কাফিররা) বলবে £ আমাদের কাছ থেকে সব 
উধাও হয়ে গেছে (অর্থাৎ বাস্তবিকই তারা উপকারে আসেনি)। এবং তেখন্‌) তারা নিজেদের 
সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা কাফির ছিল। (কিন্তু তখনকার স্বীকারোক্তি হবে সম্পূর্ণ 
নিষ্ষল। কোন কোন আয়াতে এ ধরনেরই প্রশ্নোত্তর কিয়ামতেও হবে বলে বর্ণিত আছে। 
অতএব, উভয় ক্ষেত্রে হওয়াও সম্ভবপর । কিয়ামতে তাদের অবস্থা হবে এই যে,) আল্লাহ্‌ 
বলবেন £ তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যেসব (কাফির) সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের 
সাথে তোমরাও দোষখে যাও (আগে-পিছে সব কাফির তাতে প্রবেশ করবে এবং অবস্থা হবে 
এই যে,) ঘখনই (কাফিরদের) কোন সম্প্রদায় (দোযখে) প্রবেশ করবে, তাদের মত অন্য 
সম্প্রদায়কে (যারা তাদের মতই কাফির হবে এবং তাদের পূর্বে দোযখে প্রবিষ্ট হবে) অভিসম্পাত 
করবে (অর্থাৎ তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি থাকবে না ; সবকিছুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে 
যাওয়ার কারণে একে অন্যকে কুনজরে দেখবে এবং মন্দ বলবে) এমনকি, যখন তাতে (অর্থাৎ 
সেই দোযখে সবাই একক্রিত হয়ে যাবে, তখন পরবর্তীরা (য়ারা পরে প্রবেশ করে থাকবে এবং 
এরা হবে এ লোক, যারা কুফরে অন্যের অনুসারী ছিল) পূর্ববর্তী প্রবেশকারীদের) সম্পর্কে 
(অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে, যারা নেতা ও সর্দার হওয়ার কারণে পূর্বে €দাযখে প্রবেশ. করবে, 
একথা) বলবে 8 হে আমাদের পালনকর্তা । এরা আমাদেরকে.বিপথগামী করেছিল । অতএব, 
তাদেরকে দোষখের শাস্তি (আমাদের চাইতে) ঘিগুণ প্রদান করদন। আল্লাহ্‌ বলবেন £ (তাদেরকে 
ঘিগুণ শাস্তি দিলে তোমাদের জন্য সান্ত্বনার কি আছে ; বরং তোমাদের শাস্তিও সর্বদা পলে 
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পলে বৃদ্ধি পাঁবৈ। তাই তোমীদের শীস্তিও তাদের 'দবিগুণ শান্তির মতই' হবে। অতএব এষ্ট 
জানো ভি কিন্তু (শ্রখনও) তোমরা (পুরোপুরি) জান না । কোরণ, এখন 
আযাবের মাত্র সূচনা । পরবর্তী ক্রমবৃদ্ধি তোমরা এখনও দেখনি। তাই অমন কথা বলছ। এতে 
বোঝা যায় ফে; অন্যের শাস্তি বৃদ্ধিকে তোষরা নিজেদের জন্য ক্রোধ নিবারক ও সান্তবনাদায়ক 
মনে করছ,) এবং পূর্ববর্তী (প্রবেশকারী)-স্লা পরবর্তী (প্রবেশকারী)-দেরকে (আল্লাহ্‌ তা“আলার 
উত্তর অবগত হয়ে) বল্গবে £ (যখন সবার শাস্তির এ অবস্থা) তাহলে আমাদের উপর তোমাদের 
(লঘু শাস্তির ব্যাপারে) কোন শ্রেষ্ঠতু নেই । (কেননা, আমাদের শাস্তিও লঘ্ৃ.নয়, তোমাদের 
শাস্তিও লঘু নয়) । অতএব.তোমরাও স্বীয় €কু) কর্মের কারণে (অধিক শান্তি) আস্বাদন কর। 
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(৪০) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমুহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার 
করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে 
না, যে পর্যস্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি 
প্রদান করি । (৪১) তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে চাদর ৷ আমি 
এমনিভাবে যালিমদেরকে শাস্তি প্রদান করি । (৪২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম 
' করেছে আমি কাউকে তার সামর্থ্যের চাইতে বেশি বোঝা দিই না-তারাই জান্নাতের 
অধিবাসী । তারা তাতেই চিরকাল থাকবে । (৪৩) তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি 
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৪৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


ডা বের করে দেব। তাদের ভলদেশ দিয়ে নির্করিণী প্রবাহিত হবে ।”্ভারা বলবে £ 
আল্লাহর শোকর, ধিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম 
না, যদি আল্লাহ্‌ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন । আমাদের পালনকর্তায় রাসূল 
আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে রসেছিনেন। আওয়াজ আসবে £ এটি জারাত। তোমরা 
গর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের গ্রতিদানে। ্ 
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(এ হচ্ছে কাফিরদের জাহান্নামে প্রবেশের অবস্থা । এখন জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
অবস্থা শুনুন) ঃ যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা রলে এবং তা মেনে নিতে উদ্ধত্য প্রকাশ 
করে, (মৃত্যুর পর) তাদের (আত্মার উর্ধ্বগমনের) জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না। (এ 
হচ্ছে মৃত্যুর পর বরযখের অবস্থা)ি। এবং (কিয়ামতের দিন) তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ 
করবে না, যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে -উন্ত প্রবেশ করে। (এটা অসম্ভব, কাজেই তাদের 
জান্নাতে ভ্রবেশ করাও অসম্ভব)। এবং আমি অপরাধীদেরকে এমনি সাজা প্রদান করি (অর্থাৎ 
আমার. কোন শত্রুতা নেই৷ যেমন কর্ম, তেমনি ফল। পূর্বে তাদের- দৌষখে যাওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। দোযখের আগুন তীঁ্েরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং অবস্থা হবে এই যে,) 
তাঁদের জন্য নরকাম্নির শয্যা হবে এবং তাদের উপর (এরই) চীঁদর হবে এবং আমি যালিমদেরকে 
এমনি শান্ত প্রদান করি । (প্রস্থ যালিমের কথা $ : 141১. $ আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত 
হয়েছে।) এবং যারা (আল্লাহ্‌র নিদর্শনীবলীর প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সতবর্স-সম্পাদন 
করে, (এ সৎ কাজ মোটেই-কঠিন নঁয়। কেননা, আমার রীতি এই যে,) আমি 'কাঁউিকে তার 
সামর্থের বাইরৈ কাজ দিই নাঁ। (এটা মধ্যবর্তী বাক্য । মোট কথা,) তারাই জান্নাতের অধিরাসী 
(এবং) তারা তথায় চিরকাল অব্বস্থান করবে । (তাদের অব্থী, দৌষখবাসীদ্দের মত হবে না যে, 
সেখানেও. একে অপরকে অভিসম্পাত করবে ; বরং তাদের অবস্থা হবে এই যে) যা কিছু 
তাদের অন্তব্রে.(কোন কারণবশত দুনিয়াতে স্বভাবগতভ্ভবে) মালনিন্য (ও দুখ) ছিল, আমি তা 
(-ও) অপসৃত করব। (ফলে তারা পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার মধ্যে থাকবে)। তাদের 
(বাসগৃহের) নিঙ্গে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে এরং তারা (আনন্দের আতিশয্যে) বলবে £ 
আল্লাহ্‌ তা“আলার (লাখ লা) শুক্রিয়া, যিনি আমাদেরকে এ স্থান পর্যস্ত পৌছিয়েছেন.। আমরা 
কখনও (এ পর্যন্ত) পৌছতে পারতাম না, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে না পৌছাতেন। 
(এতে একথাও বলা হয়ে গেছে.যে, এ পর্যন্ত পৌঁছার পথ ঈমান ও সৎ কর্ম তিনিই. আমাদেরকে 
'বলে দিয়েছেন এবং তা মেনে চলার তৌফিক দিয়েছেন)। বাস্তবিকই আমাদের পালনকর্তার 
পয়গন্বরগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন । (সেমতে তীরা এসব ফ্াজকর্মের ফলস্বব্ূপ জান্নাতের যে 
ওয়াদা করেছিলেন, তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে) এবং তাদেরককে ডেকে বলা হবে এ জান্নাত 
তোমাদেরকে দেওয়া হলো তোমাদের (সৎ) কর্মের প্রতিদানে। :.. 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ্ 

পূর্বে কতিপয় আয়াতে একটি অঙ্গীকার বর্নিত হয়েছে। এটি প্রত্যেক মানুষের কাছ গ্রেকে. 
তার দুনিয়াতে আগয়নের পূর্বে আত্মা-জগতে নেওয়া হয়েছিল। অঙ্গীকারটি ছিল এই-৪. যখন 
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মেনে. নেবে এবং তদনুষায়ী কাজ করনে. । এ কথা:ও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, দুনিয়াতে 
আগমনের পর ..যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকারে অটন্্ থেকে তা পূর্ণ করবে, সে যাবতীয় দুঃখ ও চিন্তা 
থেকে মুজি. পারে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে পয়গন্ধরগ্নণকে 
মিথ্যা বলবে এবং তাদের নির্দেশারলী অমান্য করবে, তাদের জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি 
অপেক্ষমান বয়েছ্ে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে. পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে, যা দুনিয়াতে আগমনের 
পরু-বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষ; সৃষ্টি করেছে। কেউ অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে.তার বিরদ্ধাচরণ, করেছে 
আবার. কেউ, তাতে-অটল রয়েছে এবং তদনুযায়ী সতকর্ম সম্পাদন করেছে। এ উভয় দলের 
পরিণতি 'এবং আযাব-ও সওয়াব আলোচ্য চার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে 
১. প্রপ্নম'ও. দ্বিতীয় আম্সাতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদের কথা এবং শেষ দু'আয়াতে 
প্রথম আয়াতে বলা“হয়েছে যারা পয়গন্বরণণকে মিথ্যা বলেছে এবং আমার নির্দেশাবলীর 
গ্রতি ওদ্বধত্য-প্রদর্শন করেছে, তাদের জন্য আকাশের-দরজা' খোলা হবে না। -. . 

» তকসীরে বাহ্রে-মুহীতরে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের 
এক. ডফলীকে উল্লেখ রয়েছে বে, তাদের আমল ও. তাদের দোয়ার জন্য আকাশের দরজা 
খোলা হবে না। অর্থাৎ তাদের দোয়া কবুল করা হবে না এবং তাদের আমলকে এ স্থানে যেতে 
দেওয়া হবে না,.যেখানে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণের আম্লসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কোরআনের 
সূরা মুতাফফিফীনে এ.স্থানটির নাম “ইন্লিয়্টীন', বলা হয়েছে। কোরআন পাকের অন্য এক 
তেও উই ডি ইত বনে বল ছে 
লি ১5350 05154410154 

অর্থাৎ মানুষের "পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্‌ তাঁ“আলার দিকে উ্ধগাী হয় প্রধং সৎকর্ম 
সৈশুলোকে উদিত করে। অর্থাৎ মানুষের সংকর্মসমূহ পবিত্র খাক্যাবলী আল্লাহ্র বিশেষ 
দরবারে পৌছানোর কীরণ হয়। 

-এ জান্নাতের তক্কদীর প্রসঙ্গে অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত জাবদুন্লাহ্‌ ইবনে আরবাস ও 
অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফিরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা 
খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে । এ বিষয়বস্তু সমর্থন হযরত বারা 
ইবনে আযেব (রা)-এর এঁ হাদীস:থেকে পাওয়া যায়, ঘা আবূ দাউদ, নাসায়ী ইবনে-ম্যাহ ও 
ইম্সাম আহমদ বিস্তারিক্ উল্লেখ করেছেন হাদীসটি সংক্ষেপে এই £ ৮... 

'াসূল্রাহ লো) জনৈক:আনলারী লাহারীর জানবার গমন করেন; কবর পরতে কিছু 
বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহারায়ে কিরামও তার চারদিকে চুপ, চাপ. বে 
যান। তিনি মাথা উচ্ভু করে বললেন ঃ মু'মিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা 
ধরধবে চেহারাবিশিষ্ট ফেরেগতারা আগমন করে । তাদের সাথে জান্নাতের, কাফন এ সুগন্ধি 
'থাকে। তারা মরোগোন্মখ ব্যক্তির সামনে ৰসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত আযরাঈল আসেন এবং 
তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন £ হে নিশ্চিন্ত -আত্মা, পালন্কর্তার মাগফিরাত ও সত্ুষ্টির 
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জন্য বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ 
খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে । মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফেরেশতাদের 
কাছে সমর্পণ করেন। ফেরেশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে 
সাক্ষাৎ হয়৷ তারা জিজ্ঞেস করে ঃ এ পাক আত্মা কার £ ফেরেশতারা তার এঁ নাম ও উপাধি 
উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থ ব্যবহার হতো এবং বলে £ ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র 
অমুক। ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌছে এবং দরজা খুলতে বলে । 
দরজা” খোলা হয়। এখান থেকে আরও ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম 
আকাশে পৌছে। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £ আমারি এ বান্দার আমলনামা ইল্লিয়টানে রাখ 
এবং তাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও । এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে । কবরে হিসাব গ্রহণকারী 
ফেরেশতী এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করে ঃ তৌম্বার পালনকর্তা কে? তোমার ধর্ম 
কি? সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং ধর্ম ইসলাম । এর পর প্রশ্ন হয় ঃ এই 
যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে ? সে বলে-ঃ ইনি আল্লাহ্‌র - 
রাসূল। তখন একটি গায়েবী আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাদী। তার জন্য জানাতের 
শয্যা পেতে দাও, জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জারীতৈর দিকে তার দরজা খুলে দাও । 
এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগদ্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি 
ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তার কাছে এসে যায়। . 

'এর বিপরীতে কাফিরের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর 
মূর্তি ফেরেশতা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে .এবং তার্‌ বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর 
মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোন কাঁটা বিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে 
থাকলে তাকে-.সেখান থেকে টেনে বের-কুরা হয়।-ক্াত্থা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর 
দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়.। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে- পথিমধ্যে একদল 
ফেরেশতার সাথে স্নাক্ষাৎ হুয়। তারা-জিজ্ঞেস করে.ঃ এ দুরাত্বাটি কার ? ফেরেশতারা তখন 
তার এ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যদদ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ সে 
অমুকের.পুত্র অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে..পৌছে দরজা খুলতে বললে তার জন্য দরজা 
খোলা হয়.না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। সেখানে 
অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় 
দেহে প্রবেশ করে । ফেরেশতারা তাকে কবরে বসিয়ে মুমিন বান্দার অনুকষশগ প্রশ্ন করে। সে 
প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল (5১21 % ১১ ১৮৯ (হায় হায় আমি জানি না) বলে। তাকে 
জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোশাক দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে 
দেওয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌছতে থাকে এবং কবরকে তার জন্য 
সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়। 

মোটকথা, কাফিরদের আত্মা আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তাদের জন্য আকাশের 
দরজা খোলা হয় না। ফলে সেখান থেকেই নিচে ফেলে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতের এ 
অর্থও হতে পারে যে, মৃত্যুর সময় তাদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। 
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আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বা হয়েছে £. 
৮০০1০ ৫০৪2 ০০০ ৪৩০ ১0555 

&ঃ শব্দটি 051১ থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশ.করা। 4. ৯ এর অর্থ উট 
এব ৮. এর অর্থ সূচের ছিদ্র । অর্থ এই যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নীতে প্রবেশ করতে পারবে 
না, যতক্ষণ না উটের মত বিরাট-বপু জন্তু সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, 
সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবত অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও হবে 
অসন্ভব। এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা -করা উদ্দেশ্য । অতঃপর তাদের 
আযাবের অধিকতর তীব্রতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে 8747৮ $ ১০-৮৫-৯১০৮ 

০১১০ শব্দের অর্থ বিছানা এবং ১১ শব্দটি 3.5: এর বহুবচন। এর অর্থ আবৃতকারী 
বন্তু। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের চাদর ও শয্যা সবই জাহান্নামের হবে । প্রথম আয়াতে জান্নাত 
থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তার শেখে 2১১১১] ৪১২ 4৫ বলা হয়েছে? 
তীয় আয়াতে জাহনামের শাস্তি বর্ণনা করার পর ১141 ০১১৫ বলা হয়েছে। কেননা, 
এটি আগেরটির চাইতে গুরুতর । | 

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী যারা পালন করে, তাদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা 
জান্াতের অধিবাসী এবং জান্নাতেই অনন্তকাল বসবাস করবে। ' 

শরীয়তের নির্দেশাবলী সহজ করা হয়েছে ঃ কিন্তু তাদের জন্য স্খোনে বিশ্বীস স্থাপন 
করী ও সৎকর্ম সম্পাদন করার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কৃপাবশত এ কথাও বলা 
হয়েছে £ (১341 ৮০484 % অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বান্দার উপর এমন বোঝা 
চাপান না, যা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য 
যেসব সৎকর্ম শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন কাজ নয়। বরং আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রতি ক্ষেত্রেই শরীয়তের নির্দেশাবলী নরম ও সহজ করেছেন। প্রত্যেক, নির্দেশ 
অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 

' তফসীরে' বাহ্রে-মুহীতে বলা হয়েছে £ সৎকর্সের আদেশ দেওয়ার সময় এরূপ সন্তাবনা 
ছিল যে, সব. সৎকর্ম সর্ব ও সর্বাবস্থায় পালন করা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে 
আদেশটি তাঁদের জন্য কঠিন হতে পারে । তাই এ সন্দেহ দূরীকরণার্থ বলা হয়েছে £ আখি 
মানব জীবনের সকল কাল ও অবস্থা যাচাই করৈ সর্বাবস্থায় সব সময় ও সব জায়গার জন্য 
উপযুক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করি । এগুলোর বাস্তবায়ন মোটেই কাঠিন কাজ নয়। 

জান্নাতীদের মন থেকে পারস্পরিক মালিন্য অপসারণ করা হবে ৪ চতুর্থ আয়াতে 
জান্নাতীদের দুটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এক. :* ১:5৪ ১০1১: ০: 
১.1 ++: অর্থাৎ জান্নাতীদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোন মালিন্য, থাকে, 
তবে আমি তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দেব। তারা একে অপরের প্রতি সতুষ্ট ও 
ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং বসবাস করবে। 
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৪৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


সহীহ্‌ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মুমিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে 
মুক্তিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে 
দেওয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারও প্রতি কারও কোন কষ্ট থাকে কিংবা কারও 
কাছে কারও পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌছে পরম্পরে প্রতিদান নিয়ে: পারস্পরিক সম্পর্ক 
রিডার জরে রেলে তাবে হিল সরান হা হাদি লক সর পরি রর 
জান্নাতে প্রবেশ করবে। 

তফসীরে মাযহারীতে আছে, এ পুল বাহ্যত পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত এবং জান্নাত সংলগ্ন । 
আল্লামা সুমৃতী প্রমুখ এ মতই গ্রহণ করেছেন। 

এ স্থলে যেসব পাওনা দাবি করা হবে, সেগুলো 'টাকা-পয়সা' দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। 
কারণ; সেখানে কারও কাছে টাকা-পয়সা থাকবে.না । মুসলিমের এক হাদীস অনুযায়ী সৎকর্ম 
দ্বারা এসব পাওনা পরিশোধ করা হবে । যদি কারও মর্ম এভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তার 
পরেও:পাওনা বাকি থাকে, তবে প্রাপকের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এরপ ব্যক্তিকে সর্বাধিক নিঃস্ব আখ্যা দিয়েছেন, যে দুনিয়াতে 
সৎকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অপরের পাওনার প্রতি জ্রক্ষেপ করে না, ফলে পরকালে সে 
যারতীয়. সৎকর্ম থেকে রিক্তহস্ত হয়ে পড়বে । 

এই হাদীসে পাওনা পরিশোধ ও প্রতিশোধের সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবার 

ক্ষেত্রে এরূপ করা জরুরী নয়। ইবনে কাসীর ও তফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে 
প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকেই পারস্পরিক হিংসা -ও মালিন্য দূর হয়ে যাওয়াও সম্ভব। যেমূন্‌, 
কোন কোন হাদীসে আছে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে একটি ঝর্ণার কাছে পৌছবে এবং 
পানি পান করবে । এ পানির বৈশিষ্ট্য এই. যে, সবার মন্‌ থেকে পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য 
ধুয়ে-মুছে যাবে । ইমাম কুরতুবী (র) কোরআন পাকের 1১4 ৫5:4১:১3 আয়াতের 
তফসীরেও তাই বর্ণনা করেছেন যে, এ পানির দ্বারা সবার মনের.রুলহ ও মালিন্য ধুয়ে পরিক্কার 
হয়ে যাবে। 
. হযরত আলী মুর্তযা (রা). একবার এ আয়াত পাঠ করে বললেন ঃ আমি আশা করি, 
ওস্মান, তালহা ও যুবায়র এসব: লোকের অন্তর্তক্ত হবে, যাদের বক্ষ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে 
মনোমালিন্য থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। (ইবনে কাসীর) বলা বাহুল্য, দুনিয়াতে তাদের 
পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেওয়ার.ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল। 

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জান্নাতীদের দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, জানাতে পৌছে তারা আল্লাহ্‌ 
১8855 তিনি তাদেরকে '্তান্নাতের দ্বিকে পথ প্রদর্শন করেছেন 

এবং জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। তারা বলবে £ যদি আল্লাহ্‌ তাআলা কৃপা না 
করতেন, তবে এখানে পৌছার সাধ্য আমাদের ছিল না। . 
এতে বোঝা যায় যে, কোন মানুষ কেবল স্বীয় প্রচেষ্টায় জান্নাতে যেতে পারবে না, যে 
পর্যন্ত না তার প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃপা হয়। কেননা, স্বয়ং প্রচেষ্টাটুকুও তো তার ইচ্ছাধীন 
নয়। এটাও শুধু আল্লাহ্‌ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহেই অর্জিত হয়ে থাকে । 
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সুরা আ'রাফ ৪৯৯ 


* হিদায়াতের বিভিন্ন স্তর- £ ইমাম রাগিব ইম্পাহানী 'হিদায়ত শব্দের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত 
চমতকার ও গুরমতৃপূর্ণ কথা বলেছেন। তা এই যে, “হিদায়ত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক । এর 
বিভিন্ন স্তর ববয়েছে। সত্ম এই ঘে, আল্লাহ্‌র দিকে যাওয়ার পথ প্রাপ্তির নামই হিদায়ত। তাই 
আল্লাহ্‌র নৈকট্যের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত, তেমনি হিদায়তের স্তরও অত্যধিক বিভিন্ন 1 
কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি এবং ঈমান-এর ষর্বনিন্ন স্তর ৷ এরই মাধ্যমে মানুষের গতিধারা ভ্রান্ত 
পথ থেকে সরে আল্লাহ্মৃত্বী হয়ে মায়। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা“আলা ও. বান্দার মধ্যে যে ব্যবধান 
রয়েছে, তা অতিক্রম করার প্রত্যেক স্তর হিদায়ত। তাই হিদায়ত অবেষণ. থেকে কখনও কোন 
মানব এমনকি নবী-রাসূল পর্যন্ত িরলিত হতে, প্রারেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জীবনের 
শেষ পর্যন্ত ৪3... 1১ (১১ দোয়াটি যেমন উন্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি নিজেও 
যক্ষ সহকারে অব্যাহত রেখেছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের স্তরের ক্কোন, শেষ নেই! 
০85 
5:08558 


উদ 5 
টে 


7 টাইউট্া াটইইস্টীইটাটাছ শশ্ীশি-ই শা হাটা 
মর দি ৫5, ঠা পিঠ ঠা চাপা ৫25৫1222৮0৫ 2146 এত 
১2৩05 উল? 1০৯৮06৯৩ 9৯৬৬১ 


১১৮৭ টি এ এ ৯ 
ঘ 

৯৩৬2 ই ৬ ০581৭৮ ৮৮ ১ কু 
14221 পু ৫] ০ 15259 5 75 35৫65 ন 

রর হট পাঠ ৪৯৫পার প্রি এটি ঠা তত 

৪ ১৯৪৮১ 52৮8 ১. 

(88) জান্নাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবে িাশ্দ 

যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। তোমরাও কি তোমাদের পালনকর্তার, 


ঠ 
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ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে ঃ হ্যা,। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে 
ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহ্র অভিসম্পাত যালিমদের উপর, (8৫) যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা 
দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত, তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল । (৪৬) 
উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আ“রাফের উপরে অনেক লোক থাকবে । 
তারা- প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। ভারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ 
তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক । তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না কিন্তু প্রবেশ 
করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে । (8৭) যখন তাদের দৃষ্টি দোষখীদের উপর পড়বে, তখন 
বলবে £' হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে এ যালিমদের সাথী করো না। (৪৮) 
আ*রাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ দ্বারা চিনবে তাদেরকে ডেকে বলবে £ তোমাদের 
দলবল ও উদ্ধত্ট তোমাদের কোন কাজে আসেনি । (৪৯) এরা কি তারাই, যাদের সম্পর্কে 
তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ্‌ এদের প্রতি অনুগ্হ করবেন না। প্রবেশ কর 
জান্নাতে । তোমাদের কোন আশংকা, নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। 


তীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (যখন জান্রাতীরা জান্নাতে. পৌছে যাবেতখন) জান্নাতীরা দোযখীদেরকে (নিজেদের 
অবস্থায় -আনন্দ প্রকাশ করান জন্য "ও তালের পরিতাপ বৃদ্ধির জন্য) ডেকে বলবে ঃ 'আমাভদর 
সাথে আমাদের পালনকর্তা যে ওয়াদা করেছিলেন (যে, ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করলে 
জান্নাত দেব), তা আমরা বাস্তব সত্য পেয়েছি। অর্তএব (তোমরা বল) তোমাদের সাথে 
তোমাদৈর পালনকর্তা যে ওয়াদ; করেছিলেন (যে, কুফরের কারণে দৌযখে পতিত হবে) তা 
তোমঝ্াণড সত্য পৈয়েছ:কি ? (অর্থাৎ এখন আল্লাহ্‌ ও রাসূলের “সত্যতা এবং স্বীয় পৎভ্রষ্টতার 
স্বরূপ জেনে ফেলেছ তো) ? তারা (দোযবীরা উত্তরে) বলবে ঃ হ্যা । (বাস্তবিকই আল্লাহ্‌ ও 
রাসুলের সব কথা ঠিক হয়েছে)। অতঃপর (দোযখীদের পরিতাপ .ও 'জান্নাতীদের আনন্দ 
বৃদ্ধিকক্পে) একজন ঘোষক (অর্থাৎ কোন ফেরেশতা) উভয়ের (অর্থাৎ উভয় দলের) মাঝখানে 
দৌড়িয়ে)-ঘোর্ধণী' করবে+£ আল্লাহ্‌ তা আলার অভিসম্পার্ত'হোক এ যালিমদের উপর যারা 
আল্লাহ্‌র প্থ (অর্থাৎ সত্য. ধর্ষ)-থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত এবং তাতে (অর্থাৎ সত্যধর্মে সর্বদা 
স্বকল্িততারে) বক্রতা অর্থাৎ বক্তার বিষয়বস্তু) অবিষণ করত €যেন তাতে দোষ ও আপত্তি 
উত্থাপন করতে পারে) এবং তারা (এতদসহ) পরকালেও অবিশ্বাসী ছিল. যোর ফল.আজ ভোগ 
করছে। এসব কথাবার্তা হচ্ছে 'জান্নীতীদের এবং তাদের সমর্থনে শী ঘোষকের। অতঃপর 

ফবাসীদের কথা বলা হয়েছে)। এবং উভয়ের র (অর্থাৎ জান্নাতী ও দোষী উভয় দলের) 
মাধধাসে আন তর্থাৎ চির) থাকবে। সের হাসীদে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে... 
১৬২5: এর বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, জান্নাতের প্রতিক্রিয়া দোযখে এবং দৌযখের প্রতিক্রিয়া 
জান্নাতে যেতে দেবে শা । এখন প্রশ্ন হয় যে, তাহলে এসব কথাবর্তা কিরূপে হবে ? অতএব, 
সন্ভর্ত এ প্রাচীরে যে দরজা থাকবে, তা দিয়ে কথাবার্তা হবে ; যেমন সূরা হাদীদে আছে ১১... 
».3 4 অথবা এমনিতেই আওয়াজ. পৌছে যাবে)। এবং (এ প্রাচীর কিংবা-এর উপরিভাগের 
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সূরা আরাফ ৫০১ 


নামই আ'রাফ । এখান থেকে সব জান্নাতী ও দোষবী দৃষ্টিগোচর হবে) আ'রাফের উপর অনেক 
লোক থাকবে, (যাদের নেকী ও গুনাহ দাঁড়িপাল্লায় সমান সমান হয়েছে)। তাঁরা (জান্নাতী ও 
দোযখীদের মধ্য থেকে) প্রত্যেককে জোন্নাত ও দোযখের অভ্যন্তরে থাকার লক্ষণ ছাড়াও) 
তাদের চিহ্ু দ্বারা চিনবে । চিহ্ন এই যে, জান্নাতীদের চেহারায় ওঁজ্্বল্য এবং দোষীদের 
চেহারায় মলিনতা ও অন্ধকার থাকবে। যেমন, অন্য আয়াতে আছে ৪£১১-:..*:-7১:০৮:$ 
ট ০.5 এবং আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে £ 4: তোমাদের উপর 
শান্তি বর্ধিত হোক। তখনও তারা জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে না বরং প্রবেশ প্রার্থী হবে (হাদীসে 
বর্ণিত আছে যে, তাদের এ প্রার্থনা পুরণ করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ 'দেওয়া 
হবে) এবং যখন তাদের দৃষ্টি দোষীদের উপর পতিত হবে, (তখন ভীত হয়ে) বলবে £ হে 
আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ যালিমদের সাথে (আযাবের অন্তর্ভুক্ত) করৌ না। এবং 
(আ'রাফবাসীরা পূর্বে যেমন জান্নাতীদের সাথে সালাম ও বাক্যালাপ করেছে, তেমনি) 
আ'রাফবাসীরা (দোষীদের মধ্য থেকে) অনেককে (যারা কাফির) যাদেরকে তাদের চিহ্ন 
(চেহারার অন্ধকার ও মলিনতা) দ্বারা চিনবে, (যে, এরা কাফির) ডেকে বলবে £ তোমাদের 
দলবল ও তোমাদের ওদ্ধত্য (এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ না করা) তোমাদের কোন কাজে 
আসেনি (এবং তোমরা এ উদ্ধত্যের কারণে মুসলমানদেরকে ছঁণিত মূনে করে একথাও বলতে 
যে, এরা কি অনুগ্থহ ও কৃপার অধিকারী হবে! যেমন, 05 ১০1455 401 ০০৮১০ থেকেও এ 
বিষয়বস্তু বোঝা যায়। এখন এই মুসলমানদেরকে দেখ তো যারা জান্নাতের আনন্দ উপভোগ 
করছে) এরা কি তারাই, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে খেয়ে বলতে যে, এদের প্রতি 
আল্লাহ্‌ অনুগহ করবেন না। (এখন তো তাদের প্রতি এত বিরাট অনুগ্ধহ হয়েছে যে, তাদেরকে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ) প্রবেশ কর জান্নাতে তেথায়) তোমাদের জন্য কোন আশংকা নেই 
এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (এ বাক্যে বিশেষ করে 31২) “অনেককে' বলার কারণ সম্ভবত 
এত যে, -সে সময় পর্যস্ত পাপী মু'মিনরাও দোযখে পড়ে থাকবে? এর ইঙ্গিত- এই যে, 
আ'রাফবংসীরা. যখন জান্নাতের আকাজ্ছ্া করবে, কিন্তু জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে না, তখন পাপী 
মু'মিনরা যাদের পাপ আ'রাফবাসীদের পাপের চাইতে বেশি, কিছুতেই তখন দোযখ থেকে বের 
হবে না। কিন্তু তাদেরকে সম্বোধন করে উপরোক্ত কথা বলা হবে না। তাই.তাদেরকে বাদ 
রাখার জন্য “অনেককে' বলা হয়েছে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জান্নাতীরা জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌছে গেলে বাহ্যতই 
উভয় স্থানের মধ্যে সবদিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান হবে । কিন্তু এতদসন্তেও কোরআন পাকের 
অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় স্থানের মাঝখানে এমন.কিছু রাস্তা থাকবে যার ফলে একে 
অপরকে দেখতে-পারবে এবং পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা ও প্রশ্নোকতর হবে। 

সূরা-সাফফাতে দুব্যক্তির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারা দুনিয়াতে একে 
অপরের সঙ্গী ছিল; কিন্তু একজন ছিল মু'মিন আর অপরজন ছিল কাফির । পরকালে যখন 
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৫০২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ্ড 


মুমিন জান্নাত এবং কাফির দৌষথে চলে যাবে, তখন তারা একে অপরকে দেখবে এবং 
কথাবার্তা বলবে । বলা হয়েছে 
3513 2০১4 55 01 4105 ৭5 ৯২ ্ || ৮1১০, 5৪ ১1১ 018 
1০811555581 0৮০০ ১৯5৮% , ০১১০০৯৯০০90 5 5, 
০৯১০০ ০৯১০৪ 

এ আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এই ঃ জান্নাতী সাথী উঁকি দিয়ে দোযবী সাথীকে দেখবে 
এবং তাকে দোযখের মধ্যস্থলে পতিত পাবে । সে বলবে ঃ হতভাগা, তোর ইচ্ছা ছিল আমিও 
তোর.মত বরবাদ হয়ে যাই। যদি আল্লাহ্‌র কৃপা না হতো; তবে আজ আমিও তোর সাথে 
জাহান্নামে পড়ে থাকতাম । তুই আমাকে বলতিস যে, এ দুনিয়ার মৃত্যুর পর কোন জীবন, কোন 
হিসাব-কিতাব বা সওয়াব-আযাব হবে না৷ এখন দেখলি এসব কি হচ্ছে 

আলোচ্য আয়াতসমূহ ও পরবর্তী প্রায় এক রুকৃ পর্যন্ত এ ধরনেরই কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর 
বর্ণিত হয়েছে, যা জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যে হবে। 
_ জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে একে অপরকে দেখা ও কথাবার্তা বলার পথও প্রকৃতপক্ষে 
দোযখীদের জন্য এক প্রকার আয়াব হবে। চতুর্দিক থেকে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত 
হবে । জান্নীতীদের নিয়ামত ও সুখ দেখে দোযখের আগুন্রে সাথে সাথে অনুতাপের আগুনেও 
তারা দগ্ধ হবে। অপরপক্ষে জান্নাতীদের নিয়ামত ও সুখে এক নতুন সংযোজন হবে । কেননা, 
প্রতিপক্ষের বিপদ দেখে নিজ সুখ ও নিয়ামতের মূল্য বেড়ে যাবে। যারা দুনিয়াতে .ধার্মিকদের 
প্রতি বিদ্ধপ-বাণ বর্ষণ করত এবং তারা কোনরূপ প্রতিশোধ নিত না, আজ তাদেরকে অপমানিত 
ও লাঙ্কিত অবস্থায় আযাবে পতিত দেখে তারা হাসবে যে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তারা 
পেয়ে গেছে। কোরআন পাকে এ বিষয়টি সূরা 'মুতাফফিফীনে' চারি তি হয়েছে! 
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দোযখীদের তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য হুশিয়ারি এবং বোকাসুলভ কথাবার্তার জন্য 
ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও তিরস্কার করা হবে । তারা তাদেরকে সম্বোধন করে কলবে ঃ 
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এ হচ্ছে এ আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। এখন দেখ এটা যাদু, না তোমরা চোখে 
দেখনা? ও 

প্রমনিভাবে আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে:যে, জান্নাতীরা দোযখীদের প্রশ্ন করবে £ 
আমাদের পালনকর্তা আমাদের সাথে যেসব নিয়ামত ও সুখের ওয়াদা করেছিলেন, আমরা 
সেগুলো সম্পূর্ণ সঠিক পেয়েছি। তোমরা বল, তোমাদের যে শীস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, 
তা তোমাদের সামতন এসেছে কি না ? তারা স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা তা প্রত্যক্ষ 
করেছি। 
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সুত্রাআ'রাফ ৫০৩ 


তাদের এ প্রশ্নোত্তরের সমর্থনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা ঘোষণা করবে যে, 
যালিমদের উপর আল্লাহ্‌ তা“আলার অভিসম্পাত. হোক । তারা মানুষকে আল্লাহ্র পথে আসতে 
বাধা দিত এবং পরকালে অবিশ্বাস করত। 

আ+রাফবাসী কারা ? ঃ জান্নাতী ও দোযখীদের পারস্পরিক কথাবার্তা প্রসঙ্গে তৃতীয় 
আয়াতে. আরও একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা দোযখ থেকে 
তো মুক্তি পাবে, কিনতু তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার 
আশা পোষণ করবে । তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়। 

আরাফ কি ঃ সূরা হাদীদের আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে জানা যায় যে, 
হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে । এক. সুস্পষ্ট কাফির ও মুশরিক ৷ এদের পুলসিরাত চলার 
প্রশ্নই উঠবে না। এর আগে জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। দুই. 
মুমিনের দল । তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে ৷ তিন. মুনাফিকের দল । এরা দুনিয়াতে 
মুসলমানদের সাথে সংযুক্ত থাকত। সেখানেও প্রথম দিকে তাদের সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং 
পুলসিরাতে চলতে শুরু করবে । তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে । মু"মিনরা 
ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে অগ্রসর হবে। মুনাফিকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবে £ 
একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই।- এতে আশ্লাহ্‌ুর পক্ষ থেকে কোন 
ফেরেশতা বলবে £ পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলোর তালাশ কর । উদ্দেশ্য এই যে, 
এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎ কর্মের। এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা 
সেখানে ঈমান ও সংকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত 
হবে. না। এমতাবস্থায় মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টনী দীড়ু করিয়ে দেওয়া 
হবে। এতে একটি দরজা থাকবে । দরজার বাইরে কেবলই আযাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং 
ভেতরে মু'মিনরা থাকবে । তাদের সামনে আল্লাহ্‌র রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ 
বিরাজ করবে । নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু তাই ঃ 
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এই আয়াতে জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীকে ১_.. শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা 
হয়েছে। এ শব্দটি আসলে শহ্র-প্রাটীরের অর্থে বলা হয়। শুক্রর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার 
জন্য বড় বড় শহরের চারদিকে খুব মজবৃত ও অজেয় করে এ প্রাটীর তৈরি করা হয় । এসব 
প্রাচীরে রক্ষী (সেনাদলের গোপন অবস্থানও তৈরি করা হয়। তারা -আক্রমণকারীদের গতিবিধি 
টিনার ঃ 
কএ০৪ সত ১০০০৪, 4৯ ০ . 
ইবনে জারীর ও অন্যান্য তফসীরবিদদের মতে এ আয়াতে ০০৯ ৯ বলে এ প্রাচীর 
ৃ বেটনীকেই বোঝ্ঝানো হয়েছে, যা সূরা হাদীদে ১... শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রাচীর 
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৫০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


বেষ্টনীর উপরিভাগের নাম আ'রাফ । কেননা আ'রাফ 'ওরফে*র বহুবচন । এর অর্থ প্রত্যেক 
বস্তুর উপরিভাগ । কারণ দূর থেকে এ ভাগই “মারূফ' তথা খ্যাত হয়ে থাকে । এ ব্যাখ্যা থেকে 
জানা গেল যে, জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী প্রাচীর ঝেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছু সংখ্যক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও দোযখ 
উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয় পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা 
বলবে। 

এখানে জিজ্ভাস্য এই যে, এরা কারা এবং এ মধ্যবর্তী স্থানে এদেরকে কেন আটক করা 
হবে ? এ সম্পর্কে তফসীরবিদদের বিভিন্ন উক্তি এবং একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে। তবে 
অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য উক্তি এই যে-এরা এ সব লোক, যাদের পাপ 
ও পুণ্য ওযনে সমান সমান হবে । তারা পুণ্যের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, কিন্তু 
পাপের কারণে তখনও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না। তবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা“আলার 
অনুগহে তারাও জান্নাতে প্রবেশ করবে। | 

হযরত হুযায়ফা, ইবনে মসউদ, ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর 
অভিমত তাই । এ অর্থে বর্ণিত সব হাদীসের মধ্যেও বিরোধ থাকে নাঁ। ইবনে জারীর হুযায়ফার 
বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা 
হলে তিনি বললেন ঃ তাদের পাপ ও পুণ্য ওযনে সমান সমান হবে। তাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি 
পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে আ'রাফ নামক স্থানে থামিয়ে রাখা হবে 
এবং সব জান্নাতী ও দোযখীর হিসাব-নিকাশ ও ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর তাদের ব্যাপারে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং অবশেষে তাদেরকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। 
-িবনে কাসীর) | 

ইবনে মরদুবিয়াহ্‌ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বাচনিক বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে আ“রাফবাসীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ তারা এ সব লোক, যারা 
পিতামাতার ইচ্ছা ও অনুমতির বিপক্ষে জিহাদে যোগদান করে শহীদ হয়েছে। পিতামাতার 
অবাধ্যতা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ 
জাহান্নামে প্রবেশে বাধা দেয়। 

উপরোক্ত উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ নেই। বরং শেষোক্ত হাদীসটি পাপ ও পুণ্য যাদের 
সমান সমান হবে, তাদের একটি দৃষ্টান্ত । এক দিকে আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ এবং অপর 
দিকে পিতামাতার অবাধ্যতা; দীড়িপাল্লায় উভয়টি সমান হয়ে যাবে ।--(ইবনে কাসীর) 

সালামের মসনূন শব্দ $ আ'রাফবাসীদের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা জ্ঞাত হওয়ার পর এখন 
আয়াতের বিষয়বস্তু দেখুন। বলা হয়েছে ঃ আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে ঃ সালামুন 
আলায়কুম। এ বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার্থ বলা হয় এবং 
বলা সুন্নত। মৃত্যুর পর কবর যিয়ারতের সময় এবং হাশর ও কিয়ামতেও বলা হবে। কিন্তু 
আয়াত ও হাদীস দৃষ্টে জানা যায় যে, দুনিয়াতে “আসসালামু আলায়কুম' বলা সুন্নত। কবর 
যিয়ারতের জন্য কোরআন পাকে ১1 ৮১০7:১$২১: (8143275-55 উল্লিখিত হয়েছে । 
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সূরা আরাফ ৫০৫ 


ফেরেশতারা যখন জান্নাতীদের অভ্যর্থনা করবে, তখনও বাক্যটি এভাবেই বলা হবে ৪. 
১১০১ ০ ৩৫৯ ১ ১১৮৫4০ আলোচ্য আয়াতেও আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের এ বাক্য দ্বারা 
সালাম করবে । | 

অতঃপর আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, 
কিন্তু এ ব্যাপারে আগ্রহী । অতঃপর বলা হয়েছে ঃ £১৫| ০০ 21০০০ ১৬৯9৪ 
০১1 ৩ শ। ৮ (৫৯551010005 অর্থাৎ আ'রাফবাসীদের দৃষ্টি যখন দোযখীদের উপর 
পতিত হবে এবং তারাও তাদের শাস্তি ও বিপদ প্রত্যক্ষ করবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে আশয় 
প্রার্থনা করবে যে, আমাদেরকে এসব যালিমের সাথী করবেন না। 

পঞ্চম আয়াতেও বলা হয়েছে যে, আ'“রাফবাসীরা দোযখীদের সম্বোধন করে তিরক্কার 
করবে এবং বলবে $ দুনিয়াতে তোমরা স্বীয় ধনসম্পদ, দলবল ও লোকজনের উপর ভরসা করে 
খুব গর্বিত ছিলে । আজ সেগুলো কোন উপকারে আসেনি । 

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে 8 
8559 2৯011550০১৮ 401419৮৮৪90 ০82৮ 

১৮১৯ বি ছিও 

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন £ যখন জান্নাতী ও 
দোষথী এবং উভয় দলের সাথে আ'রাফবাসীদের প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত হবে, তখন রাববুল আলামীন 
দোযখীদের সন্বোধন করে আ'“রাফবাসীদের সম্পর্কে বলবেন ৪ তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, 
এদের মাগফিরাত হবে না এবং আল্লাহ্‌ এদের প্রতি করুণা করবেন না; এখন আমার করুণা 
দেখে নাও। সাথে সাথে আ'রাফবাসীদের সম্বোধন করে বলবেন £ যাও তোমরা জান্নাতে চলে 
যাও; বিগত বিষয়াদির জন্য তোমাদের কোন শংকা নেই এবং ভবিষ্যতেরও কোন চিন্তাভাবনা 
নেই ।--(ইবনে কাসীর) 


উল তি এ 
তত €) 2 ২ [৫ 
১৫০৫৫ ৮৫০ 15৫ 1৮0৩) $১০1555 12425 


রা 

















456 টি ৩৪১ 9) ০5৩০০ 658৮৮ (5০1৩৬ ০৪ 
উর 53--805528 


ব18৫৮11৫4 


91225 ১০42৫ 2 ৫ রে 
০১৮১১১৪৩৯৪৪ ৫৯ ভি $ ৩৬৯%০১৪৫১ ৩০১৮০ 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)-__-৬৪ 
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৫০৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 
হলে 
৩৩০২ ১৮৮০১ 9১০০৯১০১০১১ ও )/০৯১ ৮০১০১৩ 
2৮5 (222 রন ঠ ৩০৩০৪০৮০ ১3৩ 20০৫৪ 
585, 12 পূ ৩৪৮৫ 2 
গুহ 2 ৃ 
চোর 


(৫০) দোষখীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে £ আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ 
কর অথবা আল্লাহ তোমাদের যে ক্ুষী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও । তারা বলবে £ 
আল্লাহ্‌ এই উভয় বস্তু কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, (৫১) তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা 
ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদের ধোকায় ফেলে রেখেছিল । অতএব 
আমি আজকে তাদের ভুলে যাব, যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল. এবং 
যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত । (৫২) আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌছিয়েছি, যা 
আমি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা পথপ্রদর্শক এবং মুমিনদের জন্য 
রহমত । (৫৩) তারা কি এখন এ অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হোক ? 
যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবে, সেদিন পূর্বে যারা একে ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবে ঃ 
বাস্তবিকই আমাদের" পালনকর্তার পয়গন্বরগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন অতএব, 
আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী আছে কি, যে সুপারিশ করবে অথবা আমাদের পুনঃপ্রেরণ 
করা হলে আমরা পূর্বে যা করতাম, তার বিপরীত কাজ করে আসতাম । নিশ্চয় তাবা 
নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা মনগড়া যা বলত, তা উধাও হয়ে যাবে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং (পূর্বে জান্নাতীরা যেমন দোযখীদের সাথে কথা রলেছে, তেমনি) দোষখীরা জান্নাতীদের 
ডেকে বলবে ঃ (আমরা ক্ষুধা, পিপাসা.ও-উত্তীপের যন্ত্রণায় ছটফট করছি, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে) 
আমাদের উপর সামান্য পানিই নিক্ষেপ কর. (সম্ভবত কিছু শান্তি হবে) কিংবা অন্য কিছুই দাও, 
যা আল্লাহ্‌ তোমাদ্রেরকে দান রুরেছেন। (এতে জরুরী নয়. যে, তারা আশী..করে তা চাইবে। 
কেননা, অধিরু অস্থিরূতার সময় আশাতীত কথাবার্তাও মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে)। জান্নাতীয়া 
উত্তরে) বলবে ঃ আল্লাহ্‌ তা“আলা এতদুভয় বস্তু (অর্থাৎ জ্বান্নাতের, আহার্য ও প্রানীয়) কাফিরদের 
জন্য হারাম করে রেখেছেন, যারা দুনিয়াতে স্বীয় ধর্মকৈ (যো কবুল করা তাদের জন্য ফরয 
ছিল) ত্রীড়া ও কৌতুক বানিয়ে..রেখেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে .ধৌকায় (ও 
অয়নোযোগীতায়). ফেলে রেখেছিল, (তাই তারা ধর্মের পরোয়াই করেনি । এটা প্রতিদান জগত। 
যখন ধর্মই নেই, তখন তার ফুল.কোথা থেকে. আসবে ? অতঃপর আল্লাহ্‌ তা“আলা জান্নাতীদের 


//4.109119021-0017 


সুরা আ'রাফ ৫০৭ 


এ উত্তর সমর্থন করে বলবেনঃ) অতএব (যখন দুনিয়াতে তাদের এ অবস্থা ছিল, তখন) আমিও 
আজকের (কিয়ামতের) দিন তাদেরকে ভুলে যাব। (এবং আহার্য ও পানীয় কিছুই দের'না) 
যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎ ভুলে গিয়েছিল এবং ষেরূপে তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার 
করত এবং আমি তাদের কাছে একটি গ্রন্থ (অর্থাৎ কোরআন) পৌছিয়েছি, াকে আমি স্বীয় 
অসীম জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি; (সবাইকে শোনানোর জন্য এটি বর্ণনা করেছি, কিন্তু 
এটি) হিদায়ত ও রহমতের মাধ্যম তাদেরই জন্য (হয়েছে), যারা (একে শুনে) বিশ্বাস স্থাপন 
করে। (এবং যারা পূর্ণ প্রমাণ সত্ত্বেও বিশ্বীস স্থাপন করে না, তাদের অবস্থা থেকে বোঝা যায় 
যে,) তারা আর কোন কিছুর অপেক্ষা করে না,--শুধু এর (কোরআনের) বর্ণিত শেষ পরিণতির 
(অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি শাস্তির) অপেক্ষা করে । (অর্থাৎ শাস্তির পূর্বে শাস্তির ওয়াদাকে যখন ভয় করে 
না, তখন শাস্তিই তাদের কাম্য হয়ে থাকবে)। অতএব, যে দিন এর (বর্ণিত) শেষ পরিণাম ফল 
আসবে (অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত দোযখে ইত্যাদি) সেদিন পূর্বে যারা একে বিস্থৃত হয়েছিল, তারা 
(অস্থির হয়ে) বলবে ঃ বাস্তবিকই আমাদের পালনকর্তার পয়গন্ররা (দুনিয়াতে) সত্যসহ 
আগমন করেছিলেন কিন্তু আমরা বোকামি করেছি)। অতএব, আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী 
আছে কি, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে ? অথবা আমরা কি আবার (দুনিয়াতে) পুন 
প্রেরিত হতে পারি, যাতে আমরা (আবার দুনিয়াতে গিয়ে) পূর্বে যে (কু-) কর্ম করতাম, তার 
বিপরীতে (সৎ) কর্ম করি ? আল্লাহ্‌ বলেন £ এখন মুক্তির কোন পথ নেই ।) নিশ্চয়ই তারা 
রঃ নিজেদেরকে (কুফরের) ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং তারা যা যা মনগড়া বলত, (এখন) 
সব উধাও হয়ে গেছে এখন শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না)। 


ই ৮187৩8: তা 


(৯৯ পি 


পরপর বু ৮৫ পর রি যে ডে রা গর্ভ রর ৯৮ 2৮ 
এনা টি 
পা পাঠ লুল পাচ) ৫ ঠাপা 92৫ 2 146 ৮92 


টিতে গর রি 


(৫8) নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌। তিনি নভোমগুল ও ভূমণ্লকে ছয় দিনে 
সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের 
উপর দিনকে এমতবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পেছনে আসে । তিনি সৃষ্টি 
করেছেন সূর্ধ, চন্ত্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী । শুনে রেখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা 
এবং আদেশ দান করা । আল্লাহ্‌ বরকতময়, ধিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক । | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁআলাই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি সমস্ত নভোমগুল-ও ভূ-মণ্ডলকে ছয় 
দিনে (অর্থাৎ ছয় দিনের সমান সময়ে) সৃষ্টি করেছেন--অতঃপরু আরশের উপর (যা সিংহাসনের 
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৫০৮ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


অনুরূপ, এভাবে) অধিষ্ঠিত (ও দেদীপ্যমান) হয়েছেন (যেমনটি তীর মর্যাদার উপযুক্ত) তিনি 
সমাচ্ছন্ন করেন রাত্রি দ্বারা (অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকার ছারা) দিনকে (অর্থাৎ দিনের আলোকে । 
কারণ রাত্রির অন্ধকার এলেই দিনের আলো বিদূরিত হয়ে যায়)। এভাবে যে, রাত্রি দিনকে দ্রুত 
ধরে ফেলে (অর্থাৎ দিন দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং হঠাৎ রাত্রি এসে যায়)। এবং 
চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য তারকা সৃষ্টি করেছেন, এভাবে যে, সবাই তার (সৃষ্টিগত) আদেশের 
অনুগামী । স্মরণ রেখ, স্রষ্টা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট। বড় 
মঙ্গলময় আল্লাহ্‌ তাআলা, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলেচ্য প্রথম আয়াতে নভোমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করা এবং একটি বিশেষ অটল 
ব্যবস্থার অনুগামী হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ 
প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা“আলার অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তার 
আহবান জানানো হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা এ বিশাল বিশ্বকে সৃষ্টি করতে এবং বিজ্ঞজনোচিত 
ব্যবস্থাধীনে পরিচালনা করতে সক্ষম, তার জন্য এসব বস্তুকে ধ্বংস করে কিয়ামতের দিন 
পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ ? তাই কিয়ামতকে অস্বীকার না করে একমাত্র তাকেই স্বীয় 
পালনকর্তা মনে কর, তাঁর কাছেই প্রয়োজনাদি প্রার্থনা কর, তারই ইবাদত কর এবং সৃষ্ট বস্তুকে 
পূজা করার পঙ্কিলতা থেকে বের হয়ে সত্যকে চেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা । তিনি নভোমপুল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। 

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ $ এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম । স্বয়ং কোরআন পাকেও বিভিন্ন 
ভঙ্গিতে একথা বারবার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে £ ৯:15. %। (০45 
অর্থাৎ এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়। কোথাও বলা হয়েছে $ 31110 
05৫5 ১৫ 4 455 91 45 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ষখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে 
দেন “হয়ে যা”। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়।. এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার 
কারণ কি? 

তফসীরবিদ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন £ আল্লাহ্‌ 
তা“আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সবকিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে 
বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্কতা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয়দিন 
ব্যয় করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, চিন্তা-ভাবনা, ধীরস্থিরতা ও ধারাবাহিকতা 
সহকারে কাজ করা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়; আর তড়িঘড়ি কাজ করা হয় শয়তানের 
পক্ষ থেকে ।৷__(মাযহারী) 

উদ্দেশ্য এই যে, তড়িঘড়ি কাজ করলে মানুষ কাজের সব দিক সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে 
পারে না । ফলে প্রায়ই সে কাজ নষ্ট. হয়ে যায় এবং অনুতাপ করতে হয়। পক্ষান্তরে যে কাজ 
চিন্তাভাবনা ও ধীরে-সুস্থে করা হয়, তাতে বরকত হয়ে থাকে। 
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সুরা আ'রাফ. ৫০৯ 


 নভোমগুল, ভূমগ্জল ও গ্রহ-উপথহ সৃষ্টির পূর্বে দিবারাত্রির পরিচয় কি ছিল ? দ্বিতীয় প্রশ্ন 
এই যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমগুল ও ভূমণ্ল সৃষ্টির পূর্বে যখন 
চ্ত্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হলো ? 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন ঃ ছয়দিন বলে এতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে, যা এ 
জগতের হিসাবে ছয়দিন হয়। কিন্তু পরিষ্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত 
পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূযোঁদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা । বিশ্ব সৃষ্টির 
পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দিবা-রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে, 
যেমন জান্নাতের দিবারাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবে না। | 

এতে আরও জানা যাচ্ছে যে, যে ছয়দিনে নভোমগ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা 
আমাদের ছয়দিনের সমান হওয়া জরুরী নয়; বরং এর চাইতে বড়ও হতে পারে। যেমন, 
পরকালের দিন-সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে যে, একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। 

আবূ আবদুল্লাহ্‌-রাধী (র) বলেন ঃ সপ্তম আকাশের গতি-পৃথিবীর গতির তুলনায় এত বেশি 
দ্রুত .ষে, দ্রুত ধাবমান একটি লোকের একটি .পা.তুলে তা পুনরায় মাটিতে রাখার পূর্বেই সপ্তম 
আকাশ তিন হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলে । --(বাহরে মুহীত) 

সে জন্যই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুজাহিদ (র) বলেন যে, এই ছুয় দিনের অর্থ 
পরকালের ছয় দিন। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো)-এর এক রেওয়ায়েতেও তাই বর্ণিত 
রয়েছে। 

সহীহ্‌ রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে ছয়দিনে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে 
শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবারে জগৎ সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোন কোন আলিম বলেন ০২... এর 
অর্থ কর্তন করা । এ দিনে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এ দিনকে ০... +৬: (শনিবার) বলা 
হয়।--ইেবনে কাসীর) ূ 

আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের সৃষ্টি ছয়দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 
সূরা হা-মীম-সিজদার নবম ও দশম আয়াতে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে 
ভূমগুল, দু'দিনেভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের 
পানাহারের বন্ধ-সামগী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হলো। বলা হয়েছে £ 8০০ :১৯০%। 9 
১১৬ আবার বলা হয়েছেঃ /4-4)1 ৪ (61511445525 যে, দু'দিনে তৃমপ্তল সৃষ্টি করা 
হয়েছে, তা ছিল-রবিবার ও সোমবার । দ্বিতীয় দুদিন ছিল মঙ্গল-ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের 
সাজসরঙ্জাম পাহাড়, মী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছে 8.০, ৫১. ০১৮৪ 
2: ১ র্ধাৎ অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দু'দিনে। বাহ্যত এ দু*দিন হবে বৃহস্পতিবার 
ও শুক্রবার । এভাবে শুক্রবার পর্যন্ত ছয়দিন হলো। 

নভোমগুল ও ভূমগ্ুল সৃজনের কথা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে 8/:,21| ৬ 4::.। 5৫ 
অর্থাৎ অতঃপর আরশ্রের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। ১ 5 ...-এর শাব্দিক অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া । 
আরশ রাজসিংহাসনকে বলা হয়। এখন আল্লাহ্‌র আরশ কিরূপ এবং কি-এর উপর অধিষ্ঠিত 
হওয়ার অর্থই বাকি? এ সম্পর্কে নির্মল, পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মাযহাব সাহাবী ও তাবেয়ীদের 
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৫১০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


কাছ থেকে এবং পরবর্তীকালে সূফী বুযুর্গদের কাছ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মানব জ্ঞান 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম । এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত 
হওয়া অর্থহীন; বরং ক্ষতিকরও বটে । এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত 
যে, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলার উদ্দিষ্, তাই শুদ্ধ ও সত্য। এরপর নিজে কোন 
অর্থ উদ্তাবন করার চিন্তা করাও অনুচিত 

হযরত ইমাম মালিক (র)-কে কেউ ০১১4 ৬ ”1+5_/-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি 
কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, “1১২... শব্দের অর্থ তো জানাই আছে, কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা 
মানববুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম | --এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব । এর অবস্থা ও স্বরূপ 
জিজ্ঞেস করা বিদ'আত । কেননা, সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এ ধরনের প্রশ্ন 
করেন নি। সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওযায়ী, লায়স ইবনে সাদ, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মোবারক (রো) প্রমুখ বলেছেন £ যে সব আয়াত আল্লাহ্‌ তা“আলার সত্তা ও 
গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে ; কোনরূপ 
ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত।--(মাযহারী) | 

এরপর অঙ্লোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ (6৮১24৮55441 31 ০5 অর্থাৎ আল্লাহ 
তা'আলা রাত্রি ছারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য 
এই যে, সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে,আসেন। 
দিবারাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহ্‌র কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়_মোটেই 
দেরী হয় না। 

এরপর বলা হয়েছে ৪ ৯১০ 9১ :.:700 7580 ০4440 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ূ্, চন্তর ও নক্ষত্রসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশের 
অনুগামী । 
| এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। বড় বড় বিশেষজ্ঞের তৈরি 
মেশিনসমূহে প্রথমত কিছু না কিছু দৌষক্রটি থাকে । যদি দোষক্রটি নাও থাকে, তবুও যত 
কঠিন ইস্পাতের মেশিন ও কল-কজাই হোক না কেন, চলতে চলতে তা ক্ষয়প্রন্ত হয়. এবং এক 
সময় টিলে হয়ে-পড়ে। ফলে মেরামত দরকার হয়। এ জন্য কয়েকদিন শুধু নয়, অনেক সময় 
কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাস তা অকেজো পড়ে থান্ক। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার নির্মিত 
মেশিনের প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রথম দিন যেভাবে এগুলো ছালু করা হয়েছিল আজো তেমনি চালু 
রয়েছে। এগুলোর গতিতে কখনও এক মিনিট কিংবা এক সেকেণ্ের পার্থক্য হয় না। কখনও 
এগুলোর কোন কলকজা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং কখনও কোথাও মেরামতের জন্য পাঠাতে হয় 
না। কারণ, এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশে চলছৈ। অর্থাৎ এগুলো চালানোর জন্য না 
বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়, না কোন ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়, বরং শুধু আল্লাহ্র আদেশের 
শক্তি বলেই চলছে। চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও সম্ভব নয়। তবে সর্বশক্তিমান 
আল্লাহ্‌ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগ্ডোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই 
তছনছ হয়ে যাবে । আর এরই নাম হলো কিয়ামত । 
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কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আল্লাহ্‌ তা'আলার অসীম ক্ষমতা একটি সামথিক বিধির 
আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে 81 12111 4 %া__$৮ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা এবং ১| 
শব্দের অর্থ আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া 
আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট । অন্য কেউ না সামান্যতম বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, আর না কাউকে 
আদেশ করার অধিকার রাখে । 'তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাউকে কোন বিশেষ বিভাগ বা 
কার্যভার সমর্পণ করা হলে তাও বস্তৃত আল্লাহ্‌ তা“আলারই আদেশ । তাই আয়াতের উদ্দেশ্য 
এই যে, এসব বস্তু সৃষ্টি করাও তারই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে কর্মে নিয়োগ করাও অন্য 
কারও সাধ্যের বিষয় নয় বরং আল্লাহ্‌ তাআলারই অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ - 

সৃষ্কী বুযুর্গরা বলেন 831১ ও ১০। দুটি জগৎ । 91১-এর সম্পর্ক বন্তুজগতের সাথে এবং ১০ 
এর সম্পর্ক সৃশ্ম ও অজড় বিষয়াদির সাথে । ৮) »__1 ১ 2১116 আয়াতে “আত্মাকে 
পালনকর্তার “আদেশ' বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 3১ ও ১, দুই-ই আল্লাহ্র জন্য 
নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থ তখন এই হবে যে, নভোমগুল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে 
সবই বন্তুজগৎ। এগুলোর সৃষ্টিকেই ১১ বলা হয়েছে এবং নভোমণডলের উর্ধে যা কিছু আছে, 
সব অবস্তু জগৎ দএুলোর সৃষ্টিকে ১+। শব্দ ব্যক্ত করা হয়েছে। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ০১1৮1155401 2043 এখানে 5১৮৪ শব্দটি ২5৬৫ 
(বরকত) থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশি হওয়া, কায়েম থাকা ইত্যাদি। তবে 
এখানে এ). শব্দের অর্থ উচ্চ ও মহান হওয়া । এটা বৃদ্ধি প্রাপ্তি এবং কায়েম থাকা উভয় অর্থেই 
হতে পারে। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা যেমন কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত, তেমনি মহান ও উচ্চও 
বটেন। হাদীসের এক বাক্যেও উচ্চ হওয়া অর্থের দিকেই করা হয়েছে । বলা হয়েছে ঃ 

১1১315০১415 ৮০ ০৪ 5৫955 এখানে টর নি 55 


হয়েছে। 





এটি পারতে ০৮1৮৫৩৫5582 8 77, এ দু 25 


৪ 1৩-১5€9 রে 5:2৮9৬ ৯)1৯৮১। 





ত১৮ ১৫5 


32: % ডি রর 61, রে 






2525) ৫৬ 


৩৩০৩১ 


(৫) তান সী পাশনকরতাকে ডাক কাকুতি-মিলতি কে এবং সংগোপনে। জিদ 
সীমা অতির্রমকারীদের পছন্দ করেন না? (৫৬) পৃথিবীকে কুসংক্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর 
তাতে: অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাকে আহ্বান কর ভয় ও আশা সহকারে । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র 
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৫১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তোমরা (সর্বাবস্থায় ও যাবতীয় প্রয়োজনে) স্বীয় পালনকর্তার কাছে দোয়া কর বিনীতভাবে 
এবং সংগোপনে । (তবে একথা) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা (দোয়ার ক্ষেত্রে শিষ্টাচারের) 
সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না । (উদাহরণত অসন্ভর ও হারাম বিষয়ের দোয়া করা)। 
এবং (একত্ববাদের শিক্ষা ও পয়গম্বর প্রেরণের মাধ্যমে) পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক.করার 
পর তাতে অনর্থ উৎপাদন করো না। . 


পূর্ববর্তী আয়াতনমূহে আল্লাহ্‌ তাঁঁআলার অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং গুরুতৃপূর্ণ 
নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল । আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, একমাত্র বিশ্ব পালনকর্তাই 
যখন অসীম শক্তির অধিকারী এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নিয়ামত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ 
ও অভাব-অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তার কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত। তাকে ছেড়ে 
অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা এবং বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর । 

এতদসহ আলোচ্য আয়াতসমূহে দোয়ার কতিপয় আদবও ব্যক্ত করা হয়েছে। এগুলোর 
প্রতি লক্ষ্য রাখলে দোয়া কবূল হওয়ার আশা বেড়ে যায়। 

আরবী ভাষায় *_«১ (দোয়া) শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ। এক, বিপদাপদ দৃষ্বীকরণ ও অভাব 
পূরণের জন্য কাউকে ডাকা এবং দুই. যে কোন অবস্থায় কাউকে স্মরণ করা । এ আয়াতে উভয় 
অর্থই হতে পারে। বলা হয়েছে 815:১ 1০ অর্থাৎ অভাব পূরণের জন্য স্বীয় পালনকর্তাকে 
ডাক অথবা স্রণ কর এবং পালনকর্তার ইবাদত কর। 

প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় 'অভাব-অনটন একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই বাক্ত কর। আর 
দ্বিতীয়াবস্থায় অর্থ হবে, স্বরণ ও ইবাদত একমাত্র তারই কর । উভয় তঁফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী 
ও তফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে। 

এরপর বলা হয়েছে 84:১১ 2১:২4 _€১৬শব্দের অর্থ অক্ষমতা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ 
করা এবং ৬ শব্দের অর্থ গোপন ।- 

এ দু'টি শব্দে দোয়া ও ক্মরখের দু'টি গুরুতৃপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত অপারকতা 
ও অক্ষমতা. এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দোয়া করা, এটা কবুল-হণ্যয়ার জন্য জরুরী 
শর্ত। দোয়ার ভাষাও অক্ষমতার সাথ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বলার-ভঙ্গি.এবং দোয়ার 
“আকার-আকৃতিও বিনয় ও নম্তাসূচক হওয়া চাই। এতে বোঝা যায় যে, আজকাল জনসাধারণ 
যে ভঙ্গিতে দোয়া প্রার্থনা করে প্রথমত একে 'দোয়া-প্রর্থনা বলাই যায় না, বরং দোয়া পাঠ করা 
উচিত । কেননা, প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে যেসব শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে, সেগুলোর অর্থ 
কি ঃ আজকাল সাধারণ মসজিদস্সমুহে 'এটি ইমামদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে । তাদের 
কতিপয় আরবী বাক্য মুখস্থ থাকে এবং নামায শেষে সেগুলোই আবৃতি রুরা হয় । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামদেরও এসব শব্দের অর্থ জানা থাকে না। তাদের জানা থাকলেও মুজাদীরা 
সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে । তারা অর্থ না বুঝেই ইমামের আবৃত্তি করা বাক্যাবলীর'আাথে 
সাথে “'আমীন' আমীন” বলতে থকে । এই আগাগোড়া প্রহসনের সারমর্ম কতিপয় বাক্যের 
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সুরা আ'রাফ ৫১৩ 


আবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। দোয়া প্রার্থনার যে স্বরূপ, তা এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা ভিন্ন 
কথা যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় কৃপায় এসব নিষ্প্রাণ বাক্যগুলোও কবুল করে নিতে পারেন। 
কিন্তু একথা বোঝা দরকার যে, দোয়া প্রার্থনার বিষয়, পাঠ করার বিষয় নয়। কাজেই চাওয়ার 
যথার্থ রীতি অনুযায়ীই চাইতে হবে। 

এছাড়া যদি কারও নিজের উচ্চারিত বাক্যাবলীর অর্থও জানা থাকে এবং তা বুঝেসুঝে 
বলে, তবে বলার ভঙ্গি এবং বাহ্যিক আকার়-আকৃতিতে বিনয় ও নম্রতা ফুটে না উঠলে এ 
দোয়াও দাবিতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার কোন বান্দারই নেই। 

মোটকথা, প্রথম শব্দে দোয়ার প্রাণ এনপ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয় অক্ষমতা, দীনতা-হীনতা 
এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র কাছে অভাব-অনটন ব্যক্ত করা । দ্বিতীয় শব্দে আরও 
একটি নির্দেশ রয়েছে যে, চুপি চুপি ও সংগোপনে দোয়া করা। এটাই উত্তম এবং কবৃলের 
নিকটবর্তাঁ। কারণ, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া চাওয়ার মধ্যে প্রথমত বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা 
কঠিন। দ্বিতীয়ত, এতে রিয়া ও সুখ্যাতির আকাঙ্খা থাকার আশংকাও রয়েছে। তৃতীয়ত, এতে 
প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, 
প্রকাশ্য ও অগ্লকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সর্ব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ 
কারণেই খয়বর যুদ্ধের সময় দোয়া.করতে গিয়ে সাহাবায়ে-কিরামের আওয়ায উচ্চ হয়ে গেলে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ তোমরা কোন রধিরকে অথবা অনুপস্থিত্সকে ডাকাডাকি করছ না যে, 
এত জোরে 'রলতে হবে ; বরং একজন সৃন্ষ শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্বোধন করছ অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তা'আলাকে, তাই সজোরে বলা অর্থহীন। স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা জনৈক সৎকনীর 
দোয়া উল্লেখ করে বলেন ৪ (4 ॥ ১: 155 £2) 4১6 | অর্থাৎ বখন সে পালনকর্তাকে অনুষ্চন্বরে 
ডাকল । এতে বোঝা যায় যে, অনুষ্ষস্বরে দোয়া করা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়। 

হযরত হাসান বসরী (রে) বলেন ঃ প্রকাশ্যে ও সজোরে দোয়া করা এবং নীরবে ও-অনুষ্চ 
স্বরে দোয়া করা-এতদুভয়ের ফযীলতে ৭০ ডিগ্রী তফাত রয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ. অধিকাংশ 
সময় আল্লাহ্‌র ক্রণে ও দোয়ায় মশগুল থাকতেন, কিন্তু কেউ তাদের আওয়ায শুনতে পেত. 
না। বরং তাদের দোয়া একান্তভাবে তাদের ও আল্লাহ্‌র মধ্যে সীমিত থাকত । তাদের অনেকেই 
সমথ কোরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করতেন, কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত না । অনেকেই প্রভৃত 
ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতেন, কিন্তু মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে রেড়াতেন,না। অনেকেই 
রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় নামাষ পড়তেন, কিন্তু আগত্তুকরা তা বুঝতেই, পারত. না। 
হযরত হাসান বসরী (র) আরও বলেন ঃ আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা গোপনে 
সম্পাদন করার মত কোন ইবাদত কথনও প্রকাশ্যে করেন নি। দোয়ায় তাদের আওয়ায অত্যস্ত 
অনুঙ্চ হতো ।-(ইবনে কাসীর, মাযহারী) 

ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ দোয়ায় আওয়াযকে উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মাকরহ্‌। আবু 
বকর জাস্সার হানাফী 'আহ্কামূল-কোরআন* গ্রন্থে বলেন ৪ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, 
নীরবে দোয়া করা জোরে দোয়া করার চাইতে উত্তম । হাসান বসরী রে) ও ইবনে আব্বাস (রা) 
থেকেও একথাই বর্ণিত রয়েছে। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, নামাযে সূরা ফাতিহার 
শেষে “আমীনও' আস্তে বলা উত্তম । কারণ, এটিও একটি দোয়া ।- 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__৬৫ 
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৫১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


এ যুগের পেশ ইমামদের আল্লাহ্‌ তা'আলা হিদায়ত রুরুন ! তারা কোরআনের এ শিক্ষা ও 
পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের নির্দেশ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে বসেন। প্রত্যেক নামাযের পরু দোয়ার একটি 
প্রহসন হয়ে থাকে। সুউচ্চ স্বরে কিছু পাঠ করা হয় যা আদৰ ও দোয়ার পরিপন্থী হওয়া ছাড়াও 
এঁ সব নামাধীর নামাযেও বিদ্ন সৃষ্টি করে, যারা মসবুক (অর্থাৎ পরে এসে শরীক) হওয়ার 
কারণে ইমামের নামায সমাপ্ত হওয়ার পর নিজেদের নামায আদায় করেন । এ প্রথার বহুল 
প্রচলনের ফলে এর অনিষ্টের দিকটি তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেছে। বিশেষ ক্ষেত্রে 
এবং অন্যরা “আমীন' বলবে-এতে দোষ নেই। তবে শর্ত হলো এই যে, অন্যের নামায ও 
ইবাদতে যেন বিষ্ল সৃষ্টি না হয় এবং একে যেন অভ্যাসে পরিণত করা না হয়, যাতে জনগণ 
একেই দোয়ার সঠিক পদ্ধতি মনে করে বসতে পারে । বস্তুত আজকাল সাধারণভাবে তা-ই 
হচ্ছে। 

অভাব-অনটনের ব্যাপারে দোয়া করা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হলো । আয়াতে যদি 
দোয়ার অর্থ যিকির ও ইবাদত নেওয়া হয়, তবে এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত 
অভিমত এই যে, নীরব যিকির সরব যিকির অপেক্ষা উত্তম। সৃফীগণের মধ্যে চিশতিয়া 
তরীকার বুষুর্গরা মুরীদকে প্রথম পর্যায়ে সরব যিকির শিক্ষা দেন। তীরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
অবস্থার প্রতিকার হিসাবে এরূপ করেন, যাতে শব্দের মাধ্যমে অলসতা দূর হয়ে 'যায় এবং 
ধিকিরের সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে । নতুবা সরব যিকির জায়েয হলেও তা তাদের' 
কাম্য নয়। অবশ্য এর বৈধতাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। এ বৈধতার জন্য রিয়া ও 
সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য না হওয়া শর্ত । 

ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান ও' বায়হাকী প্রমুখ হযরত সা'দ ইবনে আবী-ওয়াক্কাস (রা) 
থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ ০৪৫ ৮১ 3১১| ০১৬ ৮৯| ৯৫। ১৯ 
অর্থাৎ নীরব যিকির উত্তম এবং এ রিষিক উত্তম যা যথেষ্ট হয়ে যায় । . 

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও সময়ে সরব ধিকিরও কাম্য ও উত্তম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বীয় 
উক্তি ও-কর্ম দ্বারা এসব অবস্থা ও সময় বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। উদাহরণত আযান ও 
ইকাষত উচ্চৈঃস্বরে বলা, সরব নামাধসমূহ উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করা, নামাযের 
তকবীর, তাশরীকের তকবীর এবং হজ্জে লাব্বাইকা উচ্চৈঃস্বরে বলা ইত্যাদি । এ কারণেই এ 
সম্পর্কে ফিকহবিদদের সিদ্ধান্ত এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা ও 
কর্মের মাধ্যমে সরব যিকির করার শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই তা করা উচিত। এছাড়া 
অন্যান্য অবস্থা ও স্থানে নীরব যিকিরই উত্তম ও অধিক উপকারী ।, 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 83১21 £,০ 3 41__১১০.,শব্দটি * ০০ থেকে উদ্ভৃত। 
এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা । উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ 
করেন না। তা দোয়ার সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোন কাজে-কোনটিই আল্লাহ্‌র 
পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলী পালন ও আনুগত্যের নামই 
ইসলাম। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করলে 
সেগুলো ইবাদতের পরিবর্তে গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 
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সূরা আ'রাফ ৫১৫ 


দোয়ায় সীমা অতিক্রম করা-কয়েক প্রকারে হতে পারে । এক..দোয়ায় শাব্দিক লৌকিকতা, 
ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা । এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়। দুই. দোয়ায় অনাবশ্যক শর্ত 
সংযুক্ত করা। যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুগাফফাল (রা) স্বীয় পুত্রকে 
এভাবে দোয়া করতে দেখলেন £ “হে আল্লাহ্‌ ! আমি আপনার কাছে জান্নাতে সাদা রঙের ডান 
দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি।' তিনি পুব্রফে বারণ করে বললেন $ দোয়ায় এ ধরনের শর্ত যুক্ত 
করা সীমা অতিক্রম, কোরআন ও হাদীসে তা নিষিদ্ধ ।-(মাযহারী) 

তিন, মুসলমান জনসাধারণের জন্য বদদোয়া করা কিংবা এমন কোন বিষয় কামনা করা, 
যা সাধারণ লোকের জন্য ক্ষতিকর এবং এমনিভাবে এখানে উল্লিখিত দোয়ায় বিনা প্রয়োজনে 
আওয়ায উচ্চ করাও এক প্রকার সীমা অতিক্রম ।-(তিফসীরে-মাষহারী ,আহকামুল-কুরআন) 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 4১-০। ১০ /৯%| ৪ (১:০3 এখানে ০১৯ ও ১.০ 
দৃ'টি পরস্পরবিরোধী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 4... শব্দের অর্থ সংক্কার এবং ১... শব্দের অর্থ 
অনর্থ ও গোলযোগ । ইমাম রাগিব মুফরাদাতুল-কোরআন গ্রন্থে বলেন £ সমতা থেকে বের হয়ে 
যাওয়াকেই ১৮... $ বলা হয় ; তা সামান্য বের হোরু কিতবা বেশি । কম বের হলে কম ফামাদ 
এবং রেশি.বের হলে বেশি ফাসাদ হবে । ১... | শব্দের অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করা এবং ১...০। 
শব্দের অর্থ সংস্কার করা (কাজেই আয়াতের অর্থ দীড়ায় এই যে, ডি হিন্দ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক সংস্কার করার পর: .. 

ইমাম রাগিব-বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'ালার-সঙ্ষোর কয়েক প্রকার হয়ত পারে । এক, প্রথমেই 
জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি রা। যেমন, বলা হয়েছে ১446 ০1০1 দুই. অনর্থ আসার পর তা' 
দূর করা। যেমন 144..-1 11 4-:$ তিন. সংষ্কারের নির্দেশ দান করা । আয়াতে বলা হয়েছে, 
যখন আল্লাহ্‌ তা*আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো 
না। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দু'টি অর্থ হতে পারে । এক. বাহ্যিক সংক্কার ; অর্থাৎ 
পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপণের উপষোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ 
করে ম্বাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য মাটি থেকে 
জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। 

দুই. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। পয়গন্ধর, প্রস্থ :ও হিদায়ত" প্রেরণ 
করে. পৃথিবীকে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে পরিত্র করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ বাহ্যিক 
ও অভ্যন্তরীণ সংক্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন তোমেরা এতে গুনাহ 
ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না। 

ভূ-পৃষ্টের সংঙ্কার ও অনর্থের মর্ম 8 সংক্কার যেমন দু'রকম-বাহ্যিক ও অভ্যত্তরীণ, তেমনি 
অনর্থও দু'রকম । ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার. এই যে, আল্লাহ্‌ তাঁআলা একে এমন এক পদার্থরূপে 
সৃষ্টি করেছেন, যা পানির মত নরমও নয় যে, যাতে কোন কিছু স্থিতাবস্থা লাভ করতে পারে না 

এবং পাথরের মত শক্তও নয় যে, খনন করা যাবে না। বরং এক মধ্যবর্তী অবস্থায় রেখেছেন, 
যাতে 'মানুষ একে চাষাবাদের মাধ্যমে নরম করে নিয়ে বৃক্ষ ও ফলফুঁল উৎপন্ন করতে পারে 
এবং:খনন করে কৃপ, পরিখা ও নদীনালা তৈরি করতে পারে ও গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতৈ 
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পারে। এরপর মাটির ভেতরে ও বাইরে আবাদ করার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে শস্য, 
তরিত্ররক্কারী, উদ্ভিদ ও ফলফুল উৎপন্ন হয়। বাইরে বাতাস, আলো, ঠাণ্ডা ও উত্তাপ সৃষ্টি 
করেছেন। অতঃপর মেঘমালার মাধ্যমে ভাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার ফলে বৃক্ষ উৎপন্ন হতে 
পারে। ধিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জের শীতল ও উত্তপ্ত কিরণ নিক্ষেপ করে ফুল ও ফলে রঙ ও রস 
ভরে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হয়েছে, যদৃদ্বারা সে মৃত্তিকাজাত কীচামাল 
কাঠ, লোহা, তামা, পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদিকে জোড়া. দিয়ে শিল্পদ্রব্যের এক নতুন জগৎ 
সৃষ্টি করেছে। এগুলো তু-পৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এবং আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে 
তা সাধন করেছেন। 

অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক সংস্কার হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্মরণ, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং 
তার আনুগত্যের উপর নির্ভরশীলতা । এর জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রথমে প্রতিটি মানুষের অন্তরে 
আনুগত্য ও স্মরণের একটি সৃক্ষ্ প্রেরণা নিহিত রেখেছেন 8১156 ০১$1$13- আল্লাহ্‌ 
মানুষকে পাপাচার ও-আল্লাহ্‌-ভীতি এতদুভয়েরই অনুপ্রেরণী দান করেছেন)। মানুষের চারপাশের 
প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অসীম শক্তি ও বিশ্বয়কর. কারিগরির এমন বহিঃপ্রকাশ রেখেছেন, যেগুলো 
দেখে সামান্য বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও বলে উঠে ঃ 0611 ১০১ 40 45৫8 সেমুচ্চ হোন 
সুন্দরতম শরষ্টা)। এ ছাড়া রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ধর্ম্স্থ নাধিল করেছেন। এভাবে শরষ্টার 
সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

এভাবে যেন ভূ-পৃষ্ঠের পরিপূর্ণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংক্কার হয়ে গেছে। এখন নির্দেশ 
দেওয়া হচ্ছে ঃ আমি এ ভু-পষ্ঠকে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তোমরা একে নষ্ট করো না। 
_ সংঙ্কারের যেমন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু'টি ব্ূপ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এর বিপরীতে, 
ফাসাদ বা. অনর্থ সৃষ্ঠিরও বাহ্যিক. ও অভ্যন্তরীণ দু'টি প্রকার রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা 
ফাসাদের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ূ ৃ 

কোরআন ও রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর.আসল ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাঁধন 
এবংঅভ্যন্তরীণ অনর্থ সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা । কিন্তু এ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও 
ফাসাদের মধ্যে এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, একটির ফাসাদ অন্যটির ফাসাদের কারণ হয়ে 
দাড়ায় । তাই শরীয়ত অভ্যন্তরীণ ফাসাঁদের দ্বার যেমন রদ্্ধ করেছে, তেমনি বাহ্যিক ফাসাদকেও 
প্রতিরোধ করেছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপ জগতে বাহ্যিক ও 
অভ্যন্তরীণ ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাই এসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর 
শাস্তি আরৌপ করা হয়েছে এবং অপরাধমূলক সকল আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, 
প্রত্যেকটি অপরাধ ও পাপ কাজই কোথাও বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং কোথাও অভ্যত্তরীণ 
অনর্থের কারণ হয়। চিস্তা করলে দেখা যায়, প্রতিটি বাহ্যিক ফাসাদ অভ্যন্তরীণ ফাসাদের 
কারণ হয় এবং প্রতিটি অভ্যন্তরীণ ফাসাদ বাহক ফাসাদ ডেকে আনে। 
| বাহ্যিক ফাসাদ যে অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ. হয়, তা বলাই বানব্য। কারণ বাহ্যিক 
ফাসাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশাবলীর বিরু্ধাচরণ। বস্তুত আল্লাহর নাফরমানীরই অপর 
নাম অভ্যন্তরীণ ফাসাদ। তবে অভ্যন্তরীণ ফাসাদ যে বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে, তা বোঝা 
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কিছুটা চিস্তাসাপেক্ষ ব্যাপার । কারণ, এ বিশ্বচরাচর ও এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বন্তু আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সৃষ্ট এবং তার আজ্ঞাধীন। মানুষ যত দিন আল্লাহ্‌ তা“আলার আজ্ঞাধীন থাকে, 
ততদিন এসব বন্তুও মানুষের খাদেম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্‌ তাআলার 
অবাধ্যতা করতে শুরু করে, তখন জগতের প্রত্যেকটি বস্তু অজান্তে ও পরোক্ষভাবে মানুষেরও 
অবাধ্য হয়ে ওঠে, যা মানুষ বাহ্যত চর্মচক্ষে দেখে না.। কিন্তু এসব বন্ধুর প্রভাব, বৈশিষ্ট্য, 
পরিণাম ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। 

বাহ্যত জগতের সব বন্তুই মানুষের ব্যবহারে এসে থাকে । পানি কণ্ঠনালীতে, পৌছে 
পিপাসা নিবৃত্ত করতে অস্বীকার করে না । খাদ্য ক্ষুধা দূর করতে বিরত হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ 
ও বাসগৃহ শীত ওগ্রীম্মে সুখ সরবরাহ করতে অস্বীকৃত হয় না। 

কিন্তু পরিণাম চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এসবের কোন একটি বন্তুও স্বীয় কর্তব্য 
পুরোপুরি পালন করছে না। কেননা, এসব বস্তু ও এসবের ব্যবহারে আসল উদ্দেশ্য আরাম ও 
সুখ লাভ করা, অস্থিরতা ও কষ্ট দূর হওয়া, এবং অসুখে-বিসুখে রোগমুক্তি অর্জিত হওয়া । অথচ 
তাহচ্ছেনা। 

এখন জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আজকাল আরাম-আয়েশ 
ও রোগমুক্তির উপায়-উপকরণের ধারণাতীত প্রাচুর্য সত্তেও মানবগোষ্ঠী অস্থিরতা ও রোগ-ব্যাধির 
শিকার হচ্ছে। নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ ভিড় জমাচ্ছে। কোন ধনকৃবেরও স্বস্থানে 
71517 5757 
রোগ-ব্যাধি ও অস্থিরতাও বেড়ে চলছে। (১ ১ ৩৯ (৫ ০৯১: ১১৯ (যতই ওধধ প্রয়োগ 
করা হতো ততই রোগ বাড়তে থাকল)। 

আজ বিদ্যুৎ, বাষ্প ও অন্যান্য বন্তুনিসূত চাকচিক্যে বিমোহিত মানুষ যদি এসব বন্তুর উর্ধ্বে 
উঠে চিন্তা করে, তবে বোঝা যাবে যে, আমাদের সব প্রচেষ্টা, সব শিল্প ও আবিষ্কারই আমাদের 
আসল লক্ষ্য অর্থাৎ সুখ ও শাস্তি দানে ব্যর্থ হয়েছে। এই অভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়া এর অন্য কোন 
কারণ নেই যে, আমরা স্বীয় পালনকর্তা ও প্রভুর অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়েছি।' ফলে তীর 
সৃষ্ট ব্ধুসমূহও অলক্ষ্যে আমাদের অবাধ্যতা শুরু করেছে। মা 
০৫ ৩৪ 01 ১৩৯ 4৮৯৪3546501 ০৬ (তুমি যখন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, 
তখন সব বন্তুই তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। )। তারা এখন আমাদের জন্য 
সত্যিকার সুখ ও শাস্তি সরবরাহ করছে না। মাওলানা রূমী চম্কার বলছেন £ 

১। ১১১ ৯ ৮১১১৯ ৬০৬ ০৯ ৮১7 4১1 ১০১৩৩ ঠা 43৩ এ 
মোটি, বাতাস, পানি ও আগুন আল্লাহ্‌র দাস। তারা আমার ও তোমার কাছে মৃত হলেও 
আল্লাহ্র কাছে জীবিত)। 

অর্থাৎ জগতের এসব বন্তুকে বাহ্যত প্রাণহীন ও চেতনাহীন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে 
প্রভুর আজ্ঞাধীন হয়ে কাজ করার উপলব্ধি তাদেরও রয়েছে। 

সারকথা চিস্তা করলে বোঝা যায় যে, প্রতিটি গুনাহ্‌ ও আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রত্যেকটি 
অবাধ্যতা দুনিয়াতে শুধু অভ্যত্তরীণ অনর্থই সৃষ্টি করে না, বরং বাহ্যিক অনর্থও' এর অবশ্যতাবী 
পরিণতি হয়ে থাকে । মাওলানা বূমী বলেছেন £ 
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৫১৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


০১৬৯০১। 3 ২০৬। 0১৩ 75 ৯৬৫১ ৮১০ ভি 31 ১০০০০২ 

এটা কোন কবির কল্পনা নয় বরং এমন একটি বাস্তব সত্য কোরআন ও হাদীস যার 
সাক্ষ্য । শাস্তির হালকা নমুনাই এ জগতে রোগ-ব্যাধি, মহামারী, ঝড় ও বন্যার আকারে দেখা 
দিয়ে থাকে। 

তাই (৯১:০1 ০১৫ ১৯১১ এ৪ 9548 8 বাক্যের অর্থে যেমন জগতে বাহ্যিক ফাসাদ 
সৃষ্টিকারী গুনাহ্‌ ও আপরাধসমূহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, তেমনি আল্লাহ্‌ তাআলার যাবতীয় অবাধ্যতাই 
এর অন্তর্ভুক্ত । তাই আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে 8 1০:13 (১১ 4৯০১ - অর্থাৎ 
আল্লাহকে ভয় ও আশা সহকারে ডাক। অর্থাৎ একদিকে দোয়া অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে 
এবং অপরদিকে তার করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে । এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে 
মানবাত্বার দুটি বাহু। এ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে সে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ 
পদমর্যাদা অর্জন করে। 

এ বাক্য থেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান হওয়া উচিত। কোন 
কোন আলিম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন ; যাতে 
আনুগত্যে ক্রুটি নী হয়। আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে । কেননা 
এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে । করুণা লীভের আশা করাই এখন তার একমাত্র 
কাজ।-(বাহ্রে-মুহীত) 

কোন কোন সূষ্দর্শী আলিম বলেন $ ধর্মের বিশুদ্ধ পথে অটল থাকা. এবং সর্বক্ষণ 
আল্লাহূর আনুগত্য করাই প্রকৃত লক্ষ্য মানুষের মেজাজ ও স্বভাব বিভিন্ন ্বপ। কেউ ভয়ের 
প্রবলতার দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, আবার কেউ মহব্বত ও আশার প্রবলতার দ্বারা । 
যার জন্য যে অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়,.সে তাই হাসিল করতে সচেষ্ট হবে। 

মোটকথা, পরবর্তী আয়াতে দোয়ার দু'টি আদব বর্ণিত হয়েছে। এক. বিনয় ও সম্ত্রতা 

সহকারে দোয়া করা এবং দুই. মৃদু স্বরে ও সংগোপনে দোয়া করা । এদু'টি গুণই মানুষের 
অপারক ও ফকীরের মতো করে নেওয়া, অহংকারী ও বেপরোয়ার মতো না হওয়া। দোয়া 
সংুগোপনে করার সম্পর্কও মুখ ও জিহবার সাথে যুক্ত। 
এ ত্বায়াতে..দোয়ার আরও দু'টি অভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক 
মানুষের মনের সাথে ।.আর তা হলো এই যে, দোয়াকারীর মনে এ অশংকা থাকা উদ্চিত যে, 
সম্ভবত দোয়াটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দোয়া কবুল হতে পারে। 
কেননা, পাপ ও গুনাহ থেকে নিশ্চিত হয়ে যাওয়াও ঈমানের পরিপন্থী। অপরদিকে আল্লাহ্‌র 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়ও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকলেই দোয়া কবৃল 
হবে বলে আশা করা যায়। 

অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ১.১: 242 41 25১5 9 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার করুণা সৎ কর্মীদের নিকটবর্তী । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দোয়ার সময় 
ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই থাকা বাঞ্থুনীয় কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে 
প্রবল। কেননা, বিশ্ব-পালনকর্তা পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে কোন ক্রুটি ও কৃপণতা 
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সূরা আ'রাফ ৫১৯ 


নেই। তিনি মন্দের চেয়ে মন্দ লোক, এমনকি শয়তানের দোয়াও কবৃল করতে পারেন কবৃল 
না হওয়ার আশংকা একমাত্র স্বীয় কুকর্ম ও গুনাহ্‌র অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ আল্লাহ্‌র 
রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সৎকর্মী হওয়া প্রয়োজন । 

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে স্বীয় বেশছুহা 
ফকীরের মত করে আল্লাহ্র সামনে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করে ; কিন্তু তাদের খাদ্য ও পোশাক 
সবই হারাম দ্বারা সংগৃহীত-এরূপ লোকের দোয়া কিরূপে কবৃল হতে পারে ? 
_ (মুসলিম,তিরমিযী) 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন $ বান্দা যতক্ষণ কোন গুনাহ অথবা আত্মীয়তার 
সম্পর্কছেদের দোয়া না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দোয়া কবৃল হতে থাকে। 
সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন £ তড়িঘড়ি দোয়া করার অর্থ কি ? তিনি বললেন ৪ এর অর্থ 
হলো এরূপ ধারণা করা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দোয়া করছি, অথচ এখনো পর্যন্ত কবুল 
হলো না। অতঃপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা ।-মুসলিম, তিরমিযী) 

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে তখন কবুল 
হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোয়া করবে। ্‌ 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমতের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দোয়া করলে অবশ্যই দোয়া কবূল হবে 
বলে মনকে মজবুত করা । এমন মনে করা গুনাহ্‌্র কারণে দোয়া কবুল না হওয়ার আশংকা 
অনুভব করার পরিপন্থী নয়। রর 


চিউ-.52৬৫ তত হত 
দলা 35 ১2225 ০ ০০১ 


বউ এরর নু ভু ৬৯৩, 
52 ৬1৫ "77785 


৬ত্ঠাঃ 5455855 25 পি আতা ৬৬১ ৫9 রে ৩4 . 
্ ৩১৮2 5৫ সত * 


ই দেন।, এমনকি যখন পানি পূর্ণ 
মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এগুলোকে একটি মৃত জনপদের দিকে পাঠিয়ে দিই।: 
অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি । অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন 
করি! এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করব-যাতে তোমরা চিন্তা কর। (৬৮) যে ভূষ্খওড উৎকৃষ্ট, 
তার ফসল তার পালনকর্তার নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপর 
হয়। এমনিভাবে আমি আল্লাতসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য । 
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৫২০ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

..এবং তিনিই (আল্লাহ্‌) স্বীয় বৃষ্টির, পূর্বে বায়ু প্রেরণ করেন, তা (বৃষ্টির আশা দিয়ে মনকে) 
প্রফুল্প করে দেয় ; এমনকি, যখন রায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি 
মেঘমালাকে কোন শু ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ 
করি; অতঃপর পানি দ্বারা'সব রকম ফল উদগত করি । (এতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ 
এবং মৃতকে জীবিত করার সর্বময় শক্তি প্রমাণিত হয় । তাই বলেছেনঃ) এমনিভাবে (কিয়ামতের 
দিন) আমি মৃতদেরকে (মাটির ভেতর থেকে) বের করব (এসব এজন্য শুনানো হলো) যাতে 
তোমরা বুঝ [এবং কোরআন ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হিদায়ত যদিও সবার জন্য ব্যাপক, কিন্তু 
তা থেকে কম লোকই উপকার লাভ করে । এর দৃষ্টান্ত এ বৃষ্টি দ্বারা বোঝা, যা সর্বত্র বর্ষিত হয়, 
কিন্তু ফসল ও বৃক্ষ সর্বত্র উৎপন্ন হয় না, বরং তা শুধু এমন ক্ষেত্রেই উৎপন্ন হয়, যা উর্বর। এ 
কারণেই বলেছেন এবং যা উৎকৃষ্ট ভূখণ্ড, তার ফসল তো আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট, তার ফসল (যদি উৎপন্ন হয়ও, তবে) খুব অল্পই উৎপন্ন হয়। 
এমনিভাবে আমি (সর্বদা) প্রমাণাদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করে থাকি (অবশ্য সেগুলো) 
তাদেরই জন্য, (উপকারী হয়) যারা (এ গুলোকে) মর্যাদা দেয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বিশেষ ও বড় নিয়ামতসমূহ উল্লিখিত 
করেছিলেন। নভোমগুল, ভূমণ্ডল, দিবারাব্র, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি এবং মানুষের 
প্রয়োজনাদি সরবরাহে ও সেবায় এগুলোর নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে 
হুশিয়ার করেছিলেন যে, যখন এক পবিত্র সত্তাই যাবতীয় প্রয়োজন ও সুখ-শান্তির উপকরণ 
সৃষ্টি করেছেন, তখন যে কোন অভাব-অনটন ও প্রয়োজনে তার কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা 
উচিত এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তনকেই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করা কর্তব্য । 

আলোচ্য প্রথম আয়াতেও এমনি ধরনের গুরুতুপূর্ণ ও বড় নিয়ামতের কথা উল্লিখিত 
হয়েছে। এসব নিয়ামতের উপরই মানুষ ও পৃথিবীর সব সৃষ্ট জীবের জীবন স্থায়িত্‌ নির্ভরশীল । 
উদাহরণত বৃষ্টি এবং তদদ্বারা উৎপন্ন বৃক্ষ, ফসলাদি, তরিতরকারি ইত্যাদি । পার্থক্য এই যে, 
পূর্বৰতী আয়াতসমূহে উর্ধ্ব জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল এবং 
আলোচ্য আয়াতে নিম্ন জগতের সাথে সম্পর্কশীল নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হচ্ছে। -(বাহ্রে-মুহীত) 

হিতীয় আয়াতে বিশেষভাবে একথা বলা হয়েছে যে, আমার এসব বিরাট নিয়ামত যদিও 
ভূ-খণ্ডের সর্বত্র ব্যাপক ; বৃষ্টি বর্ষিত হলে যদিও পাহাড়, সমুদ্র, উর্বর, অনুর্বর এবং উত্তম ও 
অনুত্তম সব রকম ভূ-খণ্ডেই সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফসল, বৃক্ষ ও তরিতরকারি একমাত্র 
এমন 'ভূ-খণ্ডের উৎপন্ন হয়, যাতে উর্বরতা রয়েছে-কন্কর ও বালুকাময় ভূ-খণ্ডে এ বৃষ্টির দ্বারা 
উপকৃত হঙ্ক না। 

প্রথম আয়াতের ফলাফল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র স্তা মৃতবৎ ভূখণ্ডে ফসল 
উৎপাদনের মত জীবনীশক্তি দান করেন, তার পক্ষে যে মানুষ পূর্বে জীবিত ছিল অতঃপর মারা 
যায়, তার মধ্যে পুনরায় জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করে দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। এ ফলাফলটি 
আয়াতে স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত থেকে এরূপ ফলাফল বের করা হয়েছে যে, 
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সুরা আরাফ ৫২১ 


আল্লাহ্‌র হিদায়ত, এঁশী গ্রন্থসমূহ, 'আহিয়া (আ) তীদের প্রতিনিধি আলিম ও মাশায়েখের 
শিক্ষাও বৃষ্টির মত সবার জন্যই ব্যাপক, কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা যেমন সব ভূ-খগুই উপকৃত-হয় না 
তেমনি এ আধাত্তিক বৃষ্টির উপকারও তারাই লাভ করে, যাদের মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। 
পক্ষান্তরে যাদের অন্তর কক্করময় কিংবা বালুকাময়-উৎপাদনের যোগ্যতা বিবর্জিত তারা যাবতীয় 
সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্তেও নিজেদের পথত্রষ্টতায় অটল থাকে। 

এ ফলাফলের দিকেই দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে ৪ ৯০ ৫১ « 
০3৫58 ০১/-অর্থাৎ আমি এমনিভাবে স্বীয় প্রমাণাদি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি তাদের 
জন্য, যারা এর মূল্য দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবে যদিও এ বর্ণনা সবারই জন্য ব্যাপক ; কিন্তু 
পরিণতির দিক দিয়ে তাদের জন্যই উপকারী প্রমাণিত হয়েছে যারা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যারা 
এর মূল্য ও মর্যাদা বুঝে । এভাবে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ইহকাল পরকালের গুক্ুতৃপূর্ণ বিষয়াদি 
অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। এবার উভয় আয়াতের বিস্তারিত তফসীর শুনুন । প্রথম আয়াতে বলা 
হয়েছে £/2-১২১ 4: 9১41০: 0091 5 4 ৬৯ এতে 0৪০ শব্দ ০:১এর বহুবচন। এর 
অর্থ বায়ু। 1০: শব্দের অর্থ সুসংবাদ । এবং রহমত বলে বৃষ্টির রহমত বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তা“আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য বায়ু প্রেরণ করেন। 

উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠাণ্ডা বায়ু প্রেরণ করা আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি । এ বাতাস দ্বারা 
স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্পতা অর্জন করে এবং তা যেন আসন্ন বৃষ্টির সংবাদ পূর্বাহ্ে প্রদান 
করে । অভএব, এ বায়ু দু'টি নিয়ামতের সমষ্টি । এক, স্বয়ং মানুষ ও সাধারণ সৃষ্ট জীবের জন্য 
উপকারী এবং দুই, বৃষ্টির পূর্বে বৃষ্টির আগমন বার্তী বহনকারী ৷ কেননা, মানুষ একটি নরম ও 
নাজুক সৃষ্টি ; তার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির সংবাদ পূর্বে 
পেয়ে সে নিজের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নেয়। এছাড়া স্বয়ং তার অস্তিত এবং তার আসবাবপত্র ও 
নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে নেয়। 

এরপর বলা হয়েছে £ 488১ ৫৮581 0 ০৪ ০৮৯ এশন্দের অর্থ মেঘ এবং 903 
শব্দটি 1 ৮-এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী। অর্থাৎ বায়ু যখন ভারী মেঘমালাকে উপরে ' উড়িয়ে 
নেয়। ভারী মেঘমালার অর্থ পানিতে পরিপূর্ণ মেঘমালা-যা বাতাসের কাধে সওয়ার হয়ে উপরে 
উঠে যায় । এভাবে হাজারো মণ ভারী পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌছে যায়। বিস্ময়কর 
ব্যাপার এই ষে,'এতে কোন মেশিন কাজ করে'না এবং কোন মানুষও শ্রম মিয়োগ করে না। 
আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র আপনা-আপনি সমুদ্র থেকে বাম্প (মৌসুমী বায়ু) উ্িত 
হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে। অতঃপর হাজারো বরং লাখো 
গ্যালন পানি ভর্তি এ জাহাজ বাতাসের কীধে সওয়ার হয়ে আকাশ পানে ধাবিত হয় । 

এরপর বলা হয়েছে ৪.২ 44 4. +-০এর অর্থ কোন জন্তুকে হীকানো ও চালানো, 
১/-এর অর্থ শহর, বস্তি ও জনপদ । আর ০..-এর অর্থ মৃত। 

অর্থাৎ বাতাস যখন ভারী মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমালাকে কোন মৃত 
শহরের দিকে পরিচালিত করি । মৃত শহর" বলে এমন জনপদকে বোঝানো হয়েছে, যা পানির 
অভাবে উজাড় প্রীয়। এখানে সাধারণ ভূখপ্ডের পরিবর্তে বিশেষভাবে শহর উল্লেখ করা এ জন্য 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__৬৬ 
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৫২২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


সমীচীন হয়েছে যে, বৃষ্টি-বাদল প্রেরণ ও মাটিকে সিক্ত করার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের 
প্রয়োজন মেটানো । মানুষের বাসস্থান হচ্ছে শহর। নতুবা বন-জঙ্গলের সজীবতা স্বয়ং কোন 
লক্ষ্য নয়। 

এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুর কয়েকটি গুরুত্তুপূর্ণ দিক প্রমাণিত হলো। প্রথমত 
বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয় ; যেমন দৃশ্যতও তাই। এতে বোঝা গেল যে, যেসব আয়াতে 
আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও “সামা (আকাশ) শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই 
বোঝানো হয়েছে। কোন সময় সামুদ্রিক মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তে সরাসরি আকাশ থেকে 
মেঘমালা সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। 

দ্বিতীয়ত কোন বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা ধাবিত হওয়া সরাসরি 
আল্লাহ্‌র নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত । তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি 
বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। মেঘমালা আল্লাহ্‌র নির্দেশই পালন করে মাত্র । 

এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোন শহর অথবা জনপদের 
উপর মেঘমালা পুঞ্ীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে, কিন্তু মেঘমালা 
সেখানে এক ফৌটা পানিও দেয় না; বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য 
নির্ধারিত থাকে, সেখানে পৌছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট ভূথণ্ড ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ 
করার সাধ্য কারো নেই। 

প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীরা মৌসুমী বায়ুর গতিপথ নির্ণয়ের জন্য কিছু-কিছু বিধি ও 
মূলনীতি আবিষ্কার করে রেখেছেন । এসবের মাধ্যমে তীরা বলে দেন যে, অমুক সাগর থেকে 
যে মৌসুমী বাষু উিত হয়েছে তা কোন দিকে প্রবাহিত হবে, কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং 
কতটুকু বৃষ্টিপাত হবে। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের তথ্য পরিবেশন করার জন্য আবহাওয়া বিভাগ 
কায়েম করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত খবরাদি প্রচুর 
পরিমাণে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় । আল্লাহর নির্দেশ তাদের বিপরীতে বলে তাদের সব নিয়ম-কানুনই 
অকেজো হয়ে যায় এবং মৌসুমী বায়ু তাদের প্রদত্ত খবরের বিপরীতে অন্য কোন্‌. দিকে গতি 
পরিবর্তন করে চলে যায় । ফুলে আবহাওয়া বিভাগের নিক্ষল তাকিয়ে থাকাই সার হয়। 

এছাড়া বামুর গতিপ্রবাহ নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীদের উত্তাবিত নীতিমালা ও মেঘমালা যে 
আল্লাহ্‌ তা“আলার আজ্ঞাধীন-এ বিষয়ের পরিপন্থী নয় । কেননা, বিশ্ব চরাচরের-সব কাঞ্জ-কারবার 
আল্লাহ্‌র চিরস্তন রীতি এই যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ স্বাভাবিক কারণসমূহের আবরণ ভেদ করে 
প্রকাশ পায়। এসব স্বাভাবিক কারণ দৃষ্টেই মানুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে। নতুবা আসল সত্য 
তাই, যা হাফেয শিরাজী ব্যক্ত করেছেন £ 

০0৪০ (51 ৬3০০৪) ১০১ ৮০০ 813 9104 
১০। ২০ ০৫ ০১১৯১ ৪৯০1০০০৯৫০৯ 


জনপদে পানি বর্ধণ করি; অতঃপর পানি দ্বারা সক রকম ফল-ফসল উৎপন্ন করি। 
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আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £2$১:5741 ০১০1 [ ০১৯১১ 4১ অর্থাৎ এভাবেই আমি 
মৃতদেহকে কিয়ামতের দিন উ্থিত করব যাতে তোমরা বুঝ' । উদ্দেশ্য এই যে, আমি .যেভাবে 
মৃত ভূখগ্কে জীবিত করি এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-ফসল নির্গত করি, তেমনিভাবে 
কিয়ামতের দিন মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে তুলব । আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্য বর্ণনা করি, 
যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাও 

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত. আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ কিয়ামতে 
দু'বার শিঙ্গা ফৌকা হবে। প্রথম ফুৎকারের পর সারা বিশ্ব ধ্বংসম্তূপে পরিণত হবে, কোন কিছুই 
জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় ফুৎকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব সৃজিত হবে এবং সব মৃত 
জীবিত হয়ে যাবে। সূরা হাদীদে আরও বলা হয়েছে যে, উভয় বার শিশ্গা ফুৎকারের মাঝখানে 
চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকবে । এ সময়ের 
মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তুর দেহের অংশ একত্র করে পূর্ণ কাঠামো তৈরি করা হবে। 

£পর শিঙ্গা ফৌকার সাথে সাথে এসব মৃতদেহে আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে 
দণ্ডায়মান হবে । এ রেওয়ায়েতের বেশির ভাগ বুখারী ও মুসলিম থেকে এবং কিছু অংশ আবু 
দাউদের 'কিতাবুল-রা"ছ থেকে গৃহীত হয়েছে। 

দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ৪31 ০১১: 4 :3 5240 5) 5১5 505 ০১১৫ সই এ 
|; -৩১ শব্দের অর্থ এ বস্তু, যা অনর্থক এবং সামান্য । অর্থাৎ বৃষ্টির কল্যাণধারা যদিও 
প্রত্যেক শহর. ও ভূখণ্ডে সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে ভূখণ্ড দুপ্রকার হয়ে 
থাকে! এক. উর্বর-ও ভাল-যাতে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের ভুখণ্ড থেকে সর্বপ্রকার 
ফল-ফসল উৎপন্ন হয়। দুই. শক্ত ও লবণাক্ত ভূখণ্ড । এতে উৎপাদনের যোগ্যতা নেই। এরূপ 
ভূখণ্ডে একে তো কিছু উৎপন্নই হয় না, আর কিছু হলেও খুব অল্প পরিমাণে হয়. যা উৎপন্ন 
হয়, তাও অকেজো ও নষ্ট হয়ে থাকে। | 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 8 2১:53. 3 ০৫ 3: 8 অর্থাৎ আমি স্বীয় শক্তির 
প্রমাণাদি নানাভাবে বর্ণনা করি তাদের জন্য, আমা বেলার উনার 
এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বৃষ্টির কল্যাণধারার মত আল্লাহ্র হিদায়ত এবং নিদর্শনাবলীর 
কল্যাণও সব মানুষের জন্য ব্যাপক ; কিন্তু প্রতিটি ভূখগ্ুই যেমন বৃষ্টি থেকে উপকার লাভ করে 
না, তেমনি প্রতিটি মানুষই এ হিদায়ত থেকে ফায়দা হাসিল করে না। বরং'একমাত্র তাঁরাই 
ফায়দা হাসিল করে, যারা কৃতজ্ঞ ও জ্ঞানসম্পন্ন-এসব নিদর্শনের মর্যাদা দেওয়ার মত যোগ্যতা 
রাখে। 


৩৮৫ ০০০1১0৩০528 0৬৬ 55৬৩ 
পে ০৯০2550895% 9১ ৮৮১০ রে জি ।) 
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৮ 


৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ তৃতীয় খণ্ড 





ললর্ রত ভুক্ত 

পরেছেন ৩ 55022 

2 ১ তত 

9655 58552 

মর ১ উ85180 92255854226 
রে ভা 

















(৬১) সে বলল £ হে আমার সম্প্রদায় ! আমি কখনও ভ্রান্ত নই ; বরং আমি বিশ্ব 
পালনকর্তার রাসূল । (৬২) তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম পৌছাই এবং তোমাদের সদুপদেশ 
দিই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না। (৬৩) 
তোমরা কি আশ্চর্য বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে-যাতে সে তোমাদের ভীতি 
প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংবত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও। (৬৪) অতঃপর 
তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি তাকে এবং নৌকাস্থিত লোকদেরকে উদ্ধার 
করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত, তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম । নিশ্চয় ওরা ছিল এক অন্ধ 
জনগোষ্ঠী । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি নূহ আ)-কে (পয়গম্বররূপে) তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। সে (তার 
সম্প্রদায়কে) বলল £ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা (শুধু) আল্লাহরই ইবাদত কর ।”তিনি ছাড়া 
কেউ তোমাদের উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই (এবং মূর্তির আরাধনা ত্যাগ কর-যাদের নাম 
সূরা নৃহে ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুস, ইয়াযুক ও নসর উল্লিখিত রয়েছে)। আমি তোমাদের জন্য 
(আমার কথা আমান্য করার অবস্থায়) এক মহা (কঠিন) দিনের শাস্তির আশংকা করি (অর্থাৎ 
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কিয়ামতের দিন অথরা-তুফানের দিন)। তীর সম্প্রদায়ের ! প্রধানরা বলল £ আমরা তোমাকে 
প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পেতিত) দেখতে পাচ্ছি (যে, তুমি একত্ববাদ শিক্ষা দিচ্ছ এবং শান্তির ভয় 
দেখাচ্ছ)। সে (উত্তরে) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে মোটেই.কোন শ্রান্তি নেই ; 
কিন্ত (যেহেতু) আমি মহান প্রতিপালকের (প্রেরিত) রাসূল-(তিনি আমাকে একতৃবাদ প্রচ্গার 
করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই স্বীয় কর্তব্য কাজ করি যে,) তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম 
(ও বিধানাবলী) পৌছাই এবং (এ পৌছানোর মধ্যে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই ; শুধু) 
তোমাদেরই মঙ্গল আকাঙক্ষা করি । (কেননা একত্ববাদে তোমাদেরই মঙ্গল). । আর মহাদিবসের 
শাস্তির ব্যাপারে তোমরা যে আশ্চর্য বোধ করছ,:তা তোমাদের ভ্রান্তি । কেননা, আমি আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে সেসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না। (আল্লাহ আমাকে বলে-দিয়েছেন 
বিশ্বাস স্থাপন না করলে মহা -দিবসের শাস্তি ভোগ করতে হবে)। পক্ষান্তরে ( তোমরা যে 
আমার. রিসালতকে এ কারণেই-অস্বীকার কর যে, আমি একজন মানুষ; যেমন সূরা মু*মিনুনে 
বলা হয়েছে £- 
৪28 


পল জাদর 20 শী ৮5578:5৮ পে মানে 9 নি 


হদ্রিি তেড়ে তোমাদের কাছে 
তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন (মানুষ- এর মাধ্যমে কিছু) উপদেশ এসেছে--€( উপদেশ তাই, 
যাঁপুর্বে উল্লেখ করা.হয়েছে 4|| (১০। 1৬ ৫ থেকে -১1 পর্যন্ত)। যাতে সে তোমাদেরকে 
(আল্লাহ্‌র নির্দেশে শান্তি থেকে) ভয় প্রদর্শন করে এবং যাতে তোমরা (তার তয় প্রদর্শন হেতু) 
ভয় কর এবং যাতে (ভয়ের কারণে বিরোধিতা ত্যাগ কর, যদ্দরুন) তোমরা অনুগ্হীত হও। 
অতঃপর আমি তাকে (নৃহ্‌কে) এবং নৌকাস্থিত লোকদেরকে (তুফানের শাস্তি থেকে) উদ্ধার 
করলাম এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে (ঝড়ে) নিমজ্জিত করলাম। 
নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ সম্পদায়। (সত্য-মিথ্যা, লাভ- লোকসান কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হতো 
না)। 


আনুবন্িক আডবয বিষয় 

সুরা আ'রাফের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন শিরোনাম ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ইসলামের 
মূলনীতি, একতৃববাদ, রিসালত ও পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। মানুষকে তার অনুসরণে উদ্দদধ 
করা হয়েছে, বিরদ্ধাচরণের শাস্তি এবং এ প্রসঙ্গে শয়তানের চক্রান্ত ও প্রতারণা ইত্যাদি বর্ণিত 
হয়েছে। এখন অষ্টম রুকু থেকে প্রায় সূরার শেষ পর্যস্ত কয়েকজন পয়গম্বর ও তাদের 
উম্মতদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সব পয়গস্থরের সর্বসম্মতভাবে উল্লিখিত মূলনীতি, 
একত্ববাদ, রিসালত, পরকালের প্রতি নিজ নিজ উম্মতকে আহ্বান জানানো, মান্যকারীদের 
প্রতিদান ও পুরস্কার এবং আমান্যকারীদের উপর নানা রকম আযাব ও তাদের অশুভ পরিণাম 
বিস্তারিতভাঘে প্রায় চৌদ্দ বুকৃতে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে শত শত মৌলিক ও শাখাগত 
মার্সআলাও ব্যক্ত হয়েছে। এভাবে বর্তমান জাতিসমূহকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি থেকে 
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৫২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর -জন্য সান্ত্বনা লাভেরও ব্যবস্থা 
করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সব পয়গন্বরের সাথেও এমনি ধরনের ব্যবহার হয়ে এসেছে। 

আলোচ্য আয়াতসমূহ সূরা আ'রাফের পূর্ণ অষ্টম রুকৃ। এতে হযরত নূহ (আ) ও তার 
উম্মতের অবস্থা ও সংলাপের বিবরণ রয়েছে । নবীগণের পরম্পরায় হযরত আদম (আ) যদিও 
সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তীর আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর মোকাবিলা ছিল না। তার 
শরীয়তের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। 
কুফর ও কাফিরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে ঈমানের প্রতিবন্দিতা 
হযরত নূহ (আ)-এর আমল থেকেই শুরুঃ.হয়। রিসালত ও শরীয়তের দিক দিয়ে তিনিই 
জগতের প্রথম রাসূল । এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচেছিল, 
তারা হযরত নূহ (আ) ও তার নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথী ; তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ 
হয়। এ কানণেই তাকে “ছোট আদম” বলা হয়'। বলা বাহুল্য, এ কারণেই পয়পন্বরদের 
কাহিনীর সূচনা তার দ্বারাই করা হয়েছে। এ কাহিনীতে সাড়ে ন*শ বছরের সুদীর্ঘ জীবনে তার 
পয়গন্বরসুলভ চেষ্টা চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকতক 
ঈমানদার ছাড়া অনিষ্ট সবার লালে নিমজ্জিত রওরার বিষ বর হযেছে এর বিবরণ 
নি্রূপঃ. 

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ১০) ৪ ৫0৮. 

নূহ (আ) হযরত আদম (আ)-এর অষ্টম পুরুষ মুস্তাদূরাক হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আদম (আ) ও নূহ (আ)-এর মাঝখানে-দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত 
৮৮১৭ 788 থেকে বর্ণনা 

করেছেন।-তেফসীরে মাযহারী) 

এক*শ বছরে এক শতাব্দী হয়। তাই এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের উভয়ের মাঝে এক 
হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যায়। ইবনে জরীর বর্ণনা করেন যে, নৃহ (আ)-এর. জন্ম হযরত 
আদম (আ)-এর আট*শ ছাবিবশ বছর পর হয়েছিল। আর কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তার 
বয়স হয়েছিল ন'শ পঞ্চাশ বছর । আদম (আ)-এর বয়স সম্পর্কে এক হাদীসে চল্লিশ কম এক 
হাজার বছর বলা হয়েছে। এভাবে আদম (আ)-এর জন্ম থেকে নূহ (আ)-এর ওফাত পর্যস্ত 
মোট দু'হাজার আটশ' ছাপ্সান্ন বছর হয়।-মোযহারী) 

নৃহ (আ)-এর আসল নাম “শাকের' । কোন কোন রেওয়ায়েত “সাকান' এবং কোন্‌ ক্লোন 

দে তার যুগটি 
হযরত ইদরিস (আ)-এর পূর্বে ছিল, না পরে ? অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি পূর্বে 
ছিলেন।-(বাহ্রে-মুহীত) 

ুস্তাদরাক হাকেমে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)বলেন £ 

নূহ (আ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং প্রাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন। 

ৃ 7৩৪ এ ৮১৩১ ৫৫-০ 5৪| আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নূহ (আ) শুধু স্বজাতির জন্যই 
নৰী হিসাবে প্রেরিত 'হয়েছিলেন। তিনি. সমগ্র বিশ্বের নবী ছিলেন না । তাঁর সম্প্রদায় বর্তমান 
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সুরা আরাফ ৫২৭ 


ইরাকের এলাকায় বসবাস করত এবং বাহ্যত সভ্য হলেও শিরকে লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে 
দাওয়াত দিয়ে একথা বলেন ঃ 
15219517835 5 ০০ 2১35 441 ১১530 (07751 7১2 

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহ্‌ তা“আলার ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত 
তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শান্তির আশংকা 
করি। এর প্রথম বাক্যে আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি দাওয়াত রয়েছে। এটাই 'সব নীতির মূলনীতি । 
দ্বিতীয় বাক্যে শিরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল । তৃতীয় বাক্যে এঁ মহাশাস্তির আশংকা সম্পর্কে অবহিত 
করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যন্তাবী 'পরিণতি । এর অর্থ পরকালের মহাশাস্তিও'হতে 
পারে এবং জগতে প্রাবনের শাস্তিও হতে পারে ।-(€কবীর) পু 

তার সম্প্রদায় উত্তরে বলল্‌ ঃ 

১55১5515904 0 8১০১.500.8_১শদের অর্থ সময়ের সর্দার ও 
সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ । উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ (আ)-এর দাওয়াতের জবাবে 
সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল £ আমরা মনে করি যে, আপনি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পতিত রয়েছেন। 
কারণ, আর্পনি আমাদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলছেন। কিয়ামতে পুনরায় 
জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদির ধারণা কুসংস্কার বৈনয়। 

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মভ্ুদ কথাবার্তার জবাবে নূহ (আ) পয়গন্বরসুলভ ভাষায় যা 
বললেন, তা প্রচারক ও সংক্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হিদায়ত। উত্তেজনার স্থলে 
উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সরল-সহজ ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে 
পা 

85851578207 

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায় ! আমার-মধ্যে কোন পথদ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের, 
ন্যায় পৈতৃরু, ধর্মের অনুসারী নই ; বরং বিশ্ব-পালকের পক্ষ থেকে এপ্ররিত পয়গম্বর ৷ আমি যা 
কিছু বলি, মহান পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার পয়গামই তোমাদের 
কাছে পৌছাই। এতে তোমাদেরই মঙ্গল । এজে.না আল্লাহ্র কোন লাত আছে এবং না আমার 
কোন স্বার্থ আছে। এখানে ০4এ। ৯১ বেশ্বপালক) শব্দটি শিরকের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ । এ 
সম্পর্কে চিন্তা করলে কোন দেবদেবী কিংবা ইয়াযদী ও আহরিমানই টিকতে পারে না। এ্ররগর 
বলেছেন ঃ কিয়ামতের শান্তি সম্পর্কে তোমাদের যে. সন্দেহ এর কারণ তোমাদের অজ্ঞতা! 
আমাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে 1 
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৫২৮ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


এরপর তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে, যা সূরা মু*মিনুনে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত 
বয়েছে £ 
(5114-8519752058555 ১১1৫৮০১ 25115 05 

অর্থাৎ নূহ (আ)-এর দাওয়াত শুনে তার কওম এমনও সন্দেহ করল যে, সে তো 
আমাদেরই মত একজন মানুষ, আমাদেরই মত পানাহার করে এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়, 
তাঁকে. আমরা কিব্ূপে অনুসরণীয় বলে মেনে নিতে পারিি-। আল্লাহ্‌ তা“আলা যদি আমাদের 
কাছে কোন পয়গাম পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতাদের প্রেরণ. করতেন। তাদের স্বাতন্ত্র্য ও 
মাহাত্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হতো। এখন এছাড়া আর কোন কিছু নয় যে, আঙ্গাদের 
গোত্রেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠতু গ্রতিষ্ঠিত করভে-চায় ।. 


এর উত্তরে তিনি বললেন £ 
9:22. ৫.1. 5৮০5০ ৯ ৪০০, ৪০ টি ৪5৮০ 5 2 % ০,৮৮7 বা 228, পা পশ 
১৯০১১১১৪৯২৩ ভরি ০৭ ১১৯ বি 


৪ %. ০৪৯ 95 


১৬৯০১ 19 


-অর্থাৎ তোমরা কি এ ব্যাপারে বিশ্বিত যে, তোমাদের প্রতিপালকের পয়গম তোমাদেরই 
মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন 
করে, যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগ্হীত হও অর্থাৎ তার ভয় প্রদর্শনের 
ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর, যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাধিল 
হয়। 

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে রাসূলরূ্পে মনোনীত করা কোন বিন্বয়কর ব্যাপার নয়। প্রথমত 
আল্লাহ্‌ তাআলা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তিনি যাকে উচ্ছা রিসালত দান করবেন। এতে কারও 
টু-শব্দটি করার অধিকার নেই। এছাড়া আসল ব্যাপারে চিন্তা করলেও বোঝা যাবে যে, মানুষের 
প্রতি রিসালতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের ছারা এ উদ্দেশ্য 
সাধিত হতে পারে না। ্‌ ূ 

কারণ, রিসালতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতে 
প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার নির্দেশাবলীর বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা ? এটা তখনই সম্ভব, যখন 
মানুষের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি আদর্শ হয়ে তাদের দেখিয়ে দেয় যে, মানবিক কামনা-বাসনার 
সাথেও আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত একত্রিত" হতে পারে । ফেরেশতা এ দাওয়াত নিয়ে 
যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত-_তাদের ক্ষুধা-ত্ষ্তা এবং নিদ্রা ও শ্রান্তি কিছুই 
নেই-আমরা তাদের মত হব কেমন করে ? কিন্তু নিজেদেরই এক ব্যক্তি যখন সব মানবিক 
প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সন্ত্বেও আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর পূর্ণ 'জানুগত্য প্রদর্শন করবে, তখন 
তাদের কোন অজুহাত থাকতে পারে না।' 


///.109119021-0017 


সুরা আ'রাফ ৫২৯ 


এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই বলা হয়েছে 81 ৪ £ :1 1431: অর্থাৎ মানুষ ও মানবিক 
বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন ব্যক্তির ভয় প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হয়েই মানুষ ভীত হতে পারে-অন্য কারও 
ভয় প্রদর্শনে নয়। অধিকাংশ উম্মতের কাফিররা এ সন্দেহ উত্থাপন করেছে যে, কোন মানুষের 
পক্ষে নবী ও রাসূল হওয়া উচিত নয়। কোরআন পাক সবাইকে এ উত্তরই দিয়েছে। পরিতাপের 
বিষয় যে, কোরআনের এতসব সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্তেও আজও কিছু লোককে 'রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
মোটেও মানুষ ছিলেন না'-এনূপ একটি অর্থহীন তথ্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট দেখা 
যায়। এরূপ ধারণা যে কোরআনে উল্লিখিত নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ও বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের 
বিপরীত-এ সরল সত্যটুকুও তারা বুঝে না। তারা কোন সমজাতীয় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতৃকে স্বীকৃতি 
দিতেও প্রস্তুত নয়। এ কারণেই মূর্থরা সব সময়ই সমসাময়িক ওলী ও'আলিমদের প্রতি 
সমসাময়িকতার কারণেই ঘৃণা ও বিমুখতা পোষণ করে এসেছে। 

স্বজাতির দুঃখজনক কথাবার্তার জওয়াবে নূহ (আ)-এর দয়ার এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও 
চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না । তারা অন্ধভাবে মিথ্যারোপেই 
ব্যাপৃত রইল। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি প্লাবনেয় শান্তি প্রেরণ করেছেন। বলা 
হয়েছে ঃ 
3451 8৮2, 40811 ০৪ 5 95115 5 শি ভিসি 

১৮553510865 38 

অর্থাৎ নূহ আ)-এর যালিম সম্প্রদায় তার উপদেশ ও শুভেচ্ছার পরোয়াও করল না এবং 
যথারীতি মিথ্যারোপে অটল রইল । এর পরিণতিতে আমি নৃহ (আ) ও তার সঙ্গীদের একটি 
নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার, নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে 
নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অর্ধ জনগোষ্ঠী । 

হযরত নৃহ (আ)-এর কাহিনী, ভার সনপরায়ের সলিল মারি জাত এনং লৌারোহীদের 
মুক্তির পূর্ণ বিবরণ সূরা নূহ ও সূরা হুদে বর্ণিত হবে। এ স্থলে আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
মোটামুটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন $ যে স্ময় নৃহ 
(আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনের আযাব নেমে এসেছিল, তখন তারা জনসংখ্যা ও শক্তির 
দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড এবং পার্বত্য এলাকায়ও তাদের 
সংক্লান হচ্ছিল না। আল্লাহ্‌ তা'আলার চিরন্তন রীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিদের অবকাশ 
দেন। তারা যখন সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও ধনাদ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দিদ্িদিক জ্ঞান 
হারিয়ে ফেলে, তখনই তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসে ।-(ইবনে কাসীর)... 

নূহ আ)-এর সাথে নৌকায় কতজন 'লোক ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। 
ইবনে কাসীর ইবনে আবি হাতেমের রেওয়ায়েত ক্রমে হযরত-ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, আশিজন লোক ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল জুরহাম। সে আরবী ভাষায় কথা 

বলত ।-(ইবনে কাসীর) 


তফসীরে মাঁআন্নেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)__-৬৭ 
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৫৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, আশি জনের মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ ও 
চল্লিশ জন মহিলা ছিল। প্রাবনের পর তারা মুসেলের য়ে স্থানটিতে. বমতি স্থাপন করেন, তা 
“ঘামানুন' (অর্থাৎ আশি) নামে খ্যাত হয়ে যায়। 

মোটকথা এখানে নৃহ আ)-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা 
হয়েছে। এক, পূর্বতন সব পয়গন্থরের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন । দুই. আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরদের সাহায্য ও সমর্থন কিরূপ বিদ্ময়কর পন্থায় করেন যে, পাহাড়ের শৃঙ্গ 
পর্যন্ত সুউচ্চ প্রাবনের মধ্যেও তীদের নিরাপত্তা ব্যাহত হয় না। তিন. পয়গস্বরদের প্রতি 
মিথ্যারোপ.করা আল্লাহ্র আযাব ডেকে আনারই নামান্তর । পূর্ধবর্তী উদ্মতরা যেমন পয়গন্বরদের 
প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আযাবে নিপতিত. হয়েছে,.এ কালের: লোকদেরও এ থেকে 
ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয় । 

রর এ ৬৪ পাত) ৩ 2৫) 552৮ 0৫0) 
১52)৩৮০৩ 2১1১৩155202 53) 
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সুরা-আ'রাফ ৫৩১ 


5১৩02 +৩৫ 3195 (55206 2252 ৫ 22052 
উ এর 


(৬৫) “আদ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি তাদের ভাই ভুদকে। সে বলল £ হে 
আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর । তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য 
নেই; (৬৬) তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল £ আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং 
আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মূনে করি । (৬৭) সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি 
মোটেই. নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব-পালকের প্রেরিত পয়গন্বর। (৬৮) তোমাদেরকে 
পালনকর্তার পয্পগাম পৌছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্্ষী, বিশ্বস্ত । (৬৯) তোমরা কি 
আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের 
বাচনিক উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্বরণ কর, 
যখন আল্লাহ তোমাদের কওয়ে-নৃহের পর প্রাধান্য দান করেছেন এবং তোমাদের দৈহিক 
সৌষ্ঠবও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ সম্বরণ কর-যাতে তোমাদের 
মঙ্গল হয়। (৭০) তারা বলল $ তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা এক 
আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং আমাদের থাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই 
? অতএব, নিয়ে এস আমাদের কাছে যাদিয়ে আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি 
সত্যবাদী হয়ে থাক। (৭১) সে বলল £ অধধারিত হয়ে গেছে তোমাদের উপর তোমাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শান্তি ও ক্রোধ । আমার সাথে এঁসব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক 
করছ, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ। আল্লাহ্‌ এ সবের কোন সনদ 
অবতীর্ন করেন নি । অতএব অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (৭২) 
অনন্তর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার 
আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত, 80842188858048888888888888 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং আমি “আদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের সেমাজের অথবা দেশের) ভাই হেযরত) হুদ 
(আ)-কে (পয়গম্বর করে). প্রেরণ করেছি। সে (নিজ সম্পরদায়কে)- বলল ঃ.হে আমার সম্প্রদায় ! 
তোমরা শেধু) আল্লাহ্রই ইবাদত কর । তিনি ব্যতীত কেউ তোমাদের উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) 
নেই। ূর্তিপূজা ত্যাগ কর, ষেমন পরবর্তী 3012: 3. 12733 বাক্য থেকে জানা যায়)। 
অতএব, তোমরা কি (এতবড় অপরাধ অর্থাৎ শিরক করে আল্লাহ্র শাস্তিকে) ভয় কর না? তার 
সম্প্রদায়ের কাফির-প্রধানরা (উত্তরে) বলল ঃ জামরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় (পতিত) দেখতে 
পাচ্ছি কোরণ, তুমি একত্ববাদের শিক্ষা দিচ্ছ এবং শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছ)। এরং আমরা 
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৫৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


নিশ্চয় তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে. করি 1 অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ) একত্ববাদ ও শান্তির 
আগমন কোনটিই সত্য নয় । সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে সামান্যও নির্বদ্ধিতা 
নেই, কিন্তু (যেহেতু) আমি বিশ্ব-পালকের প্রেরিত পয়গন্বর (তিনি আমাকে একত্ৃবাদ শিক্ষা 
দিয়েছেন এবং ভয় প্রদর্শনের আদেশ করেছেন, তাই আমি স্বীয় কর্তব্য পালন করছি যে,) 
তোমাদেরকে পালনকর্তার পয়গাম (এবং নির্দেশাবলী) পৌছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাজ্জী, 
বিশ্বস্ত । (কেননা, একত্ববাদ ও ঈমান তোমাদেরই মঙ্গল) এবং (তোমব্রা যে আমার রিসালতকে 
এ কারণে অস্বীকার করছ যে, আমি একজন মানুষ, যেমন সূরা ইবরাহীমে কওমে-নূহ “আদ ও 
সামূদের কথা উল্লেখ করার পর (4 ০-১:%11431 | 131 এবং সূরা ফুস্সিলাতে 'আদ ও 
সামূদের কথা উল্লেখ করার পর উর ৫১. ৯ ধু (4) 1১7 116 বলা হয়েছে, তবে) তোমরা 
কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য 
থেকে একজন (মানুষ)-এর মাধ্যমে কিছু উপদেশ এসেছে-(উপদেশ তাই, যাঁ পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে ঃ &॥ 19:51 1১%0 থেকে 2১5 98 পর্যন্-) যাতে সে তোমাদের আল্লাহ্র শাস্তি 
থেকে) ভয় প্রদর্শন করে ? অর্থাৎ এটা কোন' বিস্বয়ের কথা নয়। মানুষ হওয়া নবুয়তের 
পরিপন্থী নয়। পূর্বোরিখিত :-% % 44%1 বাক্যে ভীতি প্রদর্শন ছিল। এখন উৎসাহ প্রদান করা 
হচ্ছে-).এবং (হে আমার সম্প্রদায়) তোমরা স্মরণ কর, (স্মরণ. করে অনুগ্রহ স্বীকার এবং 
আনুগত্য কর)। আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে নুহের সম্প্রদায়ের পর (ভূ-পৃষ্ঠে) আবাদ 
করেছেন এবং আকার-আকৃতিতে তোমাদেরকে বিশালতা (ও) আধিক্য দিয়েছেন। অতএব, 
আল্লাহ্‌ তা'আলার €এ) নিয়ামতসমূহকে স্মরণ কুর (এবং স্বরণ করে অনুগ্রহ স্বীকার কর এবং 
আনুগত্য কর) যাতে তোমরা (সর্বপ্রকার) সুফল প্রাপ্ত হও । তারা বলল ঃ (চয়ৎকার!) তুমি কি 
আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের 
'ৰাপদাদা যাদের (জর্থাৎ যে দেবদেবীর) পুজা (অর্চনা) করত আমরা তাদের (ইবাদত) ছেড়ে 
দিই? (অর্থাৎ আমরা এরূপ করব না)। অতএব, আমাদের.€অমান্য করার কারণে) যে শাস্তির 
তয় দেখাচ্ছ, €যেমন 7১4: 9%। থেকে বোঝা যায়) তা (অর্থাৎ সে শাস্তি) আমাদের কাছে নিয়ে 
আস-যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক । সে বলল £ (তোমরা যখন এমনি অবাধ্য,) সুতরাং এখন 
তোমাদের উপর পালনকর্তার পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ এলো বলে। (অতএব শাস্তি সম্পর্কিত 
সন্দেহের জবাব তখনই পেয়ে যাবে। এছাড়া একত্বাদ সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ আছে। 
তোমরা এসব প্রভিমাকে উপাস্য বলে থাক, যাদের নাম তোমরা উপাস্য রেখেছ £ কিন্তু বাস্তবে 
এসবের উপাস্য হওয়ার কোন প্রমাণ নেই । অতএব) তোমরা কি আমার সাথে এমন (ভিত্তিহীন) 
নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছ, (অর্থাৎ এ নামধারীরা কতিপয় নামের পর্যায়ভুক্ত) যাদেরকে তোমরা 
এবং তোমাদের বাপ-দাদারা (নিজেরাই) নামকরণ করেছে, (কিন্তু) এগুলির উপাস্য হওয়ার 
(যুক্তিগ কিংবা ইতিহাসগত) কোন প্রমাণ আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রেরণ করেন নি। (অর্থাৎ বিতর্কে 
প্রমাণ পেশ করা এবং প্রতিপক্ষের প্রমাণ নাকচ করা বাদীর দায়িত্ব । তোমরা প্রমাণও পেশ 
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সূরা আ'রাফ ৫৩৩ 


করতে পার না। এবং আমার প্রমাণের উত্তরও দিতে পার না। এমতাবস্থায্ম বিতর্ক কিসের)? 
অতএব, তোমরা (এখন বিতর্ক খতম কর এবং আল্লাহ্‌র শাস্তির জন্য) প্রতীক্ষা কর, আমিও 
তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। অনন্তর (শাস্তি এল এবং) আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের 
(অর্থাৎ মুমিনদের স্বীয় অনুগ্বহে এ শাস্তি থেকে) উদ্ধার করলাম এবং তাদের মূল কেটে দিলাম 
(অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম,) যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছিল এবং তারা 
(চরম পাষণ্ড হওয়ার কারণে) বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না। (অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলেও বিশ্বাস 
স্থাপন করত না। তাই আমি সে সময়কার উপযোগিতা অনুসারে তাদেরকে ধ্বংসই করে 
দিয়েছি)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

“আদ ও সামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ 'আদ' প্রকৃতপক্ষে নূহ (আ)-এর পঞ্চম পুরুষের 
মধ্যে এবং তার পুত্র সামের. বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম। অতঃপর তীর বংশধর ও গোটা 
সম্প্রদায় 'আদ' নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কোরআন পাকে “আদের সাথে কোথাও “আদেউলা' 
(প্রথম 'আদ) এবং কোথাও ১০: ০ ৩1315 শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় য়ে, “আদ 
সম্প্রদায়কে 'ইরাম'ও বলা হয় এবং প্রথম 'আদের বিপরীতে কোন দ্বিতীয় “'আদও রয়েছে ; এ 
সম্পর্কে তফসীরবিদ ও ইতিহাসবেত্তাদের উক্তি বিভিন্ন রূপ । অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, 
“আদের দাদার'নাম ইরাম। তার এক পুত্র আওসের বংশধররাই “আদ্দ। তাদেরকে প্রথম “আদ 
বলা হয়। অপর পুত্র জাসুর পুত্র হচ্ছে “সামূদ' ।-তার বংশধরকে দ্বিতীয় “আদ” বলা হয়। এ 
বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, 'আদ' ও “সামূদ' উভয়ই ইরামের দু'শাখা। এক শাখাকে প্রথম 
“আদ' এবং অপর শাখাকে “সামুদ' অথবা দ্বিতীয় “আদ' বলা হয়। ইরাম শব্দটি “আদ ও সামৃদ 
উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য । 

আদ সম্প্রদায়ের তেরটি বংশ-শাখা ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে: হাযরামাউত ও ইয়ামন 
পর্স্ত তাদের বসতি.ছিল। তাদের খেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল ছিল । সব 
রকম বাগান ছিল। তারা ছিল সূঠামদেহী ও বিরাট বপু বিশিষ্ট । আয়াতে 1২ 0 ৮1550 
২.2 বাক্যের মর্ম তাই। আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের সামনে দুনিয়ার ষাবতীয় নিয়ামতের বার 
খুলে দিয়েছিলেন। কিছু বক্রবুদ্ধির কারণে এসব নিয়ামতই তাদের জন্য কাল হয়ে দীড়াল। 
তারা -শক্তিমদমত্ত হয়ে £%$ $ &,450 ১০ (আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে)? এ ধরনের উদ্ধত্য 
প্রদর্শন করতে থাকে। 

যে বিশ্ব-পালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে 
মূর্তিপৃজায় আত্মনিয়োগ করে। 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ “আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব আসে, তখন 
তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কা গমন করেছিল । ফলে তারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে 
যায়-তাদেরকে দ্বিতীয় “আদ” বলা হয়। -€বয়ানুল কোরআন) 


//4.09119071-0017 


৫৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


“হুদ' একজন -পয়গন্বরের নাম । তিনিও নৃহ (আ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং সামের 
বংশধরের এক ব্যক্তি । 'আদ' সম্প্রদায়-এবং “হুদ' (আ)-এর বংশ-তালিকা চতুর্থ পুরুষে সাম 
পর্যন্ত পৌছে এক হয়ে যায়-তাই হুদ (আ) তাঁদের বংশগত ভাই। এ কারণেই আয়াতে ৯ 
1১১৯ (তোদের ভাই হুদ) বলা হয়েছে। 

হযরত হুদ (আ)-এ্রর বংশ তালিকা ও আংশিক জীবন চরিত $ আল্লাহ তা'আলাই 
তাদের হিদায়তের জন্য হুদ (আ)-কে পয়গন্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তাদেরই 
পরিবারের একজন । আরব রংশ-বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জওফী লিখেন ঃ হুদ (আ)-এর পুত্র 
ইয়ারাব ইবনে কাহতান ইয়ামনে পৌছে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনের সব সম্প্রদায় ভ্বারই 
বংশধর। আরবী ভাষার সূচনা তার থেকে হয়েছে এবং তার নামানুসারে ভাষার নাম আরবী 
এবং এ ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে আরব ।--(বোহরে মুহীত) 

কিন্তু বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, আরবী ভাষা নূহ আ)-এর আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। নূহ 
(আ)-এর নৌকার একজন আরোহী জুরহাম আরবী ভাষাঁয় কথা বলতেন । __(বাহ্‌রে 'মুহীত)। 
জুরহাম থেকেই মক্কা শহর আবাদ হয়েছে। এটা সম্তব যে, ইয়ামনে আরবী ভাষার সূচনা 
ইয়ারাব ইবনে কাহ্তান থেকে হয়েছিল । আবুল বারাকাতের বক্তব্যের উদ্দেশ্যও হয়ত তাই। 
: হযরত হুদ (আ) 'আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ-করে একতৃযাদের অনুসরণ, করতে এবং 
অত্যা্ীর-উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় 'ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় 
ধনৈশ্বর্ষের মোহে মত্ত হয়ে তার আদেশ অমান্য করে। শ্রর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম 
আযাব নাধিল হয় এবং. ভিন বছর পর্যন্ত উপর্যপরি 'বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শু 
বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাঁয়। বাগান জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসতেও 
তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর. আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর 
ঘূর্ণিঝড়ের আযাব আপতিত হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দীলান-কৌঠা ভূমিসাৎ 
হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উড়তে থাকে । অতঃপর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়তে থাকে । 
এভাবে 'আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ঃ 
(০94 2 950 (৮8/-অর্থাৎ আমি মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। এর মর্ম কোন' 
কোন তফসীরকার. এটাই স্থির করেছেন যে, তখন 'আদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল, তাদের 
নিজের রেজার তা নজির্রিে রতর্রাত 
জন্যও 'আদ-জাতিকে নির্বংশ করে দেওয়া হয়েছে। 

হযরত হুন জো) -এর আেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শিরকে লিঙত থাকার:কারগেব্ন 
“আদ জাতির উপর আযাব নাধিল হয়, তখন হুদ আ) ও তার সঙ্গীরা একটি কুঁড়েঘরে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘৃর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে 
লুটিয়ে পড়লেও এ কুঁড়েঘরটিতে বাতাস খুব সষম পরিমাণে প্রবেশ করত । হযরত হুদ (আ) ও 
তার সঙ্গীরা ঠিক আযাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে. বসে রইলেন । তাদেরকোন কষ্ট হয়নি। 
০০০০০০০০০০০ 
মুহীত) 
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সূরা আ'রাফ ৫৩৫ 


06757848858 
রয়েছে। সূরা যু'মিনুনে নূহ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে £ ১৮ -431$ ৃ 
22৮51 ৫,5:৯. 2 অর্থা, অতঃপর আমি তাদের পরে আরও একটি সময় দৃষ্টি করেছি। 
বাহাত এরাই হচ্ছে 'আদ জাতি । পরে এ সম্প্রদায়ের আচার আচরণ ও বাক্যালাপ বর্ণনা করার 
পর বলা হয়েছে ১৯19 ২1742 ১13-অর্থাৎ একটি বিকট শব্দ তাদেরকে সঠিকভাবে 
আচ্ছন্ন করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ৪ “আদ জাতির উপর 
সির এরুরগি লাভ আনার যতি হযোছিনিত চে ডগ রখ কোলে বদর 
নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘূর্ণিঝড় দুটিই হয়েছিল। 

টক হান জানি দত হা রে হাটি বা রনির ভা 
এর বিবরণ এরূপ ॥ 

: প্রথম আয়াতে 3১46 94155 এ। ১.৫ ০ 51135 60618511৩4০ 
অর্থাৎ আমি “আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হৃদ (আ)-কে হিদায়তের জন্য প্রেরণ করেছি। সে 
বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহু তা“আলারই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত 
তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় কর না? . 

'আদ জাতির পূর্বে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত মহাশান্তির স্থৃতি তখনও 
মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হুদ (আ) আযাবের কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়েজিন মনে 
করেন নি; বরং এতটুক বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয়কর না? 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ১১415525008 এ 25 ১৭9০ 
১১১9৫ অর্থাৎ সম্পদায়ের প্রধানরা বলল £ আমর! তোমাকে নর্ধতাসষ্ত দেখতে পসছি 
আমাদের ধারণা, তুমি একজন মিথ্যাবাদী । 

জাজ ৬৮7 কা 
পার্থক্য মাত্র। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে এর উত্তরও প্রায় তেমনি দেওয়া হয়েছে, যেমন নূহ 
(আট) দিয়েছিলেন । অর্থাৎ আমার মধ্যে কোন নির্বৃ্ধিতা নেই। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, আমি 
বিশ্বপালকের কাছ থেকে রাসূল হয়ে এসেছি। তীর বার্তা তোমাদের কাছে পৌছাই। আমি 
সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকাজ্ী। তাই তোমাদের পৈতৃক মূর্থতায় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার 
পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য কথা তোমাদের কাছে পৌছে দিই'। কিনতু তা তোমাদের 
মনঃপুত নয়! 

পঞ্চম আয়াতে “আদ জীতির সে আপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে,“যা তাদের পূর্বে নৃহ 
(আ)-এর সম্প্রদায় উত্থাপন করেছিল অর্থাৎ আমরা নিজৈদেরই মত কোন মানুষকে নেতারূপে 
কিভাবে. মেনে নিতে পারি; কোন ফেরেশতা হলে মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল । এ্রর-উত্তরও 
কোরআন পাক তাই উল্লেখ করেছে, যা নূহ আঁ) দিয়েছিলেন । অর্থাৎ এটা আন্চর্যের বিষয় নয় 
যে, .রোন"আনুষ আল্লাহ্‌র রাসূল হন্র-মানুষকে ভয় প্রদর্শনের জন্য জাসবেন। কেননা মানুষকে 


///.109119071-0017 


৫৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


এরপর 'আদ জাতিকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ রুরিয়ে বলা হয়েছে 8 
০৮০৫1৯11 এ৪65155053 7৩5 ১৮৫০৮ ১1৫৯৯ 8 "১১15 
০১৭৮ পন 40 211895 


অর্থাৎ স্বরণ কর যে, আল্লাহ্‌ তাঁআলা তোমাদের কওমে নূহের পর ভূ-পৃষ্ঠের মালিক করে 
দিয়েছেন.এবং দেহাবয়বে বিশালতা ও সংখ্যায় আধিক্য দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র এসব নিয়ামত 
স্বরণ করলে তোমাদের মঙ্গল হবে। 

কিন্তু এ অবাধ্য জাতি এসব উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করল না। তারা পথভ্রষ্টদের 
চিরাচরিত, প্রথায় উত্তর দিল $ তুমি কি আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম আমাদের কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নিতে চাও ? দেবতাদের ছেড়ে আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করি-এটাই কি তোমার 
কাম্য ? না আমরা তা করতে পারব না। তুমি যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এস, যদি 
সত্যবাদী হও। 
ষষ্ঠ আয়াতে হুদ (আ) উত্তর দিয়েছেন £ তোমরা যখন এমনি অবাধ্য ও অজ্ঞান, তখন 
তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব ও শাস্তি এল বলে তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও এখন তারই 
প্রতীক্ষা করছি। জাতির এ উস্কানিমূলক উত্তর শুনেও তিনি আযাব আসার সংবাদ দিয়েছিলেন 
বটে; কিন্তু পয়গন্বরসুলভ দয়া ও শুভেচ্ছা তাকে সাথে সাথে একথা বলতেও বাধ্য করল ঃ 
পরিতাপের বিষয়, তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা জড় ও অচেতন পদার্থসমূহকে উপাস্য 
করে নিয়েছ। এদের উপাস্য হওয়ার না কোন যুক্তিগত প্রমাণ আছে, না ইতিহাসগত । এদের 
ইবাদতে তোমরা এতই পাকা হয়ে গেছ যে, এদের সমর্থনে আমার সাথে বিতর্ক করে যাচ্ছ! 

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, হুদ (আ)-এর প্রচেষ্টা এবং “আদ জাতির অবাধ্যতার 
সর্বশেষ পরিণতি এই দীড়ায় যে, আমি হুদ ও তার সাথী মুমিনদের আযাব থেকে নিরাপদে 
রেখেছি এবং মিথ্যারোপকারীদের মূল কেটে দিয়েছি। তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না। 

এ কাহিনীতে গাফিলদের জন্য আল্লাহ্র স্মরণ ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ, 
বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য শিক্ষার সামগ্রী এবং প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য পয়গন্বরসুলভ 
প্রচার ও সংঙ্কার পদ্ধতির শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। 


৩৫৫ 2011565125506৬৮৮৬25 95 
০৪ 
ই জিতু 


///.1091190781-0017 


সূরা আ'রাফ 


্ 





রি ১৩ 
১৪১১13/৮- 5৯5401201১৫ ৬০5৮02 রা 
4 455 2156 85$ এ 0 ৪০2 
৮9 (৬ 2556122 লুল 2 
:৫-0৩ ১৩ ০ +5৫৮/৮, পি 
9 03484৯ ৮-১০ 1 ২৪০০৬ 


€৭৩) সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে । সে বললঃ হে 
আমার সম্প্রদায়! তোষরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য 
নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি 
আল্লাহ্র উদ্্রী-তভোমাদের জন্য প্রমাণ । অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহ্‌র ভূমিতে চরে 
বেড়াবে । একে অসহভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে 
স্পর্শ করবে । (৭৪) তোমরা স্বরণ কর, যখন তোমাদের 'আদ জাতির পরে সর্দার 
করেছেনঃ তোমাদের পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন । তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাপ 
কর এবং পর্বতগাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব, আল্লাহ্‌র অনুষ্বহ স্মরণ কর 














তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর আমি সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহ্‌ (আ)-কে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ 
করেছি। সে (স্বজাতিকে) বলল £ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (শুধু) আল্লাহ্‌ তাআলার 
ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। (তারা একটি বিশেষ 
মুজিযা চেয়ে বলল ঃ এ প্রস্তরখণ্ড থেকে একটি শুন্ত্রী পয়দা হলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব । 
তীর দোয়ায় তাই হলো । একটি গ্রস্তরখণ্ড বিস্কারিত হয়ে তার ভেতর থেকে একটি বৃহদাকার 
উদ্তরী বের হয়ে গেল। বিষয়টি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত)। সে বলল ঃ তোমাদের 
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কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আমার রাসূল. হওয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে 
গেছে । (অতঃপর তা বর্ণনা করে বলা হচ্ছে, এটি হলো আল্লাহ্‌র উ্ত্ী, যা তোমাদের জন্য 
প্রমাণ (হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ্‌র উদ্ত্রী বলে অভিহিত হয়েছে। কেননা, 
এটি আল্লাহ্‌র প্রমাণ)। অতএব (আমার রিসালতের প্রমাণ হওয়া ছাড়াও স্বয়ং এরও' কিছু 
অধিকার রয়েছে। সেগুলো এই যে,) একে ছেড়ে দাও আল্লাহ্‌র ভূমিতে (ঘাস-পানি) খেয়ে 
ফিরবে । (নিজ পালার দিন পানি পানি করবে । যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে।) এবং একে 
অসহ্ভাবে (কষ্টদানের 'ইচ্ছায়) স্পর্শ করবে না-অন্যথায় তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও 
করবে এবং (হে আমার সম্প্রদায়) তোমরা স্মরণ কর, (এবং স্মরণ করে অনুষহ স্বীকার কর 

এবং আনুগত্য কর)। তিনি তোমাদের 'আদ জাতির পরে (ভূপৃষ্ঠে) আবাদ করেছেন এবং 
জি পি উনারা রে টিকে জের 
অন্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বতগাত্র খোদাই করে তাতে (-ও) প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব, 
আল্লাহ্‌ তা“আলার (এসব) নিয়মত (এবং অন্যান্য নিয়ামতও).ম্মরণ কর। (এবং কুফর ও 
শিরকের মাধ্যমে)-পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন কর। কিন্তু এত 
উপদেশ সত্ত্বেও মাত্র কয়েকজন দরিদ্র লোক বিশ্বাস স্থাপন করল অতঃপর তাদের ও 
বড়লোকদের মধ্যে এরূপ কথাবার্তা হলো, অর্থাৎ) ঘার সম্প্রদায়ের দ্বান্তিক প্রধানরা ঈমানদার 
দরিদ্রদের জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন. কর যে, সালেহ (আ) স্বীয় 
পালনকর্তার পক্ষ,থেকে (পয়গন্বরব্মপে) প্রেরিত (হয়ে এসেছেন) তারা (উত্তরে) বলল, ঃ 
নিশ্চয়, আমরা সে বিষয়ে (অর্থাৎ সে নির্দেশের) প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করি, যা দিয়ে. তাকে; প্রেরণ 
করা হয়েছে। দান্তিকরা বলল £ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা অন্বীকার 
করি। 


আন্বোচ্য আয়াতসমূহে হযরত সালেহ (আ), ও তীর সম্দায়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। 
যেমূন, ইতিপূর্বে কওমে নৃহ ও কওমে হুদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সূরা আ'রাফের শেষ 
পর্যন্ত পূববর্তী পয়গস্থরও তাদের উম্মতের অবস্থা এবং সত্যের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কারণে 
তাদের কুফর ও অশুভ পরিণতির বিষয় বর্ণিত হবে। 

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে £ (২1৮ ১:১2 ১১৫ 4 ইতিপূর্বে 'আদ জাতির 
আলোচনায় বলা হয়েছে যে, “আদ ও সামূদ একই দাদার বংশধরের দু'ব্যক্তির নাম । তাদের 
সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে দু'সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। একটি “আদ সম্প্রদায়, আর 
একটি সামূদ সম্প্রদায় । তারা আরবের উত্তর পশ্চিম. এলাকায় বসবাস করত । তাদের প্রধান 
শহরের নাম ছিল “হজর'। বর্তমানে একে সাধারণত “মাদায়েনে সালেহ বলা হয়। “আদ' 
জাতির মৃত সামুদ জাতিও সম্পন্ন, শক্তিশালী ও বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই. 
স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশাল এলাকায় অদ্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও 
পর্বত খোদাই করে নানা রকম প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত । “আরদুল-কোরআন, গ্রন্থে মাওলানা 
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রয়েছে। এগুলোপ্প গায়ে ইরামী ও সামুদী বর্ণমালায় শিলালিপি খোদিত রয়েছে। : 

পার্থিব বিত্ত ও ধনৈশ্বর্ষের পরিণতি প্রায়ই অশ্ব হয়ে থাকে । বিশ্তশালীরা আল্লাহ্‌ ও 
পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে-পা বাড়ায় । সামূদ জাতির.বেলায়ও তাই হয়েছে। 

অথচ পূর্ববর্তী কওমে নূহের শাস্তির ঘটনাবলী তখনও লোকমুখে আলোচিত হতো । এ্রবং 
“আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী যেন সাম্প্রতিককালের ঘটনা বলে'বিবেচিত হতো । কিন্তু এরশ্বর্য 
ও শক্তির নেশা এমনি জিনিস যে, একজনের ধ্বংসম্তূপের উপর অন্যজন এসে স্বীয় প্রাসাদ 
নির্মাণ করে এবং প্রথমজনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। “আদ জাতির ধ্বংসের পর সামূদ 
জাতি তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং যেসব জায়গায় 
নিজেদের বিলাসবহুল প্রাসাদ গড়ে তোলে, সেখানেই যে তাদের ভাইয়েরা নিশিচহ্ু হয়েছিল 
তা বেমালুম ভুলে যায়। তারা 'আদ জাতির অনুরূপ কার্যকলাপও শুরু করে দেয়। আল্লাহ্‌ ও 
পরকাল বিস্তৃত হয়ে শিরক ও ূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় চিরন্তন রীতি 
অনুযায়ী তাদের হিদায়তের জন্য সালেহ (আ)-কে. পয়গন্থর রূপে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও 
দেশের দিক দিয়ে সামূদ জাতিরই একজন এবং স্বামেরই বংশ্রধর ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে 
তাকে (১177১ অর্থাৎ সামূদ জাতির ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সালেহ (আ) স্বীয় 
সম্প্রদায়কে-সে: দাওয়াতই দেন, যা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত সমস্ত 
পয়ণস্বর নিজ এসেছিলেন: যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে 8১14-০4-14 ০5 (৫ ৬৪ 
34561155504 185/-)অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে 
ত্বারা মানুষকে আল্লাহ্‌র ইরাদত করার ও মূর্তিপূজা পরিহার করার নির্দেশ -দেয়। পূর্ববর্তী 
পন্পগন্বরদের ন্যায় সালেহ (আ)-ও তার জাতিকে একথাই বললেন যে, আল্লাহ্‌, তা“আলাকে' 
24459775779 


£১১501 উতর ০ রি 1955 


.. এতদসঙ্গে আরও বূললেন £ 28১5 ছে টে র্থাৎ এখন তো একটি সুস্পষ্ট 
নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে ।.এ নিদর্শনের অর্থ একটি 
আশ্চর্য ধরনের উন্্রী।. এ আয়াতেও এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে এবং কোরআনের বিভিন্ন সূরায় 
এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এ উদ্ভীর ঘটনা এই যে, হযরত সালেহ্‌ আ) 
যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ৃবাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজ 
করতে করতেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর বারবার গীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর 
সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটি দাবি করতে হবে, যাঁ পূরণ করতে 
তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন ব্রবং আমরা তীকে স্তব্ধ করে দিতে পারব । সেমতে তারা দাবি করল 
যে, আপনি 'যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র পয়গস্বর 'হন, তবে আমাদেরকে “কাতেবা" পাহাড়ের 
ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উদ্ত্রী বের করে দেখান। 
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৫৪০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


সালেহ্‌ (আ) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবি 
পূরণ করে দিই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি 
না? সবাই খন এহে মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন সালেহ (আ) প্রথমে দু'রাকাত নামায পড়ে 
আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন, "ইয়া. পরওয়ারদিগার! আপনার জন্য কোন:কাজই কঠিন নয়। 
তাদের দাবি পূরণ করে দিন।” দোয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা গেল এবং 
একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বিস্কারিত হয়ে তার ভেতর থেকে দাবির অনুরূপ একটি উদ্ত্রী বের হয়ে 
এল। 

সালেহ্‌ (আ)-এর এ বিস্বয়কর মুজিযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল 
এবং অবশিষ্টরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেবদেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার 
ঠাকুর ধরনের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। হযরত সালেহ্‌ (আ) স্বীয় 
সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শংকিত হলেন যে, এদের উপর আযাব এসে যেতে 
পারে। তাই পয়গন্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন $ এ উ্্রীর দেখাশোনা কর। একে 
কোনরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়ত তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পার । এর অন্যথা 
হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। নিন্মোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে £ 
4৮৮০৮৭5401৯ ০ 0450552০844 5957 ১২ 

05452 5 

-অর্থাৎ এটি আল্লাহ্র উন্ত্রী-তোমাদের জন্য নিদর্শন । অতএব, একে আল্লাহ্‌র যমীনে চরে 
বেড়াতে দাও এবং একে অনিষ্ট্রের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করো নাঃ নতুবা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক 
শান্তি পাকড়াও করবে'। এ উদ্ত্রীকে “আল্লাহ্‌র উ্ট্ী' বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহ্‌র অসীম 
শক্তির নিদর্শন এবং সালেহ (আ)-এর মু'জিযা হিসাবে বিম্বয়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, 
হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাঁকে রূহল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র আত্মা) 
বলা হয়েছে। | ৯ :3 (15 বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ উদ্ত্রীর পানাহারে তোমাদের 
মালিকানা ও তোমাদের ঘর্‌ থেকে কিছুই ব্যয় হয় না। যমীন আল্লাহ্‌র এবং এর উৎপন্ন ফসলও 
আল্লাহ্র সৃজিত । কাজেই তার উন্্রীকে তার যমীনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও যাতে সাধারণভাবে 
চারণক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে । 

সামৃদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্ত্রদেরকে পান করাত, এ উদ্্ীও সে 
কৃপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উঁ্ত্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি 
নিঃশেষে পান করে ফেলত । হযরত সালেহ (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফায়সালা করে দিলেন যে, 
একদিন এ উদ্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নেবে । যেদিন উতর 
পানি পান করত সেদিন অন্যরা উন্্ীর দুধ ছারা তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত কোরআনের 
অন্যত্র এভাবে পানি বন্টনের কথা উল্লেখ করে. বলা হয়েছে 84524... ০0০11 01745 
০৭০৮৪ অর্থাৎ হে সালেহ্‌ তুমি স্বজাতিকে বলে দাও যে, কৃপের পানি তাদের এবং উদ্্রী 
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সূরা আ'রাফ ৫৪১ 


মধ্যে বন্টন হবে-একদিন উদ্্রীর এবং-পরবর্তী দিন তাদের । আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফেরেশতারা 
এ বন্টন ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে-যাতে কেউ এর খেলাপ করতে না পারে । অন্য এক 
আয়াতে আছে ঃ 81311৩4০৮১৫ ০০ (৫5560 অর্থাৎ এটি আল্লাহর উন্ত্ী একদিন 
পর পানি এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের । 

দ্বিতীয় আয়াতে এ অবাধ্য ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী জাতির প্রতি শুভেচ্ছা ও তাদেরকে আযাব 
থেকে বাঁচানোর জন্য পুনরায় আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হয়েছে, যাতে তারা 
অবাধ্যতা পরিহার করে । বলা হয়েছে £ 
০92৮৮525591 55120 45 2 ০০ ন4১1৫০১৪ 1) 


* 0৬০৪ ০০৯।। ১১৯১০, 1১১০ (14-- 

-এতে 2১ শব্দটি ২৯৬১ -এর বহুবচন। এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি ১১. শব্দটি 
১৯০৪ -এর বহুবচন । এর অর্থ উচ্চ অষ্টালিকা ও প্রাসাদ । ১১৯ শব্দটি ০০ থেকে উদ্ভৃত। এর 
অর্থ প্রস্তর খোদাই করা । ৯ শব্দটি 4. -এর বহুবচন। এর অর্থ পাহাড় । ১ শব্দটি ০১, 
-এর বহুরচন। এর অর্থ-প্রকোষ্ঠ । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত স্বরণ কর যে, তিনি “আদ 
জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদের অভিষিক্ত করেছেন, তাদের ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তি 
তোমাদের দান করেছেন এবং তাদের এ শিল্পকার্য শিক্ষা দিয়েছেন।-যে, উন্ুক্ত 'জায়গায় 
তোমরা প্রাসাদোপম অস্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে 
থরকোষ্ঠ তৈরি কর। আয়াতের শেবে বলা হয়েছে 8১১১: ০১ (5590 811 (5১৪ 
১৯৮৮১ অর্থাৎ আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর, অনুষ্ধহ স্বীকার কর, তীর আনুগত্য 
অবলম্বন কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। 

জ্ঞাতব্য বিষয় £ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাস“আলা 
জানা যায়। 

এক. ধর্মের মূলবিশ্বাসসমূহে সব পয়গন্বরই একমত এবং তাঁদের সবার শরীয়তই অভিন্ন । 
সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহকাল ও 
পরকালের শান্তির ভয় প্রদর্শন করা । 

দুই. পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের বিভ্তশালী ও প্রধানরা 
পয়গন্বরদের দাওয়াত কবুল করেনি। ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও 
শাস্তির যোগ্য হয়েছে। 

তিন. তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ 
দুনিয়াতে কাফিরদেরকেও দান করা হয়; যেমন “আদ ও সামৃদ জাতির সামনে আল্লাহ্‌ তা“আলা 
ধন-সম্পদ ও শক্তির ছার খুলে দিয়েছিলেন। . 

চার, তফসীর কুরত্বুবীতে আছে. এ আয়াত থেকে জীনা গেল যে, সুউচ্চ প্রাসাদ ও 
বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ্‌ তাআলার নিয়ামত এবং বৈধ। 
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৫৪২ তফসীরে মা“আরেফুল. কোরআন 3 তৃতীয় খণ্ড 


এটা ভিন্ন কথা যে, কোন নবী-রাসূল ও ওলীগণ অষ্রালিকা পছন্দ করেননি । কারণ, এগুলো 
মানুষকে গাফিল করে দেয় । রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সুউন্ত প্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে যেসব বক্তব্য 
বর্ণিত আছে, সেগুলো এ ধরনেরই। 

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সামূদ জাতির দু"দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা 
'হয়েছে। একদল সালেহ্‌ (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল । দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী 
কাফিরদের । বলা হয়েছে ঃ 
৩৭ ০৮ 0552৭ 0530 0৮5 ১5 টিপি লেস ১৮০]। 005 

অর্থাৎ সালেহ আ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহংকারী ছিল, তারা তাদেরকে বলল, 
যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হতো-অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ইমাম রাষী 
তফসীর কবীরে বলেন ঃ এখানে দু"দলের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কাফিরদের গুণটি 
১১২০ ২১,০ এ 12১4 বলা হয়েছে এবং মু'মিনদের গুণটি 1২. ২২১০ এ 1১৯২১.। বলা 
হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফিরদের অহংকার গুণটি ছিল তাদের নিজস্ব কাজ, যা 
দণ্ডনীয় ও তিরস্কৃত, পরিণামে শাস্তির কারণ হয়েছে ঃ পক্ষান্তরে মুমিনদের যে বিশেষণ তারা 
বর্ণনা করত যে, এরা নিকৃষ্ট, হীন ও দুর্বল, এটা কাফিরদেরই কথা, স্বয়ং মুমিনদের বাস্তব 
অবস্থা ও বিশেষণ নয়, যা তিরঙ্কারযোগ্য হতে পারে । বরং.তিরস্কার তাদেরই প্রাপ্য, যারা বিনা 
কারণে তাদেরকে হীন ও দুর্বল বলত ও মনে করত । উভয় দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ ছিল 
এই যে, কাফিররা মু'মিনদের বলল £ তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, সালেহ (আ) তার 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল ? 

উত্তরে মু'মিনরা. বলল ঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে হিদায়তসমূহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন, 
আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী । 

তফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে ঃ সামৃদ জাতির মু'মিনরা কি চমৎকার অলংকার পূর্ণ 
উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিমি রাসূল কি-না । আসলে 
এটা আলোচনার বিষয়ই নয়; বরং জাজ্জবল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, 
তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছ থেকে আনীত পয়গাম । জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু 
থাকলে তা এই যে, কে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে নাঁ। আল্লাহ্র ফযলে 
আমরা তার আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী । 

কিন্তু তাদের অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও সামূদ জাতি পুবর্বৎ উদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলল ৪ 
যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, 
ধন-সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা নিরাপদ রাখুন! এগুলো মানুষের চোখে 
পর্দা হয়ে দাড়ায় । ফলে তারা জাজ্জবল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে। 
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-সুরা আ'রাফ ৫৪৩ 


৪০০ গে জা 
রি 4529) ০8৩5৫ ৪৮. রিট ১০5 3৩৩০৪ 


তত্র এ তো এ 


তি 
১৪2522005 € ৮৮৮ ৬৯১ ৩১০৮৮৪2০31৯ 
টুর 


(৭৭) অতঃপর তারা সে উ্ত্রীকে হত্যা করল- এবং স্বীয় পালনকর্তার আদেশ অমান্য 
করল তারা বলল $ হে সালেহ, নিয়ে এস যঘারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি 
রাসূল হয়ে থাক! (৭৮) অতঃপর এসে আপতিত হলো তাদের উপর ভূমিকম্প । ফলে 
সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে তারা লাশ হয়ে পড়ে রইল । (৭৯) সালেহ তাদের কাছ 
থেকে প্রস্থান করল এবং বলল £ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে স্বীয় 
পালনকর্তার পয়গাম পৌছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা 
মঙ্গলাকাজ্ষীদেরকে ভালবাস'না। : 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

1মোটকথা, ভারা সালেহ্‌ (আ)-এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করল না এবং উ্্রীর নির্ধারিত 
'হকও আদায় করল না, বরং অতঃপর উট্ট্রীকে .(-ও) হত্যা করল এবং স্বীয় পালনকর্তার 
আদেশ অর্থাৎ একত্বাদ ও রিসালতের আদেশও) অমান্য করল এবং (তারও উপর ওদ্ধত্য 
এই দেখাল: যে,) তারা বলল £ হে সালেহ! তুমি যে বিষয়ের (অর্থাৎ যে শাস্তির) ভয় 
আমাদেরকে দেখাতে তা নিয়ে এস, যদি তুমি পয়গন্বরই হয়ে থাক । কেননা, পয়গন্বরের 
সত্যবাদী হওয়া অপরিহার্য । অতঃপর এসে আপতিত হলো তাদের উপর ভূমিকম্প। অতএব 
(দেখা গেল,) ভোরবেলায় তারা নিজ নিজ গৃহে অধোমুখে পড়ে রয়েছে। (তখন সালেহ্‌ (আ) 
তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং অনুতাপ ভরে স্বগত সম্বোধন করে] বলল ঃ হে 
আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের কাছে স্বীয় পালনকর্তার নির্দেশ পৌছে দিয়েছিলাম । (যা 
পালন করলে তোমরা মুক্তি পেতে) এবং আমি তোমাদের (অনেক) মঙ্গল কামনা করেছি (কত 

আদর-যক্ক করে বুঝিয়েছি) কিন্তু (পরিতাপের বিষয়,) তোমরা হিতাকাজ্ছীদের পছন্দই করতে 
না (তোই আমার কথায় কর্ণপাত করলে না এবং পরিণামে এই অশুভ দিন দেখেছ)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সালেহ (আ)-এর দোয়ায় পাহাড়ের একটি বিরাট 
প্রস্তরখণ্ড বিস্কারিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উু্্রী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ তা“আলা এ 
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৫৪৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খ্ 


উদ্্ীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সেমতে সে জনপদের 
সব মানুষ ও জীবজন্তু যে কুপ.থেকে পানি পান করত, উত্ভী তার সব পানি. পান করে ফেলত। 
তাই সালেহ্‌ (আ) তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন-কন্ত্রী পানি 
পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা । ... 
সুতরাং এ উত্ভীর কারণে সামূদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল । ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা 

করত। কিন্তু আযাবের ভয়ে-নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হতো না। ০৭ 

যে সুবৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনাকে বিনুণ্ত করে দেয়, 
তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন । সুতরাং সম্প্রদায়ের পরমা সুন্দরী কতিপয় নারী বাজি রাখল যে, যে 
ব্যক্তি এ উদ্্রীকে হত্যা করবে, সে আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেতক-যাকে' ইচ্ছা 
গ্রহণ, করতে পারবে। 

সম্প্রদায়ের দু'জন যুবক 'মিসদা' ও “কাসার' এ নেশায় মনত হযে উ্্ীকে হত্যা করার জন্য 
বেরিয়ে পড়ল। তারা উদ্্রীর পথে একটি বড় প্রস্তরখণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে রইল । 
'উদ্ী সামনে আসতেই “মিসদা" তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং 'কাসার' তররারির আঘাতে 
তার পা কেটে হত্যা করল। 

(কোরআন গাক তাকেই সামুর জাতির সর্ববৃহৎ হত্যভাগ্য বলে আখ্যা দিয়ে বলেছে £ ১ 
(১:১1 ১:। কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আযাবে পতিত হয়। 

উ্থী হত্যার ঘটনা জানার পর সালেহ (আট বয় স্দায়কে-আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে 
দিলেন যে, 77775515575 
০১০১৫ ১ ১৫1 2855 1)15অর্থাৎ আরও তিন.দিন,আরাম করে নাও (এরপরই আযাব 
নেমে আসবে)। এ ওয়াদা সত্য: এর ব্যতিক্রম হওয়া. সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় 
ঘনিয়ে আসে, তার জন কোন উপদেশ ও রি কার হয়া সুতরাং সালেহ জো এর 
একথা শুনেও তারা ঠা্টা-বিদ্রপ করে বলল £ এ শাস্তি কিভাবে এরং কোথা থেকে আসবে এর 
লক্ষণ কি হবেঃ 

সালেহ (আ) বললেন £ তাহলে আযাবের লক্ষণও শুনে নাও--আগামীকাল বৃহস্পতিবার 
তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে । 
অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার-দিন 
সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন্স। হতভাগ্য 
জাতি এ কথা শুনেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং সালেহ (আ)- কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত 
নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা 
নিজেদের পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দিই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে 
মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। সামৃদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কোরআন পাকের অন্যত্র 
বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক ক্নায্তের বেলা সালেহ 
2 5-84574255457 
পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে ওদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। 


//4.10910190281-0017 
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৭ -০$১ ৮১০১১105045 ০8০1৫ 8অর্থাৎ তারাও গোপন ফড়মন্তর করল. এবং 
আমিও প্রত্যুন্তরে এমন কৌশল অববন্বন করলাম বে, তারা তা জানতেই পারল নাঠ। বৃহস্পভিনার 
ভোরে সালেহ্‌ (আ)-এর কথা অনুযায়ী সবার মুখমঞ্য গভীর হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হনে গেল 
প্রথম লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও ঘালিমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ-করুল না; -্বরংতারা 
সালেহ (আ)-এর প্রত্তি আরও চটে গেল এবং সম জাতি তাকে হত্যা কতবার জন্য ক্োব্লাফেরা 
করতে লাগল। আল্লাহ্‌ রক্ষা- করুন, তার গযবেরও লক্ষণাদি থাকে । মানুষের মন-মস্তিষ্'যখন 
অধোমুখী হয়ে যায়, তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবেং মন্দকে ভাল মনে করতে 
থাকে। 

ঘিতীয় দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমগুল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কাল হয়ে 
গেল, তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে, কোন্‌ দিক থেকে কিভাবে ্ধাযাব 
আসে। 
রা এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা 
গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ধরাশায়ী হলো । আলোচ্য আয়াতসমূহে 
ভূমিকম্পের কথা উল্লিখিত রয়েছে। $3% 142 এখানে ২৯১ শব্দের অর্থ ভূমিকম্প। 

অন্যান্য আয়াতে ১.1 £43১1-ও বলা হয়েছে। ২৯... শব্দের অর্থ ভীষণ চিৎকার ও 
বিকট শব্দ। উভয় আয়াত দৃষ্টে, ্রতীয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আযাবই এসেছিল; . 
নিচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার । ফলে তারা. ৬2 1১৯৯০.) 
১48 14৯/0-এ পরিণত হয়েছিল। (4৭ শব্দটি (৬১৭ ধাতু থেকে উদ্ভৃত “এর অর্থ চেতনাহীন 
হয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বলে থাকা। (কোমুসট অর্থাৎ যে যে অবস্থায় ছিল, জনে হারও 
পতিত হলো। ' ্ 
4১1১০ হি রি ১১৯১ 

ক দি গন্ডি হানিফের যার তা 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমনও রয়েছে, যা তফসীরবিদরা ইসরাইলী (অর্থাৎ ইনুদী 
ও খ্রিস্টানদের) বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সেসব বর্ণনার উপর কোন ঘটনার প্রমাণ 
নির্ভরশীল নয়। . . 

সহীহ্‌ বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তারুক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্াহ সো) হিজর 
নামক-সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামৃদ জাতির উপর আযাব এসেছিল ।. তিনি 
সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আযাববিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ কিংবা 
এর কৃপের পানি ব্যবহার না করে ।-(মাযহারী) .. 

কোন কোন্‌ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন $ সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে 
আবু রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাচতে পারেনি । এ ব্যক্তি তখন মক্কায় 
এসেছিল্র। মক্কায় হেরেমের সম্মানার্থে আল্লাহ তাআলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন 
সে হেরেম থেকে বাইরে যায়, তখন সামুদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এরং সেও 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্)__৬৯ 
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৫৪৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে মক্কার বাইরে আবূ রেগালের 
কবরের চিহও দেখান এবং বলেনঃ তার সাথে স্বর্ণেরএকটি ছড়িও-দাফন হয়ে, গ্রিয়েছিল:। 
সাহাবায্নে-কিরীম কবর খনন করলে ছড়িটি -পাওয়া ম্যায় এ রেওয়ায়েতে আরও.বলা হয়েছে 
যে, তাপ্নেফের অধিবাসী সকীফ গ্রোত্র আবূ রেগালেরই বংশধর ।-(মাষহান্ী) ৷. ২৪ 

এস আযাববিধ্বস্ত সম্প্রদায়ের ব্তিগুলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ভরিষ্যৎ লোকদের জন্য 
শিক্ষাস্থল হিসাবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কোরআন পাক আরবদেরকে বার বার হশিয়ার করেছে 
বিভিস 


বের ঘটনা বিবৃত করার পর বলা হয়েছেঃ 
টির নি 

ডিক জালা হাতা ডি ও ঈমানদাররা 
এলাকা পররিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তার সাথে চার 
হাজার মু'মিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে ইয়ামনের 'হাজরামাওতে, চলে 'গেলেন। সেখানেই 
তার ওফাত হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে তার মনা প্রস্থান এবং সেখানে ওফাতের 
কথাও জানা যায়। ূ 

আয়াতের বাহ্যিক অর্থে জানা যায় যে, সালেহ্‌ (আ) প্রস্থানকালে জাতিকে সন্থবোধন করে 
বলন্তেন &'হে জামার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের প্রতিপালকের পয়গাম পৌছে দিয়েছি এবং 
তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যানকামীদের পছন্দই কর না।. 

এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদের সম্বোধন করে লাভ কি? 
উত্তর এই যে, এক লাভ তো এই যে, এ থেকে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত-কোরাইশ সর্দারদের এমনিভাবে সম্বোধন করে কিছু কথা 
বলেছিলেন। এছাড়া সালেহ্‌ (আ)-এর এ সম্বোধন আযাব অবতরণের পূর্বেও হতে পারে-যদিও 
বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে। 


৩০৬ ০৪০৩ ০৪৯ (019 ক 29208 2 
৬১১০১ রে গার 8 ৪৩ ৮ ১০ 


ডর চা 


চে 755 ০1220৮৬29) ৩৮-১৯০১১০৯ 


রত 


965 2 2 ১৩ 9০৪/০০৪৬৪০৯৮৮৯ ৮৩৩ 
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(৮০) এবগআমি মৃতকে প্রেরণ করেছি বখন লগ সী হু 
কি এমন অশ্রীল কাজ করছ, যা তোমাদের “পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? (৮১) তোমরা 
তো কামবশত পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে । এতে করে তোমরা সীমা 
অতিক্রম করছ। (৮২) তাব্র অন্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও 
এদেরকে জনপদ থেকে । এরা খুব পৃত-পবিভ্র-থাকতে চায় । (৮৩) অতঞ্পর আমি তাকে ও 
তার পরিবার-পরিজনকে বাচিয়ে দিলাম কিন্তু তার স্ত্রী। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যাক্সা 
051088555755555558597894555478 অপরাধীদের 
পরিণতি কেমন হয়েছে! 


উজ্রলূজাসূজদজনর | রর 

এটি পু রাজ প্রেরণু করেছি। যখন 
সে স্বীয় সম্প্রদায় (অর্থাৎ উম্মত)-কে বলল £ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ. করছ,.যা 
তোমাদের পূর্বে সারা দুনিয়ার কেউ করেনি ? (অর্থাৎ) তোমরা পুরুষদের সাথে কাম-্রবৃত্ত 
চরিতার্থ করছ নারীদেরকে ছেড়ে (এবং এ কাজ তোমরা কোন ধোকাবশত করছ না,) বরং (এ 
ব্যাপারে) তোমরা (মানবতার) সীমা অতিক্রম করেছ। বস্তুত (এসব বিষয়ে) তার সম্প্রদায়ের 
পক্ষ থেকে.এছাড়া আর কোন (যুক্তিসঙ্গত) উত্তর ছিল না যে, (অবশেষে বাজে পন্থায়) তারা 
পরস্পর বলতে লাগল $ তাদেরকে (অর্থাৎ লূত ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনদেরকে) তোমাদের (এ) 
জনপদ থেকে বের করে দাও, (কেননা) তারা বড় পৃত-পবিত্র সাজছে (এবং আমাদের অসাধু 
ৰ্লছে। কাজেই অসাধুদের মধ্যে সাধুরা কেন থাকবে ? তারা বিদ্রপ ছলে একথা বলেছিল)। 
অনন্তর (ব্যাপার যখন এতদূর গড়াল, তখন) আমি (এ জাতির প্রতি আযাব নাযিল করলাম 
এবং) লূত (আ) ও তার সাথে সম্পর্ককারীদের (অর্থাৎ পরিবারবর্গ ও অন্যান্য মুমিনকে এ 
আযাব থেকে) উদ্ধার করে নিলাম অর্থাৎ পূর্বেই তাদের সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছিল)। তীর স্ত্রী ব্যতীত; সে (বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে) তাঁদের মধ্যেই রয়ে 
গেল; যারা সেখানে আযাবে রয়ে গিয়েছিল এবং (তাদের আযাব ছিল এই যে,) আমি তাদের 
উপর এক নতুন ধরনের (অর্থাৎ প্রস্তরের) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম । অতএব (হে দর্শক,) দেখে 
নাও অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে! (তুমি মনোযোগ দিয়ে দেখলে-আশ্চর্য বোধ করবে 
যে, অবাধ্যতার কি পরিণাম হয়)! র্‌ 
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৫৪৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


আনুষঙ্গিক ছ্ঞাতর্য বিষয় 
পটলের উর কান কাহিনী হে হত ূত জ, -এর 
1 
লৃত.আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম, (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম 
ব্স্রার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল্‌ শহর এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল! স্বয়ং 

হযরত ইবরাহীম (আ)- এর পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্‌ 
তাআলা:ইবরাহীম (আ)-কে পয়গস্বর করে' পাঠান । কিন্তু সবাই তীর বিরন্দাচরণ করে এবং 
রিটা ডের নিত রিয়ার নিছে 
দেন।, 

নি কটীরারে ননী রিভার এ আরা লনা 1472 
% অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে হযরত-ইবরাহীম (আ) দেশ ছেড়ে শাম দেশে হিজরত 
করেন জর্দান সদীর তীরে গৌছার পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম €আ) কেনাসে দিযে 
অরস্থান করেন, যা বায়তুল -মোকাদ্দাসের অদৃূরেই অবস্থিত। 

পড (আো নেও জানার ডালা অনত টানার জান কি নোকানির 
মধ্যবর্তী সাদুমের, অধিরাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন.। :এ এলাকায়. সাদুম,, 
আমুরা, উমা, সাবুবিম, বালে, অথবা সৃগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর.ছিল। কোরআন পাক 
বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে “মু'তাফেকা' ও মু'তাফেকাত-শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব. শহরের 
মধ্যে সাদুমকেই রাজধানী মনে করা হতো । হযরত লূত (আ) এখানেই অবস্থান করতেন। এ 
এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। (এসব 
এতিহাসিক তথ্য বাহরে মুহীত, মারিও ইবনে কাসীর, ।আল-মানার প্রভৃতি খরন্থে উল্লিখিত 
হয়েছে)। 

কোরআন পাকের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে ঃ 

৪১০০৭ 0051 ১৮৫ 9543 21448 অর্থাৎ মানুষ যখন দেখে, সে কারও মুখাপেক্ষী 
নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে। তাদের সামনেও আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের ছ্বার খুলে 
দিয়েছিলেন । তারা মানুষের-সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশ্বর্ষের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, 
কামপ্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লঙ্জা-শরম ও ভালমন্দের 
স্বভাবজাত গার্থক্যও বিস্থৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা 
হারাম ও শুনাহ্‌' তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারও 
এর নিকটবর্তী হয় লা। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত লূত (আ)-কে তাদের হিদায়তের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি 
স্বজাতিকে হুশিয়ার করে বলেন $ 


* ০১১1] ০০ রি ২৭ 05051 
অর্থাৎ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি? 
যিনা তথা ব্যভিচার সম্পর্কে কোরআন পাক £:১৯.$ ১.৫ ৫ আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই 
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সূরা আ'রাফ রি ৫৪৯. 


২.১ শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখানে আলিফ-লামসহ হ.২৯(। বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, এ স্বভাববিরুত্ধ ব্যভিচার যেন একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং যিনার চাইতেও 
কঠোর অপরাধ । 

এরপর বলা হয়েছে ঃ এ নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। আমর 
ইবনে দীনার বলেন ঃ এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি।--(মাযহারী) 
সাদুমবাসীদের পূর্বে কোন ঘোরতর মন্দ ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। উমাইয়া খলিফা 
আবদুল মালিক বলেন £ কোরআনে লুত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লিখিত না হলে আমি 
কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ কাজ করতে পারে । (ইবনে কাসীর) 

এতে তাদের নির্লজ্জতার কারণে দু'দিক দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এক. অনেক গুনাহে 
মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্ববতীদের অনুকরণের কারণে লিপ্ত হয়ে যায় যদিও তা কোন শরীয়তসম্মত 
ওযর নয় ; কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তাকে কোন না কোন স্তরে ক্ষমাযোগ্য মনে করা যায়। 
কিন্তু যে গুনাহ্‌ পূর্বে কেউ করেনি এবং তা করার বিশেষ কোন কারণও নেই, তা নিঃসন্দেহে 
অধিক শান্তির যোগ্য । দুই. যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রথম প্রচলন 
করে, তার উপর তাঁর নিজের কাজের গুনাহ্‌ ও শীস্তি তো চাপেই, সাথে সাথে এসব লোকের 
শাস্তিও তার গর্দানে চেপে বসে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার সে কাজে প্রভাবিত হয়ে গুনাহে লিপ্ত 
হয়। 

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের এ নির্পজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে £ 
তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা একটি হালাল ও 
জায়েয পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদের বিয়ে করা । এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক 
পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক । 

এ কারণে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদরা এ অপরাধকে সাধারণ ব্যভিচারের. চাইতে 
অধিক গুরুতর অপরাধ ও গুনাহ্‌ বলে সাব্যস্ত করেছেন৷ ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন 
£ যারা এ কাজ করে, তাদের এ রকম শাস্তিই দেওয়া উচিত, যেমন লুত (আ)-এর সম্প্রদায়কে 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি: 
উলটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোন উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়ে উপর 
থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। মুসনাদে-আহ্মদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এপ ব্যক্তিদের 
সম্পর্কে বলেছেন £ 4 1১5119 )০14| 19:50 অর্থাৎ এ কাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর। 
(ইবনে কাসীর) 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 8০১ :.. +1$ 5:10 অর্থাৎ তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা 
অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ । যৌন 
, কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা ডিঙিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ। 

তৃতীয় আয়াতে লূত (আ)-এর উপদেশের জবাবে তার সম্প্রদায়ের উক্তি বর্ণনা করে বলা 
হয়েছে ঃ তাদের দ্বারা যখন কোন যুক্তিসঙ্গত জবাব দেওয়া সম্ভবপর হলো না, তখন রাগের 
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৫৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


বশবর্তী হয়ে পরম্পরে বলতে লাগল £ এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবি করে। এদের 
চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও । , 

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সামূদ সম্প্রদায়ের বক্রুতা ও বেহায়াপনার আসমানী শাস্তির কথা 
বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিই আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত হলো । শুধু লূত (আ) 
ও তীর কয়েকজন সঙ্গী আযাব থেকে বেঁচে রইলেন। কোরআনের ভাষায় 84১1) ১১: বলা 
হয়েছে। অর্থাৎ আমি লৃত ও তীর পরিবারকে আযাব থেকে বীচিয়ে রেখেছি। “'আহ্‌ল' সন্তানাদি 
তথা পরিবারকে বলা হয়। এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ তীর পরিবারের মধ্যে 
দু'টি কন্যা মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু তীর সহধর্মিণী মুসলমান হয়নি। কোরআন পাকের অন্য 
এক আয়াতে বলা হয়েছে ০: ১৯০$ ৮: ৮4১৪ 6১৯৩ 15৯5 অর্থাৎ সমগ্র বস্তির মধ্যে 
একটি ঘর ছাড়া কোন মুসলমান ছিল না'। এতে বাহযত বোঝা যায় যে, লৃত (আ)-এর ঘরের 
লোকই শুধু মুসলমান ছিল। সতরাং তারাই আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে 
তীর স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আহ্‌লের অর্থ ব্যাপক ৷ এতে 
পরিবারের, লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বোঝানো হয়েছে। সারকথা এই যে, গুণা-গুণতি 
কয়েকজন মুসলমান ছিল। তাদের আযাব থেকে বাচানোর জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলা লৃত আ)-কে 
নির্দেশ দেন যে, স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোকদের নিয়ে শেষরাত্রে 
বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পেছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা, আপনি যখন বস্তি থেকে 
বের হয়ে যাবেন, তখনই কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে। ূ 

হযরত লৃত (আ) এ নির্দেশ মত স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীলদের নিয়ে শেষ রাত্রে 
সাদুম ত্যাগ করেন। তীর স্ত্রী প্রসঙ্গে দু'রকম রেওয়ায়েতই বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েত 
অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি । দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কিছু দূর সঙ্গে চলার পর 
আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে পেছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল । ফলে সাথে 
সাথে আযাব এসে তাকেও স্পর্শ করল। কোরআন. পাকের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি 
. সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে যে, আমি 
লূত (আ) ও তার পরিবার-পরিজনকে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তার সহধর্মিণী 
আযাবে লিপ্ত রয়ে পেছে। শেষ রাত্রে বস্তি ত্যাগ করা এবং পিছন ফিরে না দেখার নির্দেশ 
কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ রয়েছে। 

চতুর্থ আয়াতে আযাব সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদের উপর এক 
অভিনব বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। সূরা হুদে এ আযাবের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ 


92৮৩: পা ০ পপ পিতা পার পে লাল প পঞজণ ৪ প ০০০৯০ লেনে 
০০ 5১৮৯ (4215 10০১519৮419 16105 (এক 05৮51 পিছ 0০ 
75051721525 515 
পা পা রকি লা টে লি লে পে 
অর্থাৎ যখন আমার আযাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের 


উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার পালনকর্তার নিকট চিহ্যযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি 
এ কাফিরদের থেকে বেশি দূরে নয়। 
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এতে. বোঝা যাচ্ছে.যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নিচে থেকে জিবরাঈল (আ) 
গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। ধর্ষিত প্রস্তরসমূহ স্তরে স্তরে একক্রিত ছিল অর্থাৎ 
এমন অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছিল যে, স্তরে স্তরে জমা হয়ে গিয়েছিল । এস্র প্রস্তর. চিইযুক্ত 
ছিল। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রত্যেক পাথরে এ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাঁকে 
খতম করার জন্য পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সূরা হিজরের আয়াতে এ আযাবৈর বর্ণনার পূর্বে 
বলা হয়েছে £ ০১০৮: £১:-11 74:১3 অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে 
পাকড়াও করল। 0. 

এতে জানা যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চিৎকার ধ্বনি এবং এরপর অন্যান্য 
আযাৰ এসেছে। বাহ্যত বোঝা যায় যে, চিৎকার ধ্বনির পর প্রথমে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়। 
অতঃপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্থিত করার জন্য উপর থেকে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। 
তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, প্রথমে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া 
হয়। কারণ, কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে যে বিষয়টি আগে উল্লেখ করা হয়, তা বাস্তবেও 
আগেই সংঘটিত হবে, তা অপরিহার্য নয়। 

লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টিয়ে 
দেওয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে । কারণ, তারা 
সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল । 

সূরা হুদে বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে. কোরআন পাক আরবদের হুশিয়ার করে একথাও 
বলেছে যে, ১৯১ ১50 ০০ ০৯ ৮ অর্থাৎ উল্টে দেওয়া বস্তিগুলো যালিমদের কাছ থেকে 
বেশি দূরে অবস্থিত নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে 
পড়ে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। 

এ দৃশ্য শুধু কোরআন অবতরণের সময়ই নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস 
ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখগুটি 'লুত সাগর অথবা “মৃত সাগর' নামে পরিচিত । এর 
ভূভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক নিচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশে নদীর আকারে আশ্চর্য 
ধরনের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন জন্তু, প্রাণী এমনকি মাছ, ব্যাঙ পর্যস্ত জীবিত থাকতে 
পারে না। একারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। কথিত আছে, এটাই সাদুমের অবস্থান স্থল। 
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(৮৫) আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল £ 

হে জামার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন 











অতএব, তোমরা মাপ ও ওষন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং 
ভূপৃষ্ঠের সংক্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হলো তোমাদের জন্য 
কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও । (৮৬) তোমরা পথে-ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না 
যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসীদের হুমকি দেবে, আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে 
বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ 
তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশ্ডভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের । 
(৮৭) আর যদি তোমাদের একদল এঁ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যা আমার হাতে 
প্রেরিত হয়েছে এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে সবর কর যে পর্যস্ত আল্লাহ্‌ 
আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী । 
তাফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং আমি মাদইয়ানের (অর্থাৎ মাদইয়ানের অধিবাসীদের) প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব 
(আ)-কে পেয়গন্বর করে) পাঠিয়েছি। সে (মাদইয়ানবাসীদের) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! 
তোমরা (শুধুমাত্র) আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তীকে ছাড়া তোমাদের উপাস্য হেওয়ার যোগ্য) কেউ 
নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (আমার নবী হওয়ার) প্রকাশ্য 
প্রমাণস্বরূপ মু'জিযা এসে গেছে। যেখন আমার নবুয়ত স্প্রমাণিত) অতএব, (শরীয়তের 
বিধি-বিধানে আমার কথা মান্য. কর। সেমতে আমি বলি,) তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর এবং 
মানুষকে তাদের (প্রাপ্য) দ্রব্যাদি কম দিয়ো না ( যেমন এটাই তোমাদের অভ্যাস) এবং 
ভূপৃষ্টে, (শিক্ষা, একতৃবাদ, পয়গন্থর প্রেরণ এবং মাপ ও ওযনে ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যমে) তার সংস্কার সাধন করার পর অনর্থ বিস্তার করো না (অর্থাৎ এসব বিধানের 
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বিরোধিতা ও কুফরী করো না। এগুলোই অনর্থের কারণ)। এটি (অর্থাৎ আমি যা বলছি, তাই 
পালন করা) তোমাদের জন্য (ইহকাল ও পরকাল) কল্যাণকর যদি তোমরা (আমাকে) সত্য 
ৰলে বিশ্বাস কর, (যার প্রমাণ রয়েছে। যদি বিশ্বাস করে পালন কর, তবে উল্লিখিত বিষয়সমূহ 
ইহকাল ও পরকালে তোমাদের জন্য উপকারী, পরকালে তো মুক্তি আছেই । আর ইহকালে 
শরীয়ত পালন করলে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে । বিশেষত মাপ ও ওষন পুরোপুরি দিলে 
ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি লাভ 
করে)। এবং তোমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে পথে বসে থেকো না যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনকারীদের (বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে) হুমকি দেবে এবং (তোদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ 
(অর্থাৎ ঈমান) থেকে বাধা দান করবে এবং এতে (এ পথে) বক্রতা €ও সন্দেহ) অনুসন্ধান 
করবে। (অর্থাৎ অনর্থক আপত্তি তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। তারা উল্লিখিত পৎত্রষ্টতার 
সাথে সাথে অন্যকে পথভ্রষ্ট করার কাজেও লিপ্ত ছিল। পথে বসে তারা আগন্তুকদের এই বলে 
বিভ্রান্ত করত যে, শোয়ায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো না। তাহলে আমরা তোমাদেরকে 
হত্যা করব। অতঃপর নিয়ামত স্মরণ করিয়ে উৎসাহ প্রদান এবং প্রতিশোধ স্মরণ করিয়ে ভয় 
প্রদর্শন করা হচ্ছে। অর্থাৎ) এবং স্বরণ কর, যখন তোমরা (সংখ্যায় অথবা অর্থ-সম্পদে) অল্প 
ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তোমাদের (সংখ্যায় অথবা অর্থ-সম্পদে) বেশি করে দিয়েছেন (এ 
হচ্ছে ঈমানদারদের প্রতি উৎসাহ প্রদান ।) এবং দেখ তো কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থ 
(অর্থাৎ কুফর, মিথ্যারোপ ও যুলুম), কারীদের ৷ যেমন কওমে নূহ, 'আদ ও সামূদের ঘটনা 
পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে তোমাদের উপরেও আযাব আসার আশংকা রয়েছে। এ হচ্ছে 
কুফরের কারণে ভীতি প্রদর্শন আর যদি (তোমরা এ কারণে আযাব না আসার সন্দেহ কর যে,) 
তোমাদের একদল সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যা আমার হাতে প্রেরিত হয়েছে, এবং 
একদল বিশ্বীস স্থাপন না করে, (তবুও উভয় দল একই অবস্থায় রয়েছে, যারা বিশ্বাস করেনি, 
তাদের উপর কোন আযাব আসেনি । এতে বোঝা যায় যে, আপনার ভীতি প্রদর্শন অমূলক)। 
তবে (এ সন্দেহের উত্তর এই যে, তাৎক্ষণিক আযাব না আসায় একথা কেমন করে বোঝা গেল 
যে, আদৌ আযাব আসবে না)? সবর কর যে পর্যন্ত আমাদের (ভয় দলের) মধ্যে আল্লাহ 
তা“আলা (কার্যত) মীমাংসা না করে দেন (অর্থাৎ আযাব নাধিল করে মুমিনদের রক্ষা করবেন 
এবং কাফিরদের ধ্বংস করে দেবেন)। বস্তুত তিনি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী (তার মীমাংসা সম্পূর্ণই 
সঙ্গত হয়ে থাকে)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পরগ্ধরদের কাছিলী পরম্পরার পঞ্চম কাহিনী হচ্ছে হযরত শোরায়ে (আট) ও তার 
সম্প্রদায়ের ৷ আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কাহিনীটিই বিবৃত হয়েছে। 

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত শোয়ায়েব (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এর পুত্র মাদইয়ানের বংশধর । হযরত লুত (আ)-এর সাথেও তীর আত্মীয়তার সম্পর্ক 
ছিল। তার বংশধরও মাদইয়ান নামে খ্যাত হয়েছে। যে জনপদে তারা বসবাস করত, তাও 
মাদইয়ান নামে অভিহিত হয়েছে । অতএব, “মাদইয়ান' একটি জাতির ও একটি শহরের নাম । 


তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন (৩য় খণ্ড)-__৭০ 
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৫৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৪ তৃতীয় খণ্ড 


এ শহর অদ্যাবধি পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক কন্দর “মায়ানের' অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কোরআন 
পাকের অন্যত্র মূসা (আ)-এর কাহিনীতে বলা হয়েছেঃ 2:20. ১3 (4) এতে এ জনপদটিকেই 
বোঝানো হয়েছে ।--(ইবনে কাসীর) 

হযরত শোয়ায়েব (আ)-কে চমৎকার বাখ্মিতার কারণে “খতীবুল আন্বিয়া' নিত 
(ইবনে কাসীর, বাহরে মুহীত) 

হযরত শোয়ায়েব (আ) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন পাকে কোথাও 
তাদেরকে “আহলে মাদইয়ান' ও “আসহাবে মাদইয়ান' নামে উন্মেখ করা হয়েছে আবার 
কোথাও “আসহাবে আইকা' নামে । 'আইকা" শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন। 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ “আসহাবে মাদইয়ান' ও “আসহাবে আইকা' পৃথক পৃথক 
জীতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় । হযরত শোয়ায়েব আ) প্রথমে এই জাতির 
প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন । তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন । 
উভয় জাতির উপর যে আযাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ । 'আসহাবে মাদইয়ানের' উপর 
কোথাও «১৯. এবং কোথাও «&৯.) এবং “আসহাবে আইকার' উপর কোথাও ১ এর আযাব 
উল্লেখ করা হয়েছে । «২ » .০ শব্দের অর্থ বিকট চিৎকার এবং ভীষণ শব্দ । «& ৯. শব্দের অর্থ 
ভূমিকম্প এবং 4! শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আসহাবে আইকার উপর এভাবে 
নাধিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের এলাকায় ভীষণ গরম পড়ে । ফলে গোটা জাতি 
ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা 
দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে । এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই 
জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে আল্লাহর অপরাধীরা কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর 
প্রহরা ছাড়াই নিজ পায়ে হেটে বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, 
তখন মেঘমালা থেকে অগ্রিবৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নিচের দিকে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফলে সবাই 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। | 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ “আসহাবে মাদইয়ান' ও “আসহাবে আইকা' একই 
সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোল্লিখিত তিন প্রকার আযাবই তাদের উপর নাযিল হয়েছিল । প্রথমে 
মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, অতঃপর বিকট চিৎকার শোনা যায় এবং সবশেষে ভূমিকম্প 
হয়। ইবনে কাসীর এ অভিমতেরই প্রবক্তা । 

মোটকথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হোক কিংবা একই সম্ঘদায়ের দু'নাম হোক, হযরত 
শোয়ায়েব (আ) তাদেরকে যে পয়গাম দেন, তা প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এ 
ব্যাখ্যার পূর্বে জেনে নিন যে, ইসলামই সব পয়গন্বরের অভিন্ন দাওয়াত । এর সারমর্ম হচ্ছে হক 
আদায় করা । হক দু'প্রকার ই. এক. সরাসরি আল্লাহর হক, যা করা না করার সাথে অন্য 
মানুষের কোন উল্লেখযোগ্য লাভ-ক্ষতি সম্পর্কযুক্ত নয় । যেমন, ইবাদত, নামায, রোযা ইত্যাদি । 
দুই. বান্দার হক। এর সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে । শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায় উভয় প্রকার 
হক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে উভয়ের বিপক্ষে কাজ করছিল। তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহর হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের মাপ ও 
ওযনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত 
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সুরা আ'রাফ, ৫৫৫ 


এবং পথিকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের. ধন-সম্পদ লুটে নিত এবং শোয়ায়েব (আ)-এর 
শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূ-পৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব 
অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হিদায়তের জন্য শোয়ায়ের (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন । 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম দু'আয়াতে তাদের সংশোধনের জন্য শোয়ায়েব (আ) 
তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমত £,2 | ১৫115 1 1১১০ 3$ 0 অর্থাৎ হে আমার 
সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। 
একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব পয়গন্ধর দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ। এ 
সম্প্রদায়ও সৃষ্ট বস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী ও হক সম্পর্কে গাফিল হয়ে 
পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ পয়গাম দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে £ * $ 
১৫ ১৮5541457 সঅর্থাৎ তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে 
গেছে। এখানে “সুস্পষ্ট প্রমাণ'-এর অর্থ এসব মু'জিযা, যা শোয়ায়েব আ)-এর হাতে প্রকাশ 
পেয়েছিল । তীর মু*জিযার বিভিন্ন প্রকার তফসীর বাহরে মুহীতে উল্লিখিত হয়েছে। 

দ্বিতীয়ত 40:51 0০01 ১:.5:5 59 ০9৮10 এুধা। ১৩ এতে 4৫ শব্দের অর্থ মাপ 
এবং ০1১, শব্দের অর্থ ওযন করা ১.২: শব্দের অর্থ কারও পাওনা ত্রাস করে ক্ষতি করা। 
অর্থাৎ তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো 
না। 

এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রুয়-বিক্রয়ের সময় ওযনে 
কম দিয়ে করা হতো । অতঃপর +50:1 :,,৫/ 1..১:$ % বলে সর্ব প্রকার হকে ত্রুটি করাকে 
ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । তা ধন-সম্পদ, ইযযত-আবরু অথবা অন্য যে কোন বস্তুর 
সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন।-_(বোহরে মুহীত) 

এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওযনে পাওনার চাইতে কম দেওয়া যেমন হারাম, তেমনি 
অন্যান্য হকে ক্রটি করাও হারাম । কারও ইযফত-আবরু নষ্ট করা, কারও পদমর্ধাদা অনুযায়ী 
তার সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য জরুরী তাদের আনুগত্যে ত্রুটি করা অথবা যার সম্মান 
করা ওয়াজিব, তার সম্মানে ক্রটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা শোয়ায়েব 
(আ)-এর সম্প্রদায় করত। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) মানুষের ইযযত-আবরুকে 
তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। 

কোরআন পাকে ৮০ ও -&-১৮-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত সব বিষয়েই 
এর অন্তর্ভুক্ত । হযরত ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি রুকু-সিজদা করতে দেখে বললেন ঃ 
০১৪৮ "5 অর্থাৎ তুমি মাপ ও ওযনে ক্রটি করেছ। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক) অর্থাৎ তুমি নামাযের 

হক পূর্ণ করনি। এখানে নামাযের হক পূর্ণ করাকে ১৯৮১ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ ৮২: +০/৯১০%। 49 1১-০...$ 3 অর্থাৎ পৃথিবীর সংক্কার 
সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। এ বাক্যটি সূরা আ'রাফে পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। 
সেখানে এর বিস্তারিত অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হলো, প্রত্যেকটি 
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৫৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা । বস্তুত তা ন্যায় ও 
সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল । আর অভ্যন্তরীণ সংস্কার হলো, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখা 
এবং তা তীর নির্দেশাবলী পালনের উপর ভিত্তিশীল ৷ এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ 
অনর্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায় এসব নীতির 
প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ 
বিরাজমান ছিল, তাই তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ডে সমগ্র 
ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক। 

অতঃপর বলা হয়েছে £ ১০৬14 | 4৫:১4) অর্থাৎ যদি তোমরা অবৈধ কাজকর্ম 
থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত 
রয়েছে। ধর্ম ও পরকালীন মঙ্গলের বর্ণনা নিল্প্রয়োজন। কারণ, এটি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের 
সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত । ইহকালের মঙ্গল এ জন্য যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, 
অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওযনে এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব 
বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে। 

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা 
দান করার জন্য পথে-ঘাটে ওৎ পেতে বসে থেকো না। কোন কোন তফসীরবিদদের মতে 
. এখানে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্যই এক অর্থাৎ তারা রাস্তাঘাটে বসে শোয়ায়েব (আ)-এর কাছে 
আগমনকারীদের ভীতি প্রদর্শন করত । তাদরেকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের পৃথক পৃথক দু'টি অপরাধ ছিল। পথে বসে 
লুটপাটও করত এবং শোয়ায়েব (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেও বাধা দিত। প্রথম 
বাক্যে প্রথম অপরাধ এবং দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। “বাহ্‌রে মুহীত' 
প্রভৃতি তফসীর গ্রন্থে এই অর্থই গৃহীত হয়েছে। তারা শরীয়ত বিরোধী অবৈধ কর আদায় 
করার জন্য রাস্তার মোড়ে স্থাপিত চৌকিসমূহকেও পথে বসে লুটপাট করার অন্তর্ভুক্ত করেছে। 

আল্লামা কুরতুবী বলেন £ যারা পথে বসে শরীয়ত বিরোধী অবৈধ কর আদায় করে, 
তারাও শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অপরাধী, বরং তাদের চাইতেও অধিক অত্যাচারী 
ও দুৃতকারী। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ৯1-- ($০/-)-অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বক্রতার 
অবেষণে ব্যাপৃত থাক, যাতে কোথাও জঙ্গুলি রাখার জায়গা পাওয়া গেলে আপত্তি ও সন্দেহের 
ঝড় সৃষ্টি করে মানুষকে সত্য ধর্ম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা যায়। 

এরপর বলা হয়েছে ঃ 
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এখানে তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার 
করা হয়েছে। প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত স্বরণ করানো 
হয়েছে যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের 
বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা 
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সুরাআ'রাফ- ৫৫৭ 


শ্বনসম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্‌ তাআলা এ্বর্য দান করে তোমাদ্ের-স্বনির্ভর করে 
'দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থ বলা. হয়েছে ঃ পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী,জাতিসমূহের 
ররর নার রর বানর হারামি 
-এসেছে'। ততোমরা.ভেবেচিন্তে কাজ.করো:। .- রঃ 
চা ভতিডিতজিধ 214 রর দর তির 
দাওয়াতের পর তার সম্প্রদায় দু'ভাগে রিভক্ত-হুয়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুসলমান হয় এবং কিছু 
ংখ্যক কাফিরই থেকে যায় । কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয়, দল. একই বূপ আরাম-আন্নেশে 
দিনাতিপাত করতে থাকে । এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফির হওযা অপরাধ হলে 
অপরাধীরা অবশ্যই শরান্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে £ 441 ৫৯4২ ৯০৪ 
(অর্থাৎ তাড়াহুড়া, কিসের? আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাণ্ণে অপরাধীকে 
অবকাশ দিয়ে থাকেন৷ তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, তখন সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা 
করে দেওয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তন্ধপ। তোমরা যদি কৃফর থেকে বিরত না হও, তবে 
অতি সত্বর কাফিরদের উপর চুড়ান্ত আযাব নাধিল হয়ে যাবে। 
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৫৫৮ তফসীরে 'মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


(৮৮) তার সম্প্রদায়ের দা্িক সর্দাররা বললঃ হে শোয়ায়েব ! আমরা অবশ্যই 
তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব 'অথবা 
তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন -করবে ৷ শোয়ায়েব বলল £ আমরা অপছন্দ করলেও 
কি? ৮৯) আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাধ ঘদি আমরা তোমাদের ধর্মে 
প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদের এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন । আমাদের কাঞ্জ ময় এ 
ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ যদি চান । "আমাদের প্রতিপালক 
শ্রটত্যক বন্তুকে স্বীয় জ্ঞান ছারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা 
করেছি। হে আমাদেন্র প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদৈর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে 
দিন--যথার্থ ফয়সালা । আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী । (৯০) তার সম্প্রদায়ের কাফির . 
সর্দাল্সরা' বলল $ যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে । 
(৯১) অনস্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প । ফলে তারা সকাল বেলার গৃহমগ্যে 
উপুড় হয়ে পড়ে রইল । (৯২) শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপকারীন্না যেন কোনদিন দেঙ্গানে 
বসবাসই করেনি । যারা শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো । 
(৯৩) অন্তর স্:তাদের কাচ থেকে প্রস্থান করল. এনঙুরঘল্‌$ হেআমারুলম্পরদায়। আমি 
তোমাদের কর্ণ পৌছে দিয়েছি এবং রত কামনা করেছি এখন 
আমি 'কাকছিানর জন্য-কেন সুখ করব : 


তফসীরের সার-সংক্ষেণ 

তার সম্প্রদায়ের অহংকারী সর্দাররা (একথা শুনে ধৃষ্টতা সহকারে) বলল £ হে শোয়ায়েব। 
(মেনে রেখো,) আমরা তোমাকে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের বস্তি থেকে বের 
করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে । [তাহলে আমরা কিছুই বলব না। 
একথা মুমিনদের বলার কারণ এই যে, তারাও ইতিপূর্বে কুফরী মতেই ছিল। কিন্তু শোম্মায়েব 
€আ) পয়গম্বর বিধায় কখনও কুফরী মতে ছিলেন না। তাঁকে বলার কারণ এই যে, নবুয়ত 
্রান্তির পূর্বে তিনি যে নিরপেক্ষ ছিলেন, এ থেকেই তারা বুঝে নিয়েছিল যে, তার ধর্মমতও 
তাদের মতই হবে|। শোয়ায়েব (আ) উত্তর দিলেন £ আমরা কি তোমাদের ধর্মে ফিরে আসব 
যদিও আমরা (প্রমাণে ও সজ্ঞানে) একে অপছন্দনীয় €ও ঘৃণাহ) মনে করি? (অর্থাৎ এ-খর্ম 
বাতিল হওয়ার প্রমাণ থাকা সত্তেও আমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পারি) আমরা আল্লাহ্‌র 
প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী হয়ে যাব দি (আল্লাহু না করুন) আমরা তোমাদের ধর্মে 
প্রত্যাবর্তন করি। | কেননা প্রথমত কুফরকে সত্যধর্ম মূনে করাই আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ 
আরোপ করা । বিশেষত কোন মু-মিনের কাফির হওয়া আরও বেশি অপবাদ । কেননা, তা সত্য 
প্রমাণকে কবুল করা ও জ্ঞান লাভের পরে হয়। এ তো গেল প্রথমোক্ত অপরাদ । দ্বিতীয় 
অপবাদ এই যে, এতে প্রতীয়মান হয় আল্লাহ্‌ তাকে যে প্রমাণ ও জ্ঞান দিয়েছিলেন, ঘাকে সে 
অবশ্য সত্য মনে করত, তা ভ্রান্ত ছিল। শোয়ায়েব (আ) প্রত্যাবর্তন' শব্দটি সঙ্গীয় মু'মিনদের 
হিসাবে বলেছেন কিংবা সর্দারদের ধারণার প্রেক্ষিতে অথবা কথার পৃষ্ঠে" কথা হিসাবে]। 
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সুরাআরাফা ৫৫৯ 


তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা আমাদের 'পক্ষে সন্তব নয়। কিন্তু যদি আমাদের পালনকর্তা 
আল্লাহ চান (সে চাওয়ার উপযোগিতা তিনিই জানেন)। আমাদের পালনকর্তার জ্ঞান সব 
বস্তুকে বেষ্ট্নকারী। (এ জ্ঞান দ্বারা ভিনি”সব বিধিলিপির উপযোগিতা জানেন; কিন্তু) আমরা 
আল্লাহ্‌র প্রতিই ভরসা 'রাখি [ভরসা রেখে আশা করি যে; তিনি আমাদের সত্যধর্মেই প্রতিষ্ঠিত 
ব্রাখবেন। এতে. সন্দেহ করা উচিত নয় যে, 'খাতেমা-বিলখাঁয়র, অর্থাৎ স্বীয় শুভ পরিণাম 
সম্পর্কে শোয়ায়েব (আ) নিশ্চিত ছিলেন না। অথচ পয়গন্বরদের এ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। উত্তর 
এই যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা এবং সবকিছু আল্লাহ্‌র হাঁতে সমর্পণ 
 করা। এটা নবুয়তের পূর্ণত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। এ বক্তব্যকে মুমিনদের দিক দিয়ে দেখা হুলে 
কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। শোয়ায়েব (আ) এ উত্তর দিয়ে যখন দেখলেন যে, তাদের সম্বোধন 
করা মোটেই কার্যকর হচ্ছে না এবং তাদের ঈমানেরও কোন আশা নেই, তখন তাদেরকে ত্যাগ 
করে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন £] হে'আমাদের পালনকর্তা । আমাদের ও আমাদের 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যো সর্বদা) সত্যভাবে (হয়ে থাকে । কেননা, আল্লাহ্‌র 
ফয়সালা সত্য হওয়া জরুরী । অর্থাৎ এখন কার্যক্ষেত্রে সত্যের সত্য এবং মিথ্যার মিথ্যা হওয়া 
সুস্পষ্ট করে দিন।) এ্রবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। পক্ষান্তরে তাঁর সম্প্রদায়ের (উপরোক্ত) 
কাঁফির সর্দাররা [ শোয়ায়েব (আ)-এর এ অলংকারপূর্ণ বক্তব্য শুনে শংকিত হলো যে, শ্রোতারা 
না আবার এতে প্রভাবাৰিত হয়ে পড়ে । তাই তাঁরা অবশিষ্ট কাফিরদের] বলল £ যদি তোমরা 
শোয়ায়েব (আ)-এর অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিত ক্ষতিথস্ত হবে। (ধর্মেরও ক্ষতি হবে এবং 
পার্থির ক্ষতিও হবৈ। কারণ, আমাদের ধর্ম সত্য আর সত্য ধর্ম ত্যাগ করা ধর্মীয় ক্ষতি আর 
মাপ ও ওষন পূর্ণ করলে মুনাফা 'কম হবে। এটি পার্থিবর্ষতি। মোটকথা, তারা কুফর থেকে 
এক ইঞ্চিও হট্ল 'না। এখন আমার আসাটা সময়ের ব্যাপার ছিল মান্র)। অতঃপর ভূমিকম্প 
তাদের পাকড়াও করল এবং তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয় রইল। যারা শোয়ায়েব (আ)- কে মিথ্যা 
বলেছিল. (এবং মুসলমানদের গৃহহারা. করতে উদ্যত, ছিল, স্বয়ং) তাদের অবস্থা এরূপ হয়ে 
গেল, যেন তারা এসব. গৃহে কোনদিন বাসই করেনি ।-য়ারা শোয়ায়েব (আ)- কে মিথ্যা 
বলেছিল (এবং তার অনুসারীদের ক্ষতিগ্রস্ত বল্ত, স্বয়ং) তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। অতঃপর 
শোয়ায়েব (আ) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চললেন (এবং পরিতাপ প্রকাশার্থ স্বাগত সম্বোধন 
করে বললেন ঃ) হে আমার সম্প্রাদায়। আমি তোমাদের আমার পালনকর্তার বার্তা পৌছিয়েছিলাম 
€যা পালন করা সর্বপ্রকার সাফল্যের কারণ ছিল) এবং আমি তোমাদের হিত কামনা করেছি, 
আপ্রাণ চেষ্টা করে বুঝিয়েছি, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তোমরা তা শোননি। ফলে এ অশুভ 
দিন দেখেছ। অতঃপর তাদের কুফরী ও শক্রুতা স্বরণ করে বললেন ঃ যখন তারা নিজেরাই এ 
বিপদ টেনে নিয়েছে, তখন) আমি কাফিরদের (ধ্বংস হওয়ার) জন্য কেন দুঃখ ফরব? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শোয়ায়েব (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল £ আপনি যদি সত্যপন্থী হতেন, তবে 


আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হতো অমান্যকারীদররে উপর আযাব আসত। কিন্তু হচ্ছে এই যে, 
উল সমভাবে আরামে দি যাপন করছে। তব আমরা আপনাকে াপহ বলে 
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৫৬০ তফসীরে মাঁ“আরেফুল কোরআন $ তৃতীয় খণ্ড 


কিরূপে মেনে নিতে পারিঃ-উত্তরে শোয়ায়েব (আ) বললেন $ তাড়াহুড়া কিসের? অতিসত্ব্র 
আল্লাহ্‌ তা“আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে. ফয়স্মালা করে দেব্নে।.এরপূর সম্প্রদায়ের 
অহংকারী সর্দাররা অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের.চিরাচরিত পন্থায় বলে উঠল । হে শোয়ায়েব। 
হয় তুমি এবং তোমার অনুসারী-মু*মিনরা আমাদের .ধর্মে ফিরে. আসবে, না হয় আমরা 
তোমাদেরকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দেব। 

তাদের ধর্মে ফিরে আসা কথাটা ফুমিনদের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য। কারণ, তারা পূর্বে 
তাদের ধর্মেই ছিল এবং পরে শোয়ায়েব (আ)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। 
কিন্তু শোয়ায়েব (আ) একদিনও তাদের মিথ্যা ধর্মে ছিলেন না। আল্লাহ্‌র কোন পয়গন্থর কখনও 
কোন মুশরিকসুলভ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হতেই পারেন না। এমতাবস্থায় তাকে ফিরে আসার 
কথা বলা সন্ভবত.এ কারণে ছিল...যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত শোয়ায়েব (আ) তাদের 
বাতিল কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে চুপ থাকতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। 
ফলে তার সম্পর্কে সম্প্রদায়ের লোকদের ধারণা ছিল যে, তিনিও তাদেরই সমধর্মী। ঈমানের 
দাওয়াত দেওয়ার পর তারা জানতে পারল যে, তীর ধর্ম তাদের থেকে ভিন্ন অথবা তিনি তাদের 
ধর্ম ত্যাগ করেছেন। শোয়ায়েব (আ) উত্তরে বললেন ঃ ১:৯১ 41৫ 52 অর্থাৎ তোমাদের 
উদ্দেশ্য 'কি এই যে, তোমাদের ধর্মকে অপছন্দ করা সত্তেও আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যার? 
অথাৎ এটা হতে পারে না। এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের বিষয়বন্ধু বর্ণিত হলো। 

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে য়ে, শোয়ায়েব (আ) জাতিকে বললেন £ তোমাদের মিথ্যা ধর্ম 
থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এরপূর আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে 
যাই, তবে এ হবে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা । 

কেননা, প্রথমতঃ কৃফর ও শিরককে ধর্ম বলে স্বীকার করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলাই 
যেন এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপন করা এবং 
জ্ঞান ও চক্ষুম্বানতা অর্জিত হওয়ার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া যেন একথা বলা 
যে, পূর্বের ধর্ম মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিল। এখন যে ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে তা-ই সত্য ও বিশুদ্ধ। এটা 
দ্বিমুখী মিথ্যা ও অপবাদ । কারণ, এতে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা হয়। 

হযরত শোয়ায়েব (আ)-এর এ উক্তিতে এক প্রকার দাবি ছিল যে, তোমাদের ধর্মে আমরা 
কখনও ফিরে যেতে পারি না। এরূপ দাবি করা বাহ্যত আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের পরিপন্থী 
এবং নৈকট্যশীল ও অধ্যাত্মবিদদের পক্ষে অসমীচীন, তাই পরে বলেছেন ৪ 4১1 0৫ (০ 
(5 এ। ০০ ৮ ০০৮5৫৫৫১244 ৫9 || 2৫ %1 4 অর্থাৎ আমরা তোমাদের 
ধর্মে কখনও ফিরে যেতে পারি না । অবশ্য যদি আল্লাহ্‌ না করুন) আমাদের পালনকর্তা 
আমাদেরকে পথভ্রষ্ট. করার ইচ্ছা করেন, তবে ভিন্ন কথা । আমাদের পালনকর্তার জ্ঞান প্রত্যেক 
বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী ৷ আমরা তার উপরই ভরসা করেছি। 

এতে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ব্যক্ত করা' হয়েছে। 
অর্থাৎ আমরা কোন কাজ করা. অথবা না করার কে ? কোন সৎ কাজ করা অথবা মন্দ কাজ 
থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতেই হয়ে থাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ সা) বলেন £ 
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(১5০ 350৪ ৩০৩ 53105555115 4415 41 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কৃপা না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না, সদকা-খয়রাত করতে পারতীম 
না এবং নামায পড়তেও সক্ষম হতাম না। | 
জাতির অহংকারী সর্দারদের সাথে এ পর্যস্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন শোয়ায়েব (আ) 
বুঝতে পারলেন যে, তারা কোন কিছুতেই প্রভাবাৰিত হচ্ছে নী, তখন তাদের সাথে কথাবার্তা 
ছেড়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন ৪. 


9৯৪ 555 ৩৯16 0১০১৪ 9৮5 0 তত 05০ 

4. অর্থাৎ. “হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা করে 
দ্রিন,.সত্যভাবে এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী।” হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) 
লে বলেন ২৮০১ শব্দের অর্থ এখানে ফয়সালা করা । এ অর্থেই 5 শব্দটি ৮.২. 5 অর্থাৎ বিচারক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। (বাহরে মুহীত) 
্‌ থকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে শোয়ায়েব (আঁ) স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফিরদের ধ্বংস করার দোয়া 
করেছিলেন আল্লাহু তা'আলা এ দোয়া কবৃল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধংস করে 
দেন। 

তৃতীয় আয়াতে অহংকারী সর্দারদের একটি স্রন্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে ধে, তারা 
স্পরম্পরে অথবা নিজ নিজ. অনুসারীদেরকে বলতে লাগল ঃ নিয়া যর! 
কর, তবে অত্যন্ত, বেওকুফ ও মূর্খ প্রতিপন্ন হবে । বোহরে মুহীত) : ্ 
_ চতুর্থ আয়াতে তাদের উপর আপতিত আযাবের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে-৪4:১ 
(35৯৯: :১0 অধ তাদের তীমণ দুদক পড়া করল! ফলে 
তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল । | 

,শোয়ায়েব (আ)-এর সম্প্রদায়ের আযাবকে এ আয়াতে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু 
অন্যান্য আয়াতে ৮ 1৬৫42 5১ বলা হয়েছে; অর্থাৎ তাদেরকে ছায়া-দিবসের আযাব 
পাকড়াও করেছে। “ছায়া-দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কাল মেঘের ছায়া 
পতিত হয়। তারা এর নিচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা 
অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেন ঃ শোয়ায়েব 
(আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেন জাহান্নামের 
দরজা তাদের দিকে খুলে দেওয়া হয়েছিল । ফলে তাদের শ্বাস রন্দধ হতে থাকে । ছায়া এমনকি 
পানিতেও তাদের জন্য শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ 
করে দেখল, সেখানে আরও বেশি গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হলো । 
সেখানে আল্লাহ্‌ তা“আলা একটি ঘন কাল মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নিচে শীতল বাতাস 
বইছিল। তারা সবাই গরমে দি্িদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নিচে এসে ভিড় করল। তখন 
মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হলো এবং ভূমিকম্পও এল । ফলে তারা 
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৫৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ঃ তৃতীয় খণ্ড 


সবাই ভম্স্তূপে পরিণত হলো. এতাবে তাদের উপর ভুমিকম্প ও ছায়ার আযাব দুই-ই আসে। 
(বাহরে মুহীত) 

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ টিভির ভাদের্‌ রিভিন্ন অংশ ছায়ার আযাবে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে- তাদের. ঘটনা থেকে অন্যান্যকে শিক্ষার :সবক দেওয়া 
হয়েছে; যা:এ ঘটবা'বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য । বলা হয়েছেঃ 1106 1525551955 ০ 
(419১3 _- শব্দের এক অর্থ কোন স্থানে আপ্মাম-আয়েশ জীবন-যাপন করা । এখানে 
এ অর্থই. বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেসব গৃহে আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন 
করত, আযাবের পর এমন অবস্থা হলো, যেন এখানে কোনদিন আরাম-আয়েশের নাম-নিশানাও 
ছিল না। অতঃপর বলা হয়েছে 8 ০১১4১] +১1:44. (১০:51:34 ০১ অর্থাৎ যারা শোয়ায়েব 
'(আ)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এতে ইঙ্গিত করা' হয়েছে যে, যারা শোয়ায়েব 
(আ) ও তীর সুমিন সঙ্গীদের বস্তি থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিত, পরিণামে ক্ষতির বোঝা 
তাদের ঘাড়েই চেপেছে। 

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে £ 1 এ 5 $ অর্থাৎ স্বজাতির উপর আযাব আসতে দেখে 
শোয়ায়েব (আ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তফসীরবিদরা বলেন যে, 
তারা মক্কা সুয়াষযমা চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। ৃ 

: জাতির-চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে শোয়ায়েব (আ) বদদোয়া করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু 
যখন আযাব এসে গেল, তখন পয়গন্বরসুলভ দয়ার কারণে তার অন্তর ব্যথিত হলো.। আই 
নিজের.মনকে  প্রবোধ দিয়ে জীন্তির উদ্দেশ্যে বললেন £ আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের 
নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাঙ্ায় কোন ত্রুটি করিনি। কিন্তু আমি 
কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি ? 
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